





আচার্য কেশবচন্ড্র। 





আদি বিবরণ । 





দরন্য বারে! বিপুলস্য পুংসাং 
সংসারজন্যাগ্য নিদেশমত্র । 
আলভ্য ভৎস্ৈরতিচিত্রমেত- 
চরিত্রমার্যযম্য নিবদ্ধমঙ্গ ॥ 





৭ [65 89911160) 100 6161005) ৩8 6 2165 0620 2100 60176) 211৩ 
6$6015 0126 216 11210901015 21001700৪19 07950 0205 91)211 1১9 7/111612 2770. 


61701900190 11) 1)151015) 2170 51021] 09 01)60 106015 717912010175 2116 909061 
096 00075 ৪2৬1106 01006, ” 4790৫, 170. 


৩ 


[ দ্বিতীয় সংস্করণ । ] 


কলিকাতা । 
৩ নং রযানাথ মজুমদারের স্্ী, 


মঙ্গলগঞ্জ মিসন গ্রেসে, 
দরবারের অশ্ুমত্যন সারে, 


কে, পি, নাথ দ্বার! মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 


১৮২৪ শক। 
400 28016 768675%" | [ মূল্য ১২ টাকা 


বিজ্ঞপ্তি। 


প্রীদরবার়ের অনুমতি অনুসারে শ্রীমদ্‌ আচার্য্য কেশবচন্ত্রের জীবনের আর্দি- 
বিবরণ প্রকাশিত হইল। মধ্য ও অস্ত বিবরণ শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে প্রকাশিত 
হয় তজ্জন্য যত্র রহিল। প্রথম হইতে কলিকাতা সমাজের সহিত সম্বন্ধ 
বিচ্ছেদের কাল পর্যন্ত আদি বিবরন অস্তর্ততি। ভারতবরষীয় ব্রাহ্মমমাজের 
কার্ধাশেষ পর্্ন্ত মধ্য বিবরণ এবং নববিধা্ঘোষণা! হইতে আঁা্ধযদেবের স্বর্া- 
রোহণ পর্যান্ত অস্ত বিবরণ। | ্‌ 
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অবতরণিকা। 


আচার্য কেশবচন্ত্র সেনের জীবনের বিশেষ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে 
তাহার জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে ও পরে দেশের ধর্্মাদিসম্বন্ধে কি গ্রকার অবস্থা ছিল 
তাহা আলোচন! করিয়! দেখা সমুচিত। যে জীবন ধর্মনরাজ্যে স্থমহৎ পরিবর্তন 
সাধন করিয়! গিয়াছে, সে জীবানর সহিত ভূতকালের সন্বন্ধগ্রদর্শন একান্ত 
প্রয়োক্ষন । ধর্ম, নীতি ও সমাজের বিপ্লৰৰ উপস্থিত না হইলে ঈদৃশ লোকের 
জন্ম হয় না, ইহা জনসমাজের ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ হইয়াছে! .. 
. ঈশ্বরের সৃষ্টির এমনই ব্যবস্থা যে, অসময়ে অস্থানে কিছুরই সৃষ্টি হয় না। 
এরূপ স্থলে অত বড় একটি জীবন অসময়ে অস্থানে সমুদিত হইবে, ইছা কি 
কখন সম্ভবপর? আমাদিগের দেশে ইতিহাসের তেমন আাদর নাই, তথাপি 
প্রাচীন বিধানের ইতিহাসলেখকগণ বিধানাগমের সময়ের এই বিশেষ লক্ষণ 
লিপিবদ্ধ করিতে বিশ্বত হন নাই। এই লক্ষণদর্শন এমনই অপরিহার্য যে, 
লোকের ম্বতই উহার উপরে দৃষ্টি পড়ে । আচার্য কেশবচন্ত্রের আগমনের ' 
অব্যবহিত পূর্বের অবস্থা পর্য্যালোচনার পূর্বে আমাদিগের পিতামহ মহাত্ম। 
রাজ! রামমোহন রায়ের আগমনের পূর্বাবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা একান্ত, 
আবশ্ক। তাহার সঙ্গে পর পর পরিবর্তনসমূহের এত ঘনিষ্ঠযোগ যে, সং্ে্ে 
তাহার লমসময় ও তাহার কার্ধ্প্রণালী পর্যালোচনা না করিয়া অগ্রর 
হইবার উপায় নাই | -সে সময়ে সমাজের কি প্রকার হুরবস্থা ছিল, তৎকালের 
লেখা হইতে আমর! অনেকট। বুঝিতে পারি। আমারদিগের জন্মধময় সে.কাজ 
হইতে অধিক বাবহিত নয়) সুতরাং প্রথম বয়সে যাহা আপনারা দখ্রাহি 
তাহা হইতে সেকালের অবস্থা স্থির করা কিছু কঠিন কথা নঙে। দেখা 
(যাউক। সে সমরের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ ছিল। 


২. আচার্য কেশবচন্দ্ | 


প্রথমতঃ পলীগ্রামের অবস্থা কিঁ ছিল দেখা প্রয়োজন। কেন ন! পল্লী 
গ্রামেই ভদ্রাভদ্র ব্যক্তিগণের বাস, সেখান হইতে তাহারা কার্ধ্যোপক্ষে নগরে 
আমিতেন। এখন যেমন সর্বত্র বিদ্যাশিক্ষার প্রচুর আয়োজন আছে, সে 
কালে তাহার কিছুই ছিল ন। বাঙ্গালাভাষা তৎকালে কেবল পরম্পর সামাগ্ত 
কথোপকথন ও পত্রাপত্রের উপযোগী ছিল, শুদ্ধর্ূপে লিখিবার কোন প্রণালী 
ছিল না। বিচারালয়াদিতে পারস্ত ভাষা প্রচলিত ছিল, সুতরাং লোকে 
সেই ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইবার জন্ত যত্ব করিতেন, পরস্পর পত্রার্দি লেখা পারস্ত 
ভাষাতেই নিম্পন্ন হইত, অজ্ঞ বালক স্ত্রীলোকদ্দিগের জন্ত কখন বাঙ্গালাতে 
পত্রাপত্র করা হষ্টত মাত্র। পারস্ত 'ভাষায় বুৎপন্ন হইয়া! যাহাতে আইন 
আদালতের কার্মা চালান যাইতে পারে, কেবল তদুপযোগী গ্রন্থ সকল পঠিত 
হইত। হিন্দুগণ মুসলমানগণের ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ করিতেন না, তন্মধ্যে যে সকল 
উচ্চ উচ্চ অধ্যাত্ম বিষয় আছে তাহার কোন তত্ব লইতেন না। ছু এক জন 
সে সকল কদাচিৎ পাঠ করিতেন। ইহাতে তাহাদ্দিগের জাচরণ পরিবর্তিত 
হইয়া যাইত বলিয়া তাহারা ধর্মাভুষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতেন। সাধারণ লোক 
বিদ্যালোকবর্জিত হইয়া ঘোর কুসংস্কারে নিপতিত ছিল। দেশীয় শান্ত্রব্যবসায়ী 
পণ্ডিতগণ প্রায়ই ধর্মশান্ত্র পড়িতেন না, অনেকরই ব্যাকরণ পধ্যন্ত জ্ঞানের 
শেষ সীমা ছিল, দশকর্মান্থিত হইতে পারিলেই তাহারা আপনাদিগকে লোকের 
নিকটে পণ্ডিত বলিয়! পরিচিত করিতে সমর্থ হইতেন। বাহার! বড় পণ্ডিত 
ছিলেন তাহার। স্তায়শান্ত্র পর্যাস্ত পাঠ করিতেন, স্তায় পড়ির। তাহার! প্রায়ই 
ধর্মে আস্থাশূন্য হইয়৷ পড়িতেন, বাহিরে যে কিছু ধর্মের চিহ্ন রাখিতেন 
তাহ! কেবল অর্থোপার্জনের উপার়ন্বপ। সে কালে পণ্ডিতগণ সাহিত্য 
পাঠ করিতেন না, এ জন্ত একটি সামান্ত শ্লোকের বাখা করিতে তাহাদ্দিগের 
গলদবম্ম হইত। গ্থায় ব্যতীত স্থৃতিশাস্্র অনেকে অধায়ন করিতেন। এ 
. স্বৃতিও আবার বঘুনন্দনকৃত সংগ্রহমাত্র। এই সংগ্রহ্গ্স্থে স্থানে স্থানে সার 
কথাও আছে, কিন্ত সে দিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল ন, যাহাতে প্রাঃ়শ্চত্তাদির 
বাবস্থা দিয়! কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জন হয়, তাহাই পাঠের লক্ষা ছিল। মনু 
গ্ভূতি মূল স্থৃতি এদেশে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। কোন ব্রাঙ্গণ গণ্ডিত এ 

সকল-স্মৃতি সে সময়ে চক্ষে দেখিয়াছিলেন কি না সন্মেহ। যখন অর্থে পার্জ্নই 


অবতরণিকা। ৩ 


একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তখন দেশায় শাস্ত্রে তছুপষোগী শিক্ষা ভিন্ন আর 
কিছুই ছিল না। কাহারও এমন বিদ্যোৎসাহ ছিল ন! যে, তিনি আপন! 
হইতে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন। ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের! কথঞ্চিৎ ব্যাকরণাদি 
পাঠ করিতেন, বঙ্গভাষার প্রতি তাহা'দিগের এমনই অনাস্থা ছিল যে, সামান্ত 
হিসাবপত্র করিতে বা পত্র লিখিতে হইলে তাহার। লিপিবাবসায়ী কায়স্থগণের 
আশ্রর লইতেন। ঠা 

বিদ্যাশিক্ষাসন্বন্ধে যেখানে এরূপ হ্ীনাবস্থা, সেখানে নীতিসন্বন্ধে যে কি 
দুরবস্থা হইবে, তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। যে সকল ভদ্র লোকের 
কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, তাহারা প্রজাগণের প্রতি যথে্ অত্যাচার করিতেন, 
এমন কি অনেকে দন্থাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া পরম্বাপহরণ করিতেন। বৃদ্ধগণ 
সে সময়ে ষে অবস্থা আমাদিগের নিকটে বাল্য কালে বর্ণন করিয়।ছেন তাহা 
অতি ভীষণ। রজনীতে তাহার! সুখে নিদ্র। যাইতে পারিতেন না, সর্ধদ। 
দন্াভয়।- সংবাদ আদিল, অমুক জমীদার দলবল লইয়া নৌকারোহণে বা 
পদব্রজে দস্থ্যতাজন্য বাহির হইয়াছেন। যে নকল গৃহস্থের কিছু সম্পত্তি: আছে, 
তাহারা শশব্যন্ত হইলেন বনে জঙ্গলে সন্তান সন্ততি লইয়৷ প্রবেশ করত কোন 
প্রকারে প্রাণ বাচাইবার জন্ত যত্ব করিতে লাগিলেন। কথন কি হয়, এই 
আশঙ্কায় তাহাদিগকে সর্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হইত। নারীগণের সতীত্বধর্শারক্ষা 
অত্যন্ত বিপৎসঙ্কুল ছিল। এক দিকে তৃম্বামিগণের অত্যাচার, অপর দিকে 
বিদ্যাহীন পল্লীর মূর্খ যুবকগণের দৌরাত্ম্য । নারীগণ একাকী গৃ হইতে 
বহির্গত হইতেন না, প্রয়োজনবশতঃ বাহির হইতে হইলে দলবদ্ধ হইয়া বাহির 
হইতেন। এ সকল অবস্থার কিছু কিছু অ্শিষ্ট আমাদিগের প্রথম বয়সে 
আমর! প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিন্ত বৃদ্ধাগণ বলিতেন, এখন আমরা যাহা প্রত্যক্ষ 
করিতেছি, তাহ পূর্ব যাহা ছিল, তাহার চারিভাগের এক ভাগও নছে। 

জ্ঞান ও নীতির যেখানে হীনাবস্থা সেখানে সামাজিক অবস্থা কখন 
ভাল হইতে পারে না। বাহার! প্রতাপশালা লোক, তাহারা পরম্পর সর্বদ] 
সামান্ত কথায় বিবাদিসংবাদে প্রবৃত্ত হইতেন, আপনার প্রতৃত্ব রক্ষার জন 
তাহারা না করিতে পারিতেন এমন কোন কার্ধা ছিল না। দস্থাবৃত্তিতে 
ধাঙাদিগের ধর্ম ভন ছিল না, বরং পুরুষন্তের কাধ্য মনে,হইত, তাহারা ষে 


৪ আচার্য্য কেশবচন্দ্র। 


আপনাদের অভিমানরক্ষার জগত অপরের ধর্ম নষ্ঈ, জীবন ন& করিবেন তাছা 
আর বিচিত্র কি? সম্পত্যাদ্ির অভাবে ধাহাদিগের তত বল ছিল না, 
তাহারা কৌশলে ধনবান্‌ ও ধলবান্দিগের সর্বনাশ করিতেন। ইহার! 
আপনাদিগের অলস ও পরভাগ্যোপজ্ীবী অন্ুজীবিগণকে লইয়া সর্বদাই এক 
একটি দল বাধিতেন। অপরের গৃহচ্ছিদ্রার্দি বাহির কর! এই অন্ুজীবিগণের 
কাধ্য ছিল। তাহারা প্রভুর মনস্তপ্টি জন্য সেই সফল বর্ণন এবং প্রতিত্বন্দি- 
পন্ষের কুৎসাগান করিত। শ্রাদ্ধবিবাহাদ্দির উপলক্ষে যাহাতে গ্রতিধন্বিপক্ষের 
নিমন্ত্রবন্ধ হয়, অথব। নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়া অবমানিত হইয়৷ তাহার! ফিরিয়। 
আইসে, ইত্যাদি সম্বন্ধে উপায়োস্ভবনে উহার! কাল কর্তন করিত। প্রবল 
পক্ষ ছলে কৌশলে দুর্বল পক্ষের তৃসম্পত্তির কিয়দংশ বা স্থুযোগ পাইলে সর্বস্ব 
আত্মসাৎ করিত। গ্রবলে প্রবলে নিরন্তর বিরোধ উপস্থিত হইত, এবং দান! 
ফসাদ হইয়! খুন জখম হইয়া! যাইত। নরহুত্য। যে গুরুতর পাপ ইহা! যেন 
বোধই ছিল না, সামান্য ধনলোভে সে কালের লোকে পথিকের প্রাণপর্যযস্ত 
হরণ করিত। প্রতাপশালী লোকদিগের অত্যাচারে সামান্ত লোকের কথা 
দূরে থাকুক, ভদ্রলোকের পরিবারের মান সন্ত্রম ধর্ম রক্ষা করা কঠিন ছিল। 
সংক্ষেপতঃ জ্ঞান নীতি ও ধর্মের অভাবে সমাজের যে ছুরবস্থ। হইতে পারে, 
তাহার পূর্ণত1 বাস্তবিক সে সময়ে ঘটিয়াছিল। 

ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে ছূর্বলগণের উপরে বিনা. প্রতিবাদে অত্যাচার 
হওয়া অবশ্থস্তাবী। নারীগণ ম্বভাবতঃ দুর্বল, তাহারা এ সময়ে যে কি 
হুর্ববিষহ যাতন। সহা করিয়াছেন তাহা! বলতে পারা যায় না। স্বামিবিরহে 
ছব্বলা”অবলাগণ_ ব্রহ্মচর্যে স্থিতি করিয়! ধর্রক্ষা করিতে পারিতেন নাক, 
এজন্য সহমরণ দ্বারা অনেকে আপনাদিগের ধর্খরক্ষায় যত্ব করিতেন। যে 
হিন্দুমহিলাগণ স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাঁকিবার জন্ঠ অগ্নিতে গ্রাণবিসর্জন 
করিতেন, তাহাদিগের প্রতি স্বামীরা কি প্রকার বিশ্বাসধাতকতাচরণ করিতেন 
খ্মরণ করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ইহার! ছূর্ভাগার স্তায় গৃহে রুদ্ধ থকিতেন, 
 অন্াসক্ত স্বামিগণের তাদৃশ আদর নাই বলিয়া শব্ধ ননন্দা প্রভৃতির 
যথেচ্ছাচারের বিষয় হইতেন। স্ত্ীশিক্ষার কথাতো। মুখে তৃলিবারই বিষয় ছিল 
: না। লেখা পড়া শিখিলে স্বীলোক বিধবা! হয়, চরিত্রদোষে দুষিত: হয়, ইহ; 


ৃ অবতরণিকা। 


এক প্রকার সাধারণ সংস্কার ছিল। যেস্ত্রী কার্তিবাদের রামায়ণ বা কাশীদাসের 
মহাভারত পড়িতে পারিতেন, তিনি অতি ব্যাপিক! বলিব সকলেরই ত্বণার 
পাত্রী ছিলেন। ভেকধারী বৈষ্ণববৈষ্বীগণের মধ্যে কোন কোন বৈষ্ববী 
চৈতন্থমঙ্গণ প্রভৃতি পড়িত বলিয়া ভ্রীলোকের লেখা পড়া শেখা! স্বিত বলিয়া 
পরিগণিত হইত। ভ্ত্রীলৌকেরা লেখা পড়া শিখিলে কখন বশে থাকিবে না, এ 
যুক্তি তৎকালে সকলের মুখেই ছিল। 

পল্লীগ্রামের অবস্থা অতিশয় মন্দ থাকিলেও থাকিতে পায়ে, কলিকাতায় 
্যায় মহানগরী অবশ্ত ঈদৃশ অবস্থাপন্ন ছিল না সহজে এরূপ মনে হয়। এখন- 
কার কলিকাতা দেখিয়া তখনকার কলিকাতা মনে মনে কল্পনা কর! কিছুতেই 
সম্তব নয়। এখন সমস্ত রাত্রি এক! পথে পথে ভ্রমণ করিলে গ্রাণের আশঙ্কা 
করিবার কোন কারণ নাই, সেকালে পথে রাব্রিকালে গতায়াত গ্রাণসঙ্কটকর 
ব্যাপার ছিল। এখনকার লেখা পড়ার চর্চা এবং পথে পথে স্কুল কলেজ 
পাঠশালা দর্শন করিয়া কখনও মনে হয় নাযে, সে সময়ে এমন একটিও 
বিদ্যালয় ছিল না যে, মেখানে বালকগণ পাশ্চাত্য বিদ্যায় পারদর্শী হইতে 
পারে। সেকালে কলিকাতার অতি অল্প লোকই ইংরাজী শিক্ষা করিতেন। 
অনেককাল পর্য্যস্ত ইংরাক্তীর বকেবিউলারি হইতে কতকগুলি বিশেষা, 
ক্রিয়াবিেষণ এবং অবায় শব শিখিয়া “দো ভাষিয়ার কাজ করাই অনেকের 
লক্ষ্য ছিল। ১৭৭২ সনে যখন ন্ুপ্রিমকোর্টসংস্থাপনার্থ উদ্যোগ, সেই 
সময় হইতে কলিকাতায় ইংরাজীর বিশেষ চর্চারস্ত হয়। কোর্টে দোভাবিয়া 
কেরাণী নকলনবিপী প্রভৃতি কার্যের প্রয়োজনবুদ্ধি হওয়াতে অনেকে ইংরাজী 
শিখিতে প্রবৃত্ত হন। ফিরিঙ্গী ও আরমাণিগণ এবং কোন কোন ইংরেজ 
.. ইংরাজী শিক্ষা দিতেন। যোড়ার্শাকোতে শেরবোরণ নামে এক জন ফিরিদীর 
একটি সামান্ত স্কুল ছিল। বিধ্যাতনাম! দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহারই স্কুলে 
ইংরাজী বর্ণমাল! শিক্ষা করেন। অম্ড়াতলাতে মার্টিন বাউল শিলপরিবারের 
শিক্ষক ছিলেন। আরাটুন পেট্রূদ সাহেবের আর একটি স্কুল ছিল, তাহাতে 
পঞ্চাশ কি যাইটটি ছাত্র পড়িত। এখানকার ভাল ভাল. ছাত্রের! . শিক্ষক 
হইয়াছিলেন। কলুটোলার অন্ধ নিত্যানন্দ মেন মঙ্লিকপরিবারের শিক্ষক 
ছিলেন। সেকালে লেখ! পড়ার উদ্দেন্ত ছিল, হাতের লেখা ভাল করিয়া, 


৬ আচার্য কেশবচক্ত্র। 


নকলনবিস হওয়া বা খাতাপত্রের হিসাধ রাখা? স্থৃতরাং ইংরাজী পড়িগনা তাহ 
বোঝা তখন তত আদরের বিষয় ছিল না। বিবাহের সময়ে পাত্রের পরীক্ষা 
হাতের লেখ! দেখিয়া হইত। ইংরাজী লেখা পড়ার তখন এমনই অনাদর 
ছিল যে, মহাত্মা রাজ] রামমোহন বাইশ বংসর বয়সে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ত 
করেন। যে হিন্দুকালেজের এত প্রশংস| শুনিতে পাওয়া যায়। উহা মহাত্মা 
রাজ! রামমোহন এবং ছিটতষী খাতনামা ডেভিড হেয়ারের সংপরামর্শের ফল। 
রাজ! রামমোহন রায়ের কলিকাতায় স্থিতির কয়েক বংসর পর ১৮১৭ সনে 
খী কালেঞ্জ সংস্থাপিত ছয়। পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে উহাতে যাইট সত্তরের 
বেশী ছাত্রসংধা! হয় নাই। সে সময় ইংরাজীশিক্ষাদানের . প্রতি মিসনাপি- 
গণের পর্যান্ত অত্যন্ত দ্বণা ছিল। তাহার! মনে করিতেন, দেশীর়গণকে ইংরাজী 
শিখাইর়। কেবল শঠতা বঞ্চনা শিখান হয়, কেন ন1 তাহারা এই উপায়ে ইংরেজ 
নাবিকগণকে তুলাইয়৷ মদাপানাদিতে রত করে, পরিশেষে মাতাল করিয়া 
তাছাদিগের সর্ধস্বহরণ করে। ডকৃটর ডফ যে দিন ইংরাজী শিক্ষাদানের 
জন্ত স্কুল খোলেন, সে দিন তাহার এক জন প্রচারক বন্ধু এই বলিয়া আক্ষেপ 
গ্রকাশ করিয়৷ চলিয়া যান, “তুমি সমুদয় কলিকাতা বঞ্চক ছ্রাত্বাদিগের দ্বার! 
পূর্ণ করিবে।” র 

শিক্ষ। বিষয়ে যেমন, চরিত্রবিষয়েও তেমনি কলিকাতার হীনতা ছিল । সে 
সময়ের অবস্থা আমাদের নিজের কথায় বর্ণন না] করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের 
এক জন শিষ। যাহা লিখিয়াছেন তাহাই উদ্ধত করিয়া! দিতেছি। প্রামমোহন 
রায় ষে সময়ে কলিকাতার আসিয়া! উপাস্থৃত হইলেন, তখন সমুদায় বঙ্গভূমি 
অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; পৌত্তলিকতার বাহাড়ম্বর তাহার সীম! হইতে 
সীমান্তর পর্ান্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদের যে সকল কর্মকাণ্ড, উপনিষদের 
ষে ব্রদ্ষজান, তাহার আদর এখানে কিছুই ছি না, কিন্তু হুর্গোৎসবের বলিদান, 
নন্দোৎবের কার্তন, দোলযাত্রার আবার ও রখযাত্রার গোল, এই সকল 
লইয়াই লোকে মহা আমোদে, মনের আনন্দে, কাল হরণ করিত | গঙ্গান্নান, 
ব্রঙ্মণবৈষবে দান, তীর্ঘব্রমণ, অনশনাদি দ্বারা পরিত্রাণ পাওয়া যায়, 
পবিত্রতা লাভ কর! যার, পুণ্য অর্জন করা যায়, ইহা নকলের মনে একেবারে 
স্থির বিশ্বাস ছিল, ইহার বিপক্ষে কেহ একটাও কথা বলিতে পারিতেন ন1। 


চর 
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অগ্নের বিচারই ধর্ের পরাকাষ্ঠার ভাব ছিল, অননশ্তুদ্ধির উপরেই বিশেষরূপে 
চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। স্বপাক হবিধয ভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিস্রকর 
কর্ম কিছুই ছিল না। **ক্ব্রাহ্গণ পঞ্ডিতের| তখন সংবাদপত্রের অভাব অনেক 
মোচন করিতেন। তাহার! প্রাতঃকালে গঙ্গান্গান করিয়া! পৃঞ্জার চিহ্ন কোশা- 
কুণী হস্তে লইয়া! সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন এবং দেশ বিদেশের ভাল 
মন্দ সকল প্রকার সংবাদই প্রচার করিতেন। «* ইহাতে কেহবা অখাতির 
ভয়ে কেহ ঝা! প্রশংসালাতের আশ্বীসে বিদ্যাশৃপ্ঠ উট্রাচার্যদিগকে যথেষ্ট দান 
করিতেন। শূদ্র ধনীদিগের উপরে তাহাদের আধিপত্যের সীম! ছিল না, তাহার! 
শিষ্যবিভ্তাপহারক মন্ত্রদাতা গুরুর গার কাহাকেও পাদোদক দিয়া কাহাকেও 
পদধূলি দিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন । * * * বুলবুলি ও ঘুড়ীর খেলা, 
কুষণযান্র। ও কবির লড়াই, বীণ পেতার ও তবলাতেই তখনকার কলিকাতার 
যুবকিগের আমোদ ছিপ এবং তাহার! দোলের আবীর খেলার স্তায় নন্দোৎ- 
সবের গোল! হরিদ্রা লইয়। পথে ঘাটে দলে দলে মাতামাতি করিতেন *& *। 
তথাপি অনেক রক্ষ! এই ছিল যে, তখন পানদোষ তাহার মধ্যে প্রবেশ করে 
নাই এবং ইউরোপ দেশের বিজাতীয় সভ্যতার কলঙ্ক তাহাতে লিপ্ত হয় 
নাই।” কলিকাতার ছুর্নীতিবিষয়ে স্থানান্তরে খে দকল বর্ণনা আছে, তাহা 
আর উদ্ধৃত করা গেল না, বর্ণিত অবস্থার সঙ্গে নীতিবিষয়ে কি প্রকার হীনত। 
থাকিতে পারে, তাহ! অনুমান করিয়া! বোঝাই ভাল, স্পষ্ট বর্ণন গ্রন্থের পক্ষে 
একান্ত অনুপযোগী । 

সে সময়ে ধর্মের কি অবস্থা ছিল, ইহ! আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। 
যেখানে লোকের চরিত্রের ঈদৃপ হীনতা, সেখানে ধর্শ অগ্রে পলায়ন করিয়াছেন, 
ইহা আর কে না বুঝিতে পারে? তবে ধর্ম চলিয়া গেলে অবশিষ্ট থাকে 
ধর্মের আড়ম্বর, উহ! কত দুর ছিল, তাহাই দেখা আবগ্তক। যেখানে ধর্ম আছে 
সেখানে চরিত্র আছে, যেখানে চরিত্র নাই দেখানে বাহ ক্রিয়ার আড়ম্বর 
আছে। জনসমাজে যখন যে ভাব প্রবল থাকে সমুদায় বিষয় তাহারই অধীন 
হয় কার্য করে। প্রবলগণ বৃথা অভিমানে স্ফীত, অন্ুজীবিগণ গ্রভূর নিকটে 
সমূহ নীচতা! শ্বীকার করিলেও অপরের নিকটে অভিমানরক্ষার জন বাস্ত। 
এক এক জন আত্মীয় শ্বজন পরিধারের নিকট পর্য্যন্ত এত দূর অভিমানরক্ষার্থ 


৮. আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র ৷ 


ছিলেন যে, এ কালে কোন লোক সে সময়ের লোকদিগকে দেখিলে আশ্র্ধ্যা- 
স্বিত হইতেন। এই প্রবলতর অতিমান ধর্থানুষ্ঠানের গ্ররোচক ছিল। 
ধাহারা পগ্ডিতবাবসায়ী, তাহার! ধনিগণের নিকট ধার্মিকতা প্রদর্শন করিয়া 
আপনাদিগের মানরক্ষ! করিতেন। দ্যীহার! ব্রাহ্মণত্য ও পগ্তত্ব লইয়। 
দন্ত করেন, অনাহৃত, অনাদৃত, তিরস্কৃত হইলেও ধনিদিগের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ 
কর! তাহাদিগের গ্রাতঃকূতা হইয়াছে এবং ধনিদ্িগেরই উপাসন! আন্তরিক 
ধর্মানুষ্টান হইয়াছে। কি জানি তাহারা অনুষ্ঠানের ক্রটি দেখেন, এ নিমিত্তে 
কপালে দীর্ঘরেখা, হস্তেতে কোষাপাত্র এবং তদ্বপরি গঙ্গাঙ্গানের প্রত্যক্ষ 
চিন্বম্বরূপ সিক্ত বন্ত্রথণ্ড পরিপাটারূপে সংস্থাপনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে আশীর্বাদ 
করত উপস্থিত হয়েন।” ্বগৃহে ধাহার! অসচ্চরিত্র, তাহার! শিষাগৃঁহে “হবি- 
ষ্যাশী হইয়। অতি শুদ্ধসনুরূপে অবস্থান করেন এবং সংযম উপবাসাদি কঠিন 
কঠিন নিয়ম পালন পূর্বক পরম তপস্থীর স্তায় আপনাকে প্রকাশ করেন।» এ 
সকল তৎকালের ব্রাহ্মণ পণণ্তত ও শিষাব্যবসায়িগণের শ্বরূপাঁবস্থা বর্ণন।| 
বঙ্গদেশে শান্ত ও বৈষ্ণব, এ ছুই সম্প্রদায়ের প্রাধান্ত। ছুঃখের বিষয় 
এই যে, মূর্ঘ ও নীতিহীন ব্যক্তিগণের হাতে পড়িয়া শান্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের যে 
বিকার উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই এ সময়ে ধর্মসমাজের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিল। শিষ্যবাবসায়ী গোস্বামিগণ প্রায়ই মূর্খ, দীক্ষা করাইবার প্রণালীটা- 
. মাত্র শিক্ষা করিয়া ধনার্জনার্থ শিষাগণকে মন্ত্র দিতেন। ইন্ত্িয়বিকারবান্‌ 
বাক্তিদিগকে উপাসনার অঙ্গ বলিয়! গৃঢ় লীলার কথা৷ উপদেশ দিতে নাই, 
এ নিষেধ তাহারা কখন কর্ণেও শ্রবণ করেন নাই। ম্তরাং আপনারাও 
সে বিষয়ে যেমন শিথিল ছিলেন, শ্িষাদিগকেও সেই প্রকার শিথিল করিয়া 
দিতেন। ইহাতে ফল এই হইত, শাক্তবামাচারী গুরুগণের দ্বারা যে অনিষ্ট 
সাধিত হইত, বৈষ্ণব গুরুগণ দ্বারাও ঠিক সেই অনিষ্ঠই সাধিত হইত। স্বয়ং 
নত্রদাতারাই যখন লাধনবিমুখ, তখন মন্তগ্রহণ করিয়। কেহই যে সাধনে প্রবৃত্ত 
হইবেন না, ইহা! অতান্ত স্বাভাবিক । তবে ভোগগ্রবৃত্বির গ্রাবল্যবশতঃ 
ধর্মের নামে অস্দনুষ্ঠানগুলি করিতে অনেকেই কুষ্টিত হুইতেন না। রাম, 
দোল, ঝুলন, দুর্গোৎসব প্রভৃতি অতি আড়স্বরের সহিত পল্লীতে পল্লীতে গৃহে 
গৃছে অনুষ্ঠিত হইত। এ মকল কেখল আমোদের উপায় ছিল বলিলেও ঠিক - 


অবতরনিকা। ৯ 


ধলা হয় না। এই উপলক্ষে কুৎসিত বৃত্তি চরিতার্থ করিবার উৎসাই এই মল 
অনুষ্ঠানের মূলে ছিল। এতছুপলক্ষে ভদ্রাতদ্র সকলে মিলিয়া অতি অশ্রাব্য 
নঙ্গীতাদি শ্রধণে আমোদ লাভ করিতেন। এইন্ধপে মুবকগণের কথ দূরে 
থাকুক, নির্দোষ শিগুদিগেরও যে কি ঘোর অনিষ্টসাধনকরা হইতেছে, এ. 
বিষয়ে কেহ ভরক্ষেপও করিতেন ন1। বাল্যকাল হইতে ঈদৃশ অপবিভ্রভাব- 
মধো লালিত পালিতঃ হইয়। ভ্রগৃহের শিশুগণও প্রথম হইতেই দুষিত কথা ও 
ব্যবহারে গ্রবৃত্ত হইত। তাহাদের কথা গুনিয়! ও ব্যবহার দেখিয়া ভদ্রাভদ্রেয 
যে কোন পার্থকা আছে, তাহ! কিছুতেই স্থির করিতে পারা যাইত না । 


ধর্মপিতামহ রাজ! রামমোহন রায় । 





চারি দিকের অজ্জানাম্বকারের মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রান বন্জ্ঞান- 
বিত্তরণের জন্য ঈশ্বর কর্তৃক গ্রেরিত হন। তিনি যে দমট্য় অভ্যুদিত হন, সে 
সময় বন্ধপ্তানবিস্তারের পক্ষে নিতান্ত অনুকূল হইয়াছিল। এ দেশে ইংবেজ 
ভ্রাতির আগমন বিধাতার অপুর্ব অভিগ্রায়সাধনজগ্ত। সগ্ুদশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে জাহাীর নৃপতির সাম্রাজ্যকালে ইষ্ইপ্ডিয়াকোম্পানীনামক স্ু্রসিন্ধ 
বণিকৃসন্প্রদায় ভারতের সম্পদে আককষ্ট হইয়! বোম্বাই, মান্্রা্ঘ ও কলিকাতায় 
বাণিক্ঞার্ঘ কার্যালপনস্থাপন করেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাঝে সুবিখ্যাত পলাশী 
যুদ্ধে ইহারাই বঙ্গদেশে প্রথম আধিপত্য সংস্থাপন করেন। যে দুর্বল পতিত 
বঙ্গদেশকে ভগবান্‌ সমুদয় পৃথিবীর ধর্থস্থাপনের জগ্ত মনোনীত করিয়া- 
ছিলেন, সেই বঙ্গদেশকে তিনিই ইংরেজগণের প্রথম আধিগতোর স্থান নির্ণাত 
করিয়াছিলেন। ১৭৫৭ গ্রষ্টাব হইতে ১৮২৫ গ্রীষ্টাব পর্যন্ত মোগল, শিখ, 
মুদলমান মহারাষ্তরীয় ও অপরাপর রাজগণ মধ্যে ক্রমানয়ে বিবাদ বিসংবাদ চলিতে 
থাকে। ই'রেজ মেনাপতিগণ এই সকল বিবাদে প্রভৃত বল ও সামর্থ্য গ্রদর্শন 
করেন। ফলতঃ ব্রীষ্টীযবিধানসমাগমের পূর্বে রোমীয় পরাক্রমে যেমন 
ইউরোপ আসিয়! আফিকা খণ্ডের অধিকাংশ প্রদেশ রোম রাঙ্গোর সাআাজা 
ভুক্ত হুইয়। যায়, এ দেশমন্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছিল। ক্রমে ইংরেজ জাতি 
এ দেশে একাধিপত্য স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল দেশজয় নয়, এমন 
সমুদায় মহান্তুভাব ইংরেঞ্চ রাজনীতিজ্ঞগণের অভ্যুদয় হয়, ধাহারা ভারতের 
মলের জন্ঠ আনৌলন সমুপস্থিত করেন। রাগ্গামম্পকাঁয় ঈদৃশ অনুকূল 
মমর় সম্মুখে লইয়া ১৬৯৫ শকে (১৭৭৪ ্রীষ্টাবে ) বর্ধমান জিলার অন্তঃপাতী 
খানাকুলকৃষ্ণনগরের নিকট রাধানগরে মহাত্মা রামমোছন জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি বাল্যকালে দেশীয় গ্রথানুমারে সামান্ত বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা করিয়া পিতা 
রামকান্তরায়ের অভি প্রারান্থমারে পারস্ত ভাষা অভ্তাস করিবার জগ্ঠ পাটন!- 
নগরে গমন করেন। সেখানে তিনি পারসী ও আরবী উভয় তাষা অধায়ন 
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করেন। কথিত আছে যে, তিনি আরব্য ভাষায় ইউক্লিড ও আরিষ্টটল কৃত 
গ্রন্থ পাঠ করিয়া তত্বজ্ঞানচিন্তায় প্রবৃত্ত হন। এই চিন্তার ফল এইহয় যে, 
তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থাশূন্ত' হইয়া! পড়েন। তাহার মতামহু- 
কুল ব্রাঙ্ছণ প্ডিত। তাহাদিগের কুলগ্রথানুসারে তিনি সংস্কৃত শান্ত অধার়ন 
করিলেন। যখন তীহার বয়স ষোড়শ বৎসর তখন পৌত্তলিক ধর্খের বিরুদ্ধে 
গ্রন্থ লিখেন, ইছাতে তিনি পিতার বিরাগশাঞ্জন হন। পিতার বিরাগদর্শন 
করিয়া! তিনি দেশত্রমণে প্রবৃত্ত হন এবং তিন বংসর তিব্বত দেশে স্থিতি 
করিয়া বৌদ্ধধন্দ্ের তত্বানুসন্ধান করেন। এখানে ধর্সন্বন্ধে স্বাধীন মৃত 
ব্ক্ত করিয়৷ বিপদ্প্রস্ত হন, কেবল সে দেশের নারীগণের সদয় ব্যবহারে 
তাহার প্রাণ রক্ষা পায়। রাজ রামমোহন এই সদয় ব্যবহার চিরকালের 
জন্ত শ্মরণে রাখিয়াছিলেন, এবং সহমরণপ্রন্তাবে নারীজাতির সম্বন্ধে 
তিনি যে অতি উচ্চ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, অনেকে মনে করেন, এই 
সদয় ব্যবহার তাহার মূল। যখন তাহার বিংশতি বৎসর বয় হুইল, তখন 
পিত। তাহাকে গৃহে আনয়ন করেন। : তাহার বিদ্যোপার্জনস্পৃহ! কোন কালে 
নিবৃত্ত হয় নাই। তিনি গৃহে আলিয়া ইংলগীয় লোকের সহবাসে প্রবৃত্ব 
হইলেন, এবং তাহাদিগের ভাষা ও রাজনিয়মাদি শিক্ষা করিলেন। গনেচ্ছ- 
গণের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতানিবন্ধন জ্ঞাতিবর্ণের অনুরোধে পিতা রামকাস্ত 
আবার তাহাকে বর্জন করিলেন। এই অবস্থায় ধনোপার্জন জন্য রাজকার্ষে 
প্রবৃত্ত হইয়। রঙ্গপুরে কলেক্টরী কার্য্যালয়ে তিনি দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন। 
কলেক্টর সাহের তাহাকে এত দূর সন্মান করিতেন যে, ঠিনি এই অঙ্গীকার 
লিখিয়। দিয়াছিলেন, “অন্য অন্ত কর্মচারীর গ্থায় রামমোহন রায় আমার মন্মুখে 
দণ্ডায়মান থাকিবেন ন1।” 

১৭২৫ শকে (১৮০৩ খ্রীষ্টাবে) রামমোহনের পিভৃবিয়োগ হয়। পিতৃবিয়োগের 
পর হইতে তিনি পম্বদেশীয় শাস্ত্রের মূল তাৎপর্য নিপপন্ন করিয়া প্রকাশ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন।” ১৭৩৬ শকে (১৮১৪ খ্রীষ্টাবে ) ৪১ বৎসর বয়ঃক্রমে কলি- 
কাতায় আদিয়। তিনি পগ্ডিতগণের সহিত বিচারে ও পুস্তকাদিপ্রকাশ দ্বারা 
তন্ষজ্ঞানালোকবিস্তারে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে অনেকগুলি মানুভাব 
ইংরেজ ভারতের কল্যাণার্থ সমবেত হন এবং তীহাদিগের দ্বারা এ দেশের 
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ভাবী উন্নতি সুত্রপাত হয়। নুবিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ কোলক্রুক, চিরম্রণীয় 
উইলসন, অধ্ধিতীয়্ কুতবিদ্য জেম্ন মিল. সার উইলিয়ম জোনস্‌, মেফলে, 
সার হাঁইডইষ্ট ও আডাম সাহেব এবং অন্ান্ত মহোদয়গথ ভারতের 
উপকারী বন্ধুগণের মধ্যে অগ্রগণা। এতত্যতীত খ্রীষটীয় ধর্ম গ্রচারক স্থু প্রসিদ্ধ 
কেরি, ওয়ার্ড ও মাসমান সাছেব ইংরেজ রাজপুরুষগণের অস্থুমতি প্রাপ্ত 
না হওয়াতে শ্রীরামপুরে ধর্মপ্রচারাদি দ্বারা কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হন? 
মহাত্মা রাজ! রামমোহন প্রথমতঃ পারম্ত ভাষায় পৌত্ুলিক ধর্মের বিরোধে 
গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, ইহার পর কঠোপনিষৎ বাঁঞজসনেয়, সংহিতোপনিষৎ, 
তলবকারোপনিষৎ, মাুক্যোপনিষৎ ও মুগ্ডকোপনিষত। এই পাঁচখানি 
উপনিষদের মূল ভাষযসহিত মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন। ১৭৩৭ শকে 
_ বেদাস্তস্তত্রের বাঙ্গল], অর্থ প্রকাশ করেন। এই সকল গ্রন্থ প্রকাশে 
মহান্দোলন উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ এক জন ভট্টাচার্য বেদাত্তচন্জ্রিকা 
নামক পুস্তক লিখিয়! তাহার মতের প্রতিবাদ করেন। ১৭৩৯ শকে তিনি 
উদ্ধার খণ্ডন করেন। এক জন গোস্বামী সাকারোপাসনাপ্রতিপাদনার্থ 
যে গ্রন্থ লেখেন, ১৭৪ শকে তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন। ভাষ্য সহ 
বেদাস্তস্ত্রের মূলও এই শকে মু্রিত হয়। ১৭৪১ শকে সংস্কৃত ও বাঙ্গলাভাষায় 
ব্রদ্মোপাসনার অবতরণিকা ও ১৭৪২ শকে কবিতাকারের প্রবন্ধের প্রত্যুত্তর 
প্রকাশ করেন। ১৭৪৩ শকের চৈত্রমালে সংবাদপত্রে ব্রহ্গজ্ঞানবিরোধী যে 
চারিটি প্রশ্ন প্রকাশিত হয়, ১৭৪৪ শকের টৈশাখ মাসে তিনি তাহার সহুত্বর 
দেন। এই উত্তরের প্রতিবাদ পাষগুগীড়ন এবং পাষগডগীড়নের গ্রতিবাদ 
পথ্যপ্রদান ১৭৪৫ শকে তিনি প্রকটিত করেন। এই সময়ে বেদ ও কর্ম 
হীনগণের ব্রহ্গজ্ঞানে অধিকার নাই বলিয়া স্থবক্ষণ্য শাস্ত্রী যে বিচার 
উত্থাপন করেন, রামমোহন তাহার উত্তর সংস্কৃত বাঙ্গল! হিন্দী ও ইংরাজীতে 
দেন। ১৭৪৮ শকে মান্দ্রাজস্থ শঙ্কর শাস্ত্রীর বিতর্কের প্রতিৰাদ করেন। 
তীহাৰ প্রচারিত উপনিষৎ প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থের ইংরাজীতে অনুবাদ তিনি 
আপনি করেন। খ্রীষ্টানগণের সহিত তাহার অনেক প্রকাশ্ত বাদানবাদ হয়। 
এই বাদান্থবাদ যথাযথ চলিতে পারে একর তিনি বান্তিষ্ট মিশনরী আডাম, 
সাছেবের নিকটে গ্রীক এবং হিক্র ভাষা শিক্ষা করেন। শিক্ষাকালে তিনি 
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আডাম সাহেবের মন ব্রিত্ববাদ হইতে নিবৃত্ত করিয়া একত্ববাদে আনয়ন 
করিয়াছিলেন। ১৭৪১ শকে (১৮২০ খ্রীষ্টাবে ) তিনি “সুখশাস্তির পথগ্রদর্শক 
খ্ীষ্টের উপদেশ” নামে ইংরাজীতে গ্রন্থ প্রচার করেন, ইহাতে শ্রীরামপুরের 
মিশনরিগণ তাহাকে কঠোররূপে আক্রমণ করেন। এ সম্বন্ধে মিশনরিগণ 
সহ তাহার বিশেষ বিচার হয়। গুরুপাছুক1, ইংরাজী বাঙ্গলাতে গায়ত্রীর 
অর্থ, গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ ইত্যাদি আরও বহু গ্রন্থ তিনি প্রকাশ 
করিয়াছিগেন। সহমরণে কি প্রকার অত্যাচার হইত তাহ! তিনি শ্বচক্ষে 
দেখিয়াছিলেন। তাহার দয়াপ্রবণ চিত্ত এই প্রথ! নিবারণ জন্য উদ্দীপ্ত 
হইয়। ১৭৩৯ শকে একখানি ১৭৪১ শকে আর একখানি গ্রন্থ লিখিয়া শান্ত্রমতে 
উহার অসিদ্ধতা এমনি করিয়া প্রতিপার্দন করেন যে, ১৭৫১ শকে (১৮২৯ 
্রীষটাব্দে) তদানীন্তন চিরম্রণীয়, দেশের সর্ববিধহিতকল্পে সদ! উদ্যুক্ত, বিদেযোৎ- 
সাহী গবর্ণর শ্রীযুক্ত লর্ড বেণ্টিক রাজনিয়ম দ্বারা সহমরণপ্রথানিবারণ করেন। 
রাজা রামমোহন রাজ্যসম্পর্কীয় বিষয়ে উদ্দামীন ছিলেন না। হিনুন্ত্রীগণের 
দায়াধিকার, দায়তত্ব ও ব্যবহারতত্ব বিষয়েও তিনি গ্রন্থপ্রণযন করেন। 
দেশীয় লোকের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে তিনি উদ্দার ভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন। 
ডাক্তার ডফ যদ্দি তাহার সাহাযা ন! পাইতেন, তিনি বিদ্যালয়স্থাপন করিয়। 
এ দেশের উন্নতিসাধন করিতে পারিতেন না । বাইবেলপাঠে যে প্রকার 
সকলের বিদ্বেষ ছিল, রাজা রামমোহন নিজদৃষ্টান্ত ও পুত্র সহ ম্বয়ং ডফের 
বিদ্যালয়ে উপস্থিতি দ্বারা উহ! অপনয়ন না করিলে 'এ দেশে হয়ত আজ কেহ 
বাইবেলম্পর্শ করিত না। দেশীয় ভাষার এখন যে এত উন্নতি তাহা তাহারই 
জন্ত। তিনিই বঙ্গভাষায় গণ্য প্রচলন করিয়া ব্যাকরণ লিখিয়া উহার ভবিষ্যৎ 
উন্নতির স্ত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। 4 

১৭৩৭ শকে তিনি মাণিকতলার উদ্যানবাটীতে “আত্মীকসভা' নামে 
একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভায় শিবগ্রসাদ মিশ্র শাস্ত্রীয় শ্লোক পাঠ 
এবং গোবিন্দমাল। নামক এক ব্যক্তি সঙ্গীত করিতেন। তাহার কতিপয় 
বন্ধু এই সভায় যেগ দিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় আসিলে. অনেকে 
তাহার নিকট যাতায়াত করিতেন, এই সয়য়ে চারিদিকে তাহার অপবাদ 
ঘোধিত হওয়াতে একে একে তাহাকে সকলে ত্যাগ করিপেন, ধাহারাও বা 
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্বার্থাহুরোধে সঙ্গে রহিলেন, তাহারাও পরোক্ষে তাহার নিন্দার প্রবৃত্ত হইলেন। 
অয়কুষসিংহ নামক এক ব্যক্তি এইরূপ অপবাদ রট'ঈলেন যে, আত্মীয় সভাতে 
গোহত্যা হইয়া থাকে । আত্মীয়সগার সম্পাদক, রামমোহন রায়ের নিকটে 
_ অপৌত্তলিকতা এবং ধনবান্‌ হুরিমোহন ঠাকুরের নিকটে বৈষ্ঝবস্থ প্রদর্শন 
করিতেন। তাহার বিরুদ্ধে ধর্মাসভা সংস্থাপিত হইয়া এমনই আন্দোলন উপ- 
স্থিত হয় যে, ধাহারাও তাহার গ্রতি আত্মীয়তা প্রদর্শন করিতেন, তাহার 
একে একে সেই সভায় গিয়া যোগদান করিলেন। এ সময়ে পুস্তকযোগে 
পৌত্বলিকতাখণ্ডন ও তাঁহার আত্মমতস্থাপন ভিন্ন অন্ত কোন উপায় ছিল ন1। 

আজ পর্যন্ত একটি উপাসনাগৃচ স্থাপিত হয় নাই বলিয়া হরকরা নামক 
সংযাদপত্রিকার আফিসগৃহসংলগ্ন গৃহে আডাম সাহেব ধর্মবিষয়ে যে উপদেশ- 
দান করিতেন, বন্ধুগণ সহ তিনি সেই উপদ্বেশ শুনিতে যাইতেন। তারার্ঠা্ 
চক্রবর্তী ও চন্ত্রশেখর দেব তাহার প্রিয় অনুযায়ী ছিলেন। তাহারা এক 
দিন ছুঃপিত হুইয়া বলিলেন, ধর্ম্মোপদেশলাভের জন্য বিদেশায়ের শরণা'পর 
হওয়া নীচতা | বেদাদি-ধর্মশাস্ত্রশিক্ষা ও পরমার্থতত্ব আলোচনার জন্ত 
একটা সম্পূর্ণ দেশায় সভা স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রস্তাব রামমোহনের 
হদয়ান্ুরূপ হওয়াতে কতিপয় বন্ধুর নিকটে সভাস্থাপনের ইচ্ছা জ্ঞাপন 
করেন। ১৭৫* শকে মাণিকতলা ্রাটস্থিত কমলবস্ুর বাটীতে উপাসনাসমাজ 
প্রতিঠিত হয়) গ্রতি শনিবার তথায় উপাসন। হইতে লাগিল। এখানে এক 
বংসরকাল মাত্র উপাসনা হইর়াছিল। বংসরানস্তে ১৭৫১ শকের ১১ই মাথে 
(১৮৩০ খ্রীষ্টান জানুয়ারী মাসে) বর্তমান ব্রাঙ্ষসমাজগৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়, 
এবং শনিবারের পরিবর্তে বুধবার উপাসনার দিন নির্দিষ্ট হয়। প্সমাজ্জ- 
দিবসে কৃর্ধ্যান্তের কিয়ংকাল পূর্বে ইহার (ব্রাঙ্গসমাজ গৃহের) এক 
কুঠরীতে বেদ পাঠ হইত, সেথায় কেবল ব্রাহ্মণের যাইতে পারিতেন। 
তৎপর তাহার যে প্রশস্ত ঘরে সমাজ হইত, দে ঘরে প্রথমে শ্রীযুক্ত 
'অচাতানন্ন ভট্টাচার্য্য উপনিষদের ব্যাথ্যা করেতেন; তদনস্তর শ্রীযুক্ত 
রামচন্ত্র বিদ্যাবাগীশ বেদাস্হ্ত্রের তাষা ব্যাথ্যা করিতেন ও মধো ধধ্যে 
নৃতন ব্যাখ্যান রচন! করিয়াও পাঠ করিতেন। তৎপর ব্রদ্ধমস্ীত হইয়া 
সভা ভঙ্গ হইত।” র্বরাদ্ষদমাজের গৌরব রক্ষার জন্ত রামমোহন রায় 
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বর্ষে বর্ষে ব্রাঙ্মণপণ্ডিতদ্দিগকে অর্থ বিতরণ করিতেন; তজ্জগ্ত সমাজের 
অনেক ব্যয় হইত। সমাজের ব্যয়নির্বাহজন্য টাকীনিবাসী শ্রীযুক্ত 
কালীনাথ চৌধুরী, রামকৃষ্পুরনিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মাল্লক, কলিকাতা- 
নিবামী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও 
যুক্ত রাজকৃষ্চ সিংহ এবং তেলিনীপাড়া [নিবাসী শ্রীযু্ক অরদাপ্রসাদ 
রন্দেযোপাধায় মহাশয়ের রামমোহন রায়কে অর্থ দিয়া আঙুকুলা 
করতেন।” 

এত দ্রিন য়ে জন্য পরিশ্রম করিতেছিলেন ভাহার এইরপে স্থায়িত্ব দর্শন 
করিয়! তিনি তাহার ইউরোপে গমনের অভিলাষ চরিতাথ করিবার এই উপ- 
যুক্ত সময় মনে করিলেন। দিল্লীর সিংহাসনচুত্ত পূর্বণাধিপতি বাৎসরিক 
বৃত্িবৃদ্ধি করিবার জন্য যত্ব করিয়া অকৃতকার্য) হইয়াছিলেন। অন্কৃতকার্ধ্য 
হইয়াও রাজা রামমোহনকে রাজোপাধিপ্রদানপূর্বক বৃত্তিবৃদ্ধির জন্য যত 
করিতে ইংলগ্ডে প্রেরণ করেন। তিনি ১৭৫২ শকে চৈত্র মাসে (১৮৩১) 
খ্ীষ্টা্বে) এল্বিয়ম্‌ নামক সমুদ্রপোতে রাজারাম রায়, রামচন্দ্র মুখোপাধায় 
ও রামহরি মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া! ইংলগ্ডে যাত্রা করেন। সেখানে তিনি 
ধনী বিঘ্বান্‌ ধান্সিক সকল লোক কর্তৃক অতি আদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। 
তাহার সদ্ধবহার ও শীলতায় সকলেই তাহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হন। 
ভারতবর্ষের শামনবিষয়ে রাজপুরুষের! তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে 
তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাভাতে তাহারা সকলে অতীব গরিতুষ্ট হইয়া- 
ছিলেন। দিল্লীর সিংহাসনচাাত অধীশ্বরের যে কাধ্যার্থ তিনি গমন করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতেও তিনি সফলমনোরথ হইলেন। ১৭৫৩ শকে শরৎকালে 
তিনি ইংলণ্ড হইতে ফরাসী দেশে গমন করেন। তথায় সাদরে গৃহীত ও 
সম্মানিত হইয়া শীত কালে ইংলগে প্রত্যাগমনপুর্বক বেডফোর্ড স্বোয়ায়ে 
তাহার বন্ধু কলিকাতাস্থ হেয়ার সাহেবের প্রাতার গৃহে অবস্থিতি করেন। 
সেখানে অসুস্থ হইয়! ব্রিলে আইসেন । এখানে আসিয়া নয় দিন পরে জর 
হয়। প্রিচার্ড এবং কেরি নামক ছুই কন চিকিৎসক চিকিৎসা! বছেন। 
ইহাতে রোগের কোন গ্রতীকার হইল না। ১৭৫৪ শকের আশ্বিন মাসে (১৮৩৩ 
ীষ্টাবে) উনযষ্টিবৎসর বঙ়ঃক্রম কালে তিনি ইহলোক্ক হইতে অবস্ত হইলেন 
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এবং জীবিতকালের তাহার অভিলাধান্থ্যায়ী মিস স্কেটলপ্রদত্ত একখণ্ড নির্ধর 
ভূমিতে তাহার সমাধি হয়। 

আমাদিগের ধর্মাপিতামহ ধর্মসপ্থদ্ধে কি মহাপরিধর্তন আনয়ন করিলেন, 
এখন ততসন্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। তিনি এক 
নিরাকার নির্বিকার ঈশ্বরের ধ্যানানুটিত্তনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা জন্য স্বর্গ হইতে 
নিযুক্ত। সকল দেশ সকল জাতি ও দকন সম্প্রদায়ের একেশ্বরবাদিগণের সঙ্গে 
্রাতৃত্বান্ভব করাই তাহার নিয়োগপত্রের নিবন্ধন। এ কার্য) যে তিনি অতি 
সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যখন কোন 
মহাত্মা বর্গ হইতে প্রেরিত হন, তিনি আসিয়া পূর্ব ধর্মবিশ্বাস ও শাস্তাদির 
উচ্ছেদ্সাধন করেন না পূর্ণ করেন, এ সত্য রাজ! রামমোহন রায়ের জীবনে 
বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। তিনি দেশীয় বিদেশীয় ধর্মশান্্রসমূহকে একেশ্বরবাদ- 
পুনঃগ্রতিষ্ঠার উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। যদিও সকল জাতি সকল সম্পর- 
দায়কে একীভূত করিবেন বলিয়া! তিনি আইসেন নাই; তথাগি একেশ্বরবাদের 
ভূমিতে সকলের লঙ্গে ভ্রাতৃত্বে সম্মিলিত হইবেন, ইহ। তাহার জীবনের লক্ষ্য 
ছিল। দেশ, জাতি ও সম্প্রদায়তেদে লোকে স্ব স্ব ভূমিতে অবস্থান করুক 
তাহাতে ক্ষতি নাই, একেশ্বরবাদসম্বন্ধে তাহাদের কোন বিরোধ হইতে পারে 
না বলিয়৷ তাচাদিগের সহিত তিনি ভ্রাতৃত্ববন্ধন অনুভব করিতেন। স্বদেশীয় 
একেশ্বরবাদিগণের সঙ্গে 'ভ্রাতৃভাবে আচরণ বিদেশী একেশ্বরবাদিগণকে 
“প্রয়পান্র জান করা স্বদেশীয় বিদেশীয় অনেকেশ্বরবাদিগণের গ্রতি 'করুণা 
করা" কর্তব্য বলিয়া! তিনি উপদেশ দিয়াছেন, এবং আপনি তদনুসারে 
চলিয়াছেন। এইরূপে চলিয়াছেন বলিয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, 
. তাছার পরলোকগমনের গর খ্রীষঠীয়ান, মুসলমান ও হিন্দু সকলেই তাহাকে 
বশ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া! মনে করিবেন, অথচ' তিনি কোন সম্প্র- 
দায়ের নছেন। কি একেশ্বরবাদী, কি অনেকেশ্বরবাদী, কি বুদ্ধবাদী, কি 
্বভাববাদী, কি পৌত্তলিক, কেহই বিচারতঃ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত উপাসনার 
বিরোধী হইতে পারেন না, ইহা তাহার ৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কেন না! গগ্রত্যেক 
দেবতার উপাসকেরা সেই মেই দেবতাকে জগৎকারণ ও জগতের নির্বাহকর্তী 
এই বিশ্বাসপূর্বাক উপাসনা করেন । 


ধর্মমপিতামহ রাজা রামমোহন রায়। » ৭১৭ 


তিনি স্বদেশীয়গণকে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মে আনয়ন করিতে যত্ব করিয়া- 
ছেন। ব্দোত্তমতে ঈশখরের শ্বরূপ অজ্তরেয়। তিনি সততামান্রে জ্েয়। এই মত 
তিনি দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন “যে স্থলে (বেদে) অগোচর অজ্ঞ 
শব বলেন সেস্থলে তীহার স্বরূপ অভিপ্রেত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহার স্বরূপ 
কোন মতে গ্রে নহে। আরযেস্থলে ভ্েয় ইত্যাদি শব কছেন সে স্থলে 
তাহার সত্তা অভিপ্রেত হয়, অর্থাৎ পরমেশ্বর আছেন ইহা বিশ্বের অনির্বরচনীয় 
বচন! ও নিয়মের দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে।” এই ম্বরূপতঃ অজ্তেম অথচ 
সত্বামাত্রে 'জগতের কার ও নির্বাহকর্তা” রূপে লক্গিত ঈশ্বরের "শান্ত; ও 
যুক্তিতঃ চিন্তন ত্ৰাহার মতে ইঈশ্বরোপাসনা ছিল। ততুষ্টির উদদেশ্তে হনব 
'গরবরক্মবিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তি” এই ছুই প্রকারের উপাসনার মধ্যে 'পরব্রহ্মবিষয়ে 
জ্ঞানের আবৃত্তিকেই” তিনি আত্মপক্ষে উপাসন! বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
ছন্্য়দমনে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত ইহাই তাহার 'উপাসনার 
আবশ্ক মাধন' ছিল। “উপনিষদাদ্দি শবের মধ্যে শ্রুতি স্মৃতি তন্তরাদিও 
আছে। পরমাত্মতত্ববিষয়ক যে কোন শান্ত্র হউক তদবলম্বনে পরমাত্মচিস্ত 
উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্্ের অর্থ। এতন্মধ্যে- হুর চন্দ্র বায়ু গ্রডৃতি হইতে 
যে উপকার হইতেছে উহা! ঈশ্বরাধীন_এ চিন্তাও অন্তভূতি। "ও তৎ সং 
("সথষ্টি স্থিতি গ্রলয়ের কর্ত! মেই সত্য?) এবং 'একমেবাদ্ধিতীয়ং ব্রহ্ম" ('একমান্র 
অদ্ধিতীয় বিশ্বব্যাপি নিতাঃ) এই ছুইটি বাক্য একত্র বা পৃথক পৃথক্‌ গ্রহণপূর্বাক 
শ্রবণ ও চিন্তন সংক্ষেপ উপাসনা । নমন্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায় ইত্যাদি 
মহা নির্বাণতন্তোক্ত বর্ধান্তোত্র তৎকালে উপাসনার অঙ্গরূপে অবিকল পঠিত 
হইত। পর সময়ে উহা পরিবন্তিতাকারে ব্রাহ্মলমাজে গৃহীত হইয়াছে। 

উপাসন! ও আত্মসাক্ষাংকার, এ ছুই তাহার নিকটে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। 
জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের বিষয় চিন্তা করিয়া পরযাত্মতত্বাললোচনা 
উপাঁসনা। এই চিন্ত! পরোক্ষ, সুতরাং ইহার নাম তিনি 'পরম্পরা উপাসনা” 
অর্পণ করিয়াছেন। যত দ্দিন অভ্যাসবশতঃ গ্রপঞ্চময় জগতের গ্রতীতি বিনষ্ট 
হইয়া সততামাতর স্তুতি না পাইতেছে, তত দিন আত্তাক্ষাৎকার অসন্তব। এই 
' আত্মমাক্ষাংকারের উগায়সম্ন্ধে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন, “জগতের সৃষ্টি 
স্থিতি লয়ের দ্বারা পরমাত্মার সত্তাতে নিশ্চয় করিগ়া আত্মাই সত্য ইয়েন, 
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নামরূপময় জগৎ মিথা| হয়, ইহার অনুকূল শাস্ত্রের শ্রধণ মলনের দ্বারা বহুকাল 
বহু যত্রে আত্মার সাক্ষাৎকার কর্তবা।” যত দিন আত্মসাক্ষাৎকার না হইতেছে 
তত দিন '্রহ্গসত্তাকে আশ্রয় করিয়া লৌকিক যে যে বস্তু যে যে প্রকারে প্রকাশ 
পায় তাহাকে সেই সেইরূপে বাবার করিতে হয়|” রাজা রামমোহন রায়ের 
এই সকল কথাতে ম্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, তিনি বেদাস্তমত গ্রহণ করিতে গিয়। 
শ্রীমচ্ছস্করাচার্ধোর অুপরণ করিয়াছেন। একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরগ্রতিপাদন 
এদেশে শঙ্করাচাধ্যই' করিয়াছেন, সুতরাং এ বিষয়ে রামমোহন রায় শঙ্করের 
অনুসরণ করিতে কেনই বা কুষ্ঠিত হইবেন? তবে তাহার অনুসরণ স্বাধীন 
ছিল, কেন না শঙ্কর গ্রচলিত পৌত্তলিক উপাসনার ভিতরে অদ্বৈতবাদ প্রবিষ্ট 
কবির] দিয়! সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, রাকা! রামমোহন পৌন্তলিকতার উচ্ছেদ্সাধন 
করিয়া একমাত্র অদ্ধিতীয় ঈশ্বরের উপাসন' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যদিও 
তিনি বরন্মতিনন অন্ত বস্তুর বাস্তবিক সত্তা স্বীকার করিতেন না, এবং যত দ্রিন 
আত্মসাক্ষাৎকার না হয় তত দিন ব্রদ্মের সত্তা আশ্রয় করিয়া সেই বস্তসমূহ 
যে যেরূপে প্রকাশিত সেই সেই রূপে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে 
এইরূপ তিনি নির্ধারণ করিয়াছেন,তথাপি এনপ নির্ধারণ করিয়া তিনি অন্তত: 
যত কাল আত্মসাক্ষাৎকার না হয় তত কালের জন্য আপনাকে এবং অপরকে 
অদ্বৈতবাদের গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন। 

গ্রতিবাক্তির আচরণ নিয়মিত হইবার পক্ষে তিনি এই শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসরণ 
করিয়াছেন, “কশ্যাগেচ্ছু ব্যক্তি যেমন আপনাকে সেইরূপ পরকেও দেখিবেন, 
স্বধ দুঃখ যেমন আপনাতে হয় সেইরূপ পরেও হয় এমত জানিবেন।” তিনি 
তাহার সমুদায় সিদ্ধান্ত শাস্ত্র ও যুক্তির উপরে স্থাপন করিয়াছেন। এইরূপ 
করিতে গিয়! তাহাকে অনেক সময়ে ক্লেশে নিপতিত হইতে হইয়াছে, কিন্তু 
আর কোন গতান্তর নাই বলিয়া নিপুণতাসহকারে এই ছুইয়ের উপরে তিনি 
সমানে নির্ভর করিয়াছেন। ইনি শান্প্রণেতৃবর্থকে 'ভ্রমপ্রমাদরহিত” বলিয়া! 
স্বীকার করিতেন, অধিকারিভেদে শা্ীসমূহের ভিন্নতা মানিয়! শ্বমতবিরোধী 
শান্্রসকলের সন্মান রক্ষা করিতেন। সর্ববিধ শাস্ত্রের গ্রতি সম্বাননাবশতঃ 
ইনি পরমাত্ গ্রতিপাদক তন্ত্রগুলিকেও সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এসকলের 
মধ্যে যে সমুদায় অত্যন্ত উ্বেগকর মত আছে, সে গুলি, তত্তৎ শান্তর সিষ্ান্তা- 
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বলস্বনে 'লোকরঞজনমাত বলিয়! উড়াইয়া দিয়াছেন। প্রচলিত শান্তর 
কোন এক শান্তর অবলম্বন করিয়৷ চলা তিনি স্বেচ্ছাচার নিবারণের উপায় 
বলির নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি মহর্ষি ঈশাকে অতীব ভক্ভিনয়নে দর্শন 
করিতেন, শান্প্রবক্তা শিবাদির গ্রতিও তাহার ভক্তির ত্রুটি ছিল না, কেন না 
"হরি হরের ঘ্েষ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, যেহেতু যে স্থানে আমাদের 
প্রকাশিত পুস্তকে তাহাদের নাম গ্রহণ হইয়াছে তথায় ভগবান্‌ শব কিংবা 
পরমারাধ্যশবপূর্বক তাহাদের নামকে নকলে দেখিতে গাইবেন।” রাষ্জ|! রাম. 
মোহন ঈশ্বর কে রাঁজভাবে দর্শন কারতেন। তিনি রাজনর্শনের উপযোগী পরিচ্ছদ 
পরিধান করিয়! মাণিকতলা! হইতে বন্ধুবর্গ মহ পদব্রজে সমাজে গমন করিতেন। 

এ কথা সতা, আমাদিগের পিতামহ স্বদেশীয়গণের নিকটে বেদান্ত ও 
তসুকৃল শানতসমূগযোগে বধজ্ানবিস্তার করিয়াছেন, কিন্তু বিদেশায় শন্্রমূছের 
গ্রতি তিনি কখন উদ্দাদীন ছিলেন না। ্রীষ্টবাদিগণের ত্রিত্ববাদ এবং মতভেদ 
দর্শনে তিনি তন্নিরমনার্থ বাদ প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু তাহার উদ্দারাচত্ত 
কখন খ্ীষ্টের গ্রতিকূল হইতে পারে নাই। তিনি মূল ভাষার বাইবেল পাঠ 
করিয়া দেখিলেন, খ্রীষ্টানগণ কল্পিত মতসমূহ দ্বার! থরীষ্টের গ্রকৃত মহত্ব ও গৌরব 
আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়ছেন, স্থুতরাং তিনি খ্রীষ্টের উপদেশাবলিসংগ্রহ করিয়। 
মুদ্রত করিলেন। বাইবেলের অন্যান্য অংশ বাদ দিয়া কেবল উপদেশগুলি 
মুদ্রিত করাতে খ্রীষ্টানমিশনরিগণের সঙ্গে তুমুল বিচার মমুগস্থিত হয়, এবং এই 
বিচারেই গ্রীষ্টধর্মসম্পীয় তাহার মতগুলি পরিষ্কৃতরগে জনসমাজের নিকট 
গ্রচারিত হইয়া গড়ে। আমর] সংক্ষেপে তাহার মতগুলি এইরূগে সংগ্রহ 
করিতে পারি। তিনি গ্রীষ্টের উদ্ধারকর্তৃত্, মধ্যবর্তত্ব, এবং অপরের পাগের 
জন্য ক্ষমা প্রার্থয়িতৃতব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, মুযা এভৃতি 
সমুদয় মহাজন্গণেরই উদ্ধারকর্তৃহাদি ছিল, খ্রীষ্টেতে এ সকল সম্বন্ধে অবশ্ঠ 
বিশেষত্ব আছে। গ্রীষ্ট উদ্ধারকর্তা বলিয়। ঈথর নছেন, তিনি যাহা শিক্ষা 
দিয়াছেন তাহার অনুবর্তৃনে উদ্ধার হয় বলিয়। তাহার উদ্ধারকর্তৃতধ। ঈশ্বরের 
ইচ্ছা শরীরের মধ্য দিয়া অনুযাযরিবর্ের নিকটে গ্রকটিত হয় বলিয়া তিনি খ্রীষটের 
মধাবর্তিতব স্বীকার করিয়াছেন। খ্রীষ্টের শোণিতে পরিপ্রাণ হয় এ কথা সতা ন। 
হইলেও ঈশ্বরের ইচ্ছা গ্রতিপালনার্থ তিমি যে জীবন্দান করিয়াছেন তজ্জন্য 
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উহার অপরের পাঁপক্ষমার নিমিত্ত প্রার্থনা করিবার বিশেষ অধিকার উপস্থিত 
হইয়াছে ইহা সত্য। যে সকল ব্যক্তির তিনি মধ্যবর্তী তাহাদিগকে জীবিত 
সময়ে তিনি শিক্ষা দিলেন, এবং মৃত্যুর অস্তে অন্থতপ্ত ব্যক্তিগণের পপক্ষমার্থ 
ঈশ্বরের মিকটে প্রার্থনা করিবার জন্য আপনি বলি হইলেন। ঈশা কখন 
ঈশ্বর নহেন, তাহার নিজের মুখের কথাতেই তাহার ঈশ্বরাধীনতব সুমপষ্ট প্রমাণিত 
রহিয়াছে। তিনি ঈশ্বরের পু্র। ধর্মশান্ত্রে অপর মমুদায় সাধু মহাজনগণকে 
ঈশ্বরের পুত্র বলা হইয়াছে, তবে তাহাদিগের সকলের হইতে ইহার শ্রেষ্ট 
অবশ্থন্বীকার্ধা। পবিভ্রাখ্মার কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নাই, তিনি ঈশ্বরের গ্রভাব ও 
শক্তিমান্র। পরিত্রাণ কেবল ঈশাতে বিশ্বাদ করিলে হয় না, প্রার্থনা ও বাধাতা 
পরিভ্রাণের হেতু । 

্ীষটধর্ষের তত্বনিরূপণ করিতে গিয়া আমাদিগের পিতামহ খ্রীষ্টধর্মশাস্তরোক্ত 
অলৌকিক ক্রিয়াগুলির সত্যত্ব স্বীকার করিয়াও খ্বীষ্টের জীবন ও উপদেশকেই 
প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মুনলমানধর্মমবিষয়ে যে গ্রন্থ লিখেন তাহাতে 
অলৌকিক ক্রিয়ার গ্রতি বিশ্বাস অস্বীরূত হইয়াছে । মুসলমানধর্দের বলপুর্ববক 
ধরমগ্রহণ করান, এবং বিধন্ষিগণের বধ বন্ধন উৎপীড়নাদ্বির তিনি প্রতিবাদ 
করিয়াছেন । মোহম্মদ শেষ প্রেরিত, এ কথা তিনি অস্বীকার করিয়া তাহার 
পরেও নানা দেশে প্রেরিতবিশেষের অভয় হইয়াছে দেখাইয়াছেন। ধর্ণের 
নামে ধন্ান্তরাবলম্বী লোকগণকে ঘ্বণ1! করা বা তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার 
করা কখন সমুচিত নয়, তাহার কারণ এই প্রদর্শন করিয়াছেন যে, যখন এই 
সকল লোকের প্রতি পারলৌকিক শাস্তি লিখিত আছে, তখন ইহলোকে 
তাহাদিগকে তজ্জন্য শান্তিনানকরিবার কাহারও অধিকার নাই। তিনি 
“তহতোল মহদিনের, প্রথমভাগে এইরূপ লিখিয়াছেন, "আমি হিন্দু মোঁপলমান 
্ীষটানাদি নানা সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও ধর্মশাস্ত্রের গুড আলোচন! করিয়া দেখি- 
রাছি যে, ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয় ও তিনিই উপান্ত, এই মূল মতে সকলের 
এঁকা আছে, কেবল অবান্তর ভেদ লইয়! বিবাদ বিসংবাদ।” আমাদিগের 
ধর্মপিতামহ এইজন্য একেশবরবাদের ভূমিতে সমুদয় ধর্মের লোককে এক 
করিতে যত্ত করিয়াছেন। তাহার এই ফত্ত সমাজসম্পর্কে তিনি যে টট্টডীড 
করিয়া যান তাহাতে স্ম্পষ্ট প্রকাশিত আছে। 


ধর্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ 





১৭৫১ শক হইতে ১৭৬৩ শক পর্যন্ত রাজ! রামমোহন রায় গ্রতিঠিত 
ব্রাহ্মদমাজের অবস্থা! কিছুতেই জনসমাজের নিকটে আশাপ্রদ ছিল না। রাজা 
রামমোহনের বিলাত গমনের পর তাহার অনুযায়িবর্গের উৎসাহ ক্রমে ক্রমে 
অন্তর্ঠিত হইল। আচাধ্যকার্্যে নিযুক্ত একমাত্র শ্রীযুক্ত রামচন্ত্র বিদ্যাবাগীশ 
গ্রাণগত যত্বে সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহনের এক জন বদ্ধ 
তৎপ্রতিঠিত সমাজরক্ষার জগ্য শেষ পর্য্যন্ত অর্থদানে অকাতর ছিলেন। তিনি 
আমাদিগের ধর্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর। রাজ। 
রামমোহন যখন বিলাত গমন করেন, তথন শ্বভাবতঃ সমাজরক্ষার ভার তৎপুক্র 
রাধাপ্রসাদ রায়ের প্রতি নিপতিত হয়। তিনি ধর্শে আস্থাবান্‌ না থাকিলেও 
পিতৃকীর্ডিরক্ষার্থ য্তপুর্্বক সমাজ রক্ষ! করিতেন। তিমি বিষয়কাধ্যের অনুরোধে 
যে সময়ে বিদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, সে সময়ে রাজার বন্ধুবর্গ বন্ধুর 
কীন্তিরক্ষার্থ যত্রশীল হইলেন। বন্ধুগণ অল্পে অল্পে পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন, এক 
শ্রীমন্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থান্থকুল্যে এবং সমাজের আচার্য শ্রীমদ্রামচন্্র 
বিদ্যাবাগীশের যত্বে সমাজ রক্ষিত হইল। কিন্তু কালক্রমে ৫।৬ জন সভ্যে 
অতিরিক্ত কেহ উপাসনাদ্দিবসে উপস্থিত থাকিতেন না। | 

১৭৬১ শকের ২১ আশ্থিনে শ্রীমদ্রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রযত্বে তত্বালে!চন। 
দ্বার ব্রাঙ্গধর্মগ্রচারজন্য তত্ববোধিনী সভা! প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমতঃ দশ জন 
সত্য ইহাতে যোগদান করেন। উপনিষৎ-ও-শান্ত্রপ্রচার, বিদ্যালয়ন্থাপন, 
পুস্তকপ্রণয়নাদি, এই সকল উপায়ে ব্রাহ্মদমাজকে জীবিত রাখা এই সভার 
প্রধান উদ্দেশ্ ছিল। তত্ববোর্ধিমীনভাসন্বন্ধে স্বয়ং গ্রধানাচার্ধা এইরূপ বলিয়া- 
ছেন, প্ৰাহ্গসমাজের সহিত তত্ববোধিনী সভার যোগের অগ্রে ব্রাঙ্গসমাজ যেন 
অবসন্ন হইয়া আমিতেছিল-ম্পন্দহীন হইতেছিল) তাহার যত দূর দুর্গীতি 
হইতে গারে তাহা হইয়াছিল। যখন তত্ববোধিনীসভার সহিত তাহার পরিণয় 
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হইল, তখন তাহার প্রথণনর্ধার হইল। ১৭৬৩ শকে তত্ববোধিনী সভার সহিত 
যোগ না হটলে ব্রাহ্মদমাজের কি পরিণাম হইত বলা যায় না। হয়তো আমরা 
উহার কিছুই দেখিতে পাইতাম না।” তত্ববোধিনী সভায় মাসিক উপাসন। 
হইত, যখন তত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মদমাজের তত্বাবধারণের ভার গ্রহণ করিলেন, 
তথন উহার উপাসনাকার্যোর ভার ব্রাহ্মদমাজ গ্রহণ করিলেন, এবং সেই সময় 
হইতে ব্রাঙ্মসমাক্তে গ্রাতঃকালে মাসিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইল। ২১শে 
আশ্বিন তত্ববোধিনী সভার যে মাংবৎসরিক উপাসনা হইত তাহা উঠিয়া গিয়া! 
১১ই মাঘ সাংবংসরিক উপাসন! হওয়া স্থির হয়। রাজা! রামমোহনের সময়ে 
যে দিন কলিকাতা-ব্রাঙ্মদমাজে প্রথম উপাসন। প্রতিঠিত হয়, সেই দিন এই 
১১ই মাঘ। 

আমাদিগের প্রধানাচর্্য ধর্মুপিত! দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭৬৩ শকে ব্রাঙ্গ- 
সমাজে যোগদান করেন । তাহার জীবনের পরিবর্তনসন্বদ্ধে তিনি আপনি 
যাহ! বলিয়াছেন তাহ! সকলেরই জ্ঞাতব্য। ভারতব্ীয়ব্রাঙ্মমমান্ত প্রতিষ্ঠার পর 
তাহাকে যে অভিনন্দনপত্র গ্রদন্ত হয়, তাহার প্রতাত্তরস্বরূপ প্রতাভিনন্দনপত্রে 
তিনি বলিয়াছেন। 

«প্রথম আমার নিকটে এই নক্ষত্রথচিত অনন্তাকাশ অনস্তদেবের পরিচয় 
দেয়। এক দিন শুতক্ষণে এই অগণানক্ষত্রপুঞ্জ অনন্ত আকাঁশ আমার নয়ন- 
পথে প্রসারিত হইয়া প্রদীপ হইল। তাহার আশ্চর্যাভাবে একেবারে 
আমার সমুদায় মন সমুদায় আত্ম! আকৃষ্ট হইল, অমনি বুদ্ধি গ্রকাশিত 
হইয়া সিদ্ধান্ত করিল যে এ কখনও পরিমিত হস্তের রচন! নহে। সেই 
মুহূর্তে অনন্তের ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হইল) সেই মুহূর্তে জ্ঞাননেত্র বিকশিত 
হইল। তথন আমার পাঠাবস্থা। এ কথ! অদ্যাপি আমি কাহারও নিকটে 
প্রকাশ করি নাই। আপনাদের অদ্যাকার সৌহার্দে বাধা হুইয়! হৃদয়গ্ধার 
উদ্ঘাটন করিয়া তাহা এখন ব্যক্ত করিতেছি। প্রথমে এই অনস্ত আকাশ 
হইতে অনপ্থের পরিচয় পাইলাম, যেন আবঙগীণ ভেদ করিয়া অনন্ত ঈশ্বর 
আমাকে দেখ। দিলেন, যেন যবনিকার এক পার্থ হইতে যাতার প্রসন্ধ বদন 
দেখিতে পাইলম। সেই প্রসন্ন ব্দন আমার চিত্তপটে চিরদিনের নিমিত্ 
মুদ্রিত হইয়! রহিয়াছে। গ্রথম বয়সে উপনয়নের পর প্রতিনিয়ত যখন 
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গুছেতে শালগ্রামশিলার অর্চনা দেখিতাম, প্রতি বৎসরে যখন ছূর্গাপূজার 
উৎসবে উৎসাহিত হইতাম, প্রতিদিন যখন বিদ্যালয়ে যাইবার পথে ঠনঠনিয়ার 
সিন্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া পাঠের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্তে বর 
প্রার্থনা করিতাম, তখন মনের এই বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বরই শালগ্রামশিলা, 
ঈশ্বরই দশতৃজ। দুর্গা, ঈশ্বরই চতুভূ'জ। সিদ্ধেশ্বরী । কিন্তু সেই শুক্ষক্ষণে যেমন 
এই অনস্ত আকাশের উপরে আমার নয়নযুগল উন্মীলিত হইত, অমনি আমার 
জ্ঞান উন্নীলিত হইয়া মনের পৌত্তলিক ভাবকে ক্ষণ কালের মধ্যে তিরোহিত 
করিয়া দিল। অমনি জানিলাম, অনস্ত আকাশের অগণা নক্ষত্র পরিমিত 
হস্তের কার্ধ্য নহে, অনস্ত পুরুষেরই এই অনন্ত রচনা। প্রথম উপদেশ অনস্ত 
আকাশ হইতে পাইলাম, পরে শ্বশানে বৈরাগোযের উপদেশ হইল। সহসা 
উদাসীনের আনন হৃদয়ে উত্থিত হইল। সেই উদাস ভাবের আননে হৃদয় 
এমনি বিকশিত হইল যে সে রাত্রি চক্ষুতে নিদ্রা আইল না। তাহার পর দিনে 
সে আনন্দ চলিয়া গেল। তখন আমি ঘোর বিষাদে অকুল চিস্তাতে নিমগ্ন 
হুইলাম। পিপাদাতুর পথকের গ্ঠায় সেই আনন্দের আকর প্রেমের সাগর 
সত্যন্বরূপের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। মনে হইতে লাগিল যে চিত্তপটের 
জ্ঞানতূমিতে অনন্তের যে সার ছবি মুদ্রিত রহিয়াছে, তাহ! কি কেবল 
ছবিমাত্র ? তাহ! কি মনের ভাবমীত্র? সেই বাস্তবিক সত্য কি নাই, যাহার 
এই প্রতিবিষ্ব, যাহার এই প্রতিরূপ? এই প্রকারে বুদ্ধির মহা! আন্দোলন 
চলিল। এই আন্দোলন ও আলোচনাতে যখন আমার মন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন 
হুইতেছিল, তথন হঠাৎ উপনিষদের এক ছিন্ন পত্র আমার হস্তে নিপতিত 
হইল। যখন প্রথম তাহাতে পাঠ করিলাম “ঈশাবাস্তমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ 
জগত্যাং জগৎ । তেন ত্যক্তেন ভূগ্তীথা মাগৃধঃ কন্তচিদ্ধীনং ॥ তখন আমার 
মন এক আনন্দময় নৃতন রাজ্যে প্রবেশ করিল। ইহার পুর্বে আমায় মনে 
এই ভ্রান্তি ছিল যে আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে পৌত্তলিকতা ভিগ্র নিরাকার 
সত্ান্থর্ূপের নির্দেশ নাই। আমাদের এই দুর্ভাগা হিনুস্থানে একমেবাধিতীয়ং 
পরব্রঙ্গের কখনও অর্চনা হয় নাই। পরে যখন আমার হৃদয়ের ভাবের 
প্রতিভা উপনিষনের পন্দে প্রথম প্রত্যক্ষ দেখিলাম, 'এই ব্র্থাণ্ডের যে কিছু 
পদার্থ সমুদারই ঈশ্বর ছার! ব্যাপ্য রহিয়াছে, পাপ চিন্তা ও বিষয়লালস! 
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পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর, কাহারও ধনে লোভ করিও ন1, 
তখনই আমার হৃদয় উৎসাহে ও আননে উচ্ছ'সিত হইয়া উঠিল। তখন 
সমুদায় উপনিষদকে সমুদায় বেদকে আমার মনের শ্রদ্ধা আসিয়! আলিঙ্গন 
করিল। পূর্ধে আমার কোন শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ছিল না, এই সময়ে সমুদায় 
বেদশান্ত্রে আমার শ্রদ্ধা ব্যাপ্ত হইল। অসময়ে অনি্দেশ্য বন্ধুর স্তায় অপরিচিত 
নেদশাস্্র হইতে আমার হৃদয়ের চিরপরিচিত আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধবনি 
পাইয়া কৃতজ্ঞতাসহকারে আমার মস্তক তাহার নিকটে অবনত হইল। 
উপনিষদের এক এক মহাবাক্যে আমার আত্মা জ্ঞানসোপানে উন্নত হইতে 
লাগিল। রঙ্গ বা ইদমগ্র অসীৎ তদাত্মীনমেবাবেৎ অহং ব্রঙ্গাম্্ীতি।, 
ইহার পুর্ব্বে কেবল ব্রদ্দ ছিলেন, তিনি আপনাকে জানিলেন আমি ব্রহ্ম! 
“সদেবসোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম।” ইহার পুর্বে, হে প্রিয় শিষ্য, 
সংস্বরূপ পরব্রহ্মুই ছিলেন, তিনি একই অদ্বিতীয়। “স তপোতপ্যত স 
তপস্তপ্ু! ইদং সর্বমস্হজত যদিদং কিঞ্চ। তিনি আলোচনা করিলেন, 
তিনি আলোচন! করিয়! এই সমুদায় যাহা কিছু স্থষ্টি করিলেন। এসষশ্চায়ং 
পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ সেই যে ইনি পুরুষে এবং যে ইনি আঁদিতোো-_ 
তিনি এক। কিন্তু যখন আবার এই উপনিষদে দেখিলাম “অয়মাত্মা ব্রহ্ধ 
“সোহমন্মি” তিত্তমসি” এই আত্ম! ব্রহ্ধ, তিনি আমি, তিনি তুমি-_-তখনই 
বুঝিলাম যে ব্রাহ্মধর্ম্ের মৃূলতত্বের সহিত ইহার সকল বাক্যের এঁক্য নাই। 
আবার তাহাতে যখন দেখিলাম যে, যাহারা গ্রামে থাকিয়া যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি 
কর্মকাণ্ডের অনুষ্টান করে তাহারা মৃত্যুর পরে ধুমকে প্রাপ্ত হয়, ধূম হইতে 
রাত্রিকে, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষকে, কৃষঃপক্ষ হইতে দক্ষিণায়নের মাস সকলকে, 
দক্ষিণায়নের মাম সকল হইতে পিতৃলোককে, পিতৃলোক হইতে আকাশকে, 
আকাশ হইতে চক্দ্রালোককে প্রাপ্ত হয়; এবং সেই চন্দ্রলোকে স্বীয় পুণ্যফল 
ভোগ করিয়া! পুনর্ধার এই পৃথিবীলোকে জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত চন্ত্রলোক 
হইতে বিচ্যুত হইয়া আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, 
বায় হইয়। ধূম হয়, ধূম হইয়া বাম্প হয়, বাম্প মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বর্ধিত হয়; 
তাহার! এখানে ত্রীছি যব ওষধি বনস্পতি তিল মাষ হইয়া উৎপর্ন হয়, সেই 
'তিল মাবাদি অন্ন যে যে ভক্ষণ করে, সেই সেই স্ত্রী পুরুষ হইতে তাহার এখানে 
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জীব হইয়া জন্মগ্রহণ করে'_-তখনই এই সকল বাক্যকে অধোগ্য কল্পনা 
বলিয়া বোধ হইল। আবার যখন তাহাতে দেখিলাম, ত্রঙ্গযন্তব্রহ্ষপরায়ণ 
ব্যক্তিদিগের মুক্তি নির্বাণমুক্তি;) তখন আমার আত্ম! তাহাতে ভয়দর্শন 
করিল। “্যথ! নদাঃ স্ন্দমানাঃ সমুদ্রে ইস্তং গচ্ছস্তি নামরূপে বিহায়। 
তথ! বিদ্বান নামরূপ'দ্‌ বিমুক্তঃ পরাৎ্পরং পুরুষমুপেতি দিন্যম্‌। যেমন নদী 
সকল স্তন্দমান হইয়া নামনূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রেতে লীন হয়, সেই 
প্রকার ব্রন্ষজ্ঞ বাক্তি নাম রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া! পরাৎপর পূর্ণ পুরুষকে 
প্রাপ্ত হয়। ইহাতো মুক্তির লক্ষণ নহে, ইহা ভয়ানক প্রলয়ের লক্ষণ। 
কোথায় ব্রাহ্গধর্ম্ে আত্মার অনস্ত উন্নতি,আর কোথায় বেদান্তে তাহার এই 
নির্বাণমুক্তি--পরম্পর অন্ধকার ও আলোকের ন্তায় বিছিন্ন। বেদাস্তের 
এই নির্বাণমুক্তি আমার আত্মাতে স্থান পাইল না । তথাপি এ কথা বল! 
বাহুলা যে উপনিষদের ষে সকল বাক্যে যায় শোক যায় তাপ যায় হৃদয় ভার 
তাহার যে সকল বাক্যে আমাদের আত্মা 'তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং 
গুহাগ্রস্থিভ্যোবিমুক্তোইমুতোভবতি | সেই সকল মহাবাকা অদ্যাপি বিশ্বস্ত 
বন্ধুর গ্তায় আমাকে সৎ পথে অমুত পথে লইয়! যাইতেছে । তাহারা কদাপি 
আমাকে প্রতারণা করে নাই। সেই সকল মহাবাক্যে আমার শ্রদ্ধা! দিন দিন 
আরও গাঢ়তর হুইতেছে। অদ্যাপি সময়ে সময়ে তাহার গুড় অর্থ সকল, 
আমার আলোচনাপথে আসিয়। মাতার ন্ভায় আমাকে শান্তিগ্রদান করিয়! 
থাকে। সেই সেই ভূরি ভুরি মহাবাক্য ব্রাহ্গধর্শগ্রন্থে প্রথম খণ্ডে যোড়শ 
অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়! দীপ্তি পাইতেছে। 

“আমি প্রথম যখন ব্রাহ্মদমাজে আসিয়া! যোগ দিলাম তখন দেখিতাম- 
ধাহারা নিয়ম মত প্রতিবুধবারে সমাজে আমিতেন, তাহাদের মুধ্যে কেহই 
ব্রাহ্মদমাজের উপদেশ অনুসারে পৌন্তলিকতা পরিত্যাগ করিতে উৎসুক ও 
উন্নুখ হইতেছেন না এবং তাহাদের মধ্যে কেহই প্রণালী মত প্রতিদিন 
ব্রঙ্গোপাসনাও করেন না। আমি অনেক আলোচনা করিয়া তাহাদের 
নিমিত্তে ব্রাহ্গধর্মত্রত প্রতিষ্ঠা করিলাম। তছুদ্দেশে এই ব্রতের কতকগুলি 
প্রতিজ্ঞার মধ্যে এই ছুই প্রতিজ্ঞা নিবন্ধ আছে যে 'পর্রন্ধ জ্ঞান করিয়া 
সৃষ্ট কোন বস্বর আরাধনা! করিব না এবং রোগ বা বিপদের দিবস ভিন্ন 

৪ 


০ 


ই আচার্স্য কেশবচন্দ্র। 


গ্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও গ্রীতিপুব্বক পরত্রঙ্গে আত্মা সমাধান করিব কিন্তু 
খের সহিত বলিতেছি যে তাহাতে আমি আশার অনুযারী বড় কতকাধ) 
হইতে পারি নাই।» 

গ্রধানাচার্ধ্য যখন ১৭৬৩ শকে ব্রাঙ্মদমাজে যোগদান করিলেন, তখন 
পাঁচ ছয় জন মাত্র পত্য উপাসনায় আসিতেন। ইনি যোগ দিয়! কি প্রকার 
অবস্থা দর্শন করিলেন, তাহা ইহার সিজের কথাতেই স্পষ্ট প্রকাশিত 
আছে। ১৭৫১ শকের দ্বাদশ বৎসর পরে প্রাহ্মসমাজের সহিত আমার যখন 
যোগ হয়, তখন দেখিলাম সেই প্রকার নিভৃতরূপেই বেদ পাঠ হইতেছে 
বিদ্যাবাগীশ সেই প্রকারই প্রাচীন গ্রণালীমত ব্যাখ্যান করিতেছেন, কিন্তু 
তাহার সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র স্থায়রদ্ব রামচন্্ের অবতার হওয়া বর্ণন করিতেছেন ।” 
প্রধানাচাধ্য ত্রাঙ্মদমাজে যোগ দিয়াই বেদী হইতে পৌত্তলিকতার উপদেশ 
মবকুদ্ী করেন, কেন না ঈদৃশ উপদেশ ব্রাহ্মধর্মবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিবাদ করাতে 
ঈশ্বরচন্দ্র স্টাররত্ব কর্ম হইতে অবহ্থত হন। ইহার যোগদানের পর এক দিকে 
তত্ববোধিনী সভা হইতে তত্ব প্রচারজন্ট তত্ববোধিনী পত্রিকা বাহির হইল, 
অপর দিকে লোকসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য যত্ব হইতে লাগিল। যখন লোকসংখ্যা 
বাড়িল, তখন লোকণির্বাচনের প্রতি স্বতাবত: যত্ন উপস্থিত হইল। অনেক 
সান্দোণনের পর স্থির হইল, “বাহার! প্রতিজ্ঞাপূর্বক ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণ করিবেন 


_ তাহারাই ব্রাহ্ম হইবেন । পোস্তলিকতাপরিত্যাগপূর্বক এক ঈশ্বরের উপা- 
সনায় ব্রতী হইবার জন্ত 'ব্রাহ্মধর্প্রতিজ্ঞা, রচিত হুইল এবং ১৭৬৫ শকে 


শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগাশ আচার্ধোর নিকটে প্রধানাচাধ্য এবং অপর 
কয়েক জন প্রতিজ্ঞাপূর্বক ব্রাহ্মধর্গ্রহণ করিলেন। ইহার সঙ্গিগণ এই 
প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনে শিথিলযত্ব হইলেন, কিন্তু ইনি সেই হইতে ছুর্গোৎসবসময়ে 
ছে অবস্থিতি করিতেন না, বাহিরে বাহিরে ভ্রমণ করিতেন । বেদাস্তের 
প্রতি অচল তক্তিনিবন্ধন ত্রাহ্গধন্মগ্রহণের পর বিশেষরূপে বৈদিক জ্ঞানলাভের 
জন্য চারি জন পঞ্ডিতকে বেদশান্্ অধ্যয়ন জন্য কাশীতে প্রেরণ কর! হয়, 
ছুই বৎসরে অধায়ন সমাপন করিয়া যখন তাহার! ফিরিয়া আসিলেন, তখন 
বেদান্তমধ্যে অনেক অযৌক্তিক কথা দর্শন করিয়া তৎগ্রতি তাহার শ্রদ্ধা 
স্তহিত হইল, এবং ব্রাঙ্গধর্শ এক প্রকার মূলশুন্ঠ হইয়া! পড়িল। এ সময়ে 


ধর্মপিত৷ দেবেন্দ্রনাথ । ২৭ 


কি গ্রকার গণ্ডগোল উপস্থিত হইল, স্বয়ং প্রধানাচাধ্য যাহা বলিয়াছেন 
তাহাতেই নকলের হদয়ঙ্গম হইবে। 

“রামমোহন রায় মনে করিয়াছিলেন, ষহারা বেদ মানে তাহাদের মধো 
বেদ রক্ষা করিয়া পরব্রদ্মের উপাসন1 প্রচলিত করা কিন্তু যাহারা জ্ঞান 
বিজ্ঞানে উন্নত হইয়া বেদকে আপ্রবাকা বলিয়া না! মানিবে, তাহাদের মধ্যে 
কি করা, ইহ! তখন তাহার বিবেচনায় আইসে নাই। ক্রমে সেই কাল 
উপস্থিত হইল, ক্রমে বেদের দোষ সকল পরিস্ফ/রত হইয়া পড়িল। তখন 
আমরা মনে করিলাম যে, বেদের মধ্যে যে নত্য আছে, তাহাই সন্কলন করা । 
এই জন্ত দুই বৎসর লইয়! শ্রুতি স্বৃতি হইতে টাকার সছিত ব্রাঙ্গধর্মগ্রন্থ গ্রস্ত 
করিয়! ব্রাহ্মধর্শোর বীজ তাহাতে অন্তনিবেশিত করা হইল। শেষে ঈশ্বরের 
স্বরূপ লইয়! ব্রাঙ্মদলের মধ্যে বিবাদ পড়িয়! গেল। তাহারা তর্ক উপস্থিত 
করিলেন, ঈশ্বর অনন্ত কি প্রকারে হইতে পারেন? হস্তোত্তোলন কর দেখি, 
ঈশ্বর সর্বজ্ঞ কি না? কি হান্তাম্পদ! দ্বার. রুদ্ধ করিয়া হস্তোত্তোলন দ্বার! 
ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা কি হাস্তাম্পদ, ইহা তাহারা তখন বুবিতেন ন]। 
যখন বেদের প্রতিষ্ঠা গেল এবং সহজ জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয় তাহারা; বুঝিতে 
পারেন নাই, তখন বড়হ কলহ হইতে লাগিল। ১৭৭৭ শক অবধি ক্রমাগত 
এইরূপ গোল চলিল। আমি এই সকল বিবাদ দেখিয়া হিমালয়ে চলিয়। 
খেলাম ।” 

আমাদিগের গ্রধানাচার্ধ; আপনার সহযোগিগণের শ্রক্ক জ্ঞান তর্কে উৎ- 
পীড়িত হইয়া ১৭৭৮ শকে যোগাভ্যাসজগ্ত হিমালয়ে গমন করেন। এখানে 
যোগাভ্যাস ও কুজিন ও কাণ্ট প্রণীত গ্রন্থ অধ্যরন করিতেন। দুই বৎসর কাল 
এইকপে নির্জনে বাস করিয়া তাহার মন নিজ্জনাপ্রয় হইয়া পড়ে। এই 
নির্জনপ্রিয়ত৷ আজপব্যন্ত তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি পাঁচ সাত 
ঘণ্ট। কাল অনায়াসে নির্জনচিন্তা় অতিপাত করেন। হিমালয়পরিত্যাগের 
অব্যবহিতকালপূর্বে তিনি শতদ্র নদীর উৎ্পত্তিস্থানদর্শন করিতে যান। এই 
উৎপত্তিস্থানদর্শনেই তাহার স্বদেশে গ্রত্যাগমনের ভাব উদ্দীধ হয়। নদী 
আপনার উৎপত্তিস্থানে বদ্ধ না থাকিয়া! ক্রমান্বয়ে প্রবাহিত হইয়। কত দেশের 
উপকারসাধন করিতেছে, ইহা! ভাবিয়া তিনি আপনার প্রাপ্ত যোগদম্পৎ 


২৮ আচার্য্য কেশবচন্দ্র। 


আঁপনাতে অবরুদ্ধ রাখা অন্তার বোধ করিলেন, কিন্ত শতদ্রপ্রবাহ উচ্চ স্থান 
হুইতে-নিক্নন্ুমিতে অবতরণ করিয়া ক্রমে কলুবিতসলিল হইয়া গিয়াছে। সংসারে 
গিয়া তাহারও এইরূপ হইবে ইহা ভাবিয়! কুষ্ঠিত হইলেন, কিন্তু প্রাপ্ুসম্পদ্বিত- 
ব্লগের অব্থকর্তব্যত! আর তাহাকে হিমালয়ে বদ্ধ থাকিতে দিল না, তাহাকে 
দ্বদেশে ফিরাইয়া আনিল। ইনি হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া নব উদ্ামে 
নব উৎসাহে ব্রাঙ্গধন্থপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন ; শুষ্ক উপাসনাপ্রণালীকে স্ীব 
করিয়। তুলিলেন ) শুষ্কতর্কবিতর্কের স্থল তত্ববোধিনীসভা ভাঙ্গিয়া গেল) 
ব্রাহ্মপমাজের মুতভাব অপসারিত হইল। নবাগত যুবকগণকে ইনি,উপাসনা- 
শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুবকবৃন্দের অগ্রণী ইহার সহিত শুভযোগে 
মিলিত হইয়া! ব্রাহ্মলমাজের মধ্যে আশ্চধ্য পরিবর্তন আনয়ন করিলেন। এই 
শুভযোগ ১৭৮১ শকে নিশ্পন্ন হয়। এই যুব! আচার্য শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেন। 
শ্লীমৎ প্রধানাচার্ধয ও শ্রীমৎ কেশবচন্ত্রের যোগে কি প্রকার মহাব্যাপার সমূপ- 
স্থিত হয়, তাহা বর্ণন করিবার পুর্বে আঁমাদিগের আচার্যাদেবের জন্ম হইতে 
পরপর বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে যত্ব করা যাউক। 


কুলরৃদ্ধ রামকমল সেন। 





১৭৬০ শকের ৫ই অগ্রহায়খ, ইংরাজী ১৮৩৮ সনের ১৯শে নবেদবর কলিকাতা 
নগয়ীতে কলুটে'লার সুপ্রসিন্ধ নৃপতি বল্লালসেন বংশোত্তব সেনপরিবারে কেশব- 
চন্ত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইছার পিতামহ রামকমল সেন এই পরিবারের খ্যাতি 
গ্রতিপত্তি ও ধন সম্পদের মৃূল। এই কুলবৃদ্ধের জীবনের সংলিপ্ত বৃত্তান্ত 
না দিলে কেশবচন্ের পিতৃপৈতামহিক সন্বন্ধের গুরুত্ব সকলের হাদয়ঙ্গম হইবার 
সম্ভাবনা নাই, সুতরাং কেশবচন্ত্রের জীবন লিখিধার পূর্যে তাহার পিতামহেষ 
জীবন সংক্ষেপে এখানে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে । ভাগীরথীতীরবর্তাঁ গৌরীভা 
গ্রাম রামকমল দেনের পিতা গোকুলচন্ত্র সেনের বাসস্থান ছিল। গোকুলচন্্ 

হুগলীতে সেরেস্তাদারের কার্যা করিতেন। তিনি রামকমল সেনকে সংস্কৃত 
শিক্ষার জন্ত বৈদ্যশিরোমগণি উপাধিধারী এক জন চিকিৎসকের হস্তে অর্পণ 
করেন। সে কালের পাঠের প্রণালী অতি কদর্ধ্য ছিল। ব্যাকরণের ছুএকটি 
হত্র ভিন্ন প্রতিদিন অধিক পড়ান হইত না। রামকমল সর্বগাই অধ্যাপককে 
অধিক পাঠের জন্ত উত্তেজনা করিতেন। অধাপক ইহাতে বিরক্ত হইয়া! ছাত্রফে 
ভতগনা করিতেন। ইনি ভতপনার এই উত্তর দিতেন, “ক্ষুধা অনুসায়ে তো 
আহার করিতে হইবে ?” যখন তাহার প্রায় অষ্টাদশ বৎসর বয়স (১৮০১ সন) 
তখন তিনি কলিকাতায় আামিয়া ইংরাজী শিক্ষা! করিতে প্রবৃত্ত হন। সে সময়ে 
কোন ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না, সুতরাং কলুটোলার রামজয় দত্তের ধাড়ীতে 
ইংরাজী শিক্ষা করেন। তিনি যে সময়ে শিক্ষা করেন, সে সময়ে ইংরাজীর 
বাকরণ ব! অভিধান কিছুই ছিল না, ইংরাজীতে অনুবাদিত তুতিনামা! ও আরবা 
উপন্তাস তৎকালের পাঠ্য পুস্তক ছিল। এ পুস্তকের অংশ বিশেষ উদ্ধত করিয়া 
অভ্যাস করাই শিক্ষার পরাকা্ঠ। ছিল। এই সামান্ত ইংরাতী শিক্ষারেও তিনি 
ধিক সময় দিতে পারেন নাই। ১৮*২ সনে তিনি বিষয়কর্থে প্রবৃত্ত হন। 
১৮*৪ সনে তিনি মুদ্রাধন্তরের সামান্ত কার্য প্রবৃতত হইয়া ক্রমে ১৮১৯ লনে 


৩০ আচার্য্য কেশবচন্্র ৷ 


আসিয়াটিক সোসাইটির কেরাণীর পদে নিযুক্ত হন । তিনি এমনি দক্ষতা 
সহকারে কার্ধানির্ববাহ করেন যে, শীঘ্বই সহকারী সম্পাদক এবং কাউক্সেলের * 
সভ্য হয়েন। 

এ মময়ে ইংরাজী লেখা পড়া অতি বিরল ছিল। অসাধারণ অধ্যবসায়- 
বশতঃ শীঘ্রই রামকমল সেন ইংরাজী ভাষায় বুযুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাহার 
বিদ্য। ও চরিত্র উভয়ই প্রধান প্রধান ইংরেজগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। 
তিনি অতি শীঘ্ব কলিকাতা মিণ্টের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইলেন। এই পদে 
তিনি আপনার ঈদৃশ কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, সে পদ হইতে 
তিনি বাঙ্গাল বাঙ্ষের দেওয়ানী পদে উন্নমিত হইলেন। রামকমল সেন উচ্চ" 
পদে আয়োহণ করিয়! চুপ করিয়। থাকিবার লোক ছিলেন না। তিনি দেশের 
উন্নতিকল্পে আপনার অবদর কাল বায়িত করিতেন। কিসে দেশীয় লোকেরা 
ইংরাজি বাঙ্গল! সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হইতে পারেন, এজন্য তিনি অতীব যত্বশীল 
ছিলেন। ইংরাজী ১৮১৭ সনে ২০ জানুয়ারী হিন্দুকলেজ, ইং ১৮১৮ সনে 
কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি এবং ১৮২৩ সনে শিক্ষাবিভাগের সাধারণ সভ। 

স্থাপিত হয়। রামকমল সেন হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে উহার 

কার্ধানির্বাহক সভার সভ্য ছিলেন । স্কুলবুক সোসাইটির কমিটার তিনি এক 
জন নিশ্েষ্ট সভ্য ছিলেন না, পুস্তকসংগ্রহ ও অনুবাদে তিনি সর্বদ| বিশেষ 
সাহায্য করিতেন। ইং ১৮৩৯ সন হইতে তিনি শিক্ষাবিভাগের কাউন্সিলের 
মভ্য ছিলেন। হিন্ুকলেজ সংস্থাপনের তিন বংসর পর তিনি ইংরাজী ও 
বাঙ্গলায় অভিধান প্রস্তুত করিয়৷ মুদ্রিত করিতে বাসনা করেন। ডর 
ফেরীর জোষ্ঠ পুত্র ফেলিক্ম কেরী সহকারে তিনি এই কার্যে গ্রবৃত্ত হন, 
কিন্তু একশত পত্র মুদ্রিত হইতে না হইতে (ইং ১৮২২ সনে) কেরীর মৃত্যু 
হয়, এবং মুদ্রাঙ্কন কার্য স্থগিত থাকে । এই সময়ে তিনি কলিকাতার মিণ্টের 
দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন। রামকমল সেন আরদ্ধ কাঁ্ধ্য অসম্পন্ন রাখিবার 
লোক নহেন। ইং ১৮৩৭ সনে পুনরায় উক্ত অভিধান মুদ্রিত করিতে 
প্রবৃত্ত হুইয়। সাতশত পৃষ্ঠায় উহ! সমাধা! করেন। এই অভিধান অতি 
সুবিস্তীর্ণ; ইহা! তাহার পরিশ্রম, উৎসাহ এবং বিদ্যার অক্ষয়কীত্তিবূপে 
বিদামান থাকিবে। | 


কূলবৃদ্ধ রামকমল সেন। ৩১ 


রামকমল সেন যে কেবল দেশীয়গণের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়েই আপনার 
* পরিশ্রম-ও-সময়বায় করিয়াছেন তাহা! নহে) তীাহাদিগের সকল প্রকারের 
উন্নতিবিষয়েই তিনি সমান উদ্যোগী ছিলেন। ডাক্াঁর কেরী কৃষিকার্ষ্যের ও 
উদ্যানস্থ ফল পুষ্পাদি উৎপাদনের সভা! (এগ্রিহল্টি কল্চরল্‌ সোসাইটি) 
স্কাপন করেন, রামকমল তাহার সম্পাদক ও অর্থসংগ্রাহক ছিলেন। তিনি 
শি ্্ট চারিটিবেল সোসাইটার” এক জন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। কলিকাতার 
লোকদিগের মধ্যে যখন এ সম্বন্ধে মতভেদ সমুপস্থিত হয় তথন রামকমল সেন 
সকলকে এ সম্বন্ধে একমত করিতে গ্রকান্তে যু করেন। ইনি এই সভার 
এক জন সভ্য ছিলেন। পরিশেষে ১৮৩৪ সনে ইহার “ভাইসগ্সেসিডেণ্ট হন। 
১৮৩৫ সনে ডাক্তর মার্টিন কলিকাতায় দেশীয় নিবসতির মধাস্থজে 'ফিবার 
হাসপাতাল সংস্থাপনের জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট পত্র লেখেন। গবর্ণমেন্ট 
এই বিষয়ের বিষেচনায় প্রবৃত্ত হইলে রামকমল সেন আপনার মন্তব্য লিখিয়! 
পাঠান। এই মন্তব্যে কলিকাতার স্বাস্থ্রক্ষাব্ষয়ে তিনি যে সকল কথা 
লিখেন তাহাতে তিনি এ সকল বিষয়ে কেমন ভাবিতেন, তাহা নুম্প্& দেখা 
যায়। তিনি হিন্দুধর্শের পক্ষপাতী হইয়াও গঙ্গার ঘাটে লোকদিগকে অন্তর্জলার্থ 
লইয়া যাইবার বিশেষ প্রতিবাদ করিয়াছেন। এতৎসন্বন্ধে বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট 
যে সভা নিয়োগ করেন, রামকমল সেন উহ্থার সভা ছিলেন। সে সময়ে 
কলিকাতায় গোলপাতার ঘরে অগ্নি লাগিয়া গ্রায়শঃ অগ্নিকাণ্ড হইত। এই 
অগ্নিকাগুনিবারণ জন্য মিউনিসিপালিটী বলপুর্ধক গরিব দুঃখী গ্রজাদিগের 
দ্বারা খোলার ঘর কাদার বেড়া করাইয়া! লইবার জন্ত উদ্যোগী হন, এবং 
এততসন্বন্ধে তাহার! তাহার অভিমত চান। এই সময়ে তিনি যাঁছা বলেন, 
তাহাতে তিনি যে গরীব ছুঃখীদিগের অবস্থা বিশেষরূপে জানিতেন তাহ! 
বিলক্ষণ গ্রকাশ পায়। বস্তৃতঃ ধনী দরিদ্র শিক্ষিত সকলের কল্যাণের জন্তু 
তিনি আপনাকে উৎসর্ণ করিয়াছিলেন। 

রামকমল সেনের ধর্্ননিষ্ঠা সকলের নিকট প্রসিদ্ধ আছে। তিনি ধর্ধবসন্বন্ধে 
অনেক প্রকারে কুসংস্কারবর্জিত ছিলেন,তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি এক 
সময়ে এক জন গোস্বামীর সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন,তাহাতে এই 
গ্রকাশ পায় যে, গোস্বামীর সন্তান গে।স্বামী এরূপ তিনি বিশ্বাদ করিতেন না! । 


৩২ আচার্য্য কেশবচন্ত্র। 


ধর্ম, লান্র্ত| ও স্বানুতৃতি বাতীত গোস্বামীর গোস্ামিত্ব রক্ষ। পা না, ইহাই 
তিনি মানিতেন। একখানি গ্রাচীন হস্তলিপিগ্রন্থে আমরা তাহার দৈনিক * 
্রার্থন গাঠ করিয়াছি, তাহাতে যে তিনি নিত্য ভগবানের নিকটে আপনার 
বায়ের কথ! জানাইয় গ্রার্থনা করিতেন, তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। 
ঃখের বিষয় এই, সেই হস্তলিপিখানি হারাইয়া গিয়াছে, যদি থাকিত আম] 
বাসার গ্রার্থনা তৃলিয়া দিল সকলে তাহা পাঠ করিয়! অতীব আশ্চর্য হইতেন। 
একটা প্রার্থনায় তিনি এইরনূগ ভাব গ্রকাশ করিয়াছেন, পুত্র গোত্র ধন খর 
কিছুই দিতে তৃমি ত্রুটি কর নাই, এখন এই কর যে আমি এ সকলেতে আবদ্ধ 
ন! থাকিয়। তোমার পাদপন্নে মগ্ন হই। রামকমল মেন স্বোপার্জিত অতুল 
বর্ষের ভিতরে ও বৈরা'গারক্ষাবিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। দিনাস্তে গ্রতিদিন 
তিনি শ্বহস্তে সিদ্ধগক হবিষান়্ রন্ধন করিয়া ভোজন করিতেন। অনেক 
সময়ে পেয়ারা ভাতে দিয়া তাহাই আহারের উপকরণ হইত। এ দিকে অন্ত 
লোককে উতরৃষ্ট ভোজ্য সামগ্রী মাহার করাইতে তিনি উদামীন ছিলেন না) 
গ্রতিবংসয় সহস্রাধিক বৈদাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে সুভোজ্য সামগ্রী ভোজন 
করাইতেন। আপন মন্তানসন্তরতিবর্ণ যাহাতে ধর্দেতে পরিবর্ধিত হয়, তজ্জন্ণ 
তিনি সর্ধদা যন্বশীল ছিলেন। তিনি শ্বডাবজ্ঞ লোক ছিল্লেন, পুত্র পৌর 
সম্বন্ধে যাহাকে যাহা বলিয়াছেন, কার্ধ্যে তাহাই পরিণত হইয়াছে। ইনি ইং 
১৭৮৩ নেয় ১৫ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন) ১৮৪৪ সনের ২রা আগষ্ট পরলোক 
গমন করেন। এ সময়ে কেশবচন্ত্রের বয়ন যষঠবৎসরমান্। 


বাল্যকাল। 


মহানুভাব রামকমল সেনের চারি পু্র ; হরিমোহন, প্যারীমোহন, বংশীধর, 
মুরলীধর। দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন সেনের তিন পুল্র, চারি কন্ঠা। পুক্রগণের 
মাম নবীনচন্ত্র, কেশবচন্ত্র ও কৃষ্ণবিহারী। প্যারীমোহন সেন টাকশালের 
দেওয়ান ছিলেন। ইনি দেখিতে অতি স্বৃশ্রী এবং অতান্ত দয়ালুম্বতাব। 
রামকল সেন দেশহিতকর কার্যে সর্বদা রত থাকিতেন, অথচ নাম প্রসিদ্ধ 
হয় এ সম্বন্ধে সন্কুচিত ছিলেন, সংস্কৃভাধ্াপক উইলমন গ্রভৃতি ইহা 
মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। প্যারীমোহন এই পিতৃগুণ পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত 
হটয়াছিলেন। তিনি অকাতরে দান করিতেন, অথচ যাহাতে সেই সমুদয় 
দানের ব্যাপার গুপ্ত থাকে এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন। ছুঃখের বিষয়, তিনি 
অতি অন্লবয়সেই পরলোকগমন করেন। ইনি জোট্ঠ ভ্রাতার অতি বাধ্য 
ছিলেন। লোকে হরি পারী বলিয়। ছুই ভ্রাতার নাম একত্র উল্লেখ করিত। 
সৌন্রাপ্র ইহাদিগের কুলানুযায়ী ধর্মা। পিতামহ রামকমল সেনের মৃত্যুর পর 
জোট ভ্রাতা হরিমোহন সেন তাৎকালীন ব্যবহারাহ্ুসারে পরিবারের সমস্ত 
ভারগ্রহণ করেন, তাহারই কর্তৃত্বাধীনে গৃহের সমুদায় কার্যযনির্বাহ হইত। 
"কনিষ্ঠ প্যারীমোহন ধনোপার্জনশীল হইলেও সর্ধ বিষয়ে তিনি জোঠের 
অনুগত ছিলেন। তিনি জোষ্টের কি প্রকার অস্গত ছিলেন, তাহার দৃষ্াস্ত 
স্বরূপ একটা'ঘটন| এখানে উল্লেখ কর! যাইতে পারে। এক সময়ে পারীমোহন 
মতিরিক মূলো. আতক্রয় করেন। ইনি কোন বস্ত নিজের জঙ্ঠ ক্রয় করিতেন 
না, অপরকে বিতরণকরা ইহার স্বভাব ছিল। এই স্বভাবের অনুবর্তন 
করিয়া তিনি এঁ গুলি বিতরণ করেন। বিতরণার্থ বহ মূল্যে আত্ম ক্রয় করাতে 
স্বোষঠ ভ্রাতা কথধ্িং অমন্তুট হন। যে কার্যে জ্োষ্ের অসন্তোষ কনিষ্ 
তাহার. অনুষ্ঠানে প্রস্তত ছিলেন না। সেই হইতে তিনি বিতরণার্থ আর আস্ত 
রয় করিতেন না, এবং ৰিতরণরন্ধের সঙ্গে সঙ্গে সন্তষ্ট চিত্তে শ্বয়ং আমের 
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আগ্বাদগ্রহণও পরিত্যাগ করেন। পিত! রামকমল সেনের স্বর্গারোছণের পাচ 
বংমরের পর প্যারীমোহন পরলোকগ্রাপ্ত হন। এই সময় কেশবচন্দ্রের বয়স , 
একাদশ বংসরমাত্ত। প্যাবীমোহনের মৃত্যুতে পার্খস্থ চতুর্দিকের লোক পিতৃ 
ছানের স্তায় হইয়াছিল, এবং তাহাদ্দিগের আর্তনাদ তীয় বিচ্ছেদশোককে তাহার 
আত্মাযগণের নিকটে দ্বিগুণতর করিয় তুলিয়াছিল। 

কেশবচন্ত্রের মাতামহের নাম গৌরহগি দাস। ইহীরও নিবাস গৌরীভাক় 
ছিল। ইনি আযুর্বেদশান্ত্ে পারদর্শী চিকিৎসক ছিলেন। শক্তিমন্ত্রোৌপাসক 
হইলেও ইহার বাবহার অতি শুদ্ধসত্ব ছিল, কখন মদ্যাদিম্পর্শ করিতেন ন|। 
ইনি সন্ত্রীক তীর্থপর্য)টন করিয়াছিলেন, এবং একাস্ত ধর্মুনিষ্ঠ ছিলেন। মাত! 
সারদ। ইহার তৃতীয়া কন্তা। গৌরহরির জেষ্ঠ পুত্র অভয়াটরণ দাস ত্রিশ বৎসর 
বসে পরলোকগতহ হন। অন্তিমকাল উপস্থিত জানিয়া হান কাশীতে গমন 
করেন এবং কথিত আছে, তথায় ফোগাবস্থায় ইহার তনুত্যাগ হয়। 

৫ই অগ্রহায়ণ শুরু পক্ষীয় গ্বিতীয়। তিথিতে সোমবার প্রাতে ৭ ঘটিকার 
সময় কলুটোলাস্থ ভবনে কেশবচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন। তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার কয়েক 
দিন পূর্বে তাহার জোট ভ্রাতা নবীন চন্দ্র সেন রোগে শয্যাগত হন, এজন্ত 
হুতিকাগারাদির কিছুই আয়োজন হয় নাই। হৃতিকাগারসম্বন্ধে হিন্দু গরিবারের 
যাদৃশ কুসংস্কার, তাহাতে পূর্বে কোন আয়োজন ন। থাকাতে গৃহের নিম্নতলে 
যে স্থান সর্বাপেক্ষা হীন সেখানেই তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। এই গৃহকুটারে 
বায়ু বা আলোক প্রবেশের কোন উপায় ছিল না। গৃহে অগ্নি সংরক্ষিত করিতে 
গিয়া যে ধূম উখ্িত হইত, বিনির্গীত হইবার বিশিষ্ট পথ না থাকাতে তাহা প্রা? 
গৃহমধ্যেই অবরুদ্ধ থাকিত। এতদবস্থাক্স শিশু কেশবের কেবল যে যন্ত্রণা হইয়াছিল 
তাহ! নহে, পরন্ত উদর স্ফীত হইয়া তিনি মৃতগ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুখের 
বিষয় যে, তাঁহাকে এই গৃহে দীর্ঘকাল থাকিতে হয় নাই; নিয়মিত সময়ের 
পূর্বেই তিনি প্রশস্ত গৃহে নীত হন। 

এদেশে নামকরণ ও অন্নপ্রাশন একই সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। 
জ্োষ্ঠতাত হরিমোহন সেন বৃন্াবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভ্বাতু্পুত্রের রূপ- 
দর্শনে মুগ্ধ হন এবং মহাঘট। করিয়! তাহার অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান করেন। 
কেশবের পিতামহ কেশবকে জন্ম বধি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। অক্নপ্রাশনঝালে_ 
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তীহার জন্ত যে স্ববর্ণবলয় নির্মিত হয় তাহা কিঞিঃত হালকা! হওয়াতে তিনি 
“ ছুড়িয়া কেয়। দেন। বৃদ্ধের এইবপ ভাবদর্শনে তখনই ছয়ভরির উংক 
মোগার বালা গড়াইয়] তাহার নিকটে উপস্থিত কর! হয়। কেশবচন্ত্র পৃথিবীয় 
নিকটে কেশবচন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ হই পড়িয়।ছেন, এ নাম তাহার জোষ্ঠহাত 
হরিমোহনসেনপ্রদন্ত। তাহার পিতামহ প্রদত্ত নাম শীকৃষ্জ, বাঁশিনাম জয়কচ। 
বালাকালে বাসুদেব নামে এক জন চাকরের কোলে তিনি সর্ষদা থাকিতেম 
এক্গন্য তাহার পিতামহ তীহাকে বেমো বলিয়! ডাকিতেন। কেশবের শিশু 
কাল হইতে দেহের এমন একটি পুণামাখা লাবণ্য ছিল যাহা দেখিয়া সকলেই 
মু হইত। খুল্লতাত গোবিনীচন্ত্র মেন এই লাবণ্যদর্শনেই তাহাকে গৌসাই 
ধলিয়! সম্বোধন করিতেন । 
কেশবচন্ত্র বাল/কালে আবদারগ্রিয় ছিলেন। যে আবদার ধরিতেন, তাহা 
ছাড়িতেন না। এক দিন তিনি আবদার ধরিলেন, আমি চারিটা মন্দেশ 
খাইব। মাতা সারদা বিরক্ত হইয়া সন্তানকে চপেটঘাত বর়েন। কেশব 
টারিটি সন্দেশ খাইতে চাহিয়াছে বলিয়া পুন্ধব তাহাকে মারিয়াছেন, 
এই কথা শুনিয়া পিতামহ অত্যন্ত ক্ষু হন, এবং তজ্জন্ত পুন্রবধূকে 
যথেষ্ট ৬ৎসন! করিয়া একেবারে চারি ঝুড়ি সন্দেশ আনিয়া কেশবের 
সন্ুখে ধরিয়া দেন। কেশবচন্ত্র যাহা ধরিতেন তাহ! ছাড়িতেন না, ইটি 
বাল/কালে আব্দার নামে অভিহিত হইয়াছে, এরূপ আবদার অনেক 
শিগুরই থাকে, কিন্তু কেশবচন্্রের ঈদৃশ আব্দার চিরভ্ীবনই ছিল। 
এক দিতে কেশবচন্দ্রের যেমন আব্দার ছিল, অন্ত দিকে তেমনই চরিত্রের 
দ্ধত্তা শৈশবকাল হইতে তাহার জীবনের ভূষণ হইয়াছিল। তিনি সর্বদা 
একগাছি বেত হাতে করিয়। বেড়াইতেন, কিন্তু কথন কোন বালকের সহিত 
বিয়োধ বিসংবাদ করিতেন না। কাহারও সহিত অসন্তাবের কারণ উপস্থিত 
ইইলে, তিনি সাক্ষাৎসন্বন্ধে বিরোধে প্রবৃত্ত হতেন না, অথচ তাহার 
সহিত এমনই ব্যবধান রক করিতেন যে, গরিশেষে তাহাকে দোযস্বীকার 
করিয়া! তাহার সহিত মিলনের প্রার্থী হইতে হুইত। বালাকাল হইতে 
স্তাহার স্বভাবমধ্যে অব্যগ্রভাব ছিল বলিয়া তিনি দীর্ঘকাল গ্রতীক্ষা করিয়া 
_ থাকিতে পারিতেন, স্থৃতরাং অসত্াববশতঃ কাহারও সহিত ব্াবধানরক্ষা 
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করিতে হইলে যত দিন না সে ব্যক্তি আসিয়া খিলনপ্রার্ী হইত, তত দিন 
স্থির থাকিতেন,কখন আপনি মিলনের ব্যগ্রতায় যেমন তেমন করিয়! মিলাইয়া 
লইতেন না। তাহার চরিত্রের এই বিশেষ ভাব এই দেখাইয়! দেয় যে, যে 
কারণে অসভাৰ উপস্থিত হইত, সে কারণের অপনয়ন হইয়াছে কি না ততপ্রতি 
তাহার প্রথম হইতে দৃষ্টি ছিল, কারণসত্বে অসপ্ভাব অপনীত হইতে পারে, ইহ 
কখন তিনি মনে করিতেন না । এই অবাগ্রতাব ছাড়া তাহার আর একটি 
শ্রই বিশেষ ভাব ছিল যে তিনি কাহারও নিকটে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কিছু চাঁহিতেন 
না, এই শ্বভাব তাহাতে পরজীবনেও লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি নিতান্ত 
অভাবগ্রস্ত হইলেও দাস দাসীগণকে কোন আজ্ঞা করিতেন না। এজন্ত সময়ে 
সময়ে তাহাকে ক্লেশও সহ করিতে হইত। 

কেশবচন্ত্র বাল্যকাল হইতে ধর্মপ্রিয় ছিলেন। তাহার শ্বভাবজ্ঞ পিতামহ 
এই ভাব দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, "এই ছেলে আমার নাম রক্ষা করিবে ।” 
তিনি যখন নিতান্ত শিশু তথন তাহার পিতামহ তাঁহাকে অন্থান্ত শিশ্গণ সহ 
হরিনাম অর্পণ করেন। অন্যান্য সকলে সে নাম ভুলিয়া যান, কিন্তু কেশব. 
চন্দ্র সেনাম কখন ভোলেন নাই। ইনি বাল্যকাল হইতে গুদ্ধসত্ব জীবন 
নির্বাহ করিয়াছেন। ইনি ম্নানান্তে পবিত্র পট্টবন্ত্র পরিধান করিয়া হরিনামের 
ছাপে সর্বাঙ্গ ভূষিত করিতেন। বাল্যকালে সকল বালকই সঙ্গীদের সঙ্গ ভাল 
বাসে, ইনিও বালকের দলে থাকিতে ভাল বাদিতেন, ইহাতে আর কি একটা 
বিশেষত্ব প্রকাশ পাইত যদি বাল্যকাল হইতে সঙ্গী বালকদিগকে তিনি পরি- 
চালিত না করিতেন, এবং সঙ্গী বালকগণও তাহা কর্তৃক পরিচালিত হইতে 
উৎসুক না হইত। এটিকে তাহার ভবিষ্যজ্জীবনের পূর্বাভাস বলা যাইতে 
পারে। কেশবচন্রের বাল্যকাঁলের সঙ্গী ভাই প্রতাপচন্ত্র মজুমদার বাল্যকালের 
বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহ! সকলেরই পাঠ্য । যে কেহ তাহার বাল্যভাধ 
বাল্যস্বভাব লিখিতে অভিলাধী হইবেন, ভাই প্রতাপচন্ত্রের লেখ! তাহার প্রধান 
অবলম্বন হইবে। 

কেশবচন্ত্র বালকগণের ক্রীড়া কৌতুকের দর্শক ছিলেন, সামানা ক্রীড়া 
ভাহাদিগের সঙ্গে বড় যৌগ দিতেন না। পুরাতন ক্রীড়া দেখিতে আমোদ 
ইয়। কিন্তু যাহার ক্রীড়া উদ্ভাবন করিবার আগলাধ থাকে, তাহার সেই 
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ক্রীড়া যোগ দেওয়া দুঃসহ ব্যাপার হইয়া পড়ে। এই জন্য কেশব বালক" 
গণের পুরাতন খেলা মীড়াইয়া! ঈাড়াইয়া দেখিতেন, কিন্তু তাহাতে যোগ 
দ্বিতেন না। ধদদি কখন খেলাইবার অভিলাষ হইত, নৃততন খেলা উদ্ভাবন 
ফপ্সিতেন, এবং সেই খেলায় অধিনায়ক হইয়া অন্ত সকলকে চালাইতেন। 
তিনি বালকদিগের খেল! দেখিতেন, সময়ে সময়ে আপনি অধিনারক হইয়1 
মৃতন ভ্রোড়। প্রবর্তিত করিতেন। এসম্বন্ধে ভাই প্রতাগচন্ত্র লিখিয়াছেন, “্যঙ্গ 
তিনি কখন আমাদিগের সঙ্গে খেল! করিতে সম্মত হইতেন, তাক হইলে তিনি 
ফোন নৃতন খেলা অথবা যে খেলা কাহারও জানা নাই, সেই খেলা উত্তাবন 
করিতেন, এবং উহ্থার প্রধান অংশ আপনার জন্ রাখিতেন। কথন কখন 
তিনি একটি ওঁষধালয় খুলিতেন, আপনি তাহার ডাক্তার হইতেন, এবং 
আমাদিগের কাহাকেও কাহাকেও তাহার অধীনস্থ উপস্থাত্ত। (50011)5081169) 
এবং কাহাকেও কাহাকেও রোগী করিতেন। কখন কখন তিনি পো্টাফিস 
খুলিকেন, আমাদিগকে ডাকহরকরার কাজ দিতেন, এবং তিনি আপনি 
পোষ্টমাষ্টার জেনেরল হইয়া নাকে এক যোড়! সবুজ রঙ্গের চম্মা পরিয়! জাষাপ 
প্নকমে আফিসে বসিতেন। আমাদের মনে আছে, এফ সময়ে তিনি আমাদিগকে 
এক দল ইংরাজী বাজাদার করিয়াছিলেন। আমরা সকলে পায়ে পরণের 
ধুতি জড়াইয়। পাজামা করিলাম, এবং আমাদিগের কোন রকমের বাদা ষ্ত 
ছিল না বলিয়। আমাদের তর্নী এবং বৃদ্ধা্ুলি খুব ফাক করিয়া মধ্যে ঘে 
একটি গর্ত হইল তাহার উপর মুখ লাঁগাইয়! ফুৎকার দিয়া অন্রাগভরে বাঁজন 
বাজাইতে লাগিলাম। আর সকলে যাহা করে কেশব তাহা করিয়া! সাস্তোষলাভ 
"ফরিতেন না । তিনি কোথা হইতে একটি পুরাতন ঢোল আনিলেন, এবং 
তাহা একটি ছোট বালকের পিঠে রাঁখিয়! জোরে বাজাইতে বাজাইতে দলের 
'আগে আগে চলিলেন।” তিনি যাত্রা করিতে ভালবাসিতেন। যাত্রার মধো 
ভিনি রামধাত্রার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। এই রামযাজ্রা সময়ে সময়ে 
তিনি ক্রীড়ার সঙ্গিগণকে লইর] করিতেন। | 
তিনি এইরূপে সকলের সঙ্গে খেল! করিতেন, অথচ কোন বাঁলক্ষের সঙ্গে 
বন্ধুত্বে আপনাকে বদ্ধ করেন নাই, এটি অস্বাভাবিক ভাব বলিয়া সহজে মনে 
হয়| কেশবচজ্তরের পদ্লিপক্কাবস্থাক় ভাব ও আচরখ যাহারা পাঠ করিয়াছেন, 
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তাহারা তদবলগ্ধনে বাল্যব্যবহারের মন অনেকটা উদ্ঘাটন করিতে পার়েন। 
এক জনের মুখ হইতে একটা কথা শুনিয়! তিনি তাহাকে বন্ধু বলিয়! গ্রহণ 
করিয়াছেন, আবার নিয়ত সঙ্্রে বাস করিলেও তাহাকে বন্ধু বলিয়া বরণ করেন 
নাই, এ শ্বভাব তাহার বন্ধুগণ পরসময়ে তাহাতে গ্রত্াক্ষ করিয়াছেন। 
তাহার এই বিচিত্র শ্বভাব এই দেখাইয়া দেয় যে, তাহার সঙ্গিগণের মনের 
ভাব বুঝিবার উপযোগী একটা স্বাভাবিক শক্তি প্রথম হইতে তাহাতে নিহিত 
ছিল। কেবল বাহা আচরণ বা কথায় কেহ তাহার হদয়াকর্ষণ করিতে 
সমর্থ হঈত না। যে বাক্কিতে তিনি যথার্থ সরলভাব গ্রতাক্ষ করিতেন, 
তৎগ্রুতি তিনি প্রথম হইতেই অনুরক্ত হইতেন। তবে তাহার অনুরাগ নিগৃঢ় 
ছিল বলিয়। সে ব্যক্তি তাহা গ্রথমে বুঝিতে পারিত ন1, এবং তিনিও তাহ! 
বুঝিতে দিতেন না। যে স্থলে সরল ভাবের প্রতি তাহার সংশয় জন্মিত, 
সেখানে তিনি একেবারে তগ্রতি বিরাগপ্রদর্শন করিতেন না, কালে 
পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, সে ব্যক্তির ভাল ভাব স্থায়ী হয় কি না। যখনই 
দেখিতেন ভাব স্থারী হইয়াছে, বন্ধুত্ব তাহাকে বরণ করিতে কিছুমাত্র কুন্টিত 
হুইতেন না। তবে বন্ধুগণের প্রতি তাহার এমনই একটি সমান ব্যবহার প্রথম 
হইতে ছিল যে, কেহ তাহাকে একের প্রতি সমধিক অনুরক্ত বুঝিতে পারিতেন 
না, ইহাতে এই ফল দীড়াইত যে, নিগুঢ় আকর্ষণ থাকিলেও তাহার ভালবাসা 
সকলেরই নিকট সমান অলক্ষিত থাকিত। 

বালাকাল হইতে কেশবচন্দ্রের চরিত্র বিশুদ্ধ ছিল বলিয়া কোন অমচ্চরিত্র 
বালক তাহার সংসর্গে স্থান পাইত না। যদি কোন অসচ্চরিত্র বালক তীহার 
সঙ্গলাভে অভিলাষী হইত, তাহাকে সচ্চরিত্রতার আবরণে আপনাকে আবৃত 
করিতে হইত। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, প্রথম বয়স হইতে কেশবচন্ের 
স্বভাব বুঝিবার একটি শ্বাভাবিক সামর্থা ছিল, কোন অসঙ্চরিত্র বালক 
সচ্চরিত্রতার আবরণে আবৃত হইয়াও তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারিত না। 
তবে তিনি এই সকল বালককে সংসর্গ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন না, এমন 
কি কোন কোন কার্ধ্েও তাহাদিগকে নিয়োগ করিতেন, অথচ আপনি: 
তাহাদিগের সঙ্গ হইতে নির্লিধ থাকিতেন। মানুষ সহজে গ্রলোভনে 
প্রলুন্ধ তয়, এটি যেন বালক কেশব প্রথম হইতেই জানিতেন। তিনি 
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কোন বালকের চরিত্র পরীক্ষা না করিয়া তাহাকে সৎ বলিয়! গ্রহণ করিতেন 
না। তাহার বন্ধুগণ তাহার পরজীবনে এ ভাব তাহাতে দেখিয়াছেন, 
এবং তিনিও ইহা গোপন রাখিতেন না। এমন অনেক সময়ে ঘটিয়াছে, 
যখন তাহার বন্ধুগণ কোন এক ব্ক্তিকে অতিরিক্ত প্রশংসা করিতেন, 
তখন তিনি বলিতেন, তোমরাই আবার এই ব্যক্তিকে সময়ে নিন! 
করিবে। কালে ফলতঃ তাহাই ঘটিত। এখানে এ কথ! বলিয়া রাখ! উচিত 
যে, তিনি যেমন মন্তুষামাত্রের দুর্বলতায় বিশ্বাস করিতেন, তেমনি আপনার 
গুণের দিকে ন1 দেখিয়া নিয়ত ছুর্বলতার দিকে তীক্ষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়। 
রাখিতেন। তাহার গভীর পাপবোধ এই স্বাভাবিক ভাব হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছিল। 


অধ্যয়নকাল। 





কেশবচন্ত্রের এক দিকে যেষন চরিত্রের শুদ্ধতা ছিল, অপর দিকে তেমনি 
বুদ্ধিও নিতান্ত তীঙ্ক ছিল। অন্তান্ত বালকের স্ায় প্রথমতঃ তিনি গুরুমহাশয়ের 
পাঠশালায় বাঙ্গালার বর্ণপরিচয়াদি শিক্ষা করেন। ১৮৪৫ সনে সাত বৎসর 
বয়সে তিনি হিন্দু কালেজে ভণ্তি হম। এখানে তিনি গ্রতি বৎসর পরীক্ষোত্বীর্দ 
হইয়া পারিতোধিক প্রাপ্ধ হইতেন। কালেজে ইংরাদী ও গণিত এহ ছুই 
বিষয়ে পারিতোধিক প্রদত্ত হইত, ইনি উভয় বিষয়েই সমানে পুরস্কৃত হইতেন। 
১৮৫* সনে যখন 'জুনিয়ার শ্রেণীতে পাঠ করেন, তখন যে পারিতোধিক 
গান তাহাতে এত বড় বড় গাণতগ্রন্থ ছিল যে দ্বাদশব্ীয় বালক কেশব 
তাহা বহনে অসমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঘটনায় তাহার শিক্ষক ষ্রজিয়ন 
সাহেব সর্বদা তাহাকে কৌতুক করিয়া বলিতেন, *বৃহৎপুস্তকবাহী ক্ষুদ্র 
বালক।” কেশবচন্ত্রের স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল বলিয়া তিনি কোন কালে 
পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করেন নাই। স্বাভাবিক গ্রতিভাশালী ব্যক্তিমাত্র 
অতীব পরিশ্রমী হইয়া! থাকেন, ইহা তিনি বালাজীবন হইতেই প্রদর্শন 
করিয়াছেন। অধায়নকালে তিনি অতি নিপুণ পরিশ্রমসহকারে পাঠাভ্যাস 
করিতেন; কোন কোন সময়ে কাহাকেও না বলিয়া! একাকা নির্জনে গিয়া 
পড়িতেন। এক দিন তাহাকে অস্েষণ করিয়া! দাস দাসীগণ কোথাও়ায় না, 
পরিশেষে গৃহের সর্কোচ্চতলে একখানি গ্রন্থ বক্ষে রাখিয়া ঘুমাইতেছেন এই 
অবস্থায় তাছাকে পাওয়া ষায়। 

কেশবচন্ত্র দেনের অদ্াধারণ বুদ্ধির প্রভাব এই নময়ে অন্ত একটী 
সামান্ত ঘটনায় অনেকের নিকট প্রকাশ পার। হিন্দু কালেজ থিয়েটারে 
বালকগণের কৌতুছলাথ গিলবার্ট নামে একজন ফিরিনী ম্যাজিক ল্যান্টারণ 
এবং খন্্রজালিকক্রিয়া প্রদর্শন করিতেন। বালক কেশব এক বার কি 
ছইবার এই ক্রীড়া দেখিতে গিয়া তাহ! আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। ত্রীড়া দর্শনের 
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এক সপ্তাহের পর তিনি বিজ্ঞাপন দেন, কলুটোলার গৃছে ম্যাজিক ল্যান্টারণ 
এবং ধন্রজালিক ক্রিয়! প্রদর্শিত হইবে। এক আনার টিকিট ক্রুয় করিয়া 
নেক বালক এই ক্রীড়া দেখিতে আসেন । কেশবচন্ত্র একটি পুরাতন ম্যাজিক 
্যান্টারণ সংগ্রহ এবং নিজ হস্তে ছবি সকল প্রস্তুত করিয়া প্রদর্শন করেন। 
ইহাতে তাহার বৃদ্ধিমত্ত! বিলক্ষণ প্রকাশ পাঁইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তদ 
পেক্ষা এন্রজালিক ব্যাপারে তাঁহার অসাধারণ মনীষা ব্যক্ত হয়, এবং তাহাতে 
সকলে অতীব আশ্চর্য্যান্থিত হন। তিনি মোমবাঁতী কাটিয়া তাহার ভিতর 
হইতে লাল রুমাল বাহির করেন, কাঁচের গ্ল্যাসে রক্কবর্ণ জল রাখিয়। শাহ! 
ছড়াইয়া সকলের উপর পুষ্পবর্ষণ করেন, বন্দুকের ভিতরে সোণার ঘড়ী পুরিয়া 
বন্দুক ছোড়েন, সকলে সেই সোণার ঘড়ী সুখস্থ একটি মোমের পুতুলের গলায় 
ঝুলিতেছে দেখিতে পান। তিনি এইরূপ আরও অনেক প্রকার অর্তুত ক্রিয়া 
দর্শকবৃন্দকে দেখাইয়া কৌতৃহলাক্রান্ত করেন। 

১৮৫২ সনে যখন তিনি হিন্দুকাপেজের স্কুল বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ 
করেন, সেই সময়ে হিন্দুকালেজের সভা ও সাহাঁয়াকারিগণের মধ্যে বিরোধ 
উপস্থিত হয়। এই বিরোধে মেট্রোপলিটান কালেজের উৎপত্তি। ওয়েলিঙ্টন 
স্বোয়ারের প্রসিদ্ধ দত্তপরিবার এই কালেজসংস্থাপনের প্রধান উদ্যোগী। 
এদেশে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসাগ্রবর্তনে ধাহার নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে, সেই 
খ্যাতনামা রাঁজেন্্র দত্ত এই কালেজ সংস্থাপনে যথোচিত পরিশ্রম ও অর্থবার় 
এবং দ্বারে দ্বারে গিয় অ্থসংগ্রহ ছাত্রসংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিদ্বত্বম কাণ্ডেন 
রিচার্ডদন্‌ (08068) 01008510509) কাধেন পামার (0806910 81170) 
গ্রভৃতি এখানে শিক্ষকতাকার্ধ্ে নিযুক্ত হন। বাহার এই কালে স্থাপন 
করেন, তাহাদিগের অনুরোধে জোষ্ঠতাত হরিমোহন সেন কেশবচন্ত্রকে ১৮৫৩ 
মনে মিট্রোপলিটান কালেজে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করেন। এখানে তাহাকে 
সর্বোচ্চ শ্রেণীতে ভূক্ত করিয়া লওয়! হয় এবং এখানে তিনি সেকৃস্পিয়ার 
মিল্টন গ্রভৃতি অধায়ন করেন। এ সকল যদিও তাহার তিন বৎসর পরের 
পাঠ পুস্তক, তথাপি এ সকল অধায়নে তাহার কোন ক্লেশ হয় নাই, কিন্ত 
ইছার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতম গণিত যে অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহাতেই তাহার 
গণিতের প্রতি বীতরাগত! সমুপন্থিত হইয়াছিল। দতৃপর্িবারের অর্থকচ্ছ, 
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উপস্থিত ছওাতে তীহাদের অন্ুর়াগ তিরোহিত হইল, এবং তাহার সঙজে সঙ্গে 
মৈটোপলিটান কলেজ উঠিয়া গেল, ন্থৃতরাং ১৮৫৪ সনে তিনি পুনরার, 
হি কালেজে চাও হইলেন, কিন্তু গণিতশান্ত্রের প্রতি তাহার অন্তুরাগ: 
আর গ্রত্যাবৃত্ত হইল ন1। তিনি গণিতণাস্ত্রের অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিতে বামন। 
গ্রফাণ করেন, কিন্ত তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিছুতেই তাহাতে সম্মত্ত হন ন|। 
ধদিও তিনি অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া! গণিতশান্ত্াধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, হৃদয় 
তাহাতে সংলগ্ন না হওয়াতে তত ফলপ্রাপ্ত হন নাই। এই গণিতের প্রতি 
বীপ্তরনাগ পরিশেষে কালেছের নিয়মিত পাঠ হইতে তাহাকে বিরত হইতে বাধ্য 
রে *। এইরূপে নিয়মিত পাঠত্যাগ তাহার পক্ষে ভাল হইয়াছিল কি মন 
হইয়াছিল, পরবর্তী সময়ের প্রতি লক্ষ্য কবিয। সিদ্ধান্ত কর! কিছু কঠিন কথ। 
নছে। সে সময়ে ইহাতে তাহার এবং আত্মীয়বর্ণের সমূহ মনঃক্লেণ উপস্থিত 
হইয়াছিল সন্দেহ নাই। এ ক্লেশ আত্মীয়বর্গ শীত্ব তুলিয়া গেলেন, কিন্ত 
কেশবচন্ত্রের বৈধাগা প্রবণচিত্ত এতদ্বারা সবিশেষ উদ্দীপ্ত হইয়া, সংসারের পথ 
হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নূতন পথ অবলম্বন করিল, এবং তাহার ভবিষ্যজ্জীবনেকর 
উপযোগী শিক্ষার দিকে তাহার মন ধাবিত হইল। কেজ্জানে, নিয়মিত পাঠ 
প্রস্তিরদ্ধ না হইলে এ পথে গমন সহজ হইত কি না? সকলেরই জীবনে যখন 
পরীক্ষা বিপদ্‌ ক্লেশ ভ্রমন্রান্তি অপরাধ আইসে, তখন উহার! গুরুভারে হৃদয় 
নিপীড়িত করে, কিন্তু অল্প দিনের মধো লোকে সে সকল তুলিয়া যায়। 
ধন্টু সেই সমস্ত ব্যক্তি ধাহারা বিশ্বৃত ন। হইয়া, নিরাশ বা অবসর না হই 
উচ্চজীবনলাভার্থ এই সকলকে নিয়োগ করেন। কেশবচন্ত্র মানসিক ক্রেশ 
ধীরত। সহকারে বহন করিলেন, উহ তাহার অনিষ্টসাধন মা করিয়া! তাহার 
স্বাতাবিক গাস্তীর্ধ্য আরও বর্ধিত করিল, গভীর চিন্তা বিষয়ে মনোভিনিবেশে 
সহার হইল। তিনি গণিত্যাধায়ন পরিত্যাগ করিয়া! কালেজের অন্তান্ত পঠিতব/ 
বিষয় ছুই বৎসরকাল পাঠ করিয়! অধ্যয়ন পরিসমাপ্ত করেন। এ সময়ে পাঠে 
্থাধীন প্রববত্বি নিয়োজিত হওয়াতে তিনি আপনার রুচিসম্মত অধায়নের বিষয়ে 


পপ 





* কালেজের পাঠপরিত্যাগের সঙ্গে যে একটা ঘটনার কেহ কেহ উল্লেখ করেন, 
তখনশন্ধে নিশ্চয়াত্মক কোন কথ! আমর অবগণ্ত হইতে পারি নাই বলিক্প] তাহার উল্লেখ 
গ্রচ্থজৈ পরিতাক্ক হইয়াছে | 
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বিশেষন্ধূপে নিঝিষ্টচিত্ত হইলেন । ইতিহাস, স্তায়, দর্শন ও জীববিজ্ঞান, এই সকল 
তাছার অধ্যয়নের বিষয় হইল। তিনি প্রতিদিন কালেছের, রং গিয়া 
আপনার গোর্টফোলিওস্থ কাগজগুলি পর্যালোচন। করিনা 
কেশবচন্ত্রের আকৃতি প্রক্কৃতিত্তে সকলেই নবীন টা টাল লক্ষণ অবলোকন 
করিত। তাহাকে দেখিয়। সহাধায়ী সমবয়ন্থগণ সম্মান না করি 
থাকিতে পারিত ন। তিনি দর্শনশান্্র কেবল পাঠ করিতেন তাহ! নে, 
তগ্্পরি আপনার চিন্তাশক্তিকে বিশেষরূপে নিয়োগ করিতেন। এ সময়ে 
তাহার চিত্ত অহ সমুদায় বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া অধায়ন ও চিন্তায়, চিন্তা ও 
অধ্যয়নে নিবিষ্ট হইল। দর্শনশান্ত্ের প্রতি অনুরাগবশতঃ দর্শনশান্তের অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত জোন্দ সাহেবের প্রতি তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। জোন্স সাছেবও 
যাহাতে কেশবচন্ত্র দর্শনশান্ত্রে ব্যুৎপন্ন হন এ বিষয়ে যত্ধ করিতে ত্রুটি কপ্িতেন 
না। এই সময়ে তাহার তরুণবয়সোচিতভাৰ পরিবঙ্িত হইয়া সহ গান্ভীধ্য 
বর্দিত করিল, এবং বৈরাগ্জনত তীব্রভাবের অভাম দেখ! দিল। এই 
সময়সত্বন্ধেই আচার্য ঘ্বয়ং বলিয়াছেন, “অষ্টাদশ বৎসর বয়সে অল্প অল্প 
ধর্মজীবনের সঞ্চার হয়।” এই বৈরাগ্যভাব যে তাহাতে পূর্ব হইতে ছিল, 
চতুর্দাশবর্ষবয়সে মংস্তত্যাগেই তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। জলবসস্তের 
আক্রমণজন্য কয়েক দিন মত্ন্তাহারত্যাগ করিয়। তাহা ছইতে চিরদিনের ন্ট 
মত্ম্তত্যাগ ইহা বৈরাগ্যভাব বিনা কখন হয় না| বৈরাগোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি সর্ধবিধ ক্রীড়াপরিতাগ করিলেন। তিনি যাত্রা শুনিতে ভাল 
বাসিতেন, সমুদায় রাত্রি জাগিয় যাত্র! শুনিতেন, এ সময়ে আর তাহ! রহিল 
না। নিজের একখানি বাজাইবার বেহাল! ছিল, এই সময়ে তাহ! নিজ হস্তে 
ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। 





ধর্মজীনের আরম্ত। 





অষ্টাদশ বর্ধে যে ধর্মজীবন দেখা! দিল, তাহা দিন দিন ঘনীতৃত 
হইয়। বৈরাগোর তীব্রতায় পরিণত হইল। অষ্টাদশ হইতে বিংশতি বর্ষ 
মধ্যে ইহা যে আকার ধারণ করিয়াছিল তাহ! জীবনবেদে সন্বিশেষ বর্ণিত 
আছে। উহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত এইরূপে লিপিবদ্ধ কর যাইতে পারে। 
ধর্মাজীবনের গ্রারস্তে 'তাহার মনে সংসারের প্রতি ভয় উপস্থিত হইল। 
সার অনেকের সর্বনাশ করিয়াছে, তাই সংসারে সুখসম্তোগ আমোদ 
প্রমোদ তাহার নিকটে বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি 
ভিতরে এই শব শুনিতে পাইলেন--ওরে তুই সংসারী হোস্‌ না, সংসারের 
নিকট মাথ! বিক্রয় করিস্‌ না) কলঙ্ক পাপ এ সকল ভারি কথা, আপাততঃ 
আমোদ ছাড়, আমোদের হুত্র ধরিয়াই অনেকে নরকে যায়।” তিনি 
আমোদকে বলিলেন, “তুই শয়তান, তুই পাপ” বিলাসকে বলিলেন, প্তৃই 
নরক, যে তোর আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই মৃত্যযগ্রাসে পড়ে” এমন কি 
শরীরকে বলিলেন, "তুই নরকের পথ, তোকে আমি শাসন করিব, তুই 
মৃত্যুমুখে ফেলিবি।” বৈরাগ্যের আগমনে তাহার আনন মলিন হইল, হৃদয় 
বিষাদে পূর্ণ হইল, মুখ হইতে হান্ত বিদায় গ্রহণ করিল, হাদিলে পাপ 
হইবে মনে এই ভয় উপস্থিত হইল। চারিদিকে পাপ গ্রলোভন রহিয়াছে, 
কোথা হইতে উপস্থিত হইয়া উহার সর্বনাশ করিবে, এই আশঙ্কা হৃদয়কে 
অধিকার করিল। তিনি মৌনী হইলেন, অল্পভাষী হইলেন, যে সকল 
সঙ্গে বা যে সকল গ্রন্থপাঠে হান্তোদ্রেকের সম্ভাবনা! সে সকল সঙ্গ ও গ্রন্থ 
বিষবৎ পরিত্যাগ করিলেন। এ মময়ে ইয়ংকৃত প্রাত্রিচিত্তা" (1121 
[0০885 ) তাহার বিশেষ বন্ধু ছিল। সংসার তাঁহার পক্ষে বন হইল, 
গৃহস্থিত লোক সকলের কোলাহল ভীষণ বন্ত জন্তর শব বলির প্রীত 


হুইল। সংসারের মদ আচারব্যবহারের মধ্যে তিনি মৃত্যু দর্শন করিতে 
লাগিলেন। | 
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১৮৫৬ সনে ২৭শে এগ্রেল বালীগ্রামের স্তপ্রপ্িদ্ধ কুলীন বৈদ্যপরিবারস্থ 
শ্রীযুক্ত চন্ত্রকুমার মডুমদ্ারের জষ্ঠা কগ্কার সহিত তাহার্»পরিণয় নিষ্পনধ 
হইল। জোষ্ঠতাত হরিমোহন সেন কণ্ঠা দেখিয়া আপনি মা্নীনীত করেন। 
বিবাহে বিলক্ষণ ধূমধাম হয়। ধনিপরিবারের রীতি অনুযারী নর্তকীগণের 
নৃত্য, বাদ্যোদ্যম, পান ভোঙজনাদির আড়ম্বর, ইহার কিছুরই অভাব ছিল না। 
তবে যাহার বিবাছের জন্য এত আয়োজন, তাহার তাহাতে কোন আমোদ 
নাই। সম্মুখে নর্তকীগণ নৃত্য করিতেছে, সে নৃত্য দেখিতে কেনই বা! রুচি 
হইবে, তিনি তৃতলে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া আড়ষ্ট হুইয়! পুত্তলিকার ন্যায় বসির 
আছেন। বিবাহের বাসর সকলের পক্ষেই আনন্জনক ) কিন্তু ধাহার হৃদয়ে 
নববৈরাগ্যোদ় হইয়াছে, তিনি তাহাতে কি প্রকারে সুখান্ুতব করিবেন ? 
মহাসমারোহে বরকর্ত। বর লইয়া বালীগ্রামে গমন করিলেন। বড় মানুষের 
খাড়ীর জাকাল বিবাহ, ইহাতে পাড়ার্গায়ের লোকের বিবাহদর্শনে কৌতুহল, 
দলে দলে লোকসম[গম, চারিদিকে মহাব্যস্ততা, পাড়ায় বর ও বরযাত্রের থা 
লইয়া স্ত্রীপুরুষগণের আন্দোলন, বিবাহবাসরে নারীগণের আমোদোল্লাদ সকলই 
হইল) কিন্তু ধাহার চিত্ত সংসার ছাড়িয়া! অন্তত্র গিয়াছে, তাহাকে লইয়া 
আমোদ কর! কাহারও ভাগ্যে ঘটিল না। বাহার বিবাহ তিনিই যেন সমুদার 
রসতন্গ করিয়া দিলেন । ভিতরের ব্যাপার যাহাই হউক, বাচিরের আড়ম্বর 
এক প্রকার সমুদায় পূরণ করিয়! লইল। মহাঘট! কারয়! নববধূ গৃহে আনীত 
হইলেন। সকলেরই আহ্লাদ, বিশেষতঃ মাতা সারদার তো সমধিক আহ্লাদ 
করিবারই বিষয়। তিনি পুত্রবধূর মুখের আবরণ উন্মোচন করিয়। মুখের যে শ্রী 
দর্শন করিলেন, তাহাতেই বধূর রুগ্নশরীর দেখিয়া যে ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছিল 
তাহ! অপনীত হইল। 

নববধূর পিতৃগৃহগমনসময়ে যে একটা ঘটন! হয়, তাহাতে পরিগয়ের 
আমোদ শোকে নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ভাগীরথীতীরবর্তী 
বাঞ্তিগণ মহিলাগণকে লইয়া এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে যাইতে হইলে 
অধিকাংশ সময়ে নৌযানে গমনাগমন করিয়া থাকেন। ভাগীরথী সকল সময়ে 
স্ভীধণ না হইলেও বাণ ডাকিলে বা! প্রবল বাতা উঠিলে আরোহিগণের প্রাথ- 
সঙ্কট উপস্থিত কয়ে। কন্তাকে লইয়া পিতা গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, 


৪৬ আচার্ধ্য কেশবচন্জ্র । 


ইতিমধো ঠাগীরঘথী-বক্ষে প্রবল বাতা! বছিল, উহার শান্তবক্ষ তরগগমালায় 
সঞ্চটকর হইয়া উঠিল, কন্ত। যে নৌকায় আনঢ়া ছিলেন, উহ] বাতা ও 
তরঙ্গাঘাতে বিপর্যাস্ত হইয়া পড়িল। ভাগীরথীর তরঙ্গে নিপতিত হইলে 
সন্তরণকুশল ব্যক্রিরও প্রাণরক্ষ। বিশৎসম্ধুল হইয়া! পড়ে। নবমবর্ধীর়। বালিকা 
এই সন্কটে গ্রাথরক্ষা করিবেন তাহার সম্ভাবনা কোথায়? জলমগ্ন হুইয়। তাহার 
প্রাণ যায়, এমন সময়ে তাহার জীবনের ভবিষ্যৎ আছে বলিয়াই একখানি 
নৌকা নিকটবন্তী হইয়া তাহাকে জল হইতে তুলিয়া লইল। বিবাছের 
অব্যবছিতকালের পর ঝটিকায় নিপতন যেন ত্বীাহাকে এই দেখাইয়া দিল 
যে, সাধারণ নারীগণের গ্থায় তাহার জীবন সাংসারিক নুখস্বচ্ছদের 
মধ দিয়া গমন করিবে না, সংসারে অনেক ঝটিকার মধ্য দিয়। তাহার জীবন 
অতিপাত করিতে হইবে । সেই ঝটিকার কাল মেধ কেশবচন্ত্রের চিত্তে দেখা 
দিল। কেধেনতাহার মনের ভিতরে থাকিয়া বলিতে লাগিল, “সংসার- 
বিলাসে তুমি স্ুখলাত করিবে? স্ত্রীর কাছে তুমি বিয়া থাকিবে? সংসারের 
. কথা লইয়া! তুমি আলাপ করিবে? এ দকল বিষয় তোমাকে সুখী করিবে? 
এই কথ। শুনিয়। কি হইল? উচ্চ পদার্থ জীব।ত্মাকে স্ত্রীর অধীন করা হইবে 
না, এই এতিজ্ঞা মনে সুদৃঢ় হইল। সুতরাং প্রথমতঃ কেবল 'আত্মনিপীড়নে, 
ধর্মজীবন আরম্ভ হইয়াছিল, এখন “তার্ধ্যানিপীড়ন” তাহার সঙ্গে সংযুক্ত 
ছইল।” 

কেশবচন্দ্রের এই বৈরাগ্যের ভাব তাহাকে কোন অস্বাভাবিক পথে লইয়৷ 
যায় নাই। তিন গৃহ ছাড়িয়া বনে যান নাই, শরীরকে অস্বাভাবিক ভাবে কষ্ট 
দেন নাই, গোরক বন্ত্রাদিরও তখন আশ্রয়গ্রহণ করেন নাই। বৈরাগ্যে 
ধর্মনীবনের আরম্ত স্বাভাবিক। সুতরাং বৈরাগ্য উদিত হইল, তৎসহকারে 
কোন অন্বাতাবিক ভাব আসল না। এই নময়ে ইহার জীৰন কঠোর 
নীতির আশ্রয়ে স্থগঠিত হইয়াছিল। ইহার জীবনের প্রারস্ত ঢৃশ্ততঃ 
নীতিপ্রধান, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ধর্দুনীবন দেখা দিয়াছিল। দর্শনশান্ত্রের 
গ্রতি অনুরাগবশতঃ গভীর আত্মদৃষ্টি এবং এই আত্মৃষ্টি হইতে তাহার পাপ: 
খোধ সমুপন্থিত হয়। শিক্ষাপ্রভাবে প্রচলিত 'পৌত্তলিকতার রন্ধন ছিঞ্ হইয়া" 
ছিল, কিন্ত এখনও নৃতন কোন ধর্দ তাহার স্থান অধিকার করিতে পার নাই! 


ধর্মজীবনের আরম্ভ । ৪৭ 


ইহাতে তাহার বিশেষ কোন ক্ষতির সম্ভাবন! ছিল ন!, কেন না ঈশ্বর তীহার 
সহায় হইয়া নিকটে ছিলেন। তিনিই তাহার হদয়ে আশ! উদ্দীপিত করিয়া- 
ছিলেন এবং প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এ সম্বঞ্ধে তিনি আপনি 
বলিয়াছেন, প্যখন কেহ সহায়তা করে নাই, যখন কোন ধর্মাসমাজে পভ্য- 
রূপে প্রবিষ্ট হই নাই, ধর্গুলি বিচার করিয়া কোন একটি ধর্শা গ্রহণ 
করি নাই, সাধু বা সাধক শ্রেণীতে যাই নাই, ধর্মাজীবনের সেই উষাকালে 
প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর এই ভাব এই শব হৃদয়ের ভিতরে উখ্িত হইল। 
ধর্ম কি জানি না, ধর্মসমাজ কোথায় কেহ দেখায় নাই, গুরু কে, কেহ বলিয়া! 
দেয় নাই, সঙ্কট বিপদের পথে সঙ্গে লইতে কেহ অগ্রসর হয় নাই, জীবনের 
সেই সময়ে আলোকের প্রথমাভাসম্বরূপ 'প্রার্থনা কর, প্রার্থন! ভিন্ন গতি নাই,* 
এই শব্ধ উচ্চারিত হইত ।” এগ্রার্থন! কর প্রার্থনা ভিন্ন গতি নাই”, এই কথা 
তিনি যখন গুনিলেন, শুনিয়াই তাহাতে বিশ্বাস করিলেন, কেন প্রার্থনা করিব, 
কিসের জন্য প্রার্থনা! করিব, কে প্রার্থনা করিতে বলিলেন, এরূপ শবাশ্রধপ 
্রান্তিসস্ৃত হইতে পারে, এ সকল বিতর্ক একবারও তার মনে উদ্দিত হয় 
নাই। বাঙ্গালাভাষায় প্রণালীবন্ধ প্রার্থনা করিতে তিনি জানিতেন না, এজন্য 
ছটা লিখিত গ্রার্থন--সকালে একটা বিকালে একটা--পাঠ করিতেন। এত দূর 
অগ্রসর হইয়াই ইহার গতি স্থগিত রহিল না, সমুদায় জীবন এক গ্রার্থনাতে 
গঠিত হইতে লাগিল। কি করিতে হইবে, কোথায় যাইতে হইবে, ফাছার 
লঙ্গে কি প্রকার সম্পর্ক রাখিতে হইবে, এ সমুদ্ায় এক প্রার্থনাই নির্ধারণ 
করিয়া দিত। লিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর পাওয়। যায়, এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় বিশ্বাম 
ছিল, স্থতরাং আদেশের মত চিন্তার বিষয় না! হইলেও আর্দেশবাদদ তখনই 
ইছাতে প্রন্ষ/টিত হইয়াছিল। ইনি কখন প্রার্থন! করিয়৷ ক্ষান্ত থাকিতেন না, 
প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না পাইলে ছাড়িতেন না। প্রার্থনা ঠিক হইল 
কি না, তাহাও জিজ্ঞাসা ফরিতেন, যখন শুনিতেন ঠিক হইয়াছে, তখন 
অন্য প্রার্থনা করিতেন। ধর্শাজীবদের় গ্রারস্ভিক এক প্রার্থনা হইতেই 
ঘল, বুদ্ধি, উৎসাহ গ্রভৃতি সমুদায় তাহাতে উপস্থিত হইয়াছিল। সঙ্গেছ, 
'াধিখবাস, পাপ, প্রলোভন, সমুদায়ই এই প্রার্থনাতে তিনি নির্জিত করিয়া" 


'ছিদেন। প্রার্থনা তাহার চিরজীবনের স্ল হইয়াছিল বলিয়া ঈশ্বরকে জিজাসা 
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না করিয়া তিনি কোন কাধ্য করিতেন না। তিনি এই জন্যই বন্ধুগণের 
গ্রার্থনাপরায়ণত। দেখিতে ভাল বামিতেন, উহ্হার অভাব দেখিতে পাইলে 
কুব্ধচিত্ত হইতেন। 
যখন এইরূপে বিশ্বাস, বিবেক ও বৈরাগ্য তাহার হৃদয়কে অধিকার করিল, 
তখন আর তিনি চারিদিকের লোকদিগের অবস্থা না ভাবিয্না থাকিতে পারি- 
লেননা। তিনি দেখিলেন, লোক সকল কেবল সংসার সংসার করিয়। 
মরিতেছে, কেহ নাই যে, এই সংসারের অসারতা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেয়। 
তাহার মনে হইল, এক বার যদি সংসারের অনারত। জ্ঞাপন কর! যার, তবে 
আর লোকে এই মিথ্যা সংসারের পথে চলিবে না । এই ভাবিয়! তিনি এক খণ্ড 
কাগজে সংসারের অসারতা ও দুঃখের বিষয় লিখিয়! সায়ঙ্কালে গোপনে রাস্তার 
ধারে যেখান দিয়! লোক যাতায়াত করে, সেখানে লাগাইয়া দিতেন। এই 
কাগঞগুলি লাগাইয়! দরিয়া মনে করিতেন, উহ! যে ব্যক্তি পড়িবে, তাহার আর 
সারে প্রবৃত্তি থাকিবে না। এক দিন এক জন লোক একথানি কাগজ 
দেওয়াল হইতে খুলিয়া লইয়া বাড়ার সকলকে দেখাইয়া! বলিতে লাশিল, দেখ 
কোন একটি পাগল এই কথাগুলি কাগজে লিখিয়া দেওয়ালে লাগাইয়! 
দিয়াছে। যখন এ বকর এই কথাগুলি তাহার কর্ণে প্রবি্ হইল, তখন 
বুঝিতে পারিলেন, এরূপ উপদেশে কাহারও কিছু হয় না। সেই 'দিন হইতে 
উহা! হইতে নিবৃত্ত ইইলেন, কিন্তু কিসে লোকের সংসার নিবৃত্ত হয়, এ 
চিন্তা! নিবৃত্ত হইল না কিসে স্থায়ী কার্ধ্য হইতে পারে তাহারই দিকে চিত্তের 
গতি হইল। 
তিনি স্বয়ং বিবেকী ছিলেন, যাহাতে যুবকগণ বিবেকী হন এ সম্বন্ধে তাভার 
বিশেষ ঢৃষ্টি ছিল। জীবন বিশুদ্ধ না হইলে তাহাতে ধর্ম কখন স্থান পার 
না, গৃঢ় ভাবে এ বিশ্বাম থাকাতেই যুবকগণের নীতিশিক্ষার পক্ষে তাহার যত 
উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি যুবকগণকে লইয়! সভা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
যখন উপযুক্ত সময় হইল তখন উদারচেত। বিশপ কটন সাহেবের চ্যাপলেন টি 
এইচ বরণ, চার্চমিসনরী সোসাইটার পাদরী জে লং সাহেব এবং আমেরিকার 
ইউনিটেরিয়ান মিসনের দি এইচ ডল সাহেবের সঙ্গে মিলিত হইয়] গত্রিটিষ 
ইঙ্ডিয়। সোসাইটি” নামে সভাস্থাপন করিণেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চার জঞ্ 
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এই সভা সংস্থাপিত হয়, কিন্ত সময়ে সময়ে ইহাতে ধর্শের গ্রসঙ্গৎ হইত, 
এবং এই প্রসঙ্গে লংসাহেৰ ও ডাল সাহেব এ দুজনের বিতর্ক উপস্থিত 
হইত। সাহিত্যে 'উন্নতি হয় এই লক্ষ্য থাকাতে এখানে আডিসন প্রভৃতি 
গ্রন্থ পঠিত হইত। রচনা সকল কেশবচন্দত্রের জোষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্ত্র ফেনের 
নিকট প্রেরিত হইত, তিনি সংশোধন করিয়া ফিরাইয়া দিতেন। জোষ্ঠ 
নবীনচন্ত্র দেন অতি শান্ত ও বিশুদ্ধচরিত্র ছিলেন। হিন্দুকালেজে যে সকল 
যুবকের সহিত তিনি একত্র পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রায় সকলেরই চরিত্রে 
সাময়িক পাপ স্পর্শ করিয়াছিল। ইনি আপনার গৃহ হইতে প্রায় কখন 
বাহিরে পদার্পণ করিতেন না। এরূপ করিবার কারণ এই যে, সহাধ্যায়িগণের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠত! হইলে পাছে তাহাদিগের দোষ তাহাকে স্পর্শ করে। ইনি অতি 
সাধারণ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, আহার বিহারাদি সকল বিষয়েই সহজ 
ভাব রক্ষা করিতেন। নীতিমত্তা ইহার এত দুর স্তীক্ষ ছিল ফে, ব্রাহ্মমমাজের 
সাধারণ প্রার্থনায় এই জন্ভ যোগ দিতে পারিতেন ন! যে, এক বার ঈশ্বরের 
নিকট "অসত্য হইতে সত্যেতে লইয়া! যাও” প্রার্থনা করিয়া কি জানি বা 
জীবনে অসত্যের সংশ্রব থাকে । ঈদৃশ নীতিমান্‌ ব্যক্তির হস্তে "ব্রিটিষ ইগ্ডিয়ান 
সোমাইটার” তত্বাবধানে যাহারা অধায়নাদি করিতেন তাহাদিগের অধায়নের 
বিষয় নিয়মিত করিয়া দেওয়া এবং নীতির দৃট়ৃতারক্ষার জন্য সবিশেষ যত্ব 
করার ভার থাক! অতীব মঙ্গলের জন্য হইয়াছিল। এই মত্বের পরিপক্ক ফলস্বরূপ 
১৮৫৫ সনে কলুটোলাস্থ “ইভিনিং স্কুল” স্থাপিত হয়। এখানে অনেক গুলি 
যুবক শিক্ষালাভার্থ সমাগত হন, এবং কেশবচন্দ্র তাহার বন্ধুবর্গ সহ শিক্ষার 
ভার গ্রহণ করেন। এই বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষাবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়। 
হইত) এবং স্বয়ং কেশবচন্ত্র সময়ে সময়ে ধর্মবিষয়েও উপদেশ দিতেন। ইহার 
বাধিকপুরস্কারদানসময়ে বিখ্যাত ইংরেজগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইত যে, 
তাহার! তছুপলক্ষে ছাত্রবুন্দকে উপদেশ দিবেন। 

এই সময়েই নাট্যাভিনয়ব্যাপারেরও আরম্ভ হয়। এ সময়ে শিক্ষিতগণ 
মধ্যে সেক্সপিয়র অধ্যয়ন একটি প্রধান আমোদের বিহ্বয় ছিল। কাণ্ডেন 
ডি এল রিচার্ডদন এক জন গ্রসিদ্ধ সেক্সপিয়রপাঠক ছিলেন, তাহার 
নিকটে যুবকবৃন্দ সেক্সপিয়রপাঠ শিক্ষা! করিতেন। কেশবচন্ত্র সেকাপিয়র 
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পাঠ করিয়। সন্তুষ্ট থাকিবার লোক নহেন, তিনি মেক্সপ্য়ির অভিনয় করিতে 
উদ্যোগী হইলেন। তাহার সঙ্গিগণকে লইয়া তিনি আপনি হ্যামলেট সাঙজিয়া 
হ্যামলেটের অভিনয় করিলেন। এই সময় ইহার চিন্ত সমধিক ঈশ্বরপিপান্ু 
হইয়াছিল। এক দিন আপনার পাচ ছয় জন বন্ধুকে লইয় তিনি উপাসনাসতা 
আহ্বান করিলেন। একটি অন্ধকার ধরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া উপাসনাকার্য্য 
সম্পন্ন হইলল। এই উপাসনায় কি প্রকার অপূর্ব ভাবোচ্ছ নস হইয়াছিল, 
ঈশ্বরের |বদ্যমানতা। সকলে অনুভব করিয়াছিলেন, ভাই প্রতাপচন্ত্রের লেখাতে 
তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই ঈশ্বরপিপাস্থত্ব হষ্টতেই ১৮৫৭ সনে “গুড় 
উইল ফ্রেটানিটা” সভা সংস্থাপিত হয়। আমরা “ঠভিনীং স্কুলের কথা 
বলিয়াছি, তাহ! তিন চারি বংসর থাকিয়া উঠিয়া যায়, এবং নূতন সী নৃতন 
আকার ও নূতন ভাবে হইয়া তাহার স্থান অধিকার করে। এই মণ্া 
ধর্মসম্পকীন ছিল। স্বয়ং কেশবচন্ত্র এখানে অতি উতসাহসহক:রে ধর্মগ্রন্থ পাঠ 
করিতেন, ইংরাজীতে উপদেশ দান করিতেন। এইট উপদেশসকলের মধো 
সাশ্্রণায়িকতার লেশমাত্র ছিল না। ঈশ্বর পিতা, গ্রত্যেক মনুষ্য ভ্রাতা, ইহাই 
দরে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্ত তিনি বিশেষ যত্ব করিতেন। তাহার বৈরাগা, 
উৎসাহ, ও বিশুদ্ধ জীবন একত্র মিলিত হইয়া যুবকরুন্দের মনকে সবিশেষ 
(গ্রাংসাহিত করিয়াছল। এই সভামন্দর্শনজগ্ভ এক বার গ্রধানাচার্যা সপার্ষদ 
আগমন করিয়াছিলেন, তাহার আগমনে সমবেত যুবকগণের সমধিক উৎসাহ 
বদ্ধিত হইয়াছিল। 


ব্রাহ্ম নমাজে প্রবেশ এবং তাৎকালীন অবস্থী। 





১৮৫৭ সনে কেশবচন্ত্র ব্রাঙ্মলমাজে প্রবিষ্ট হইবার জগ্ঠ গোপনে প্রতিজ্ঞা পত্র 
লিখিয়! পাঠান। ্বয়ং শুদ্ধ বাঙ্গাল! লিখিতে জানিতেন না, কলুটোলম্থ পণ্ডিত 
রাজবল্লত দ্বারা এই প্রতিজ্ঞাপত্র লিখাইয়! লন। ব্রান্ধমাজের একখানি ক্ষুদ্র 
পুস্তিকা কেশবচন্ত্রের হস্তগত হয় এই পুন্তিকায় "ব্রাহ্মধর্মী কি?” এই অধ্যায় 
পাঠ করিয়া! তিনি তাহার অন্তরের বিশ্বাসের সহিত উহার মম্পূর্ণ খীক্য দেখিতে 
পান। স্ৃতরাং ব্রাঙ্মদমাজে গ্রবেশ করিবার জন্তা তাহার অভিলাষ উদ্দীধ 
হয়। তিনি ইতঃপূর্বে স্বয়ং ঈশ্বর হইতে এক প্রার্থনাযোগে আধ্যাত্মিক অভাব 
সকল পূরণ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু কেবল ইহাতে তাহার 
হয় পরিতৃপ্ধ হয় নাই। এমন একটা বন্ধুমগুলীর অভাব তিনি অনুভব 
করিয়াছিলেন, ধাহাদ্রিগের নিকট হইতে তিনি পরীক্ষা বিপদ এবং সংশয় ও 
সন্দেহাচ্ছর সময়ে .সাহাযালাভ করিবেন। যখন তিনি এই অভাবাম্ুভব 
করিলেন, দেখিতে পাইলেন এমন একটা মণ্ডলী নাই যাহাতে তাহার হৃদয় 
পরিতৃপ্ব হইতে পারে। যখন ব্রাহ্মদমাজের সঙ্গে তাহার হৃদয়ের একা হইল, 
তখন তিনি তাহাতে যোগ দ্রিতে আর কালবিলম্ব করিলেন 'না। এই সময়ে 
গ্রধানাচার্য হিমালয়ে স্থিতি করিতেছিলেন। তিনি তথ! হইতে প্রত্যাগত 
হইয়া অত বড় একটি পরিবারের একটি যুবা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন, ইা 
শ্রবণ করিয়। অতান্ত আহলাদিত হইলেন। প্রচানাচার্যোর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত 
সতোন্ত্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কেশবচন্ত্র তিন্দুকালেজে একক্র অধায়ন করিয়া- 
ছিলেন, এ জন্ত তাহার সঙ্গে ইহার বিশেষ পরি5য় ছিল। সতোন্্রনাথ ঠাকুরের 
সঙ্গে ইনি সময়ে সময়ে আলাপ প্রসঙ্গ করিতেন, এবং এই উপায়ে গ্রধানাচাধোর, 
নিকটেও যাহ কিছু বলিবার বলিয়। পাঠাইতেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে পরিচয় 
ঘনিষ্ঠ হইল, এবং এই পরিচয়,.পরম্পরের গ্রতি গাড় অনুরাগে পরিণত হইল। 
“গুড উইল ফ্রেটারনিটা” সভায় প্রধানাচার্যের আগমন এই পরিচয় হইতেই 


৫২ আচার্ধ্য কেশবচক্র । 


হইয়াছিল। এখানে এ কথ! বলা সমুচিত যে, শ্রীযুক্ত সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর 
গ্রাথম দেশীয় নিবিলিয়ান) ইনিই পরদময়ে গ্রথম পিবিলসার্থিস পরীক্ষা দিয়া 
উত্তীর্ণ হন। 

কেশবচন্ত্র যখন ব্রাহ্মলমীজে প্রবেশ করিলেন, তখন সমাজ-নীতি-ও- 
ধর্মন্বন্ধে কি গ্রকার অবস্থা ছিল এক বার সংক্ষেপে আলোচন! করিয়া 
দেখা যাউক। খ্রীটীয় প্রচারকবর্গের চুড়ামণি ডাক্তার ডফ স্বীয় অধাবসায় ও 
ধন্মোৎ্সাহে অনেকগুলি যুবাঁকে খ্রীষ্টধর্শে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাহার 
শিক্ষাদানপ্রণালী ধর্শ, নীতি ও বিজ্ঞানস'মিশ্র হওয়াতে যুবকগণের মন 
অনেক পরিমাণে প্রচলিত কুসংস্কারের বন্ধনচ্ছেদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল) 
অথচ ধর্ম ও নীতির সংশ্রব থাকাতে তাহাতে কোন অনিষ্ট উৎপন্ন হয় 
নাই। এ দিকে হিন্দুকালেজের ধর্শাহীন শিক্ষায় ছাত্রগণের সমূহ অনিষ্ট 
ঘটিয়াছিল। ডিরোজিওনামা এক জন ইউরেসিয়ান সুপর্ডিত কালেজে 
সংশয়বাদ.ও-অনীতি-শিক্ষাদান করিয়া অধিকসংখ্যক ছাত্রের চিত্ত ধর্মহীন 
করিয়া তুলেন। যদিও এরূপ শিক্ষাদানপ্রণাললীর বিরুদ্ধে সমূহ আন্দোলন 
উপস্থিত হয়, তথাপি এ আন্দোলনে কুশিক্ষার মূল একেবারে উত্পাটিত হয় 
নাই। হিন্দু কালেজ ছাত্রগণের কুসংস্কারনিবারণ করিল, অথচ সেই শৃ্ত 
স্থান কোন ধর্ম দ্বারা পূর্ণ করিতে পারিল না, ইহাতে যে প্রকার অনিষ্ট 
সম্ভবপর তাহাই ঘটিল। ছাত্রগণ যথেচ্ছ পান ভোজনে রত হইলেন। এই 
যথেচ্ছ পানভোজন সে সময়ে এত দুর গ্রবল হইয়া উঠিয়।ছিল যে, যে সকল 
ছাত্র অন্ত প্রকারে নীতিমান্‌ ছিলেন, তীহারাও ইহার প্রভাব অন্িক্রম করিতে 
পারেন নাই। সেই দময়ের নীতিমান্‌ ছাত্রগণের মধে এখন এক জন জীবিত 
আছেন। তিনি সে সময়ের বিষয় যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তখনকার 
অবস্থা অনেকটা! প্রকাশ পায়। অখাদ্য গোমাংস হস্তে ধারণ করিয়া 
গ্রকাশ্থস্থলে দীড়াইয়! পথিক লোকদিগকে ডাকিয়া! বলা, এই দেখ আমরা 
গোমাংস ভোজন করিতেছি, ইহাই এই ক্ষুদ্র যুবকমণ্ডলীর নীতিমত্তা ও 
সাহসিকতা প্রদর্শনের প্রণালী ছিল। এই যুবক দলের এক জন খ্যাতনাম! 
শ্রীতুজ কুষ্ঃমোহন বন্দোপাধ্যায় মুবকবৃন্দ সহ গোমাংস ভোজন করিয়া 
পিভৃতবন হইতে নির্বাসিত হন, এবং পরিশেষে গ্ীষটধর্ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। 


ব্রাহ্মদমাজে প্রবেশ এবং তাতকালীন অবস্থা। ৫৩ 


মাংলভোজনের সহচর মদ্যপান প্রায় সকল ছাত্রেরই অত্যন্ত হইয় পড়িয়াছিল। 
এই অনীতিমূলক বাবহার তৎকালে কত দূর সাধারণ ছিল, কেশবচন্দ্র সহ 
ধর্মপিতা দেবেন্ত্রনাথের স্বগৃঙে প্রথম সাক্ষাৎকার সময়ে তিনি তাহার সমাদরের 
জগ্ত যাহা করিয়াছিলেন তাহাতেই বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পাইবে। 

কেশবচন্ত্র সাক্ষাৎকারজন্য পিতা দেবেন্ত্রনাথের গৃছে গমন করিবেন স্থির 
হইলে) সেখানে তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্ত ভোজনের আয়োজন 
হইল। যথাসময় তিনি উপস্থিত হইলে সুমধুর বিবিধ ধর্মগ্রসঙ্গের পর) 
ভোজনস্থলে নীত হইলেন । সেখানে গিয়া দেখেন, সমুদায় ভোজনসামগ্রী 
একেবারে তাহার গ্রহণের অযোগ্য । প্রথম হইতে শেষ পধ্যন্ত কেবল বিবিধ 
প্রকারের মাংসের আয়োজন। তিনি ভোজ্যসামগ্রী হইতে হস্তোত্তোলন করিলে 
(পিতা দেবেন্দ্রনাথ একেবারে চমকিত হইলেন। এক জন হিন্দুকালেজের 
শিক্ষিত যুবক মাংসাহারে বিমুখ, ইহা তাহার নিকটে অতি নূতন ব্যাপার 
বলিয়া! মনে হইল। তিনি নব্য যুবকদিগের চরিত্র বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, 
মাংসের সঙ্গে সুরার বা প্রয়োজন হয় এজন, ঠাকুরবংশের নিমন্ত্রিতগণের 
নেবার বীত্যন্ুদারে তাহারও আয়োজন রাখা হুইয়াছিল। মাংসাহারবিমুখ 
যুবাকে লইয়া পিতা দেবেন্দ্রনাথ ব্যতিব্যস্ত হইলেন, তখন তখনই কিঞ্চিৎ 
ভাজির আয়োজন করিয়া তাহাকে রুটির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সমাজের 
আচার্ধা উপাচার্যা প্রভৃতি সকলেই মাংসে উদর পূর্ণ করিতে লাগিলেন, 
কেশবচন্ত্র একাই তাহাদিগের দলবহিভূত হইয়! রহিলেন। প্রথম সমাগমের 
এই ব্যাপার তখন কিঞ্চিৎ অন্থখ উৎপাদন করিলেও, উহা পিতা দেবেন্তরনাথ 
এবং কেশবচন্দ্রের সৌহ্নদ্যবন্ধন সুদৃঢ় করিবার কারণ হইল। কেন ন1 চরিত্রজ্ঞ 
 দেবেজ্নাথ নবীন যুবার বৈরাগ্য প্রণোদিত চরিত্রের দৃঢ়তা বুঝিতে পারিয়। 
ততপ্রতি সমধিক সমাকষ্ট হইলেন। 

হিন্দুকালেজের ধর্মহীন শিক্ষার বিষয় পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সংশয়বাদের 
সহযোগী নীতি এখানে বিশেষরূপে প্রচারিত হইত। কথিত আছে, 
ডিরোজিও নীতিসন্বন্ধে এত দুর জঘন্য মত প্রচার করিতেন যে, উহাতে সোদর 
সোদরার বিবাহেও কোন দোষ নাই প্রতিপন্ন হইত। যদ্দিও বিচারকালে 
এপ মত গচার প্রমাণিত হয় নাই, তথাপি এ সম্বন্ধে জনবাদ যে একেবারে 


& অ'চার্ধ্য কেশবচন্দ । 


মিথা| ইহ! বলা যাইতে পারে না। সে সময়ে অধিকাংশ যুবকের যধ্যে 
ঘে প্রকার নীতিশৈথিল্যের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে উহ! কুশিক্ষার 
ফল ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না,। কিঞ্চিৎপরিমাণ ধর্মৃভয় 
থাকিলে লোকে যে সকল কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, কৃতবিদা হ্যা 
তাদৃশ কার্ধো প্রবৃত্তি কত দুর অসংশিক্ষার ফল বলিয়া উঠিতে পারা ঘায় 
না। ধাহাদ্দিগের মধ্যে পাশ্চাত্য বিদ্বার আলোক প্রবেশ করে নাই, 
সাহাদিগের অবস্থা অবতরণিকায় উল্লিখিত হইয়াছে। পাশ্চাতাশিক্ষালাভ 
করিয়। ধাহারা জনসমাজে বিদ্বান বলিঘা গ্রতিষ্ঠাভাজন হইলেন, সমাজে 
ধনাদ্ির অর্জন দ্বারা গণামান্ত হইলেন, তাহাদিগের পানভোজনাদ্িবিষয়ে 
যথেচ্ছাচার এই সময়ে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। সংশয়জালে ইহাদিগের 
চিন্ত এমনই আচ্ছন্ন হইয়। পড়িয়াছিল যে, ধর্ম ও ঈশ্বরের সহিত ইহাদিগের 
সম্বন্ধ একেবারে ছিন্ন তয়! গিয়াছিল। গৃহে যে কিছু ধর্থানুষ্ঠটান হইত, 
ক্রিয়াকলাপ হইত, তাহা বৃদ্ধা মাতা বা মাতামহীর জন্য; স্ব স্ব পত্বীগণকে 
যত দূর আপনাদিগের অন্ুব্িনী করিতে পারেন, তজ্জন্ত কৃতব্দাগণ যত্বের 
ক্রুটি করিতেন না। 

বাচার! শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইলেন, সমাজের চুড়ামণি বলিয়! 
গৃহীত হইলেন, তাহাদিগের অবস্থা যখন এরূপ হইল, তখন এ সময়ের 
ধর্ম) নীতি ও সমাজের অবস্থা সাধারণ লোকের মধো কি গ্রকার ছিল তাহ। 
বর্ণন করা নিশ্রয়োজন। পূর্বে তৎসম্বন্ধে যাহা ব্ণিত হইয়াছে, তাহাই 
যথেষ্ট, তবে এই কুতবিদযাগণের গ্রভাবে জনেক সাধারণ লোকের যে আরও 
অনিষ্ট ঘটিয়াছিল ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। চারিদিকের ধর্শহীনতা 
ও নীতিই]নতার মধ্যে শ্রীষ্ীয় মিসনরিগণের গ্রীষ্টধ্ম ও নীতিপ্রচারে যদ যে 
স্থমহৎ উপকারসাধনের হেতু ছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। 
তবে খ্রৃ্াপ্ন মিসনরিগণ ধাহাদিগকে হ্বধন্্নে আনয়ন করিতেন, ত্রাহাদিগকে 
এমনই বিজ্ঞাতীয় করিয়া ফেলিতেন যে, বিভৃত হিন্দুসমাজের সঙ্গে তাহাদিগের 
আর কোন সহান্ুতৃতি থাকিত না। তাহারা এত দূর বিজাতীয় হইর! 
পড়িতেন যে, দেশীয় ভাষ| এক একার ভুলিয়া ধাইতেন। যদি দেশীয়গণের 
সঙ্গে কথা কছিতে হইত, সাহেবদিগের মত স্বর করিয়া ব্যঞিবচনাদির বাতি ক্রম 


ত্রাঙ্গমমাজে প্রবেশ এবং তাৎকালীন অবস্থা । ৫৫ 


করিয়া কথা কহিতেন, তাহা শুনিয়া! হাশ্তসংবরণ করা! কঠিন হইয়া পড়িত। 
বাঙ্গালী খ্রীষ্টানগণ বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত বাইবেলের বাঙ্গল৷ আদর্শস্থলে 
গ্রহণ করিয়। সেই ভাষায় সাধু ভাষা লিখিতেন ও বলিতেন। লোকে এই 
সকল প্রবন্ধ ও বক্ততাগুলির ভাষাকে সাহেখী বাঙ্গলা নাম দিয়াছিল। 
পান ভোজন পরিচ্ছদ পদনিক্ষেপপ্রক্রম প্রভৃতি সমুদায় সাছেবগণের অগুরূপ 
হওয়াতে ইঠারা আর দেশীয়গণমধ্যে গণা ছিলেন না। ইহাদিগের বাদ 
অধিকাংশ সময়ে খ্ীষ্টীয় “বারাকে? ছিল, ইহাতে ইহারা দেশীয়গগ হইতে সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাত্বা রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে 
ভিন্ুসমাজ ব্রাহ্মঘমাজের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। খ্রীষ্টান মিসনরিগণ 'যখন 
হিন্দু বুবকগণকে পিতামাতার শ্নেহবক্ষ হইতে হরণ করিয়া লইয়া! যাইতে 
লংগিলেন) তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া পড়িলেন, এবং এই স্ুমহৎ বিপ্দ 
হইতে উদ্ধারলাভের জন্য শ্বভাবতঃ ব্রাহ্মনমাজের প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি 
নিপতিত হইল। কেন দৃষ্টি নিপতিত হইল, কেশবচন্দ্র যখন ব্রাহ্মদমাজে 
যোগ দিলেন, তখন ব্রাহ্মনম।জের কিরূপ মতাঁদি ছিল, আলোচন] করিলেই 
গ্রকাশ হইয়া! পড়িবে। 

মহাত্মা রাজা! রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রাহ্গধর্থ্নের মৃূলতত্বাদি কি প্রক।র 
ছিল সংক্ষেপে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে । যদিও ভিনি এ দেশীয়গণের নিকটে 
বেদাস্তাদি শাস্ত্র হইতে, খ্রীষ্টানগণের নিকটে বাইবেল হইতে, মোসলমানগণের 
(নিকটে তাহাদিগের শাস্ত্র হইতে একেশ্বরবাদগ্রতিপাদন করিয়াছেন, তথাপি 
তাহার গ্রতিষ্টিত সমাজ পরিশেষে ধাহার হস্তে আসিয়া নিপতিত হইল, 
তিনি এক বেদকেই ( বেদাস্তকেই ) ব্রাহ্মধর্ের মূল * বলিয়া! গ্রহণ করিলেন। 
ডাক্তার ডফ *00 [70012 8170 170191)  1115510178% নামক প্রবন্ধে 
বেদাস্তবাদের ষে আক্রমণ করেন, গাহার প্রতুযুত্তরে বেদাস্তবাদকে ব্রাহ্মসমাজ 
নুদূঢ় করিয়াছেন । ব্রহ্ম নিগুপ, সুতরাং ধারণার অধোগা, এই কথার প্রতিবাদে 
বেদাস্তবাক্যে নির্ধারিত হইয়াছে, মনুষাসমুচিত গুণ তাহাতে নাই, কিন্ত 


শোপিস শপ 





৮:16 1006) 82050) 1 0) ঠা90 10518006, 1010010৮5০9) (0৪ %/ 
0009106105৩ ৬৪105 200 0) ড9৪105 21006 2.5 006 502,00910. 01 00119101) 2100 
010100101৩5,--162" ০1 8৫8৮ 20৫১০21,2% 26907 ৫০ 10 42771817807) 247 
€9. 1946. | 


৫৬ আচার্য কেশবচন্র 


জগৎ্ি ও ধারণের জগ্ত যে সকল নির্দোষ পূর্ণ গুণের প্রয়োজন তাহ! 
তাহাতে আছে। কেন না তি'ন নিত্য, সর্বশক্তিমান্‌, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, 
অপরিবর্তনশীল, নিরবয়ব, পরমমঙ্গল, সমুদায় জগতের শান্তা ও নিয়ন্তা, 
অনন্ত মঙ্গল; প্রেম ও ন্যায়ে তিনি সমুদয় জীবের কল্যাণ বিধান করিতেছেন। 
বেদ অভ্রাস্ত, বেদ ধর্দের মূল, এ মত অধিক দিন দীড়াইল না। দেশস্থ 
লোকদিগের মধ্যে বেদশান্ত্রের জ্ঞানবিস্তার ও-প্রচারনিমিত্ত ১৭৬৫ শকে যে 
চারিজন পণ্ডিত বেদাধ্যয়নজন্ত কাশীতে প্রেরিত হন, তাহারা গ্রত্যাগমন 
করিলে তাহাদের সঙ্গে শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পিতা দেবেন্দ্রনাথ 
দেখিতে পাইলেন, বেদান্তমধ্যে অনেক অযৌক্তিক মত বিদ্যমান রহিয়াছে। 
স্থুতরাং সমগ্র বেদ বা বেদাস্তকে অন্রাস্ত শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ কর! তাহার পক্ষে 
অসম্ভব হইয়া পড়িল। এ সময়ে মনে হুইল, ্রাঙ্গধর্শ মূলশূন্ত হইয়া পড়িল, 
কিন্তু উহা কখন মৃলশৃন্ত হইবার নহে। যে মহাত্মা ব্রাঙ্গদমাজসংস্থাপনজন্ 
পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন, যদিও তিনি গ্রথমোদামে জ্ঞানপ্রাথধ্যে 
বিবিধ কুসংস্কার ছেদন করিতে গিয়া তৎসহকারে সংফলপ্রদবৃক্ষের মূলেও 
কূঠারাঘাত করিয়াছিলেন, তথাপি তাহার আত্মার মধ্যে এমনই একটি 
মূলস্ত্র নিহিত [ছল যে, সকল দেশের শান্তর পক্ষপাতশৃগ্ত দৃষ্টিতে তিনি 
অবলোকন করিতে পারিতেন। তিনি বেদাস্তাদির বাক্য অবলম্নন করিয়া 
একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রন্মের উপাসনাস্থাপন করিলেন, এবং তাহার অনুযায়ি- 
বর্থের মধ্যে ব্দোন্তের প্রতি অচল! শ্রন্ধা গুতিঠিত করিলেন, কিন্ত সকল 
দেশীয় সকল জাতীয় শান্ত্গ্রহণ করিতে গগন! কি প্রকারে পরম্পরের বিরোধ- 
পরিহার করিতে হয়, অর্ধপ্রথমে তাহার হৃদয়ে তাহার যে মূল প্রতিভাত 
হইয়াছিল তাহা তিনি অনুবর্তিগণের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া যাইতে পারেন 
নাই। এ কথা অবস্ত ্বীকার্ধা যে, বর্তমান সমন্বয় গ্রণালী তাঁছাতে পূর্ণাকার 
লাভ করে নাই, কিন্ত তথাপি তাহাতে যে উহার বীজ নিহিত ছিল তাহার 
কোন সন্দেহ নাই। সর্বপ্রথমে তিনি “তোহফতুল মহদিন” নামক .ষে 
গ্রন্থ পারস্ত ভাষায় প্রণয়ন করেন, নিয়ে অনুবাদিত তাচার মুখবন্ধাংশ পাঠ 
করিলে সকলে হদয়ঙরম করিতে পারিবেন, এ বীজ তাহার হৃদয়ে কি আকারে 
স্ত ছিল। | 
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"আমি পৃথিবীর দুর্গম ও সুগম নান! বিভাগে ভ্রমণ করিয়াছি, এবং পৃথি- 
ধীস্থ লোকদিগকে দেখিতে পাইয়াছি যে, জগতের ্ৃষ্টিকর্তা-এমন এক মূল 
পদার্থকে তাহার! তুল্যভাবে শ্বীকার করিয়া থাকে। ঈশ্বরের বিশেষভাবে 
তাহাদিগের পরস্পর অনৈক্য পাইয়াছি, এবং ধর্মসন্বন্ধীয় স্বস্ববিশ্বীস প্রকাশের 
প্রণালীসম্বন্ধে ও বৈধাবৈধবিষয়ে তাহাদিগের অনৈক্য দেখিরাছি। অতএব 
এই অন্ুসন্ধানে আমার এই তত্বলাভ হইয়াছে যে, ঈশ্বরের দিকে উন্ুখতা এক 
স্বাভাবিক ব্যাপার ( আমরে তবেয়ি ); সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন মন্ুুষাসন্বন্ধে ইহা! 
তুল্যরূপে আছে; ঈশ্বরের প্রসন্নতালাভজন্য ভর্গন পৃজনে ও ক্রিয়াকলাপে 
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের যথা! হিন্দু মোসলমান, শ্রীষ্টবাদী ও যিহুদি সম্প্রদায়ের 
অনুরাগ অর্থাৎ ইচ্ছাঁপ্রকাশ ভাবে ও আয়োজনে একই গ্রকার। অতএব 
গ্রণিধানকর! কর্তব্য যে, প্রকৃতি ভিন্ন ও অভ্যাস ভিন্ন । পরস্ত স্বীয় পূব্ব 
পুরুষদিগের বচনপরম্পরাকে সত্য বলিয়া স্বীকারকরাতে এক দলের ধর্মবিশ্বাস 
অপর দলকে অসত্য সিদ্ধান্ত করিতেছে । অপিচ প্রকৃতপক্ষে ধাহার। পুর্বে 
পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন, তাহারাও সাধারণ মন্ুষ্যের তুল্য ছিলেন। 
তাহাদিগের সত্যের অপলাপ ও দোষ ক্রটি প্রকাশ পাইয়া থাকে। যদি সেই 
পূর্বপুরুবগণ ঠিক আছেন এরপ স্থির করা যায়, তবে এক বার একটিকে সতা 
বলা, পুনর্বার সেটিকে অসত্য বল! তাহাদের গ্রতি এই দোষারেপ কর! 
সমুচিত হয়। তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া ঠিক করিলে সেই সকল লোকের 
এক এক দলের অথবা সমগ্র পৃর্বপুরুষদিগের উপর অসত্য নিরূপিত হয়। 
শ্রেষ্ঠত্বের অভাব সত্বেও একপক্ষাপেক্ষা অপর পক্ষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান কর! 
আবশ্তক হয়।......মনুষ্যমগ্ডলীর ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও অভ্যাপানুসারে যে নকল 
অবস্থা ঘটিয়াছে তাহার হুক্ক অনুসন্ধানে যাহারা উদ্যোগী হন, এবং কোন 
বিশেষ ধর্মের পক্ষপাতী না হইয়! ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের সত্যাসত্য ঘটনার অনুসন্ধানে 
ধাহার! সচেষ্ট হন, বরং সাধ্যানুসারে যত করেন, অপিচ সাধারণ ও ব্যক্তিগত 
প্রকৃতি অনুযায়ী গুণ সকল পৃথক করিতে যাহার! চেষ্টা করেন, তাহারা কেমন 
ধন্য 1” এর গ্রন্থের অপরাংশে লিখিত আছে ;__প্প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের উপদেশ 
ও শিক্ষাবাতীত এই জগৎ আলোচন! ও উপলব্ধি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তন 


ও গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি, স্বীয় সন্তানের প্রতি জীবের অন্তরে নিঃস্বার্থ ম্েহসঞ্চার 
৮ 


৫৮ আচার্য কেশবচত্র 


নিমিত্ত সাধারণতঃ জগৎকর্তার গতি হৃদয় স্থাপন করে।......বিবেচনা করা 
কর্তব্য যে, বিভিন্ন কালে প্রবর্তিত ধর্মমকলের কারণ মতোর উপর ও শুদ্ধসত্ত 
ষ্টার উপর প্রতিষ্ঠিত। এক ধর্মের খগ্ডন ও অপর ধর্মের খণডয়িতৃত্ব ঈশ্বরের 
অভিপ্রায়ানুসারে হইয়াছে” | 

লোকে প্রসিদ্ধ এই ষে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত ধ্াহ্মধর্মের মূল মানব- 
প্রকৃতি ইহা নির্ধারণ করিয়াছেন, বস্তৃতঃ তাহা! নহে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান- 
দর্শনাদির আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকাতে স্বভাবতঃ. এই দ্রিকে তিনি আকুষ্ট 
হইবেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মধন্মসংস্থাপকের গ্রভাবাধীন হইয়! 
যে তিনি ধর্থের মূলান্বেষণ করিয়াছিলেন তাহাতে সংশয় নাই। তাহার 
কঠোর জ্ঞান প্রবণ 'চিত্তে “তোহফতুলমহদিন” গ্রন্থের শাণিতক্ষুরধারসদৃশ 
কথাগুলি কি প্রকার কাধা করিয়াছিল নিয় লিখিত উদ্ধতাংশে তাহা গ্রকাশ 
পাইবে। 

“তাহার (রাজা রামমোহনের ) ধর্ম্বিষয়ক মতামত লইয়া লোকসমাজের 
বাদানুবাদ উপস্থিত হইবে, ইহা তিনি পুর্ধেই অনুভব করিয়াছিলেন, এবং এই 
অন্নুভব করিয়! তদ্বিষয়ে পারসীক ভাষায় একথানি উৎকৃষ্ট পুস্তক করিয়াছিলেন। 
এ গ্রন্থের নাম “তোহ ফলমোহদীন”। উহার অর্থ, একেশ্বরবাদীদিগকে 
প্রদত্ত উপহার। * * * তিনি এ পুস্তকে এক মাত্র অদ্বিতীরস্বরূপ পরমেশ্বর 
অবিচলিত ভক্তি প্রকাশ করিয়া, সব্ধ প্রকার প্রচলিত শাস্ত্রের শিরে, এতাদৃশ 
দণ্ডীঘাত করিয়। গিয়াছেন, যে তদীয় যাতনা হইতে তাহাদিগের পরিত্রাণ 
পাইবার আর উপায় নাই। তিনি উহাতে নির্দেশ করিয়াছেন, ভ্রান্তম্বভাব 
ধর্ম প্রয়োঙ্গকেরা দেশবিশেষে কাল বশেষে শান্ত্রবিশেষ কল্পনা করিয়াছেন, 
আপনাদের স্বার্থনাধন ও আপন ধর্মের গৌরব বর্ধন জন্ত দেবদেব্যাদ্িঘটিত 
উপাধ্যানাদি রচনা করিয়াছেন, যে সমস্ত ব্যাপারের নিগৃঢ়তত্ব লোকসাধারণের 
বোধগম্য হয় না, তাহা এশীশক্তিসম্পন্ন অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া বর্ণন! 
করিয়াছেন, এবং কাধ্যকারণ প্রণালীর স্বরূপ তত্ব নির্ধারণ ও প্রতিপাদন ন! 
করিয়া অশেষবিধ কুসংস্কারপাশে লোক-সাধারণকে বদ্ধ করিয়াছেন, এবং 
পূর্বপরম্পরার অনুগত হুইয়! পূর্ধবপুরুষদিগের যুক্তিবিরুদ্ধ বাবহার অবলম্বন 
৯ রা যে অজ্ঞানের ফল ও অনর্থের মূল, তাহাঁও সুস্পষ্ট সগ্রমাণ করিয়াছেন। 


ব্রাঙ্মসমাজে প্রবেশ এবং তাৎকালীন অবস্থা । ৫৯ 


তাহার মতান্ুসারে, ভূমগুলে যে সকল শাস্ত্র পরমেশ্বর প্রণীত বা আধকথিত 
বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সমুদায়ই ভ্রম ও প্রমাদে পরিপূর্ণ, এবং যে সমস্ত, 
ধর্দপ্রচারক আপনাদ্দিগকে ঈশ্বরপ্রেরিত বা তাহার অসাধারণ অন্ুগ্রহপাত্র 
বলিয়া! বিখ্যাত করিয়াছেন, তাহারাও ভ্রান্ত, প্রমাদী বাঁ প্রবঞ্চক। তাহার 
মতানুসারে বিশ্বরূপ বিশাল শান্ত্রই পরমেশ্বর গ্রণীত অবিনখর ধর্মাশান্ত্, ততিন্ন 
অন্য সমস্ত শান্ত্রই মানবজাতির মনঃকল্পিত, ভ্রম প্রমাদে পরিপূরিত, এবং 
অবশ্ত নশ্বর ও পরিবর্ত-সহ।»_শ্ীযুক্ত অক্ষয়কুমারদত্তপঠিত প্রস্তাব; তত্ব- 
বোধিনী, ১৭৭৩ শক। 

দত্ত মহাশয় এখানে যাহ! বলিয়াছেন, “তোহ ফতুলমোওহেদিন” পাঠ করিয়। 
আপাততঃ এইরূপ দিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া কিছুই অসস্তব নহে। কিন্তু 
উপরে শর গ্রন্থ হইতে যে মকল অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে এই কয়েকটি 
ধর্মের মূলহুত্র প্রাপ্ত হওয়৷ বাইতেছে। (১) মানবপ্রকৃতি ধর্মের মূল ভূমি। 
ঈষ্বরের দিকে জীবের উন্ম,খীনতা এই প্রক্কতিগ্রণোদিত। (২) ঈশ্বরের প্রতি 
ভক্কি-ও-অনুরাগ প্রকাশ কল দেশের সকল জাতির সাধারণ ধর্ম এবং জগত্তের 
অভ্যন্তরে তাহার ক্রিয়াদর্শনে ততৎপ্রতি হৃদয় স্থাপিত হয়। (৩) প্রকৃতিগত 
বিষয়ে সকলের এঁক্য আছে, পার্থক্য অবান্তর বিষয়ে। (৪) প্রকৃতিগত বিষয় 
স্থায়ী, অভ্যাসজনিত বিষয় সমুদায় পরিবর্নশীল। (৫) যে সকল ধর্দ জগতে 
প্রসিদ্ধ আছে, তাহাদিগের গ্রতিষ্ঠ সতোর উপরে এবং ঈশ্বরের উপরে । উহা- 
দিগের খণ্ডন ও খণুয়িতৃত্ব ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে সিদ্ধ হয়। (৬) কোন বিশেষ 
ধর্মের পক্ষপাতী না হইয়! সত্যাসত্য নির্বাচন করিতে যত্ব কর্তৃব্য। (৭) 
পরম্পরাগত বিষয়সমূহকে অন্রান্ত জ্ঞানে অবিচারে গ্রহণ অকর্তন্য। এই 
সকল মূল ্যত্র অবগত হইয়া কেহ কি আর দত্ত মহাশয়ের সহিত একবাক্য 
হইয়|! বলিতে পারেন যে, আমাদিগের ধর্মপিতামহের শান্ত্রমূহের প্রতি 
কিছুমাত্র শ্রদ্ধ। ছিল না; কেবল কুসংস্কারাপন্ন লোকেরা! “অশান্ত্রসম্মত যুক্তির 
বল” স্বীকার করিবে না বলির।) “তাহার্দিগের স্বকীয় শাস্ত্রের প্রমাণ প্রয়োগ 
সঙ্কলন করিয়া স্বীয় মত সংস্থাপন করিতে (তিনি ) প্রবৃত্ত হইলেন ।* শ্রদ্ধা 
নাই, কেবল লোককে স্বপথে আনয়নজন্ত শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ বলিয়। 
প্রদর্শন, ইহ! কি বঞ্চকতা! নহে? মহাত্মা রামমোহন যে চতুর্বিধ বঞ্চক ও 


৬০ আচার্য 


বঞ্চিত * নির্দেশ করিয়াছেন, এতন্্ারা তিনি কি শেষ ছুই শ্রেণীর বঞ্চকের 
মধ্যে পরিগণিত হন না? পারন্ত গ্রন্থে ইনি শান্্প্রণেতা ও প্রেরিত বর্ণের প্রতি 
কঠোর আক্রমণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে সমুদ্ায় গ্রকৃতিবিপরীত বিষয়সমূহ" 
সম্বন্ধে। তাহারা আপনাদিগের দলস্থ বাক্তিগণের পারলৌকিক সুখ সম্পদ 
নির্ধারণ করিয়া বিপরীতবাদ্দিগণকে কঠোর নরকের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করি 
য়াছেন, ইহ! ঈশ্বরের প্রতিদিনের ক্রিয়াতে সতা বলিয়া প্রতীত হয় না বলিয়াই 
তিনি বলিয়াছেন, প্বস্তৃতঃ ইহা প্রকাশ যে, প্রত্যেক মনুষ্য রোগ বিপদ ও 
অন্ধকারের মধো এবং গ্রহনক্ষত্রের জোতি ও বসন্তকালের রমণীয়ত।, বারিবর্ষণ, 
শারীরিক স্বাস্থা ও অবস্থার কাঠিগ্য অনুভূতিতে, ধর্পের অন্গরোধ ও বিশেষত 
বাতীত, এক অপরের সঙ্গে তুলযভাবে জীবন যাপন করিতেছে ।” 

আমাঁদিগের ধর্মপিতামহের জীবন জ্ঞান-ও-বিচারগ্রধান। ভগবান 
তাহাকে কণ্টককাননচ্ছেদদন করিয়। ভূমি পরিস্কৃত করিয়া ব্রহ্ষজ্ঞানের বীজ- 
বপন করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং এই কার্ধাসম্পাদনের জন্য এই ধর্শের 
মূলতত্বগুলি হৃদয়ে নিহিত করিয়! দিয়াছিলেন। এই সকল মূলতত্বের ক্রিয়া- 
প্রকাশ ও বিস্তৃতি পরবর্তী সময়ে হইবে, এই জন্ই সে সময়ে না তিনি না 
তাহার অনুযায়িবর্গ সে সকলের অব্ঠন্তাবী ফল সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, 
ইহা! তখন বীজমাত্রেই বহিয়া গিয়াছে। এমন কি পরপর্তিগণ সকল দেশ সকল 
জাতিকে আলিঙ্গন করিতে না পারিয়া দেশীয় শান্ত্রসমূহমধ্যে বন্ধ হইয়া 
পড়িয়াছেন। ধর্মাপিত। দেবেন্দ্রনাথ কেবল উপনিষদাদির সারসংগ্রহ করিয়াছেন, 
বিদেশীয় শাস্ত্র তিনি ম্পর্শও করেন নাই। শাস্ত্রের সারসংগ্রহবিষয়ে তিনি 
নিঃসন্দেহ ব্রাহ্মধর্ীনংস্থাপকের ভাবেরই অন্ুবর্তন করিয়'ছেন। মনুযাস্বভাব ও 
গগতে ঈশ্বরের ক্রিয়াদর্শন, এই ছুই মূল সংস্থাপক হইতে সমাগত হইয়াছে। 


পা পাসসসীশিপাপপপট 








€ মিশ্রণ ও অমিশ্রণ এবং ভাব ও অভাব অনুনারে প্রবর্ধক ও প্রবঞ্চিত চারি শ্রেণীতে 
বিভক্ত । প্রথম প্রবর্ধক দল, যাহারা লোকদিগকে ঘাকধণ করিবার জন্য যডুপৃর্বাক ধর্খের 
কতকগুলি মুলবিধি নির্ধারণ করির| তাহাদিগকে বিব্রত কৰিয়! ফেলে | দ্বিতীয় প্রবঞ্চিত 
দল, যাছার| অবস্থ অহৃমন্থান ন| করিম অগ্ভের দিকে আকৃষ্ট হয়। তৃতীয় প্রব্চক ও 
প্রবর্ধিত দল, যাহার অন্যের প্রতি আছ্ছানত্বে আপনার দিকে আকর্ষণের চেট্র! করে। 
চতুর্থ, যাহার! হয়ং প্রবর্ধক,অপর প্রবর্ধকের অহৃগামী নহে ।-তহফতুলমোওহেদিন | 


ব্রাহ্মাসমাজে প্রবেশ এবং তাৎকালীন অবস্থা । ৬১ 


পিতা দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক উপনিষৎসিদ্ধ যে আত্মগ্রত্যয় অবলম্বিত হইয়াছিল, 
* উহা! এই ছুই মুলেরই অবিসংবাদী ফল। এই আত্মপ্রতায় কি আকারে গৃহীত 
হইয়াছিল তাহা! ১৭৭৬ শকের তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত ব্রাহ্গধর্মগ্রস্থ হইতে 
প্রদর্শন করা বাইতেছে। আবত্মপ্রতায় ও বুদ্ধি উভয়ই সমানভাবে গৃহীত 
হইয়াছে, যখ! “আমাদিগের আত্মাতে ষে বুদ্ধি গ্রকাশ পাইতেছে, সে তাহারই 
গ্রসাদাৎ। তিনিই মামাদিগের আত্মাতে বুদ্ধিবৃত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং 
ক্রমে তাহা প্রকাশ করিতেছেন। তিনিই আচার্যান্বরূপ হইয়া অহরহ আমাদিগকে: 
ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন এবং পরম কল্যাণ পথ প্রদর্শনে অল্পে অল্পে 
আপনার নিকটবর্তী করিতেছেন ।” *পরমেশ্বরের স্বরূপ অনৃশ্ঠ, অনির্বচনীয় 
ও অচিন্থ্য। তাহাকে চহ্ষু দ্বারা অথব| বাকা দ্বারা অথবা মন দ্বারা উপলব্ধি 
কর! যায় না, তাহাকে কেবল এক আত্মগ্রতায় দ্বারা প্রাপ্ত ওয়া ষায়। 
'সকলের মনে এই স্বাভাবিক মাত্ত প্রতায় আছে যে, পরতন্ত্র ও অপূর্ণ পদার্থের 
শঙ্টা ও আশ্রয় এক স্বতন্ত্র ও পূর্ণ পুরুষ আছেন ।*****এই আত্মপ্রতায়ের গ্রতি 
ংশয় করিতে গেলে একেবারে যুক্তির মূলচ্ছেদ করা হয়, এবং মহাত্রমে ভ্রান্ত 
হইতে হয়।” 
কেশবচন্ত্রের যোগদানের পর সহজ জ্ঞানের অনুবর্তিরূপে আত্ম গ্রতায় 
গৃহীত হইয়াছে, ইহা! আমরা ও ব্রাহ্গধর্ম হইতেই সহজে পরিগ্রহ করিতে পারি। 
কেন ন! ১৭৭৬ শকে প্রকাশিত ব্রাহ্মধর্মের প্রথম খণ্ডের নবমাধ্যায়ের ৫ম 
শ্লোকে যে আত্মপ্রত্য় শব আছে তাহার বাখ্যাস্থলে লিখিত হইয়াছে, 
"আমাদের এ স্বভাবসিদ্ধ আত্ম প্রতায় থাকাতেই জ্ঞানন্বরূপ মঙ্গলম্বরূপ সর্বব্যাপী 
নিতা পরমেশ্বর এই আশ্তর্য্য স্থুকৌশলসম্পন্ন বিশ্বের কারণরূপে প্রতীয়মান 
হইতেছেন। অতএব এই হ্বভাবসিন্ধ আত্ম গ্রত্যয়ই তাহার অস্তিত্বের প্রামাণ্য 
স্থাপনের একমাত্র হেতু ।৮» ১৭৮৫ শকে প্রকাশিত ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থে এই শ্লোকের 
ব্যাখ্যা এইরূপে লিখিত হইয়াছে; "এই অনন্ত জ্ঞানম্বরূপ পরমেশ্বর চক্ষুর 
গোচর নহেন। তাহাকে হস্ত দ্বার! গ্রহণ করা যায় না, তাহাকে মনের দ্বারা 
কল্পনা কর! যাঁর না; ত্তাহীকে পরিমিত বস্তর ন্তায় বুদ্ধি দ্বারা বিশেষ করিয়া 
বুঝ! যায় না। কেবল নির্মল সহঙ্জ জ্ঞানে তিনি গ্রকাশিত হয়েন, এবং এক 
আত্মগ্রত্ায়ের বলে সেই জ্ঞানগোচর সতামুন্দর মগলপুরুষের অস্তিত্ব আমরা 


৬২ আচার্য কেশবচজ্ । 


বিশ্বাদকরি। জ্ঞান যে অকৃত অমৃত অনন্ত পুরুষকে প্রকাশ করে, আত্মা সেই 
পূর্ণপুরুষের অস্তিত্বে প্রতায় করে। জ্ঞানেতে সত্য প্রকাশ পায়, এবং সেই 
সতোতে আমাদের আত্মার প্রতায় হয়। অতএব এই স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রতায়ই 
তাহার অস্তিত্বের প্রামাণ্য স্থাপনের একমাত্র হেতু । যখন আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ 
অনস্তপুরুষ সহঙ্গ জ্ঞানে প্রকাশিত হন, তখন বুদ্ধ তাহার জগৎ-রচনার কৌশল 
দেখাইয়া তাহার বিজ্ঞানের পরিচয় দেয় এবং জগতের মঙগলোদেশ্া নিয়ম 
,দেখাইয়া সেই নিয়ন্তার মঙ্গলভাব ব্যক্ত করে।” এই ব্যাখ্যাতে বুদ্ধি, সহজ 
জ্ঞান, আত্মপ্রতায়, এ তিনের সম্বন্ধ এখানে সুম্পষ্ট দেখাইয়া ব্রাহ্মদমাজ, প্রথমে 
বৃদ্ধি, দ্বিতীয়ে আত্ম প্রতায়, তৃতীয়ে সহজ জ্ঞান, এই গ্রকার সোপানপরম্পরায় যে 
আরোহণ করিয়াছেন তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে । কেশবচন্্রের যোগদানের 
পৃর্বে ব্রাহ্মমমাজ কোথায় ছিলেন? বুদ্ধি ও আত্মগ্রত্যয়ে। আত্ম প্রত্যয় বা 
নশ্বর আছেন এই স্বাভাবিক বিশ্বাসে তাহাকে অবগত হইয়। বুদ্ধিযোগে জগতের 
মধ্যে তাহার বিচিত্র ক্রিয়াদর্শন, ইহাই সে সময়ে সর্ধপ্রধান ছিল। ১৭৭৬ 
শকের প্রকাশিত ব্রাঙ্গধর্মের চতুর্থাধ্যায়ের ৮ম গ্লোকের ব্যাখাতে এ কথা 
বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। "স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তুর কৌশল আলোচনা কর! 
তাহার জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্ত তাহারই স্থষটি, 
তাহারই কৌশল, তাহারা তাহারই কীর্তি প্রকাশ কারিতেছে, ত্ঠাহারই মহিম। 
প্রচার করিতেছে, তাহারই নাম ঘোষণা করিতেছে, আমরা মনোনিবেশ 
করিলেই তাহা অবগত হইতে পারি। স্ষ্টিবিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেই ব্রন্বের 
জ্ঞান লাভ করা যায়, এবং নিয়ম জানিলেই নিয়ন্তার অভিপ্রায় অবগত হওয়া 
ষায়।” এ কথ! বল! বাহুল্য যে ১৭৮৫ শকের ব্যাখ্যাতে তৎসময়োচিত 
অবস্থান্থুসারে পূর্ব ব্যাখা সম্পূর্ণ বিপরিবর্তিত হইয়াছে । 


প্রথম জীবনের পরীক্ষা ও কার্য্যোদ্যম | 





ব্রাহ্মঘমাজে যোগ দেওয়ার এক বৎসর মধো কেশবচন্ত্রের জীবনে গ্রথ্ 
পরীক্ষ। উপস্থিত হইল। হিন্দুগণের মধ্যে দীক্ষা একটি গুরুতর ব্যাপার । 
দীক্ষাগ্রহণ না করিলে কেবল পরিত্রাণ হয় না তাহ নহে, সে ব্যক্তির 
হাতের জল শুদ্ধ হয় না, সে পতিত হয়, সাধারণের এই বিশ্বাস। শিক্ষিতগণ 
ধ্মুহীনশিক্ষাগ্রভাবে যদিও নিতান্ত উচ্ছঙ্খলাচার হইয়া পড়িয়াছিলেন, 
দীক্ষাগ্রহণকরা না কর! তাহাদিগের পক্ষে যদ্দিও সমান ছিল, তথাপি 
হিন্দুসমাজের সঙ্গে যোগরক্ষাকরিবার জন্য তাহারাও কপট ভক্তিপপ্রদর্শন- 
পূর্বক গুরুর নিকটে মন্্রগ্রহণ করিতেন, এবং গৃহে গুরু আগমন করিলে 
তাহার পদবন্দন! গ্রসাদতক্ষণাদি সর্ধবিধ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেন। এসময়ে 
কোন ব্যক্তি দীক্ষাগ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে, তাহার উপরে কি প্রকার 
পরীক্ষা উপস্থিত হইত, ইহাতেই অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। দীক্ষা- 
বিষয়ে বৈষণবপরিবারমাপ্রের অতান্ত দৃঢ় নিষ্টা। কেশবচন্দ্র বৈষুব পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মুরশিদাবাদস্থ মানকরহাটার গোস্বামিগণ এই 
পরিবারের গুরুবংশ। গুরুগণ বর্ষে বর্ষে শিষ্যগৃহে পদার্পণ করিয়া থাকেন। 
এই সময়ে পরিবারমধ্যে ধাহারা অদীক্ষিত থাকেন, তাহাদিগকে ইহারা 
মন্ত্ররান করেন। বার্ষিক পদার্পণের নিয়মানুসারে রাধিকাস্ত্রনার গোস্বামী 
সেন পরিবারে উপস্থিত হন। গুরু গৃছে আসমিয়াছেন, অদীক্ষিত যুবকগণের 
দীক্ষাদান স্থির হইল। এই যুবকগণ সহ কেশবচন্ত্রকেও দীক্ষার্থ সংযম 
করান হইল । বলপুর্বক সংযম করাইলে কি হইবে? তাহার স্ুৃতীক্ষ 
বিবেক বজধ্বনিতে পৌত্তলিক গুরুর নিকটে পৌত্তলিক মন্ত্রগ্রহণের সুদৃঢ় 
গ্রতিবাদ্দ করিল। এই হৃদয়ভেদী বিবেকধ্বনির প্রতি তিনি কি কখন 
উপেক্ষা করিতে পাব্ধেন? ত্বাহার নিকটস্থ আত্মীয় যুবকগণের নিকটে দীক্ষা- 
গ্রহণ বিধিবিরুদ্ধ বলিয়া তাহা গ্রহণে তাহার অসন্মতি অবগত করিলেন, 
তাহারা মকলেই তাহাকে এই বলিয়। প্রবোধ দিলেন, একটি অর্থশূন্য 
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অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়াতে আর ক্ষতি কি? গুরুযেমন মন্ত্রদিবার দিয়া 
ঘাউন, সে মন্ত্র জপ বা পুজাদি কিছু না করিলেই হইল | কেশবচন্ড্র ঈদৃশ 
পরামর্শের অনুসরণকরিবার লোক ছিলেন না। তিনি আত্মবিবেকের 
অনুগামী হইতে কৃতসঙ্বল্প হইয়া ধর্মমপিতা দেবেন্্রনাথের গৃহে গমন করি- 
লেন। সেখানে গিয়া এ সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইল তাহাতে তাহার 
বিবেকের আদেশান্ুরূপ কথাই শুনিলেন, কিন্তু এই সাহিক কার্যে প্রবৃত্ 
হওয়া না হওয়া পিতা দেবেন্দ্রনাথ তাহার স্বাধীন ক্রিয়ার উপরে রাখিয়া 
দিলেন, তাহার জন্য ইনি কিছু করিতেছেন, ঈদৃশ প্ররোচনা-বা-প্রোৎসাহ- 
দানে তিনি নিবৃত্ত রহিলেন। পর দিন দীক্ষার জন্য সমুদায় আয়োজন 
গ্রস্তত, এ দিকে কেশবচন্দ্র দীক্ষাগ্রহণে অসন্মতিগ্রকাশ করিয়৷ গৃহ 
হইতে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে কথ! উঠিল, কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টান হুই- 
বার জন্য পাদরী সাহেবদিগের নিকটে গমন করিয়াছেন। মাতা সারদ। 
ভূতলশায়িনী হইলেন, তাহার চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসিয়া ধাইতে লাগিল। 
দীক্ষার আয়োজন বৃথা যাইতে পারে না, সুতরাং সেই আয়োজনে অদীক্ষিত 
জামাতাঁর দীক্ষাকার্ধ্য নিষ্পন্ন হইল। কেশবচন্দ্র পিতা দ্েবেন্ত্রনাথের 
গৃহে গমন করিয়াছিলেন, রাত্রি ১৯টার সময় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। 
প্রত্যাগমন করিয়াই মার নিকটে গেলেন এবং তাহার হাতে একখানি 
পুস্তক দিলেন। তিনি ইহার পূর্বেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক দিতেন, শ্রীষ্টানী 
পুস্তক হইবে ভয়ে কাহাঁকেও তিনি তাহা দেখাইতেন না। এবার তিনি স্বীয় 
মনের আবেগবশতঃ কেশবগ্রদত্ত পুস্তকখানি সমাগত গুরুকে দেখাইলেন। 
গুরু পুস্তকখানি পড়িয়৷ মাতাকে প্রবোধ দরিয়া বলিলেন, মা তুমি কাদিও না, 
কেশব অতি উৎকৃষ্ট ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন) এ ধর্খ প্রতিপালন 
করিয়। তিনি পরম ধার্দিক হইবেন। গুরুর আশ্বীসবাক্যে তাহার চিত্ত 
স্থিরতা লাভ করিল, এবং তিনি সন্তানের ধর্মপরিবর্তনে ক্রন্দনপরিত্যাগ, 
করিলেন। কেশব দীক্ষা গ্রহণ করিলেন না, ধর্াস্তরের আশ্ররগ্রহণ করিলেন, 
্েচ্ছবৎ বিদ্বিষ্ট ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে যোগ দিলেন, ইহাতে পরিবারমধো 
একটি ছলস্থূল ব্যাপার উপস্থিত হইল। জ্যোষ্ঠতাত হরিমোহন সেনের অত্যন্ত 
প্রতাপ, কস্ত কেশবের ধীরতা দৃঢ়নিষ্ঠতার নিকটে উহ পরাজয়লাভ 


প্রথম জীবনের পরীক্ষা ও কার্ধ্যোদ্যম । ৬৫ 


ফরিল। এ স্থলে এ কথা বলা কর্তব্য যে, কেশবচন্ত্র বিবেকানুরোধে যাহার 
নিকটে মন্ত্র গ্রহণে অস্বীকার করিলেন, তিনি অতি শান্তশ্বভাব সুধীর লোক 
ছিলেন। অর্থগ্রাহী গুরুগণের স্তায় তিনি অর্থপিপান্জ ছিলেন না। তাহার 
ঈন্বন্ধে আমরা শুনিয়াছি যে, তিনি বহনক্লেশদানভয়ে মনুষ্যযান বা পশুযাঁনে 
কখন আরোহণ করিতেন না। তাহার শ্রী এবং স্বভাব এমন লুন্দর ছিল 
যে, যখনই তিনি পরসময়ে কলুটোলার গৃহে আগমন করিতেন, তখনই 
তাহাকে দেখিয়া কেশবচন্ত্রের গ্রণাম করিতে মন চাহিত, কিন্ত ব্রাহ্মণত্বা- 
ভিমানী ব্যক্তিগণকে প্রণামকরা নিষিদ্ধ বলিয়া ' কখন তিনি স্বীয় মনের 
অভিলাষ চরিতার্থ করেন নাই। গোস্বামী রাধিক1 সুন্দর কেশবচন্ত্রের প্রতি 
উৎপীড়নবৃদ্ধিকরিবার কারণ না হইয়া মাতা সারদাকে সাত্বনাদান 
করিলেন, পুত্র যে ধর্ম ্বীকার করিয়াছেন তাহার প্রশংসা করিলেন, 
ইহাতেই বুঝিতে পার! যাইতেছে তীহার চরিন্রকি প্রকার ছিল। ঈদৃশ 
চরিত্রবান লোৌককে প্রণাম করিতে প্রবৃত্তি হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু বিবেকানু- 
রোধে সে প্রবৃত্তি চরিতার্থ না করা কেশবচন্ত্রের বিবেকিত্বের বিশিষ্ট 
পরিচয়। কেশবচন্ত্র দীক্ষা অগ্রহণে কৃতার্থ হইয়াছেন কি না জানিবার জন্ত 
পিতা দেবেন্ত্রনাথ পর দিন শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রনাথ ঠাকুরকে তাহার নিকট প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। 

কেশবচন্ত্রের নাট্যাভিনয়ের প্রতি যে সবিশেষ অনুরাগ ছিল ইহ! আমর! 
পূর্বে দেখিয়াছি । অভিনয় দ্বার নীতি ও সমাজসম্বন্ধে সংস্কার অতি সহজে 
নিষ্পন্ন হয়, এজন্য তিনি চিরদিন অভিনয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার 
নাট্যাভিনয়পক্ষপাতী চিত্ত একটী ঘটন! দ্বার সবিশেষ উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। 
পাইকপাড়াস্থ সিংহভূম্যধিকারিগৃহে এই সময়ে নাট্যাভিনয় হয়। ভদ্র ও 
ধনী সন্তানগণ এই নাট্যাভিনয়ের অভিনেতা ছিলেন। অভিনয় অতি প্রশং- 
সিতরূপে সম্পন্ন হয়। তাদৃশ ধনী পর্রবারের যেখানে সাহায্য, যত্ব ও উৎসাহ, 
সেখানে কোন আয়োজনের ত্রুটি হইবে, ইহা কি কখন সম্ভব? এই নাট্যা- 
ভিনয়দর্শন করিয়া কেশবচন্দ্রের অভিলাষ হইল, -এতদপেক্ষা আরো ভাল 
করিয়। অভিনয় করিতে হইবে। এই অভিলাষে তিনি সকল আত্মীয়গণের 
মহাচুভূতি প্রাণ্ধ হইয়াছিলেন। ১৮৫৯ সালের এপ্রিল মাসে সিল্গ- 
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রিয়াপটাস্থ মৃত গোপাল মল্লিকের ভবনে রঙ্গভূমি নির্মিত হইয়া বিধবা, 
বিবাহ নাটক অভিনীত হয়। অভিনয়জন্থ যুবধদ্দিগকে প্রস্তুত করা, 
এবং রঙ্গভূমি গ্রভৃতি সজ্জিত করার কার্য তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এই অভিনয়কার্ধো ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর গ্রভৃতি* দেশস্ক প্রধান প্রধান 
বাক্তি সকল সমাগত হইয়াছিলেন। তীহারা অভিনয় দেখিয়া একান্ত 
মন্তোষলাভ করেন। এই অভিনয়কার্ষ্যে কেশবচন্ত্র তাহার জোট্ঠ ভ্রাতা 
নবীনচন্ত্র সেন এবং খুন তাত, মূরলীধর সেনের বিশেষ সহানুভূতি ও সাহাবা 
লাভ করেন। নাট্যাভিনয়ের অব্যবহিত পর তিনি আর একটি গুরুতর কাধ্য 
প্রবৃত্ত হন। ইটি ব্রক্গবিদ্যালয়স্থাপন। ১৮৫৯ সনের ২৪শে এপ্রেল ।কলু- 
টোলাস্থ গৃহে ইহার গ্রারস্তিক অধিবেশন হইয়া পরিশেষে যে গৃহে নাট্যাভিনয় 
হয়, সেই গৃহে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অভিনয়ের ধাহারা সহচর ছিলেন, 
তাহার! এবং অপর অনেক যুবক ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র হইলেন। ১৭৮১ শকের 
জোয্ঠমাসের তত্ববোধিনী পত্রিকাতে ব্রহ্মবিদ্যালয়সম্পকীঁয় নিক্নলিখিত বিজ্ঞাপন 
বাহির হয়। 

"সপপ্রতি সিন্দুরিয়াপটির গোপাল মল্লিকের বাটাতে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত 
তইয়াছে। তথায় গ্রতি রবিবারে প্রাতঃকালে ৭ ঘণ্টা অবধি ৯ ঘণ্টা পর্যন্ত 
্হ্মাবিষয়ক উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে । কেবল প্রতিমাসের প্রথম রবিবাঁরে 
প্রাতঃকালের পরিবর্তে সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার মময়ে উক্ত বিদ্যালয়ের উপদেশ আন্ত 
হয়। শ্রীযুক্ত দেবেন্্রনাথ ঠাকুর ব্রচ্ষের স্বরূপ ও তাঁহার প্রতি গ্রীতি এবং 
তাহাতে আত্মসমর্পণ বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন, এবং শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন 
ঈশ্বরের প্রিয়কাধ্য সাধন এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত ধর্শের লক্ষণ ও তদন্ুষ্ঠান 
বিষয়ে গুচারু উপদেশ প্রদান করিয়া থাঁকেন। ধাহারা এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ে 
ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা কলুটোলানিবাদী শ্রীযুক্ত কেশব- 
চন্ত্র সেনের নিকটে আবেদন করিবেন 1৮ 

এই বিজ্ঞাপনে দেখা যাইতেছে, শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন ঈশ্বরের প্রিয় 
কাধ্য সাধন, তাহার প্রতিষ্ঠিত ধর্মের লক্ষণ ও তদনুষ্ঠান বিষয়ে স্থচারু 
উপদেশ” প্রদান করিতেন কেশবচন্ত্র সর্বপ্রথম হইতৈ জীবনে ধর্ঘ 
কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হয়, ধর্মের মূলভূমি দৃঢ় হয়, এ জগ্ঠ ধর্ুকে 


প্রথম জীবনের পরীক্ষা ও কাধ্যোদ্যম | ৬৭ 


কার্যে পরিণত এবং তাহার লক্ষণ সকল বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হন। এই 
লক্ষণ সকল বিবৃত করিতে গিয়া তিনি সহজ জ্ঞান ব্রাহ্মধর্থের মূলে প্রতিষ্টি 
করেন, এবং ধর্মকে জীবনের ব্যাপার করিতে গিয়া নীতি ও বিবেকের দিকে 
সহচর যুবকবৃনের হৃদয় প্রত্যাবর্তিত করেন। কেশবচন্ত্র যে কাঁধ্য করিতেন, 
তাহাতেই তাহার সমধিক উদ্যম ও উৎসাহ প্রকাশ পাঁইত, নাট্যাভিনয়ের 
উদ্যম উৎসাহ এখন ব্রহ্গবিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইল। তাহার উদ্যম ও উৎসাহ 
সহজে তাহার সঙ্গিগণে সংক্রমণ করিল। ব্রহ্ষবিদ্যালয় এখানে অধিক দিন 
রহিল না, ব্রাহ্মদমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে উহার অধিবেশন হইতে লাগিল। 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ বন্গভাষায় এবং কেশবচন্ত্র ইংরাজী ভাষায় উপদেশ দিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। এই নকল উপদেশে বহুসংখ্যক যুবক আকৃষ্ট হইল। 
্রক্মবিদ্যালয়ের নিয়মিত পরীক্ষা হইত এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাতব্রগণকে গ্রশংসা- 
পত্র দেওয়া হইত। কেশবমন্ত্রপ্রদত্ত দার্শনিক প্রশ্ন দমকল এত দুর কঠিন 
হইত যে, তৎকালের এক জন কালেজের ইংরেজ অধ্যাপক প্রশ্ন দেখিয়া 
বলিয়াছিলেন, যে দকল ছাত্র এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, তাহা- 
দিগকে অন্য পরীক্ষা না দিলেও এম এ উপাধি অর্পণ করিতে তাহার কোন 
আপত্তি নাই। 

এই সময়ে ইনি আর একটি স্ুমহৎ কার্ধের অনুষ্ঠান করেন। ব্রাঙ্গধন্দধের 
মূল তৎকালে স্থিরতর ছিলনা । কেহবা উপনিষদাদি ধর্মশাস্ত্বের প্রতি 
বীতরাগ হইয়া একমাত্র বুদ্ধিকে ধর্থ্ের মূল মনে করিতেন, কেহ বা উপনিষদাদি 
মূল করিয়া তাহারই ব্রহ্গতত্বোপরি ত্রাঙ্গধন্্ন সংস্থ'পিত বিশ্বাস করিতেন। 
উপনিষদের 'আত্মপ্রতায়, শব্দ অবলম্বন করিয়া স্বাভাবিক বিশ্বাসেও বিশ্বাস 
কর৷ হইত, কিন্তু এ বিশ্বাস--জগদ্রপ কার্ষের এক জন কারণ আছেন-_ 
এইরূপ পরোক্ষ জ্ঞান ছিল, সহজ জ্ঞানে যে প্রকার বাহ্‌ জগৎ বিধৃত হয়, 
সেই প্রকার ঈশ্বরও আত্মাতে বিধৃত হন, এরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান তখন 
ব্রাহ্মমযাঁজে স্থানলাভ করে নাই। কোন শান্তর বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের 
মত আশ্রয় না করিয়া কেশবচন্ত্র সহজে ইঈশ্বরতত্ব অবগত হইয়াছিলেন, 
গ্রার্থনাযোগে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন, শ্বভাবতঃ সহজ জ্ঞানের দিকে 
তাহার চিত্তের গতি হইবে ইহা আর অসম্ভব কি? আপনি যে পথ দিয়! 


৬৮ আচার্য কেশবচন্দ্র। 


আমিয়াছিলেন, মেই পথের প্রতি একান্ত আস্থা! থাকাতে তীহার বিশ্বী 
ছিল, ত্রাহ্দধর্মের একটি বৈজ্ঞানিক মূল আছে। এই বিশ্বামে তিনি 
জ্ঞানের মূলাঘেষণে প্রবৃত্ত হইয়া কলিকাত| লাইব্রারীতে গমন করিলেন। 
সেখানে গিয়া যে সকল গ্রন্থে হস্তক্ষেপ করিলেন, আশ্র্যা, তন্মধ্যে তিনি 
যাহা অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাহা গ্রাপ্ত হইলেন। রিড, ট়্ার্ড। কুজিন, 
কলেরিজ, মোরেল, মকষ) হামিপ্টন প্রভৃতি সহজজ্ঞানবাদিগণ তাহাকে এ 
সঙ্বন্ধে সাহায্যদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে ত্রহ্মবিদ্যালয়ে তিনি সহজ 
জ্ঞানের তত বিশেষরপে বিবৃত করিয়া উহার উপরে ত্রাহ্গধন্মম সংস্থাপিত, এই 
সত্য নকলের হায় ম করিয়া দিলেন। এই হইতেবান্ধর্থ সহজজ্ঞানমূলক, 
ইহা সর্বত্র গ্রচারিত হইয়া গড়িল। ধখন পৃথিবীর সকল সপ্প্রদায়ের লোক 
কোন না কোন অত্রান্ত গ্রস্থকে ধর্দের মূল বলিয়া বিশ্বান করিত, নে সময়ে 
মহজজ্ঞান ধর্শের মূল ইহা নির্বিবাদে প্রচারিত হইবে) ইহা কখন সম্ভবপর 
নহে। এই মূল লইয়া য় গ্রচারকগণমহ তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়, ষে 
বিষয় গরে বক্তব্য। 


সিৎছল ভ্রযণ। 





বন্ষবদ্যালয়ন্থাপনের পাচ মাসমধ্যে যে আর একটা ঘটনা হয় তাহাতে 
কেশবচন্ত্রের সমগ্র পরিবার একান্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। তিনি ঘুণা- 
ক্ষারে কাহাকে৪ কিছু না বলিয়া ১৮৫৯ সনের ২৭ সেপ্টেম্বর ( ১৭৮১ শকের 
১২ আখিন ) তুপ্রহর সময় ধর্মপিতা দেবেন্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে নিউবিয়া 
নামক বাম্পীয় পোতে আরোহণ করিয়া সিংহলে যাত্রা করেন! এই সঙ্গে 
পিতা দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুর সতোন্ত্রনাথ ঠাকুর এবং বাগবাজারের স্ুপ্র- 
সিদ্ধ গা্ুলী পরিবারের কালীকমল গাঙ্গুলী ছিলেন। কি জানি বা তাহার 
গমনবৃত্তান্ত কেহ জানিতে পারে এই আশঙ্কায় বাম্পীয় যানে আরোহণ 
করিয়! তিনি কি ভাবে ছিলেন তাহা! শ্রীযুক্ত সত্যেপ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণ বৃত্ান্ত 
হইতে অবগত হওয়া ষায়। তিনি লিখিয়াছেন, “আমাদের সঙ্গে প্রিয়সুহ্ৎ 
কেশব বাবু আর কালীকমল বাবু) তাহারা বাম্পীয় নৌকাতে চড়িয়। তাহার 
কুঠরীর এক কোণে লুকাইয়৷ রহিলেন। সেখান হইতে উপরে কোন বাঙ্গা- 
লিকে দেখিব মাত্র বাড়ীর লোক মনে করিয়া! চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন। 
সকলের চক্ষে ধুলি দিয়া তাহারা যে প্রকারে আমাদের সমিভিব্যাহারী হই- 
লেন, তাহাতে তাহারা যে সর্বদাই সশঙ্কিত থাকিবেন, তাহার আর আশ্তর্যয 
কি 1” কেশবচন্দ্র এই সময়ে উল্টাডিঙ্গীর নিজ উদ্যানবাটীতে বাস করিতেন। 
সুতরাং তাহার সেখান হইতে অজ্ঞতসারে গমনকরা সহজ হইয়াছিল। 
কেশবচন্ত্রের এই উদ্যাননিবাসস্থানসন্বন্ধে শ্রীযুক্ত সতোন্্রনাথ ঠাকুর যে 
প্রকার মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে তাহার ইহার গ্রতি অকৃত্রিম পৌহদ্য 
এবং ভাঁবী জীবনের মহত্বজ্ঞান সবিশেষ গ্রকাশ পায়। তিনি লিখিয়াছেন 
“আর দিন কতক পরেই কেশব বাবুর যে সমন্ত গুরুতর ভার লইতে হইবে, 
তীহার অপটু শরীর কেবল উল্টাডিঙ্গির দুরণন্বপূর্ণ দুষিত বায়ু সেবন করিয়া 
সে সমস্ত ভারবহনে কখনই সমর্থ হইত না। উশ্বরের নিকট গ্রণত হইতেছি, 
যে তিনি তাহাকে এখানে নির্ধি্গে আনিয়াছেন।* 


৭০ আচাধ্য কেশবচক্জর। 


কেশবচন্দ্র বাপঘানে আরোহণ করিলেন। ১২টা বাজিতে ২৫ মিনিট 
থাকিতে ট্রিমার কলিকাতার ঘাট ছাড়িল। দেখিতে দেখিতে কলিকাতা, 
ষ্টিবহিভূত হইয়া পড়িল| কেশবচন্ত্রের চিত্ত কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হুইল। 
এ দিকে গৃহে কেশবচন্ত্র কোথায় গেলেন, এই কথ। লইয্লা মহাহুলস্থূল 
বাপার উপস্থিত। ক্রমে সংবাদ আদিল, কেশবচন্ত্র সিংহলে যাত্রা 
করিয়াছেন। এ সংবাদ মাতা সারদার এবং জোষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্ত্র সেনের 
হৃদয়ে অশনিসম বিদ্ধ হইল। আত্মীয় শ্বজন জ্ঞাতি কুটুম্বগণ কেশেবচন্দরের 
প্রতি একান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া পড়িলেন। বিদ্বিষ্ট ঠাকুর পরিবারের সহিত 
যোগ যদিও জাত্যন্তরের কারণ ছিল, তথাপি তাহারা লোকের নিকটে 
ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে পানভোজনাদি ব্যাপার গোপন রাখিতে পারিতেন। 
আর এ কথা গোপন রাখিলে কেহ তখন অনুসন্ধিৎস্থ হইয়া উহা প্রকাশ- 
করিবার জন্য কখন যত্ব করিত না, কেন না কলিকাতার ঘরে ঘরে ঈদৃশ 
বাবহার নিতা প্রচলিত ছিল। এখন একে সমুদ্রধাত্রা িনদশান্তে নিবদ্ধ, 
তাহাতে আবার বাম্পীয় পোতে শ্রেচ্ছগণের হস্তে শ্রেচ্ছগণের সঙ্গে পান- 
ভোজন, এ উভয়ের একত্র যোগ হওয়াতে আত্বীরগণের শিরে বজাঘাত 
হইল। চারিদিকে কেবল হা হতোহশ্মি শব্ব। কেশবচন্দ্রের অল্পবয়স্থা 
পড়্ী এ সময়ে আগোড়পাঁড়াস্থ স্বীয় মাতৃলালয়ে বাঁস করিতেছিলেন। স্বামীর 
সিংহলগমনসংবাদ তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। বঙ্গীয় মহিলাগণের 
একটি স্ুুমহীন্‌ দোষ এই যে,যে কোনকারণে স্বামী সংসারবিমুখতা ব। 
ওদাসীনাপ্রকাশ করুন, সকল দোষ তাহার সহধর্শিণীর উপরে গিয়া নিপ- 
তিত হয়। এই দুষিতভাবের বশবর্তী হইয়! অনেকেই তাহার মুখের উপরে 
'অভাগী” বলিতে কিছু মাত্র কুষ্ঠিত হইতেন না । কেশবচন্দ্রের বৈরাগ্য 
ন্ভার্য্যা নিপীড়নে” প্রবৃত্ত হইয়াছিল, ইহা পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । এ 
নিপীড়ন আর কিছু নহে, অন্য দশ জন সংসারীর ন্যায় পত্বীসস্তাষণপরি- 
হার। কথিত আছেঃ তিনি কখন অন্তঃপুরে গমন করিতেন না। যদিও কথন 
অনুরুদ্ধ হইয়া অন্তঃপুরে যাইতেন, পড়ীসম্তাষণ করিতেন না । মহিলাগণের 
মনে এই সংস্কার হইয়াছিল যে, কেশবচন্ত্রের মনের মত পদ্ধী না হওয়াতে 
তীহার ঈদৃশ ওদাসীন্ত উপস্থিত। যখন সকলের মনে এই সংস্কার, তখন 
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কেপবচন্ত্রের গড্জী নিয়ত আপনার ভাগ্যকে যে ধিক্কার করিবেন, ইহা 
' একান্ত স্বাভাবিক। যখন সিংহলগমনসংবাদ তাহার নিকটে উপস্থিত হইল 
তখন তাহার জরের সঞ্চার হইয়াছিল। তাহার চিত্ত এই ঘটনা শ্রবণে এমনই 
আকুল হইয়া! পড়িয়াছিল যে, জীবনশেষ হওয়াই তাহার নিকট শ্রেয়স্কর মনে 
হইয়াছিল। জরপঞ্চারের কথা আত্মীয় স্বজনের নিকটে গোপন রাখিয়া 
পল্ীগ্রামের পুষ্করিণীর হিম জলে ন্নান করিলেন, এবং অয্লাদি কুপথা ভোজন 
করিলেন। ইহাতে তাহাকে শধ্যাগত হইতে হইল, এবং আত্মীয়গণকে তাহার 
জীবনাশাও পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, অতি কষ্টে তিনি 
আরোগ্যলাভ করিলেন। | 

এ দ্বিকে কেশবচন্ত্র নির্ঘুক্ত আকাশবিহারী বিহঙ্গের হ্যায় সমূদ্রবক্ষে 
ভাসিলেন। এ সময়ে তাহার চিত্রের অবস্থা কি গ্রকার ছিল, তাহার নিজ 
লিখিত বৃত্তান্তেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। আমরা তাহার নিজহন্তলিখিত 
ইংরেজী ভাষায় নিবদ্ধ পিহলত্রমণবৃত্তান্তের অনুবাদ করিয়া দিতেছি; 
ইহাতে কেশবচন্দ্রের তরুণবয়সোচিত ভাঁষবিকাশ সহঙ্ষে সকলে হৃদয়ঙ্গম 
করিবেন। 

মঙ্গলবার ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫১। 

*১২ টা বাজিতে ২৫ মিনিট থাকিতে বাম্পযান ছাড়িল। অপরাহ্ণ চাঁরিট। 
পোনের মিনিটে ট্রিমার নোঙর করিল। আমাদের ঠিক ছাড়িবার সময়ের 
কিছু পূর্ব্বে এক পশল! ভারি বৃষ্টি হয়। কিছু পরেই বৃষ্টি বাতাস আর নাই, 
ক্রমান্বয়ে কেবল মৃছুমন্দ শীতল বাতাস বহিতেছে। সায়ঙ্কালের বাতাস বড় মৃদ্ধ 
ও মনোহর। 

“দিন বড় আহলাদে গেল? দিবারান্তর চিন্তা উেগে মন অতান্ত ক্রিষ্ট ছিল, 
সে চিন্তা উদ্বেগ হইতে মনের শান্তিলাভ হওয়াতে বিশেষ আহ্লাদ। 
অহ) কত বিপৎ, কত বাধা আমায় অতিক্রম করিতে হইয়াছে; অভিপ্রায় 
গোঁপন রাখিবার জন্য, পলায়নের উপায় উদ্ভাবনজনা কত প্রণালী স্থির 
করিতে হইয়াছে । আমার মন ঘোর চিন্তা ও ক্লেশকর উদ্বেগে পূর্ণ ছিল। 
কিন্তু এখন আর মনের সে সকণ চিন্তা নাই, সে সকল উদ্বেগ নাই। হে 
সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি যে আমায় উদ্ভাবিত উপায়ে কৃতকার্য করিলে, এবং 
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তন্বারা আমার আত্মাতে অতুল আননেের দ্বার উদঘাটন করিয়! দিলে, তঞ্জ 
তোমায় ধন্বাদ। অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার সাহসিক কার্ষো প্রবৃত্তি, , 
দেশ ভ্রমণের জন্য আমার তৃষ্ণা। প্রভো, তুমি আমার সে তৃষণ! প্রচুর প্ররি- 
মাঁণে পরিতৃপ্ত করিলে। আশীর্বাদ কর, যেন আমি এই দেশভ্রমণে তোমার 
ক্রিয়াকৌশল এবং তোমার গৌরব ও মহত্ব ভাল করিয়া অবগত হুইয়। বিশেষ 
লাভবান হই। 
বুধবার, ২৮ মেগ টেম্বর | 

প্রায় নয়ট। পোনর মিনিটে ডায়মগুহাব্ণবর ছাড়া হইল। খেজরী হইতে 
ডাকের নৌকা আসিয়া! জাহাজের গাঁয়ে ভিড়িল, এবং জাহাজের সঙ্গে উহাকে 
বাদ্ধিবার জন্য জাহাজ হইতে দড়া ফেলিয়! দেওয়া! হইল, পত্রের প্যাকেট- 
গুলি দিল ও নিল এবং তৎক্ষণাৎ জাহাজের গা ছাড়িয়া চলিয়! গেল। কয়েক 
মিনিটের মধ্যেই এ সকল কাজ সম্পন্ন হইল। প্রায় এগারটা পনের মিনিটের 
সময়ে অতান্ত ভারি বৃষ্টি আসিল। বৃষ্টি আসিতেছে আমর! দূর হইতে 
দেখিতে পাইলাম । মেঘ আমাদের মাথার উপরে আসিয়। পড়িল না, বলিতে 
গেলে আমরাই প্বৃষ্টির রাজ্যের” দিকে অগ্রসর হইলাম । কারণ যখন আমাদের 
মাথার উপরে বৃষ্টি পড়িতেছে, তখন পশ্চা্দিকে তাকাইয়। প্ক্্যালোকের 
রাজা” দেখিতে পাইলাম। দেড় ঘণ্ট| বৃষ্টি ছিল। আমি এবং ভ্রাতা 
সত্যোন্্র বাবু ক্যাবিনে না গিয়া কাপড় ভিজিতে দিয়া সন্মুখের ডেকের উপরে 
স্থির ভাবে দীড়াইয়া সেই দৃষ্ঠগাস্তীরধ্য সম্ভোগ করিতে লাগিলাম। দিউ.- 
মগুলের বিভিন্ন দেশে একই সময়ে কুর্ধ্যালোক ও বৃষ্টি এবং মুহূর্তমধ্যে 
উহাদিগের স্থানপরিবর্তন দেখা বড়ই আহ্লাদকর। এ দেখিয়। মনে 
বিচিত্রতাজনিত গাস্তীর্ের ভাব উদ্দিত হয়। আড়াইটার সময়ে জলের 
সবুজ রং আমাদিগকে আশ্ধ্যান্বিত করিল। এক কোয়াটারের মধ্যে আর 
সে রং দেখা গেল না, সচরাচর যে রং দেখায় তাই দেখা যাইতে লাগিল। 
আমাদের কয়েক হাত সশ্গুখে আবার সবুজ রং দেখ! দিল। দেখ দেখ 
এখানে সেখানে সবুক্গ রঙের ছড়া! অতি মনোহর দৃ্ ! পূর্ব দিকে কতক 
ক্ষণ পর্যন্ত আমি কতকগুলি গাছ দেখিতেছিলাম, আর সকল দিকে কেবল 
জলরাশি) কিন্তু এখন আর প্রশস্ত বহু দুর বিস্তৃত জলরাশি বিনা আর 
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কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কি আশ্চর্য্য পরিবর্তন ! উত্তর দক্ষিণ 
পূর্ব পশ্চিম দিকে নয়ন ফিরাইলাম, আমার এবং দূরবর্তী মেঘের মধো 
অতি বিস্তৃত সবুজ রঙ্গের জলরাশি বিনা আর কিছুই দেখিতে পাইলাম নাঁ-_- 
তবে মধো মধ্যে কেবল কতকগুলি পাল বা বান্পীয্ল জাহাজ দৃষ্টিপথে 
আলিল। মনে. হইতে লাগিল আমি যেন একটি ধারণার অতীত গ্রক।ও 
বৃত্তের মধ্যবিন্দুতে বসিয়া আছি, আর উহার ব্যাসার্ধগুলি দূরবর্তী দিত্বগলের 
বিচিত্রবর্ণ মেঘনিচয়মধ্যে মিশাইয়া গিয়াছে। কোন একটি অসীমের 
ৰক্ষে আমি রহিয়াছি অনুভব করিতে লাগিলাম। অনস্তের নৈকট্যস্চক 
একটি ভাব মনে উদ্দিত হুইল, দৃষ্টির সীমাস্তভূত মেঘসমূহের জন্ত কেবল 
উহা! নুনকল্প হইয়া পড়িল। এখন জলের রং ঘোর সবুজ হইয়াছে। জলের 
একটু উপরে কতকগুলি ছোট ছোট পাবী ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে। 
দেখ দেখ, একথানি প্লং বোট” নিকটের একখানি চলতি জাহাজ হইতে 
আমা'দিগের দিকে আসিতেছে । এক জন ইউরোপীয় হাল ধরিয়াছে, কয়েক 
জন খালাসী দীড়ের পর দাড় টানিতেছে। যদিও বোট থানি ঢেউরের উপরে 
উঠিতেছে পড়িতেছে, তথাপি সাহসের সহিত ঢেউ কাটিতেছে এবং যেন খেলা 
করিতে করিতে চলিয়া আসিতেছে। দেখ দেখ, বোটখানি আমাদিগের 
জাহাজ ধরিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের জাহাজের পাইলটাকে উঠাইয়৷ লইয়! 
কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদিগকে ছাড়িয়া যে জাহাজ হইতে আসিয়াছিল 
সেই জাহাজের নিকট উহা! চলিয়! গেল। নদী হইতে যত ক্ষণ জাহাজ বাহির 
হইয়া আসিয়! সমুদ্রবক্ষে না পড়ে, তত ক্ষণ পাইলটের সাহায্য প্রয়োজন; 
কারণ নদী আপৎসঙ্কুল সিকতাপুষ্জে পূর্ণ। পাইলটের চলিয়া যাওয়া এইজন্য 
উদ্বেগশাস্তির লক্ষণ প্রকাশ করিল, কেন না আমরা বুঝিতে পারিলাম আমরা 
ভাগীরথী ও গঙ্গা ফেলিয়া আসিয়াছি এবং এখন বঙ্গীয় অখাত দিয়া যাইতেছি। 
আমার জন্মতারকা পুঞ্জকে ধন্যবাদ! গরাচীন বঙ্গভূমি সম্পূর্ণ দৃষ্টি বহিভূর্ত হইল)। 
আর কিছু পৃর্ববে আমরা যেমন সোজ! হইয়। স্থির ভাবে দীড়াইতে পারিতাম, 
এখন আর--সায়ঙ্কালের কিছু পূর্বে--তেমন করিয়া ডেকে বেড়াইতে পারিতেছি 
না, আমাদের মাথা একটু ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে । আন্ত আমরা নদীর 
জলে ্বান করিয়াছি। যখন খালাদীর! খুব প্রাতঃকালে ডেক পরিষ্কার করিবার 
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৭৪ আচার্য্য কেশবচন্ত্র । 


জন্ত উহার উপরে জল ঢালিতেছিল, কিছু জল আমাদের মাথায় ঢালিয়া দিতে 
আমরা তাহাদিগকে বলিলাম, তাহার! ঢালিয়া দিল। নিশ্চয় উহাতে অতি 
ুষ্িগ্ধ নান হইয়াছে ! 
| বৃহষ্পতিবার, ২১শে মেপ্টেম্বর। 

"আজ সমূদ্রজলে গান হইল। সম্পূর্ণ লবণাক্ত ! বলিতে পারা যায়, আজ 
আমরা লবণজলে গ্নান করিলাম-_তবুও শরীরের অত্যন্ত স্কু্তিকর। শৌচাগারের 
জন্য বড় অস্থুবিধা হইল। বাল্যকাল হইতে অভ্যস্ত হিন্দুরীতি আর রাখিতে 
পার। গেল না--+সে রীতি ছাড়িয়া দিয়া এ বিষয়ে আমাদিগকে একটু সাহেব 
হইতে হইল। আমর! কতকগুলি উড্টীন মত্ত এ দ্রিকে ও দ্দিকে উড়িতে 
দেখিলাম-_প্রায় অনেক সময়ে একেবারে অনেকগুলি বাস্তবিকই অতি 
মনোহর দৃশ্ত ! এ দৃষ্ঠ দেখিয়া আমার আরও এই'জগ্ত আহ্লাদ হইল যে, 
পূর্ব দিন মাছকে পাখী বলিয়া! যে আমার কৌতুকাবহ ভ্রান্তি হইয়াছিল, আজ 
সে ভ্রান্তির দিকে চক্ষু খুলিল। আমি কতক ক্ষণ পধ্যন্ত এই দৃষ্ঠ ক্রমান্বয়ে 
সম্ভোগ করিলাম। সমুদ্রপীড়ার (5৪-5101:0659) লক্ষণ স্পষ্ট অনুভব 
হইতে লাগিল। মাথাঘুরপি শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া চলিল-_সমুদরায় শরার যেন 
ঘুরিতে আরম্ভ করিল। প্রথম ছুদদিন ক্ষুধা! খুব তীক্ষ ছিল, এবং এইরূপই 
থাকিবে মনে হইয়াছিল, এখন কমিতে লাগিল। ছুদিন যে আহ্লাদ ও 
উৎসাহ ছিল, আশ! ছিল সমগ্র সমুদ্রযাত্রাতে এইরূপ আহ্লাদ ও উৎসাহ 
থাকিয়। যাইবে, এখন সে স্থলে এক প্রকারের অরুচি ও গ্লানি আসিয়া 
অধিকার করিল। ছুঃখের বিষয়, আমাদের দর্শনোৎসাঁহ কমিয়৷ আমিল, 
আর চারি দিকের দৃষ্তের সৌন্দর্য্য ও মহত্ব অনেকটা অন্তহিত হইতে লাগিল। 
ভ্রাতা সত্যেন্দ্রবাবুর বমি আরম্ভ হইল। এ বিষয়ে আমাদের লকলের অপেক্ষা 
তাহার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ।-প্রায় সমুদায় দিন ভারি বৃষ্টি। বাতাস বড় 
কণকণে, মধ্যে মধ্যে গায়ে যেন বিধিতে লাগিল। ক্যাবিনে এরূপ নহে, 
সেখানকার বাতাস বড় গরম, এবং অন্থথকর। ময়দানের বায়ুপূর্ণ প্রশস্ত 
প্রান্তর আর কলুটোলার বাড়ীর খুপ্চি কুঠরী যেমন, জাহাজের ডেক আর 
ক্যাবিন তেমনই পরম্পর বিপরীত। সন্ধ্যাকালে এক ব্যক্কি--জাহাজের কোন 
র্মাচানী হইবেন__আমাদের ক্যাবিনে গ্রবেশ করিয়া আমাদের সঙ্গে আলাপ 
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করিলেন। আলাপের মাঝখানে তিনি কালীকমল বাবুর নাম জিজ্ঞাস! 
করিলেন। অমনি তৎক্ষণাৎ বিকৃত লাসিংটনি সুরে--সে বিক্কৃত দুর বর্ণন 
করিয়া বুঝান যায় না__কাণী বাবু বলিয়া উঠিলেন, “কেলৈ কোমল 
গাঙ্গোলাই।” এই অদ্ভূত সুর যাই তদ্রলোকটির কাণে গেল, হো। হো করিয়। 
হাসিতে হাসিতে তিনি আমাদের ক্যাবিন হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কালী 
বাবুর ঠাষ্টাতামাস! যদিও আমাদের অভ্যন্ত ছিল, তথাপি আমরাও খুব না 
হাসিয়া! থাকিতে পারিলাম ন1। 
শুক্রবার) ৩*শে নেপ্টেম্বর। এবং শনিবার, ১ল অক্টোবর । 

«এ দুদিনই বড় কষ্টে গেল। অমুদ্র-পীড়! বাড়িয়া উঠিয়াছে। নির্বীধ্যত, 
দৌর্ববল্য এবং অরুচির ভাব আমাদের মকলেরই হইয়াছে, এবং আমর! জড়ের 
মত হইয়া পড়িয়াছি। আর সমুদ্রজলে ম্লান ভাল লাগে না। ক্ষুধা প্রায় 
মরিয়! গিয়াছে, কেবল শরীরটাকে খাড়া রাখিবার জন্ত এখন তখন এটা ওট 
খাইয়। থাকি। না আলাপ, ন! বেড়ান, ন1 প্রকা'গড সমুদ্রদর্শন, কিছুতেই 


আর আরাম নাই, পবই নিস্তেজ অতুষ্টিকর। “পাওুরোগছুষ্ দৃষ্টিতে সকলই 


হরিদ্রাবর্ণ দেখায় ।” যখন বেড়াই, তখন বেড়াই না! টলি; যখন আহার 
করি, তখন রোগী যেমন বিশ্বাদ ওষধ অনিচ্ছায় নাক মুখ সিটকাইয়| থায়, 
তেমনি খাই। হায়, আমর! একেবারে ঠিক রোগী হইয়৷ পড়িয়াছি। মন্দ, 


তার চেয়ে মন্দ, তার চেয়ে মন্দ, এই তিন শ্রেণীর সমুদ্র পীড়া । আমি, 


দেবেন্্র বাবু, এবং সতোন্ত্র বাবু, এই তিন জন যথাক্রমে এই তিন শ্রেণী- 
মধ্যে গণ্য হইতে পারি । হায়, সত্যেন্্র বাবুর কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে! 
তাহার গণস্থল ক্ষীণ হইয়াছে, মুখশ্রী পাও্র হইয়াছে, হস্তগদ চলচ্ছক্কি বিমুখ 
হইয়াছে, সকল শরীর ক্ষীণ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। যখনই প্রাতরাশ 
বা মধ্যান্ত ভোক্তনের ঘণ্টা পড়ে, তখনই আমার বন্ধুর কেমন একট! ভয় 
উপস্থিত হয়, এবং একেবারে এলিয়ে পড়েন-ধাহারা তাহাকে দেখেন, 
তাহাদেরই মনে কৌতুক ও ছুঃখ উভয়বিমিশ্র একটি ভাব উদিত হয়। এত 
সমুদায় অন্গুবিধা ও বিপরিবর্তনের মধ্যে কালীকমল বাবু কেমন আশ্চর্য্য 
রকম উৎসাহ যেমন তেমনি রাখিয়াছেন। আমর! যত জন, তাহার মধ্যে 


তিনিই একটুও অবসন্ন হন নাই। বৌঁধ হয় তাহার এক প্রকারের ধাতু, 


৭৬ আচার্য্য কেশবচক্জ । 


যাহাতে কিছুতেই কিছু হয় না। তাহার সঙ্গে অনেক সময়ে আমি ঠাষ্টা 
তামাস করি। আজ দুদিন হইতে ক্রমান্বয়ে ভয়ঙ্কর বৃষ্টি হইতেছে। সমুদ্রের 
জলের রং--গভীর নীল। আমার শ্বভাবতঃ পিত্তপ্রধান ধাতু, সমুভ্্রপীড়ায় 
আরও পিত্তপ্রধান ও উত্তেজিত হুইয়৷ পড়িয়াছে। কখন কখন আমার 
ভয়ঙ্কর গরম বোধ হয়, সুতরাং সমুদ্রের ঠা বাতাসে গিয়া বসি, কিন্তু তবু 
শরীর ঠাণ্ডা হয় না। কেমন একটা! আমার সমুদায় শরীরে জালা বোধ 
হয়। ছোল! বরফী প্রভৃতি যাহ! আমরা সচরাচর আহার করি, সেই থাদাই 
আমরা ঠিক রাখিয়াছি। 
রবিবার, রা অক্টোবর । 


“আজ একটু ভাল। দেবেন্দ্র বাবু এবং সত্যেন্্র বাবুর বমি নিবৃত্ত হই. 
য়াছে। সমুদ্রলে নান এখনও ভাল লাগে না। বাতাস সম্পূর্ণ শু। 
সমুদীয় দিন মৃদ্মন্দ ঠাণ্ডা বাতাঁস। এখনও গ! ঘুরণি আমাদিগকে কষ্ট 
দিতেছে। ক্ষুধা কিছু নাই বলিলে হন্ন। গ্রাতঃকালে জাহাজের কাথ্েন 
মেস্তর ফারকুহারের সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ে সুদীর্ঘ আলাপ হইল। আমার্দের ধর্ম যে 
যথেষ্ট নয়, উহাতে আপদ আছে, এই আলাপের মধ্যে কাঞ্ধেন তৎসন্বন্ধে 
ঢুচারি কথা বলিলেন। আমাদিগের দেশীয় লোক যে কিছু অগ্রসর হইয়াছে, 
এজন্ত তিনি আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন, এবং এইরূপ আশা! প্রকাশ করিয়! 
আলাপ শেষ করিলেন যে, আর এক পদ অগ্রসর হইলেই আমরা খ্রীষ্টধর্শ 
আলিঙ্গন করিৰ। যদিও তীহার সঙ্গে আমাদের রীতিমত তর্ক বিতর্ক হইল না, 
তথাপি থিয়েডা'র পার্কার এবং ফ্রান্সিস নিউমানের পরিচালনায় ইংলণ্ডে যে 
নৃতন মত উপস্থিত হইয়াছে-_ যে মত মুলে আমাদের ধর্মের মত--তাহার 
উল্লেখ করিয়া! পাকতঃ তাহার কথার উত্তর দিলাম । পাকতঃ এই জন্য 
বলিতেছি যে, যখন ইংলগ্ডের গ্রীষ্টানেরা প্রীষ্টধর্্ম ছাড়িয়। আমাদিগের দিকে 
আসিতেছেন, তখন আমরা যে শ্বীষ্টধর্মের দিকে যাইব, এই যে তাহার আশা 
উহ! বিফল, ইহাই আমরা এতদ্বারা প্রমাণ করিলাম। অল্প সময়ের মধ্যে 
জাহাজের ছোট বড়. কর্খচারিগণে প্রায় সমুদায় ডেক পূর্ণ হইয়া গেল। কাপ্ডেন, 
প্রধান মেট, নাবিক, হুত্রধর, খালাসী, ইয়ার্ড, খানসামা, দিগাহী সকলে সুন্দর 
সারি বান্ধিয়া দাঁড়াইল। কাণ্ডেন পরিদর্শন করিতে আরভ করিলেন, এবং 
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সিপাহীরা নিয়মিত কাওয়াত করিতে লাগিল। কাঁণেন গ্রতিবাক্তির নিকটে 
গমন করিতে লাগিলেন, সকলে সন্ত্রম ও আনুগত্য প্রকাশ করিতে লাগিল। 
সকলেই তাহাদিগের নিজ নিজ পূর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া উপস্থিত 
ছিল। দৃশ্তটি আগাগোড়া ধিলক্ষণ জমকাল। আমার মনে হইতে লাগিল, 
নিউবিয়া জাহাজথানি যেন একটি ছোট নগর, ইহাতে নাগরিক, সৈনিক, 
যন্ত্রটালক, চিকিৎসক, সঞ্চয়রক্ষক, পাঁচক প্রভৃতি সমুদ্দায়ই আছে। সর্বশেষে 
কতক গুলি লোককে ন্বতন্ত্র করিয়া লইয়া তাহাদিগকে বিশেষ শিক্ষাদান 
কর। হইল, শুনিতে পাওয়া গেল জাহাজে আগুন লাগিলে কি করিতে হুইবে, 
তাহাদিগকে তাহাই শিক্ষা দেওয়া হয়। আর সকল আয়োজনের মধ্যে 
আমরা দেখিতে পাইলাম, ছু ছুজন ইউরোপীয় তরবারী ঝুলাইয় প্রতি 
লংবোটের নিকটে অবস্থিত। এরূপ আয়োজনের প্রয়োজন এই যে, আগুন 
লাগিবামাত্র খালাসী এবং দেশীয় কর্মচারিগণ ইউরোপীয় কর্মচারী ও 
যাত্রিকগণকে জাহাজে ছাড়িয়া লংবোট লইয়া! পলায়ন করে। হুতরাং সে 
সময়ে ইউরোপীয় রক্ষিগণ লংবোটের ভার গ্রহণ করে, এবং কোন দেশীয় 
লোক পলায়ন করিতে সাহস করিলে তাহাকে কাটিয়া ফেলে। আজ 
প্রাতঃকালে সকল প্রকারের শিক্ষা যথাবিধি অনুস্থত হইল। সকল থ্রীষ্টান- 
কর্মচারিগণ কাপ্তেনের সঙ্গে ভজনালয়ে গেলেন, কেন না আজ রবিবার। 
আমি আর কালীকমল বাবু ছোল! আর বরফী খাওয়া আর চালাইতে পারি- 
লাম না, সুতরাং উহ! অপেক্ষা আর কিছু ভাল থাবার প্রয়োজন হইল। উঃ! 
দল তাঁতের জন্য মনের কেমন অতিমাত্র অভিলাষ ! কিছু পুষ্টিকর খাদ্যের 
প্রয়োজন-__তাঁহা না হইলে আমাদের জীবন সংশয়__বিশেষ আমরা শুনিয়া 
চমকিত হইলাম সিংহলে পঁহুছিতে বুধবার লাগিবে; এখনও আমাদিগকে 
আরও তিন দিন জাহাজে কাঁটাইতে হইবে। জাহাজের পার্সারের সঙ্গে রুটি 
'আলু ভাত ও ঝোলের ব্যবস্থা করা গেল) যদিও আমাদের ইচ্ছান্ুরূপ হইল 
ন1, তথাপি আমাদের মধ্যাহ্নের আহার ভালই লাগিল। আমি কালীকমল 
বাবুকে বলিলাম, “এক বার সিংহলে পহুছান যাউক, দাল ভাতের কষ্ট 
সেখানে গিয়া! আচ্ছা! করিয়। মিটাইব। কালীকমল বাবু বলিলেন, তিনি 
এক থাঁব! চড়চড়ী একেবারে গলাধঃকরণ করিবেন । কপোতের স্তায় একটি 
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সন্নর পাখী আমাদের জাহাজ যে দিকে যাইতেছে, সেই দিকে উড়িয়। যাইতে 
লাগিল। আমার ইহ দেখিয়! আহলাদও হুইল, আশ্চর্য্য ও হইলাম। আশ্চর্য 
এই জন্য যে, এই পাখী ভারতসমুদ্রের কূল হইতে কি করিয়া এত দূরে আসিল, 
আবার পুনরায় ফিরিয়া যাইবে। তাহার পর অনুসন্ধানে জানিতে পাইলাম, 
পাখীটি মান্দ্রাজের কোন এক স্থান হইতে আসিয়াছিল, এবং আমাদের 
দাহাজের লোকে ধরিয়াছিল, আজ উহাকে ছাড়িয়া দেওয়৷ হইয়াছে। 
অল্প সময়ের মধ্যে এক জন নাবিক পাখীটি আমাদের নিকটে আনিল। 
তাহার! ইহাকে বসন” পাখী বলে। সায়ঙ্কালের বাতাস বড় শীতল, বড় 
মনোরম, এমন শীতল ও মনোরম যে, আমি ও দেবেন্্র বাবু ঠেস দিয়! বসিয়] 
থাকিতে থাকিতে ডেকেতে ঘুমাইয়৷ পড়িলাম। আমাদের ঘুমট! সম্ভোগ 
হইল না, কেন না জাহাজ এমনই ভয়ানক ছুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, 
আমর! চেয়ার শুদ্ধ ডেকে উপ্টিয়! পড়িয়া গেলাম । হাহা! আমি পড়ি] 
গিয়। ঘাড়ে ব্যথা পাইলাম, কিন্তু ব্যথার সঙ্গে হাসি উপস্থিত, সুতরাং ছুঃখের 
না! হ্ইয়। স্ুখেরই হইল। আমাদের ক্যাবিন এ সময়ে বড়ই অসুখের 
হইয়াছিল, এক রকমের ভাপসা গন্ধ,_-গন্ধে বমি আসিতে চায়। কি কষ্টকর! 
সমুদ্রপীড়। আমাদিগকে ভূমিদর্শনে ব্যগ্র করিয়! তুলিয়াছে। এক জন জাহা- 
জের কর্মচারীর সঙ্গে এ বিষয়ে এবং অন্ান্ঠ বিষয়ে আলাপ ধইল। ইনি 
অতি ভদ্র। 
মোমবার, ৩ অক্টোবর । 

স্বাস্থ্য বিষয়ে অনেকটা ভাল। আমাদের ক্ষীণকায় পাওুর বর্ণ সত্যেন্ত্র বাবু 
হুম্থ হইয়া! আসিতেছেন। মমুদ্রপীড়া তিন দিন থাকে এ কথা সত্য হুইল। 
আবার আমর! প্রকৃতির সৌন্দর্য ও গাভীধ্য দর্শনে প্রস্তত হইলাম। আজ 
আমর! জাহাজের চিকিৎসকের সঙ্গে ধর্মবিষয়ে আলাপ করিতেছিলাম, 
কাণ্েন আমাদিগের নিকটে আসিলেন, আসিয়া বসিলেন, এবং আলাপ 
করিতে লাগিলেন । রাজ! রামমোহন, রবিবার প্রভৃতি বিষয়ে কথোপকথন 
চণিল। ইচ্ছ। হয়, কাণ্ডেনকে যদি আমাদের ধর্মের মত বিশ্বাস অল্পের 
মধ্যে বুধাইর দিতে পারিতাম। আমাদের জাহাজের বড় বড় কর্মচারী গুলি, 
সকলেই দেখিতে সংস্বভাব, ভদ্র। কাণ্ডেন খুব পুষ্টাঙ্গ, বলিষ্ঠ,. নাতি, 
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দীর্ঘ নাতি তুম্ব, বুদ্ধিমান্‌, পরিশ্রমী, সমুদ্রায় দিন কোন না কোন একটি 
' কাজে নিযুক্ত আছেন। গ্রধান মেটও, যেমন সচরাচর দেখা যায়। এক 
জন ভাল ইউরোপীয়, হাহিডের মত খুব বড় মানুষের চেহারা, দীর্ঘ অথচ 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি প্রমাণমত ; কিন্তু তাহার গঠনের মধ্যে এমন কিছু আছে 
যাহাতে কৌতুক হয়। যদিও দেখিতে বিলক্ষণ সন্ত্রান্ত, এবং লোকের 
উপরে গ্রতুত্ব রক্ষার উপযোগী, তথাপি তাহার দৃষ্টিমধ্যে এমন একটি ভাব 
জাছে যাহ দেখিলেই হাসি পার়। ইনি কাজে খুব দক্ষ। কখন আকাশের 
দিকে চক্ষু তুলিয়া! তাহার পেছনে যে ব্যক্তি আছে তাহাকে একটি কাজ 
করিতে আদেশ করিলেন, আর এক জন বামপাশে আছে তাহাকে কিছু 
করিতে বলিলেন, এইরূপে এক গ্রকার বড় মানুষী ভাবে দশটা কাজের 
বিষয়ে আদেশ করিতেছেন, অথচ সকল সময়ে গাস্তীরধ্যরক্ষা করিতেছেন। 
নিশ্চয় ইনি বড়ই ভাল মান্ষ। যখনই ইহাকে দেখি বা ইহার [বিষয়ে ভাবি, 
আমর! হাস সংবরণ করিতে পারি না। পার্পার এবং চিকিৎসকও বেশ 
ভাল মানুষ । ইহারা ছুজন, কাণ্েন এবং প্রধান মেট অনেক সময়ে আমাদের 
নিকটে আসেন, এবং আমাদের স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করেন। দিন দিন 
আমাদের সঙ্গে ইহাদের পরিচয় হইতেছে। সমুদ্রযান্রায় এরূপ পরিচয়লাভে 
আমর! বিধাতার নিকটে ক্ৃতজ্ঞ। একটি বিষয়ে আমরা বিশেষ আহ্লাদিত 
হইয়াছি, এবং আশ্চধ্যান্বিত হুইয়াছি, বাঙ্গালার ইউরেসিয়ান এবং ইউ- 
রোপিয়ান গণ্য মান্য লোকের ক্বর্ণ দেশীয় লোকদিগের প্রতি যেরূপ 

সকার, ইহাদিগের তাহার কিছুই নাই। যাহারা এ নকল অযথাসংস্কারাপ 
ঈর্ধ্যাপরবশ ব্যক্তিগণের ব্যবহার দেখিয়৷ ব্রিটনগণের ভাব-ও-চরিত্রবিচার 
করেন, তাহাদিগের অন্যায় বিচার হয়। ব্রিটনগণের মনের এমন একটি মহত্ব 
ও উচ্চতা আছে যে, তাহাদিগের দোষ ভুর্বলতা মধ্যেও উহার উৎকর্ষ 
শোভা প্রকাশ করে। আঙ্জও ভাত, আলু এবং রুটি মধ্যাহভোজন হইল। 
ঝোলে আমার বমি আইমে, আমার উহার স্ত্রাণই সহা হয়না, ইহার শ্বাদ 
ন। জানি কি প্রকায় অসহা। আমার পক্ষে বলিতে পারি, এ অতি নিক 
নামগ্রী। সমুদায় দিন বাতাস বেশ_-শীতল আননাবর্ধন সমুদ্রবাধু সমুদয় 
দিন বহিতেছে। আজ ্ুধর্ান্ডের লুনার ছৃষ্য সম্ভোগ করিলাম। সমুদ্রে 
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চুর্ধ্যান্ত কি সুন্দর, কি মনোহর ! নগরে এরূপ কখন দেখায় না। দেখ দেখ, 
ছিরগুয় উজ্জ্বল গোলক ক্রতগতিতে সমুদ্রের নীলবর্ণ প্রশস্ত বক্ষে অবতরণ 
করিতেছে । কয়েক মুহূর্ত মধ্যে নিয়ভাগ অদৃষ্ঠ হইয়া গেল। অল্পে অল্পে 
সমগ্রাট ভয়ঙ্কর সমুদ্রে অন্তহিত হইল। আমার মনে হুইল ভীষণ সমুদ্রাধিষাত্রী 
দেবতা দানবের গ্তায় সুন্দর দিবসাধিপতিকে অল্পে অল্পে উদরস্থ করিয়! 
ফেলিল। অতি করুণা-উদ্দীপক দৃশ্ঠ ! এমন নুন্দর মনোহর দেবতাকে এষন 
ভয়ঙ্কর দৈত্য আসিয়া গ্রাস করিল। হে দিবাকর, পৃথিবী তোমার মৃত্যুতে যেন 
পোকের কৃষ্ণবর্ণ বসন পরিধান করিল। 
মঙ্গলবার, ৪ অক্টোবর | 

“আজ মঙ্গলবার, সকলই মঙ্গল। প্রায় সমুদ্রপীড়া আর নাই, ক্ষুধা ও 
বল কিছু পরিমাণে ফারিয়া আসিয়াছে। গ্রাতঃকালে যখন আমরা প্লান 
করিতেছিলাম, তখন কালীকমল বাবু বলিয়া উঠিলেন, মাটি দেখা যাই- 
তেছে, মাটি দেখা যাইতেছে! তিনি যাহা বলিলেন, আমার তাহাতে বিশ্বাস 
হইল না। সুতরাং চম্ম! পরিলাঁম, এবং দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম যে, আমরা 
ভূমির কাই দিয়া যাইতেছি। কোথা দিয়া যাইতেছি তাহার বিশেষ 
বৃত্তান্ত জানিবার জন্য কিছুক্ষণ পরে আমরা তাড়াতাড়ি ক্যাবিন হইতে 
বাহির হইয়া আসিলাম, মন আহলাদে কৌতুহলে নাচিতে লাগিল। আমা 
দের দৃষ্টিতে ভূমি খুব উচ্চ বলিয়া মনে হুইল। আমর! দুরবীক্ষণযোগে 
উহার দিকে স্থৃতীক্ষ দৃষ্টি রাখিলাম। দেখ, ও গুলি কি--পর্বতশ্রেণী! কি 
আহাদ! কিআনন৷! আননের উচ্ছাস আমায় অভিভূত করিল। এই 
আমি প্রথম পর্ধত দেখিলাম! একটি ছুটিকি দশটি পর্বত নয়, একেবারে 
সারি বাঁধিয়া নানা আকারের ঢেউখেলার মত অনেকগুলি পর্বত ভূমির 
এ দিক্‌ হইতে ও দিক্‌ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্ধতশ্রেণী অশেষ বলিয়া মনে 
হয়, কেননা আমি এই ছুইটার সময় লিখিতেছি, এখনও পর্বতশ্রেণীই 
দেখিতেছি। আহা, কি মনোহর সুন্দর ভূখণ্ড সম্মুথে] কেবল যে-কতকগুলি 
উচ্চ শিখর এক শৃঙ্খল বান্ধা তাহ! নয়, কিন্তু তিন চারিটী শ্রেণী সমাস্তরাল- 
রূপে একটা হইতে আর একটী কিছু দুরে সারি বান্ধিয়! চলিয়াছে, এবং 
দৃষ্টি হইতে যত দুরে তত অম্পষ্ট, আর যত নিকটে তত অতিষ্প্ট, ঘোরা বর্ণ 
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বিশিষ্ট। দুরবর্তী গুলি এমনই ছায়ার মত দেখায় যে অনেক সময়ে দুরস্থ 
মেঘের সঙ্গে এক বলিল্না ভ্রম হয়। বস্ততঃ যাঙ্কারা দুর হইতে দেখে তাহা- 
দিগের নিকটে পর্বত মেঘের মত দেখায় এবং দুরত্ব ও নৈকট্য অগ্লারে ঘন ও 
লঘুভার মেঘের ভিতর যত প্রকারের ভিন্নতা দৃষ্ট হয় ইহাতেও তাহাই দেখাগন। 
হে সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর, তোমার করুণায় যে আমি ঈদৃশ গম্ভীর দৃশ্ত সস্তোগ 
করিতে পারিলাম, তজ্জন্ত আমার হৃদয় তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ,সিত 
হুইতেছে। এই দৃশ্ত এত আহ্লাদকর, এত মুগ্ধকর যে খুব বিচিত্র বর্ণনও 
ইহার পক্ষে উপযুক্ত নহে । ভাষার দরিদ্রত1! অপনয়ন জন্ত আমি কালী দিয়া 
এই দৃশ্তের একটি চিত্র তদ্কিত করিলাম। এ্ীঁচিত্র হইতে সকলে দেখিতে 
পাইবেন, পর্বতশ্রেণীর নিয়ভাগে সারি বান্ধিয়! সুন্দর গুল্ম ও লতা জন্মিয়াছে, 
এবং সমুদ্র ও উহার মধো মনে হয় সিকততারেখ। অবস্থিত করিতেছে। নাগরিক 
লোক সকল, তোমাদের দুর্গন্ধ জঞ্জালপূর্ণ প্রান্তভূমি, এবং কারাগারসদৃশ গৃহ- 
কুক হইতে বাহির হইয়া আইস এবং এইংশ্বগীয় দৃণ্ডের সৌন্দধ্য ও চাক্চিকা 
অবুলোকন কর। সমুদ্রের জল এখন সুন্দর গভীর সবুজ রং_-কিন্তু দেখ 
করেক হাত দুরে একটা সুস্পষ্ট রেখায় সবুজ ও নীল বর্ণের তে দৃষ্ট হইতেছে। 
আমাদের সম্মুখের ভূমির নাম কি? আমাদের অভিলধিত সিংহলদ্বীপ? 
ই তাহাই বটে, আহা কি অদ্ভুত ভাব আত্মাকে পূর্ণ করিল। একেবারে 
ভারতবর্ষ ছাড়িয়া আসিয়াছি! বঙ্গীয় অথাত পার হইয়া আহসিয়াছি! যে ব্ক্তি 
এক সময়ে কলুটোলার কারাবাসে বদ্ধ ছিল, যাহার চিন্ত। তুচ্ছ বিষয়ে ব্যাপৃত 
ছিল, উত্তরপাড়া৷ বা বর্ধমানে যাওয়াই যাহার পক্ষে গুরুতর সাহসিক কাধ্য 
ছিল, সেই আমিই কি ভারতবর্ষ এবং তাহার অসংখ্য নগর, নদী ও পর্বত 
সমুদায় ছাড়িয়া আসিয়াছি?. যথার্থই আমার হৃদয় উচ্ছ,সিত, এবং আত্ম! 
অতীব আহলাদিত হইয়াছে। এরূপ সাহুসিক দেশভ্রমণে আত্মার নিজের 
মহত্ব অন্ুভবগোচর হয়। লমুদায় দিন ভূমিই দেখিতে লাখিলাম। রজনী 
উপস্থিত তথাপি আমাদের গম্যস্থান গল দেখিতে পাইলাম না। আগামী 
কল্য পহুছিবার আশায় আমরা উপাধান. আশ্রয় করিলাম। 
বুধবার ৫ই অক্টোরর। 
বেল! ছুইটার সময়ে নিংহলদ্বীপের দীপন্তত্ভের নিকটবর্তী হইলে আমাদের 
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জাহাজ হইতে কামান ছোড়া হইল। আমি এ সময়ে গভীর নিদ্রায় ছিলাম, 
এ কথা আমি লোকের যুখে শুনিয়া! লিখিতেছি। ৬টা ৪৫ মিনিটের সময় 
নঙ্গর করার শব আমাদের কর্ণে আসিল। গা ধুইয়া আমরা আমাদের 
কাপড় ও অন্ান্ত সামগ্রী বাদ্ধিলাম, এবং জাহাজ ছাড়িয়া! যাইতে প্রপ্ুত 
হইলাম। অনন্তর আমর! ডেকের উপরে গমন করিলাম, সেখানে গিয়া! কি 
বিচিত্র মনোহর ভূখণ্ড আমাদের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। কোথাও নারী- 
কেলবন--কোথাও সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ অন্তিম তরঙ্গে প্রচণ্ডাঘাত করিয়। 
কখন কখন অদ্ভুত উচ্চতায় উত্থান করিতেছে,--কোথাও বিবিধ প্রকারেব বৃক্ষ- 
শ্রেণীপরিশোভিত প্রশস্ত উচ্চ স্তুপ দেখা যাইতেছে, কোথাও ছুর্গসম্মুখীন 
বন্ধুর এবং বিস্তৃত প্রাচীন শিলোচ্চয় অৰস্থিতি করিতেছে । আমাদিগের 
চারিপাশে সিংহলী লৌকদিগের কর্তৃক পরিচালিত অদ্ভুত গঠনের ছোট বড় 
নৌকা--কতকটা আমাদের দেশীয় ডোঙ্গার মত-_ প্রশস্ত সমুদ্রবক্ষে ভাসি: 
তেছে। দুর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন কতকগুলি দীর্ঘকায় জলজন্ত জলে 
উপরিভাগে সন্তরপ করিতেছে। এই সকল নৌকার এই একটি বিশেষত্ব যে, 
তিনটি স্থূল এবং বন্ধুর কান্ঠথও্ চতুষ্ষোণের তিন প্রার্থের আকারে নৌকার 
মধাভার ঠিক রাখিবার জন্ত উহার একদিকে বান্ধা রহিয়াছে । আমরা" এই 
নৌকার একখানি ভাড়। করিলাম এবং আমাদিগের জিনিষপত্র উহাতে তুলিয়া! 
স্থলাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। যেখানি আমরা ভাড়। করিয়াছিলাম সেখানি 
দেখিতে ভাল এবং একটু প্রশস্ত। যাই আমরা কুলে গিয়া উপস্থিত হইলাম, 
অমনি কতকগুলি সিংহলী ছোট লোক আসিয়া ঝু'কিয়৷ পড়িল। কেন এরূপ 
করিয়। ঝু'কিয়া পড়িল, ইহার| কে, আমরা কিছুই বুঝিয়! উঠিতে পারিলাম ন1। 
আমর! বিশ্মিত এবং হুতবুদ্ধি হইয়া! নৌকা ছাড়িয়া ডাঙ্গার সঙ্গে সংলগ্ন গ্রশস্ত 
মঞ্চোপরি গিয়া ফাড়াইলাম, এই মঞ্ট অবতরণ করিবার স্থান। পূর্বোক্ত 
লোকগুলি চক্ষুর নিমেষে আমাদের জিনিষ পত্র নৌকা হুইতে তুলিয়া, 
তব সকল লইবার জন্য সেখানে যে ছুখানি গাড়ী ছিল তাহার উপরে রাখিক়| 
দিল, তথন বুঝিতে পারিলাম, উহার কুলি। এই গাড়ী সামান্য রকমের 
এবং ইঞার গঠনও বিচিত্র প্রকার, মানুষে টানে। আমরা গিয়। 'কষ্টম হাউসে' 
দীড়াইলাম-ইটি অন্ধকারাচ্ছন্ন অতি মলিন পুরাতন গৃহ। ছুঙ্গন তিনজন 
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চাপরাসী আছে, আর কতক গুলি ফিরিঙী, তাঁহারা মধ্যে মধো পরম্পর কথা 
বার্তা করিতেছে, কিন্তু তাহাদের ভাষা আমাদের নিকটে হিক্র। কালীকমল 
বাবু এবং ,সতোন্ত্র বাবুর প্রতীক্ষায় আমরা সেখানে রহিলাম। তাহারা 
নৌকায় স্থান নাই বলিয়। ট্টিমারেই রহিয়াছেন, আমরা যে নৌকায় আসিলাম 
সেই মৌক! আবার একবার গিয়া তাহাদিগকে আনিবে। ইতোমধ্যে এক 
জন মান্ত্রাজদেশীয় ভদ্র লোক, ধিনি কয়েক বৎসর পূর্বে বলগদেশে গিয়াছিলেন 
এবং বোধ হইল দেবেন্দ্র বাবুকে চেনেন, আমাদের নিকটে আসিয়া! সম্ভাষণ 
করিলেন এবং আমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। অনেক রকমের 
লোক আমাদিগের নিকটে আসিতে লাগিল এবং সে সকল লোকের মধো 
কেহ কেহ কোন কোন হোটেলের দালালও ছিল। বান্তাতেও অনেক লোক 
জম] হইয়াছে। আমাদের বন্ধুদ্বয় আসিবামাত্র গলছুর্গের প্রকাণ্ড দ্বার দিয়া 
আমর! একটি হোটেলে চলিলাম--ছূর্গটি অতি প্রাচীন, জীর্ণ, যত দূর সম্ভব 
দেখিতে ভীষণ, উহাতে শিল্পসম্পককীঁয় কোন সৌন্দর্ধযই নাই। ছুজন দালাল 
আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে, এবং নিজ নিজ সংস্থষ্ট হোটেলে লইয়া যাইবার 
জন্য দুজনের মধ্যে ঝগড়া চলিতেছে। প্রথমতঃ মেস্তর এফ্রাইম্সের হোটেলে 
গেলাম, সেখানে স্থান না থাকাতে মেস্তর এস্‌ বার্টনের রয়াল "হোটেলে, 
চলিলাম। যথার্থই রয়াল হোটেল (রাজকীয় পাস্থনিবাস)! ইহার বিস্তৃত 
বর্ণন নিপ্রয়োজন। এই মাত্র বলিলেই প্রচুর 'যে, উহা! ঘিঞি, নিয়ছাদ, 
কুৎসিতরূপে সজ্জিত গৃহকুট্রক, ভাঙ্গ। দ্বার জানলা, ক্ষুদ্র অপরিষ্কত প্রাঙ্গণ, 
প্রাঙ্গণের এখানে ওখানে ছড়ান পচ! খাদ্য সামগ্রী, কতকগুলি সামান্য জীর্ণ 
রকমের গৃহ সামগ্রী, এই সকল সহজে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত করে যে লাল- 
বাজারের সামান্ত চপ হাউস+ এবং 'রয়াল হোটেলের” মধ্যে একটুও প্রভেদ 
নাই। যাহা হউক, আমরা! হোটেলের মালিকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলাম এবং 
স্থান লইলাম। এখানৈ একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে, সে বিষয়টি 
আমাদিগকে নিতান্ত আশ্চর্যযান্বিত করিয়াছে-_বিষয়টি পারিশ্রমিকের আতিমান্ত 
উচ্চ দর। পশ্চাছ্‌ক্ত ঘটনাগুলিতে উহ! সহজে সকলের হৃদয়ঙগম হইবে। 
কূলে আসিয়া নৌকার মাঝিকে নোঁকাভাড়ার কথা জিজ্ঞাসা করা গেল, সে 
গ্রতিবার যাতায়াতে দেড় টাকা চাহিল। আমর! অত্যন্ত আশ্চর্যযান্বিত হইলাম, 
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কিন্তু আমাদিগকে ছুবারের জন্ত তিন টাক! বিনা আপত্তিতে দিতে হইল। 
তাহার পর যে গাড়ীতে জিনিষপত্র আনিয়াছিল, এ গাড়ী কয়েক হাতমাত্ দুরে 
আসিয়াছিল, উহার ভাড়াও বিলক্ষণ বেশি দিতে হইল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা 
গ্রধান একটা টিনের ক্ষুত্র ন্তদানীক্রয়। উহার মূল্য কলিকাতায় দুপয়স1, 
আমাদিগকে ইহার জন্ত ছয় আন] দিতে হইল। আমাদের খাদ্য সামগ্রী আমর! 
নিজেই প্রস্তত করিব মনে করিয়। হোটেলের মালিকদের সঙ্গে আমর! কেবল 
বাসার বন্দোবস্ত করিলাম। বিদেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকদিগের মধ্য 
আমিলে যে একটা মনের উত্তেজিতাবস্থা উপস্থিত হয়, সেটা একটু কমিলে, 
সুখাদ্য খিচুড়ী রন্ধন করিয়া! লইব মনে করিয়! আমর! চাল দাউল, আলু, প্রভৃতি 
আনিবার জন্ত বলিলাম। আমি রান্ধনী হইলাম এবং কালীকমল বাবু আমার 
যোগাড়দার হইলেন। কাষ্ঠ, মসল!, হাড়ী প্রভৃতি সব আনা হইল, এবং 
আমরা পাক করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা--বিশেষতঃ আমি--অতি 
অবিচারে অবিবেচকের কাঁজ আরম্ভ করিয়াছিলাম। রন্ধনশালাটী বঙ্গদেশের 
চাষার্দের খড়ের কুড়ে অপেক্ষা কিছু ভাল নয়; অল্প সময়ের মধ্যে উহা! ধোঁয়ায় 
পূর্ণ হইয়া গেল। যে দাউল আমরা আনাইয়াছিলাম, উহ! পাথরের মত 
শক্ত । এত শক্ত যে পূরো তিন ঘণ্টা বেত নরম হইল না। এ ছাড় 
আরও অনেক প্রকারের অন্থবিধা উপস্থিত হইল। ফলে কি দীড়াইল? 
চারি ঘণ্টা অতি কঠিন পরিশ্রমের পর অতিবিস্বাদু, ধত দুর সম্ভব এক বিচিত্র 
আহাধ্যসামগ্রী গ্রস্তত হইল, চাউল, দাউল ও আলুর একট! দৈবাধীন 
পাঁচমিশালি । প্রবৃত্তি হয় না, অথচ বাধ্য হইয়া উহ্হাই খাইতে হইল। এই 
অবিবেচনার কাধ্য সর্বাপেক্ষা আমার মনে অধিক কষ্ট দিল। আমার শক] 
মাথা ধরিল--সযুদায় শরীর ভয়ানক গরম হইল--নাড়ীতে জরের বেখ 
উপস্থিত। কি যে আমার কষ্ট বোধ হইতেছে তাহ! বর্ণন করিতে পারি না। 
সমুদ্রের বাঁযু অন্ত সময়ে খুব ভাল লাগে, এখন বড়ই ঠাও্া বোধ হইতে লাগিল 
এবং অসাধারণ কষ্ট উপস্থিত হইল। আমি বিছানায় গিয়া! গুইলাম, এবং 
থুব গরম কাপড় চাপাইলাম। আশা, নিদ্র। গেলেই কষ্ট কমিবে। 
বৃহস্পতিবার, ৬ই, এবং শুক্রবার, ৭ই অক্টোবর | 
«বৃহস্পতিবারের প্রাতে কিঞধিৎ জরবোধ লইয়! আমি শয্যা হইতে উঠি. 
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লাম। এখন আমরা নিজ হস্তে বন্ধনের অভিলাষ ছাড়িয়া দিয়াছি, আহার 
যে গত কলোর মত প্রহসানর অভিনয় করিব সে প্রবৃত্তি নাই। প্রাতরাশ ও 
মধযাহভোজন যথাসময় দেওয়ার ভার আমরা হোটেলরক্ষকের চন্তে অর্পণ 
করিলাম। কিন্তু হায়, অতিকষ্টকর নিরাশা উপস্থিত হইল। খাদা সামস্্ী 
যেমন বিশ্বাছ হইতে পারে বরাবর তেমনি বিশ্বাদু। সকল গুলিই অপ 
সামগ্রাতে প্রন্তত। আমরা এ দুদিন অতান্ত অসুবিধায় ও অনস্ুখে কাটাইলাম। 
কমায় সমুদ্রবাু বহিতেছে, এই সমুদ্রবায়ুসেবনেই আমাদের একমাত্র সম্ভোগ 
এবং এই সমুদ্রবায়ুই রয়ালছোটেলের মর্ধ্যাদা। যাহ| হউক, এ স্থান আময়া 
একটুও ভালবাসি নাঁ যত্ত শীঘ্র এ স্থান ছাড়া যায় ততই ভাল। যথার্থই রয়াল 
হোটেল! লৌকদিগকে বঞ্চনা করিবার অতি চতুর কৌশল। এ “ছেড়ে দে 
কেঁদে বাঁচির' ব্যাপার | মেস্তর এক্রাইম্সের সি-বিউ নামক হোটেল, যাহার 
ূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, সে্ট হোটেলে শনিবারে যাওয়ার সমুদায় বন্দোবস্ত 
করা গেল। আমি ভাল হুইতেছি। 
শনিধার, ৮ই অক্টোবর । 

"মেস্তর বর্টনের সঙ্গে হিসাঁব পত্র পরিষ্কার করিয়। সি-বিউ হোটেলে যা- 
বার জগ্ভ গাড়ীতে জিনিষপত্র বোঝাই করা গেল। রয়াল হোটেলে যে 
সকল ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের ব্যবহার করিতে হইয়াছিল, তন্মধো ছুজন 
ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিধার উপযুক্ত--ছোটেলের মালিক এবং আর এক ব্যক্তি 
মেস্তর জন। প্রথম ব্যক্তি বৃদ্ধ, কৌতুকী, গণগ্ুদেশ লোলচর্ঘ, নয়ন ক্ষুদ্র কষু্ 
মধ্যে মধ্যে আমাদিগের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করিয়া আমাদিগকে 
পরিতৃষ্ট করিতেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি লঘুকায়, ক্ষাণাক্কৃতি, কৃষ্ধর্ণ ইউরেবিয়ান্‌। 
ইহার সাহিত্যে দক্ষতা এই পর্য্যন্ত যে ইনি চিনাবাজারের ইঙ্গরেজী বলিতে 
পারেন। হা! হা! তিনি এইরূপ ইঙ্গরেজী কথা ব্যবহার করেন 11) 
2069 4৩ £09,1 আমরা যে হোটেলে আসিলম, এ হোটেল অভি" 
লুনার, ইঙ্গরাী রকমের সফল বন্দোবস্ত, এবং সকল গ্রকারেই সুবিধা ও 
সুখকর । এখান হইতে জমকাল সমুদ্রের দৃণ্ত-_আমার বল! উচিত ছিল 
মহাসাগরের মৃশ্ত--দেখিতে পাওয়া যায়) কেন না ইহা বিস্তৃত “ভারত সাগর" 
মন্মুবীন করিয়া অবস্থিত।' সমুত্র এবং হোটেলের মধ্যভাগে সিকতাহুমি। 
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দৃতরাং আমোদঞ্নক পরিভ্রমণের পক্ষে বিলক্ষণ স্ুবিধ।! আছে। ' হোটেল- 

রক্ষকর্ষে অতি ভদ্র বলিয়া! মনে হয়। তৃথিকর প্রাতরাশ মধ্যাহুভোজন 

আমর! ভোক্জন করিয়া থাকি। ভাত, আলু, তরকারি, ছুগ্ধ এবং চিনি ইহাই 

আমার প্রধান খাদা। কলিকাত৷ ছাড়ার পর, মনে হয়, এই আমি প্রথম 

তৃপ্তিকর খাদ্য পাইলাম। | 
রবিবার, ১ই অকৌবর। 

“আমরা বুধবার হইতে সিংহলে মাছি, অথচ এখনও এদেশীয় লোকের 
আচার বাবহার কিছুই জানিতে পাই নাই। আমাদের কৌতুহল অতি- 
গ্রবল। আমরা জানি না কোথায় যাইব, কাহাদের সঙ্গ করিব। প্রাতঃ- 
কালে হোটেলরক্ষক মেস্তর এফ্রাইম্ম্‌ সিংহলীদিগের আচার ব্যবহারের কিছু 
কিছু অবগত করিয়া আমাদিগের কৌতুহল চরিতার্থ করেন। দেশীয় জন- 
সাধারণসম্বন্ধে তাহার মত বড় ভাল নয়, তবে ছুজন দেশীয় উকিলের বুদ্ধি 
ও "গুণের বিষয়ে তিনি খুব প্রশংসা করেন। দেশীয় লোকদিগের মধ্যে 
অনেকে শিক্ষাবিষয়ে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, ইহ! তিনি বলেন। 
সিংহলিগণের ভূত প্রেতে প্রবল বিশ্বাস। কোন কঠিন ব্যারাম উপস্থিত 
হইলে উহারা এক প্রকার অনুষ্ঠান করে, তাহাকে “ভূতের নাচ” বলে। ইহার 
অর্থ এই ষে, তাহার! প্রার সমুদার রাত্রি রোগীকে খোল! বাতাসে রাখিয়া 
দেয়, এবং ভয়ানক চীৎকার করে, এ চীৎকারের অর্থ সম্ভবতঃ ভূতের আবি- 
ভাবপ্রকাশক। মেস্তর একরাম বলেন, দশটির মধো নয়টি রোগী ইহাতে 
মরিয়া! যায়। তিনি বৌদ্ধ পুরোহিতগণসম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু কিছু অবগত 
করিলেন এবং বলিলেন, যদিও তাহারা অনেক সময়ে বিবাহ করেন না, কিন্ত 
ভয়ানক দুরাচারের কার্য করিয়া থাকেন ।-_গ্রাতরাশ এবং মধ্যাহ্ন ভোজন 
উভয়ই উৎকৃষ্ট, আহারের বিরুদ্ধে আমাদের আর কিছু বলিবার নাই। 
দেবেন্্রবাবু শব্যাশায়ী, তাহার নাড়ীতে কিঞ্চিৎ জরবেগ উপস্থিত। আর 
সকলের স্বাস্থাসন্বন্ধে কিছু স্পষ্ট করিয়া বলা! দায়।......... আমাদের ক্ষুধার 
উদ্রেক তত স্পষ্ট বুঝায় না, কিন্ত যখন আমর! আহারের সমীপবর্তী হই, 
তখন খুব পেট ভরিয়া খাই। এসকল সত্বেও শরীরে তেজ উৎসাহ কফি 
নাই। আমরা তটভূমিতে বিলক্ষণ বেড়াই, এবং প্রচুর প্রমাণ সমুদ্রবায়ু 
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সম্ভোগ করি। যখন উচ্চ তটভ্মিতে দীড়াইয়! সাগরের উপরে নয়ন নিক্ষেগ 
“কর, আমার অধিকৃত স্থানসন্থন্ধে মনে অভিমান উপস্থিত হয়। 
মোমবারঃ ২* অক্টোবর । 

"প্রাতরাশ এবং মধ্যাহভোজন পূর্বের মত হৃদ্য এবং স্থখকর। আমি 
কখন আশ! করিতে পারি নাই যে, সিংহলে আমার জগ্ত ইংরাজী হোটেলে 
প্রতিগ্রাতে এবং সায়ঙ্কালে নিয়মিতরূপে বেগুন, আলু ও বিলাতী কুমড়ার 
ব্ঞজন প্রস্তত হইবে।. যখন এগুলি তরকারী এবং প্রচুর পরিমাণ ভাত 
পাই, তখন আমার অবস্থা মনে করিয়াই লইতে পার। উঃ! আমি ভূতের মত 
থাই। প্রাতরাশের পর আমরা গাড়ী চড়িয়! এসনামন গার্ডনে” বেড়াইতে 
গেলাম। গাড়ী অত্যন্ত হালকী। অশ্বগুলি খুব বলিষ্ঠ, এবং অতি দ্রতবেগে 
যায়, এত দ্রুত যায় যে আমাদের সমুদায় পথ এই ভয়, কি জানি বা আমা- 
দিগকে গুড়ো করিয়া ফেলে। উঃ! আমর! রেলওয়ের গতিতে গাড়া হাকা- 
ইয়। চলিল[ম। ভ্যানে পুছিয়।--উদ্যানটি আমাদের হোটেল হইতে প্রায় 
চারি মাইল দুরে--আমর1 এ দিক্‌ ও দিক্‌ বেড়াইতে লাগিলাম এবং এ দেশে 
কি কিজাতায় বৃক্ষ জন্মিগা থাকে তাহা [নর্ধীরণ করিতে প্রবৃত্ত হহলাম। 
আমাদের সঙ্গে এক জন ভদ্র ইউরোপীয় আছেন, তিনি উদ্যানস্থ প্রধান গ্রধান 
কুত্র ও বৃহৎ বৃক্ষের বিশেষ বৃত্তান্ত বুঝাইয়! দিতে লাগিলেন । আমর৷ এই সকল 
বৃক্ষ দোখতে পাহল।৭,__দাকু(চনি, কাঠাল, বেডফুট, না, মেরগোজা, আত্ম, 
দাড়ি ইত্যাদি ইত্যা্দি। উল্টাডিঙ্গীর কেনালের অপেক্ষা বড় প্রশস্ত নয় 
গিন্দের। নামক একটা নির্মীলসলিলা ক্ষুদ্র নদী উদ্যানের এক দিক দিয়! বহিয়া 
যাইতেছে । তাহার! বলিল, এই নদী কুভ্তীরপুর্ণ এবং সেই জন্ত বাগানের ধারে 
নদীর কতকটা বেড়া দেওয়া! আছে ষে, লোকে নির্ধিগ্ষে গান করিতে পারে। 
আমর! একটি কুস্তীরের ছাল গাছে ঝুলান দেখিলাম। তাহারা বলিল, ইটিকে 
এ নদীতে আর এক দিন চক্ষে গুলি মারিয়া মারা হইয়াছে। আমর! যখন 
বাগানে বেড়াইতেছিলাম, কতকগুলি সিংহলা বালক অনেকগুলি লাগী হাতে 
করিয়। আমাদিগের নিকটে আসিল এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, 
'লিনামন ছিকদ্‌, সার, বেরিগুড ট্টিকদ্‌, সার” (0107090)07 9010]:5, 917 
8: £০০০ 90101:9, 51) এই বলিয়া তাহা'দিগের হাতে যে একখানি ছুরী 
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আছে তাহ! দিয়া লাঠী চাচিয়া আমাদের নাকের কাছে ধরিল এবং খুব. চালা - 
কীর সঙ্গে বলিতে লাগিল 'ম্মেল লুক, ন্মেল লুক, নার (50911 1001) 30)611+ 
1001) 91) উঃ ! এই ছেলেগুলি বড়ই বিরক্তিকর, তাহারা কয় ঘণ্ট! যাবৎ 
ক্রমান্বয়ে বিরক্ত করিতে লাগিল। অহে৷ দিব্লোক, আমর! জানি না কি 
করিা ইঞ্টৃদিগকে দুর করিয়া দিব। কিঞিৎ জলযোগ করিয়া আমর! ছোটেলে 
রান হইলাম। রাস্তার ধারে একটি বুদ্ধমন্দির ছিল, তাহা দেখিবার জন্য 
আমর! পথে থাঁমিলাম। ঘরের ভিতরে একটী প্রকাণ্ড বুদ্ধমূত্তি আমাদিগকে 
দেখান হইল। এই বৃহৎ মূর্তির দুপাশে দুইটা মৃত্তি আছে, মুখের গঠনে দেখিতে 
ঠিক একই প্রকার, তবে তদপেক্ষা লঘু ও ক্ষাণকায়। এটা বুদ্ধত্রিমূর্তি-_কশ্তপ, 
গোতম এবং কোণাগম। গ্রাচারে অনেকগুলি প্রাতমূর্তি আছে, তন্মধ্যে বিষু 
ওক্রদ্ধার প্রতিমৃত্তি বৃহৎ ও সর্ববপ্রধান। এক রকম ভাঙ্গ। সংস্কৃতে আমরা তত্রত্য 
পুরোহিতের মহিত বৌদ্ধধর্মসন্বন্ধে অনেক ক্ষণ কথাবার্তা কহিলাম। আমাদের 
কথা এবং বৌদ্ধ পুরোহিতের কথা পরম্পর বুঝিতে অনেক কষ্ট হইল, এবং 
ইহা কি লাভ হইল? কতকগুলি সামাগ্ত অসম্পূর্ণ ইঙ্গিতমাত্র, যাহার উপরে 
ধর্ের বিথাসযেগ্য বিবরণ বালয়। কিছুতেই নির্ভর করিতে পারা যায় না। 
আমাদের অনেক গুলি প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার উত্তরে পুৰোহিত মাথ। ঝুকাইয়। 

বললেন, 'এবম্। কখন কথন চক্ষু মুদ্রত করিয়। বলিলেন 'নান্তি। কখন 
খন [তনি তুষ্খান্তাব অবলম্বন কারয়। কেৰ্ল আমাদিগের দিকে বিন্মিত নয়নে 
দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, বুদ্ধগণ নির্বাণ [ভিন্ন আর কিছুই 
সর সত্য নিত্য বাঁলয়া স্বীকার করেন না। এতদ্বারা ভিনি আমাদিগকে 
এই বুঝাইলেন, বিনাশই সত্য পদার্থ। এতন্বারা আমাদিগের মনে শৃন্তবাদীর 
মত মনে উপস্থিত হইল, যে মতে শৃগ্ঠই-সকল) এবং সকলই- কিছুই নয়। 
মাংসভোঞ্নের বিরুদ্ধে তান বিলক্ষণ প্রতিবাদ করিলেন বটে, কিন্তু তাহার মত 
এই প্রতীত হইল যে, তাহার মত ব্যক্তিগণের (পুরোহিতসকলের ) মাংসভেজন 
বিধিসিদ্ধ, কেবল নিজ হস্তে বধ ন1। করলেই হইল। এরূপ মাংসভোজন- 
নিষেধে ফল কি, যাহাতে পুরোঠিতগণেরও নিষ্কৃতির সুক্ম পথ আছে? বড় 
অদ্ভুত বিধি! প্রাচীরে চিত্রিত অনেক গুলি মৃত্তির মধ্যে নরকস্থ পাপীর 
অবস্থা চিভ্রিত আছে। উহ্হাকে উর্ধপদ করিয়া নরকাগ্রিতে দগ্ধ করা 
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হইতেছে) এবং ছটি রাক্ষস ভীষণ তীক্ষ ছরিকাযোগে তাহার শ্ররীর হইতে মাংস 
কর্তন করিয়! লইতেছে। উঃ কি ভরঙ্কর দৃশ্ত ! মন্দিরের নানা ভাগ দর্শন 
করিয়া আমরা সেই পুরোহিতকে গ্রাধান পুরোহিতের সঙ্গে সাক্ষ।ৎ করাইয় 
দিতে অনুরোধ করিলাম সে ব্যক্তি এত বেশী ক।এ এবং দেখিতে এমন অভস্য 
যে এক জন হাব্সী হইতে তাহাকে কিছুতেই ভেদ করিতে পারা যায় না। 
আমাদিগকে বসিতে বলা হইল--আমর! অনেক ক্ষণ পধ্যন্ত বসিয়া রহিলাম, 
কিন্ত প্রধান পুরোহিত একবারও মুখ খুলিলেন না। যত গুল প্রশ্ন আমরা 
জিজ্ঞাসা করিলাম, সকলেরই উত্তর--নিরুত্তর | সংস্কৃতি অনভিজ্ঞ বলয় 
উত্তর দিলেন না, জথবা নিরর্থক গান্তীধ্য রক্ষার অভিপ্রায়ে এরূপ হইল, 
আমরা ইহার কিছুই বুঝিয়৷ উঠিতে পারিলাম না। এ কথা নিশ্চয় যে যত 
ক্ষণ ছিলাম, তত ক্ষণ তাহাকে বেশ গম্ভীর দেখা গেল। আর কিছু দেখিবার 
নাই, সুতরাং আমর! হোটেলে ফিরিয়। আসিলাম। 

মঙ্গলবার, ১১ই অক্টোবর । 

"দেবেন বাবু আজ অনেকট। ভাল। জলধোগের পর আমরা গাড়া 
ফরিয়। ওয়াকওয়েলী পাহাড়ে গেলাম । এটি একটি ক্ষুদ্র পর্বত, আমাদের 
হোটেল হইতে সাড়ে চারি মাইল দূরে। এই পাহাড়টার উপরে উঠিবার 
পথ খুব চড়াও নয়, খুব সোজাও নয়। আমরা গাড়ীতে ক্রমে ক্রমে উচটুতে 
উঠিতে লাগিলাম, এবং অনেক দুর বাইয়া তবে পব্ধতের উপরিভাগে 
পহুছিলাম। আমরা যত উপরে উঠিতে লাগিলাম, তত চারিদ্িকের বৃক্ষগুলি 
বেশ সুন্দর ছোট দেখাইতে লাগিল, এবং উহ্থারা ঘেন ক্রমে নীচের দিকে 
নামিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে চতুর্দিকের বন ও বৃক্ষের আচ্ছাদনের মধ্য দিয়া 
ছোট ছোট কুটার ও বাঙ্গল। ঘর যেন মুখ বাড়াইতেছে এইরূপ, দূর হইতে 
যেমন দেখায় তেমনি, দেখিতে পাইলাম। শিখরোপরি আরোহণ করিয় 
আমর! চতুর্দিকের ভূমণ্ডুলের দৃপ্ত অবলোকন করিলাম। আহা, কি জমকাল 
দৃশ্ত! আমার অন্তরে উহা কি যে আনন্দ উদ্রিক্ত করিল, তাহা কথার 
ব্ণন করা ধায় না। আমার জীবনে এমন সুন্দর দৃশ্ত আমি কখন দেখি নাই! 
নান! জাতীয় বৃক্ষ এখানে ওখানে সুন্দর শ্রেণীবদ্ধরূপে অবস্থিত-_নির্মল জলের 
ছোট ছোট নদী বক্রগতি হইয়া আন্ডে আস্তে বহিয়া চলিয়াছে--কতকগুলি 

১২ 


৯০ আচার্ধ্য কেশবচন্ত্র ৷ 


ছোট ছোট কাঠের ভেলা উহার বক্ষে ভামিয়া যাইতেছে। সকল বস্তই এত 
শ্বন্দর রকমের বিচিত্র ছোট ছোট দেখাইতেছে, বোধ হয় ধেন চিত্রকর- 
প্রধান গ্রকৃতি চিত্রফলকের উপরে ছোট ছোট করিয়। চিত্র করিয়! একখানি 
চিন্্রপট আমাদিগের সম্মুথে ধরিয়াছেন। আহা, সর্ধতোভাবে অতি সুন্দর 
দৃশ্ত *। আমরা কতকগুলি কাফীর ছড়ী ক্রয় করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলাম। 
আসিবার বেল” বাস্তায় একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর একটি বৌগ্ধমনির 
দেখিলাম। হাটিয়। মন্দিরে যাইতে আমাদের কঙ্কালে একটু ব্যথা লাগিল 
-_ আমাদের অঙন্গপরিচালন। অতিমাত্রায় হইল। কি আশ্চর্য! কয়েক 
মিনিট হাটিলেই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ি? মন্দিরটি অতি পরিস্কৃত, এবং 
সুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ আছে! এই প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে পিরামিডের আকার 
একটী পডাগোবা”। আছে, শুনিতে পাওয়া যায় উহার মধ্যে বুদ্ধের দস্ত 
আছে। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া! আমরা দেখিতে পাইলাম কতকগুলি 
সিংহলী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক একখানি বাঙ্গালার এক কোণে বসিয়া একটি 
তরুণবয়স্ক পুরোহিতের অধ্যয়ন শ্রবণ করিতেছে । আমরা এ অধায়নের 
কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, তবে মধ্যে মধ্যে ককগুলি পরিচিত 
সংস্কৃত শব্ধ, যেমন 'পুত্র' €পৌল্র' “হিংসা” ইত্যাদি, আমাদের কাণে ঠেকিতে 
লাগিল। পাঠ সাঙ্গ হুইলে বৃদ্ধা স্ত্রীগণ অঞ্জলিবন্ধ হুইয়া প্রাধিভাবে 
কতকগুলি শব উচ্চারণ করিতে লাগিল--সম্ভবতঃ এ শব্বগুলি ভক্তিবাঞ্জক 
হইবে। আমর। এ স্থান ছাড়িয়া দ্রুতবেগে নীচে নামিলাম, এবং ছোটেলে 
গেলাম, সেখানে গিয়। সন্ধায় যেমন বেড়াইয়! থাকি তেমনি বেড়াইতে 
বাছির ছইলাম। সায়ং ভোজনের পর হোটেলের কয়েক জন তদ্রলোকের 
একান্ত অনুরোধে হামলেটের কিছু অংশ আবৃত্তি করিলাম। দ্বিতীয়াঙ্কের 
দ্বিতীয়, যাহাতে হামলেটের স্বগত কথা আছে, এবং চতুর্থাঞ্ের যেস্কুলে 
বিম্ময়োদ্দীপক প্রেতদর্শন এবং প্রেতের পশ্চাতে পশ্চাতে হামলেটের গমন 
বধিত আছে, আমি তাহাই পাঠ করিলাম। আমারদিগের শ্রোতার মধ্যে 
লেফ্টেনাণ্ট ছাব্বি নাঘে এক জন ছিলেন,__ইনি অতি নয্রপ্র্কতি, অতি 





* আয়পর্কতের নিম্ন প্রদেশের ঘে সর্বোৎকৃষই দৃষ্টের বর্ণন| পাঠ করিয়াছি, এ দূ 


'র্শনে তাহ আমাগিগের মনে উজ্লক্ূপে পুনরদিত হইল। 


মিংহল ভ্রমণ। ৯১ 


ভদ্র, এবং বুদ্ধিমান্--ইহাকে সেক্স্পিররের ভাবগ্রাহী মনে হইল, কেন ন! 
' ইনি সেক্দ্পিয়রের কতকগুলি নাটকের রিযিয়ে বেশ রোদ্ধার মত আলাগ 
করিলেন। ইংলণ্ডে নাট্যাভিনম্ন কি প্রকার হয় আমাদের নিকটে তার 
কিছু বর্ণনা করিলেন, এবং ইংলণ্ডে গিয়া হ্ামলেটের অভিননন দেখিতে 
আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন । সেক্দ্পিয়রের নাটকসমৃত্ মধ্যে হামলেট 
সর্বোত্কষ্ট আমার এ মতে তিনি সায় দিলেন। সমগ্র আলাপের মধ্যে 
হার রিদ্যাবত্ব!, বুদ্ধিমত্তা এবং অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞত] বিলক্ষণ প্রকাশ 
পাইল। 
বুধবার ১২ই অক্টোবর | 

“যে সকল লোকের মধ্যে সম্প্রতি আমরা বান করিতেছি তাহা'দিগের 
আচার, বাবহার, সামাজিক ও গার্থাস্থ ব্যবস্থা, ধর্ম সম্পর্কীয় এবং সাহিত্য 
সম্বন্ধীয় অন্তর্বারস্থান বিষয়ে জ্ানলাভের জন্ত আমরা বড়ই ব্যন্ত হইয়া 
পড়িয়াছি! আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম, আমরা বাড়ী ছাড়িয়া এত 
দুর আসিলাম, এখন যদ্দি কেবল সি-ভিউ হোটেলের ভূগোলসংস্থান এবং 
উহ্নার জন কয়েক পান্থ এবং হোটেলের কর্তৃকপক্ষকে মাত্র জানিয়া ফিরিয়! 
যাই তাহ। হইলে আমার নিজের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠরতাঁচরণ হইবে। যদিও 
আমরা সিংহলদ্বীপে অল্প দিন বাস করিব) তথাপি এই অল্পদিনের মধ্যে 
অধিক কাজ করিয়া লইব আমর! স্থির করিয়াছি। বেকন বলিয়াছেন, "সমধিক- 
লাভে তোমার দেশত্রমণ সংক্ষেপ করিয়। লও;” আমাদের তাহাই করিতে 
হইবে। আজ পধ্যন্ত দেশীয় লোকদের সঙ্গে ভাসা ভাস! পরিচয় হইয়াছে, 
তাহাদিগের বাহিরটা কেবল আমাদের দৃষ্টিতে পড়িয়াছে। সিংহলিগণের মুখ 
নানা প্রকারের--সাধারণতঃ অনেকে মলয়জাতির মত--কতককে বর্্া- 
দেশীয়গণের স্তায়। কতককে মুসলমানদিগের ন্যায়, কতককে বাঙ্গালিগণের মত 
দ্বেখায়। কামরা এক জন পুরোচিতকে দেখিয়াছি, যিনি দেখিতে গোসাঞ্জের 
মত, আর অনেকে হাবসীর মত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। অনেক স্থলে কেবল মুখ 
দেখিয়া! স্্ীপুরুষ বুঝিতে পারা যায় না। আমাদের দেশের হিজড়াদের মত 
তাহারা রঙ্গীগ বস্ত্র শরীরের অধোভাগে জড়ায় এবং তাহাদের মাথায় 
রুচ্ছপের খোলার চিরুণী থাকে। এ চিরুণী এমন করিয়! নির্মাণ করা যে 
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মাথার ঢালু দ্রিকেও থাকিয়া যাঁয়। তাহারা প্রায়ই লম্বা চুল রাখে ।-_এই 
দ্বীপে আর সকল অপেক্ষা নারিকেল, কলা, দারুচিনি, জায়ফল, এবং আথ 
অধিক পরিমাণে জন্মায় । এখানকার নারিকেল দেখিতে যদিও বাঙ্গালাদেশের 
নারিকেলের মত, ইহার সারভাগ বাঙ্গালাদেশের নারিকেল অপেক্ষা সুমিষ্ট। 
এখানে দারুচিন্টিঅতি আদরের বৃক্ষ । ইহার ছাল হইতে দারচিনির তৈল, 
পাতা হইতে লবঙ্গের তৈল, উহার মূল হইতে কর্ূরতৈল পাওয়া যায়।__ 
আমি মানুষে টান। দিংহলী গাড়ীর কথা৷ বলিয়াছি, এখন বলদের গাড়ী 
কয়েক খাঁনি দ্রেখিতে পাইলাম। এ গাড়ীগুলি বড়। যদিও নারিকেল 
পাতার প্রকাণ্ড ছাপনর থাকাতে অত্যন্ত ভারি বলিয়া! মনে হয়, তবুও হান্বী। 
আজ কাল আমরা অতি মনোরম উষাকাঁল সম্ভোগ করিতেছি। এ সময়ের 
শীতল মনৌজ্ঞ বহমান সমুদ্রবাযু, শ্িগ্ধ আলোকপ্লাবনে সমুদায় প্রকৃতিকে 
ন্নাত করিয়া ভাসমান সুকুমার চন্ত্রকিরণ, সমুদ্রের জলনিষেক এবং দুর্গ, 
গ্রাচীরোপরি ইতস্ততঃ পদসঞ্চালনকালে আমাদের মধুর আলাপ, এ 
সমুদায় আমাদের সময়কে সুখকর ও পান্তনাদায়ক করিবার জন্তই যেন একত্র 
মিলিত হইয়াছে । অহো, এমন সময় সম্ভোগ করিবার নিমিত আমি সমুদায় 
ংসার দিতে পারি। 
বৃহস্পতিবার, ১৩ই অক্টোবর । 

“গ্রধানতঃ সমুদ্রদর্শনজগ্ গৃহ, পরিবার ও বন্ধু ছাড়িয়া আসিয়াছি। গ্রন্থ 
হইতে আমি উহার যে মহত্ব ও শোভনত্বের ভাব উপার্জন করিয়াছি, সেইটি 
্বয়ং অনুতবগোচরকরিবার জন্য এই দূর দেশে আদিতে সাহস করিয়াছি। 
অহে৷ সমধিক পরিমাণে আমার পুরস্কার লাভ হুইয়াছে। আমাদের গৃহের 
বাতায়ন হইতে কয়েক হাত দুরেই বৃহৎ ভারতসাগর ! ইহার উচ্চনীচাক়- 
মান নুন্দর তরঙ্গমাল| গভীর নীলবর্ণ, কিন্তু যতই উহার! কৃলের দিকে 
অগ্রসর হয় ততই উহার! হরিৎ বর্ণ হইয়া ক্রমান্বয়ে আমাদের চক্ষুর তৃষ্থি 
সাধন করে, এবং আমর! উহাদিগকে প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ, মধ্যা্ক 
হুইতে শিশিরসিক্ত সায়ঙ্কাণ পর্যন্ত সম্ভোগ করিয়া থাকি। সাগরের সলিল 
প্রন্তরময় তটে আহত হওয়াতে যে গর্জন ও সৌসেৌ ধ্বনি উত্থিত হয়, উহা 
অবিশ্রান্ত আমাদের কর্ণে আসিয়া বাধে। অহো) আমি এ গভীর ভর, 
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বিশ্ময়োদ্ীপক ধ্বনি কখন ভূলিব না। আমার মনে হয় এযেন কোন 
- শিকারতরষ্ট প্রকাণ্ড বনা জন্র ভীষণ গর্জন। রাত্রিতে যখন আর সকল 
মৃতবৎ স্থির শান্ত হয়, তখন উহা! দশগুণ আরে! ভয়ঙ্কর হয়। গভীর 
রজনীতে যখন কোন কারণে আমাদের নিদ্রা ভাঙ্গিয়। যায় তখন আমরা 
কত বার কেমন মনোনিবেশপূর্বক উহা শ্রবণ করিয়াছি। এই ধ্বনি 
বিশ্রীমও জানে না, নিবৃত্তিও জানে না। দিনই হউক, আর রাত্রিই হউক, 
ঝটিকাই হউক, আর প্ররশান্তাবস্থাই হউক, বুষ্টিই হউক, আর গুফাবস্থাই 
হউক, সাগর সর্বদাই গর্জন করিতেছে । প্রকৃতি কখন নিদ্রা যান না, হে 
মানবগণ, তোমরা উঠ, কার্যকর, এবং তাহার অধ্যাপনভবনে পরিশ্রম ও 
রাধ্যপ্রবৃত্তি অধামন কর।--একটু সকাল সকাল মধ্যাহুভোজন সমাধ। 
করিয়া আমর! “সিনামন গার্ডনে” গাড়ী হাকাইয়া চলিলাম। অভিপ্রায় এই, 
উহার পাশ দিয়া যেনদী বহিয়া যাইতেছে, উহার কুলে আমোদ করিয়া 
বেড়াইব। আমরা এই উদ্যানে রজনী কর্তন করিলাম। এখানে শীতল 
সুখকর গৃহ আছে। 
গুক্রধার, ১৪ই অক্টোবর | 
"আমরা রাত্রিশেষ ৫ টার সময় শধ্যাত্যাগ করিলাম, এবং কিছু চা খাইয়া 
শামরা যে নৌকায় বেড়াইতে যাইব, সেই নৌকাস্থ সোফায় গিয়া আরামে 
বসিলাম। বেড়াইবাঁর জন্ত আমাদের দেশে যে গ্রকার নৌকাব্যবহার হইয়া 
থাকে, এ নৌকা সে প্রকারের নহে। পূর্বে ষে কাঠের ভেলার উল্লেখ 
করা গিয়াছে, এ কাঠের ভেল! ছুইথা'নি খুব কাছ! কাছি রাখিয়া উহার উপরে 
কতকগুলি কঞ্চি আড় আড়ী ছড়াইয়া দিয়! ভেলার সঙ্গে দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া 
দেওয়া হয়) এবং উহার উপরে ঘনবুনাট নারিকেলের পাতার ছাগ্পরে ভেলার 
চারি ভাগের তিন ভাগ আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া হয়। ছাপ্পরটি ভেলার 
উপরিভাগ হইতে বিলক্ষণ উচ্চ। চারিজন মানুষে ভেলার দুরতর প্রাস্ততাগে 
বসিয়া ড় টানে। এই আমাদের আমোদ করিয়া বেড়াইবার নৌকা। 
এই নৌকার সঙ্গে আহারের আয়োজনের জন্ত আমরা এরূপ আর এক 
থানি নৌক! লইলাম, তাহার উপরে ছাপ্নর নাই। ৭টার সময়ে আমরা 
নৌকা ছাড়িলাম। পথে আমরা অনেক সুন্দর দৃশ্য সন্ভোগ করিলাম। 
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মদীটা_আহি পূর্বেই বলিমবাছি, বঙ্গণেশে ইছাকে ক্যানাল বলিত_ নুনদর 
হুদার ক্ষেত্র, বিবিধ জাতীয় বৃক্ষ, ভীষণ গভীর বন, ইক্ুক্ষেত্র, বিবিধ বৃক্ষগুল্মে * 
ঘন আচ্ছাদিত উচ্চ শিলোচ্চয়, এই সকলের মধ্য দিয়া বন্রগমনে বহিয়া 
যাইতেছে। কতক দুর উজাইয়! যাইতে যাইতে আমাদের গ্রাতরাশ প্রস্তত 
হইল, আমরা গুণিমল্পঘ নামক স্থানে প্রাতরাশগ্রহণের জন্ত অবতরধ 
করিলাম। আমরা একটী বাঙ্গালাতে গিয়া উপস্থিত হইলাম, সেখানকার: 
একটি বৃদ্ধ লোক আমাদিগকে উপবেশন জন্ত জীর্ণ শীর্ণ ভগ্ন চৌকী দিলেন, 
এবং অন্ুপযুক্ত আসনের দোষ পরিহার জন্য লিংহলী ভাষায় অনুনয় বিনয় 
প্রকাশ ফরিলেন। আমরা উৎকৃষ্ট প্রাতরাশ ভোত্রন করিয়া! আমাদের 
নৌকায় ফিরিয়া! গেলাম। আমর! যে বাড়িগাঁম যাইব মনে করিয়াছিলাম, 
সেখানে দেড়টার সময়ে পুছিলাম। কয়েক প্র অগ্রসর হইয়া! আমরা 
একটি ক্ষুদ্র পর্বতে আরোহণ করিলাম, এবং আমাদিগকে একটি প্রশস্ত 
হল দেখাইয়া দেওয়া হইল। উহার এক ধারে একটি সামান্ত রকমের গ্যালারী 
আছে, এ গ্যালারীতে এবং এখানে কয়েক খান ওখানে কয়েক খান এইরূপ 
অনিয়মিতভাবে সজ্জিত কাষ্ঠাননে কতকগুলি বালিক বসিয়া! আছে, এবং 
একটী মধ্যবযস্বা স্ত্রীলোকের নিকটে সেলায়ের কাজ শিখিতেছে, 
সত্রীলোকটীকে সন্্রান্ত বলিয়া মনে হইল না। এইটি “চর্চমিসনের পিতৃমাতি- 
হীন বালিকাগণের পাঠশালা ।” এখানকার ছাত্রীগুলি গ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত। 
হবী্ঠান মিসনারিগণের কি অধ্যবসায়, কি সাহসিকতা ! সকল প্রকারের 
ভল্লামক বাধা গ্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া তাহারা সাগর মহাসাগর পার 
হইব যান, এবং পৃথিবীর অতি দুরতম প্রদেশ ভেদ করিয়া সেখানে ঈশার 
জয়নিশান নিখাত করেন। ব্রাঙ্গত্রাত্গণ, সাহপিক কার্ধ্ে প্রবৃত্ত হুইবার 
জন্য পুরুষকারসহকারে পরিশ্রম কর, এবং সেই দিনের জন্য মাপ! করিয়া 
গ্রতীক্ষা করিয়া! গ্বাক, যে 'দিন পৃথিবীস্থ জননিবাসের সকল স্থান ত্রাঙ্গধর্মা অধি- 
কার করিবে। অতঃপর আমরা বাড়গাম চার্চে গমন করিলাম । এটি একটি 
ই্টকনির্শিত গৃহ-উচ্চ এবং নখে উপবেশনযোগ্য-_ইহাতে একটি পুলপিট 
ও্সর্গান আছে, ক্াষ্ঠামনগুলি সাধারণ রকমের । ইহার মেঝিয়ার উপরে 
চারি দিকে বারা! আছে। ওীবারাগায় বিখ্যাত লোকদিগের যৃতান্মরণার্থ 
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কতকগুলি খোর্দিত প্ররস্তরখণ্ড আছে। এই স্বাদ হইতে চারিদিকের এবং 
নিম্নের দশ্তগুলি বেশ ভাল করিগা! দেখিতে পাওয়া যায়। একটি দৃশ্ বিশেষ 
অদ্ভূত বলিয়া মনে হইল। কতকগুলি পর্বতের উপরিস্থ বৃক্ষলতাদির বর্ণ 
নবীন হরিৎ, আর কতকগুলির উপরে বৃক্ষলতাদির বর্ণ ঘোরাল, এ হইন্বের 
বিপরীত বর্ণে দৃশ্তটি অতি সুন্দর দেখাইতেছে। এরূপ বর্ণের ভিশ্নতা কেন 
হইল ইহ! নির্ধারণ কর। সহজ নহে। কতক ক্ষণ যাবৎ আমাদের এই ভ্রম 
ছিল, কতকগুলি পর্বতের উপরে নৃতন উদ্ভিদ জন্মিয়াছে, এবং আর কতক- 
গুলির উপরে জন্মায় নাই। কিন্ত, আহা, এরূপ নয়। হৃর্য্যের কিরণ পড়িয়া 
অইনূপ বর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে, কেন না অল্পক্ষণের মধ্যে আমর! দেখিতে 
পাইলাম হরিঘ্বর্ণ ক্রমে গভীর হইয়া আসিতেছে । এইরূপে কত ক্ষণ চারিদিকের 
দৃহ্ইশোভ! সম্ভোগ করিয়া আমর! নৌকায় প্রত্যাবর্তন করিলাম, এবং নৌক! 
বাহিয় সিনামন গার্ডেনের দিকে চলিলাম। নুর্ধ্য অস্তগমন কিল; সায়ঙ্কাল 
আরস্ত হইল, আমর! উদ্যানে গিয়া পছছিলাম। তোজনের পূর্বে আমি, 
সত্যেন্র বাবু এবং কালীকমল বাবু নদীর সন্দুখস্থ চা্দনীতে গিয়া বলিলাম, 
এবং আমাদিগের থাকিবার প্রণালী কেমন সম্পূর্ণ বদলাইয়াছে, তদ্বিষয়ে আলাপ 
করিতে লাগিল্লাম। আশ্চর্য পরিবর্তন, এরূপ আমি কখন আশা করি 
নাই। আহার, পরিচ্ছদ, এবং নিদ্রা এ সমুদায় বিষয়ে ছিন্দুভাব একেবারে 
চলিয়া গিয়াছে। আমাদের হিন্দববন্ধুগণ যদি এখন আমাদিগকে দেখিতেন, 
তাহার। কি বলিতেন ! বাড়ীতে গেলে আমাদের উপরে যে ভয়ঙ্কর অত্যচার 
উপস্থিত হইবে তছ্িষয়ে আলাপ হইল, কিন্তু অত্যাারে কি হইবে? আমরা 
কি পে জন্য ছুঃখিত বা অপন্থষ্ট হইর? নিশ্চয় নয়, আমাদিগের অভিপ্রায় 
সিদ্ধ হুইয়াছে। আমরা একটি নৃতন রাঞ্য পাইলাম, মানুষের যেমন হওয়া 
চাই আমানের জীবন কথঞ্চিৎ তাহাই হুইল। 'আমাদিগের এই সাহসিক 
কার্ধে ঘে আম্রা কৃভার্থ হইলাম তজ্জন্ আমর! ঈশ্বরকে মহিমাধিত করি, 
এবং তন্থাকে ধঞ্তবাদ দি। 
শনিধার। ১৫ই অক্টোখর | 

"আজ আমরা নদীতে গান করিলাম । প্লানটি বড় 'আরামের হইল। 

আমাদের 'প্রাতরাশগ্রহণের সময়ে একটি বন্দুকের শব আমাদের কর্মে প্রবেশ 


৯৬ আচার্ধ্য কে" 


করিল। তখনই হিউম সাহেব-্যাহার হাতে বাগানের ভার--আমাদের 
নিকট একটা গুয়ানা আনিয়া উপস্থিত করিলেন, উহার ঘাড়ে গুলি 


লাগিয়াছে। এটি গোধাজাতীয় জন্ত, এবং ইহাকে একটা প্রকাণ্ড গিরগিটী . 


বলিতে পার! যায়। যে ভদ্রটীর নাম উল্লেখ কর! গেল, ইনি আমাদিগের সঙ্গে 


সকল সময়ে অতিভদ্র ব্যবহার করিগাছেন। আহারান্তে আমর! তাহার নিকটে 


কিছু বীজ ও মূল চাহিলাম-_বিশেষতঃ দারুচিনির-_দেখিব যে আমাদের 
দেশে উহাদিগকে জন্মাইতে পারা যাঁয় কি না? আমাদিগের প্রার্থন1 গ্রচুর 
গ্রমাণে তিনি পূর্ণ রুরিলেন, আমরা গাড়ী হাকাইয়। হোটেলে চলিলাম। 
আমরা সায়ঙ্কালে যখন দূর্গপ্রাচীরে বেড়াইতোছিলাম, তখন তিন জন পারঙ্গি 
ভদ্রলোককে দেখিতে পাইলাম। তখনই আমরা তাহাদের সঙ্গে পরিচয় 
করিলাম, এবং দীপস্তস্তের মূলে বসিয়া কতক ক্ষণ তাছাদিগের সহিত আলাপ 
করিলাম। এখানকার দ্রব্জাতের দুর্শুল্যবিষয়ে আমাদের অসস্তোষপ্রকাশে 
তাহারাও যোগ দিলেন এবং আমাদিগকে বন্থে যাইতে অনুরোধ করিলেন। 
তাহারা বলিলেন, কলিকাতা হইতেও সেখানকার খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতির মূল্য 
সুলভ। আমাদের আহারাস্তে একফ্রাইম্স্‌ সাহেব আমাদিগকে সঙ্গে লইয়] 
মেস্তর কলেমান নামক একজন হোটেলরক্ষক, নিলামকর্তা এবং অন্তান্ত কার্ষ্য 
নিযুক্ত এক ব্যক্তির নিকটে লইয়া গিয়া তাহার সঙ্গে পরিচিত করিয়া দ্রিলেন। 
আমাদের সেখানে যাইবার বিশেষ অভিপ্রায় এই যে, আমরা শুনিয়াছি, 
তিনি বেশ সেক্স্পিয়র অধ্যয়নে দক্ষ, তাহার অধ্যয়নশ্রবণ করিয়া বিশেষ 
আমোদ লাভ করিব। আমরা যত দূর আশ! করিয়াছিলাম তদপেক্ষা আমোদ 
খুব ভারি রকমের হুইল। 'হামলেট”, “তোমরা! যেমন ভালবান+, "অষ্টম, 
হেনরী” এবং “রোমিও জুলিয়েট” হইতে অধিকাংশ গৃহীত “সেকৃম্পিয়ারের 
সৌন্দর্য্য” নামে খ্যাত অংশ গুলি তিনি অতি পরিশুদ্ধ স্বরে বিলক্ষণ নিপুণতা- 
সহকারে আবৃত্তি করিলেন। আমরা বলিতে পারি, তাহার অধ্যয়ন তাহার 
ও সেকৃষ্পিয়ার উভয়েরই গৌরববর্ধক। তাহার অধ্যয়ন শেষ হইলে তাঁহার 
অনুরোধে আমিও হ্ামলেটের ছুইটি স্থগিত কথন অভিনয়প্রণালীতে আবৃত্তি 
করিলাম। অনস্তর তিনি এক জন আমেরিকান এফ, আর, এস) এক জন 
মশকদদ্ট প্রচারক ) এক জন কেপ্ট,কীয় এবং বোস্তনীয়ের আমোদকর গল্প 


দিৎহল ভ্রমণ ৭১৭ 


ধলিলেন। গল্পগুলি বড়ই অমোদজনক 1 দেশীয় চাষাদের গান এবং অন্তান্ত 
গানে আমোদ পরিসমাপ্ত হইল। এই গানে কি প্রকার হাসি ও আমোদ 
হইল বর্ণন করিতে পারা যায় না। দেশীয় চাষাদের গানে এত আমোদ 
হইল যে, আমাদের আহ্লাদ আর আমাদদিগেতে ধরিল না। আমরা বড়ই 
হাসিখুসিতে সময় কাটাইলাম। কোলেমান সাহেব আমাদিগকে এমন জঅমকাল 
আমোদ দিলেন বলিয়! আমর1 তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া রাত্রি বাঁরটার সময়ে 
হোটেলে ফিরিয়া! আসিলাম। 
রবিবার, ১৬ই অক্টোবর । 

প্দিন দিন আমাদের স্বাস্থ্য ভাল হইতেছে। ক্ষুধা! বৃদ্ধি হইতেছে, বল, 
উদ্যম ও উৎসাহের অভাবের বিষয়ে কয়েক দিন পুর্বে যে ছুঃখ প্রকাশ করা 
গিয়াছে, এখন সে সমুদায় আবার ফিরিয়। আসিতেছে। যাহা হউক, এখন 
আমাদের ধাতুর অবস্থা আমর! ভাল করিয়া বুঝিয়া৷ উঠিতে পারিতেছি নাঁঁ_ 
আমাদের নিকটে উহ? অদ্ভূত রকমের মনে হয়। ফল কথা এই, এখন 
আমর। বিদেশে, এ দেশের জল বায়ু আমাদের অভ্যস্ত হয় নাই। বাল্যকাল 
হইতে যাহ! কিছু আমাদিগের অভ্যন্ত হইয়াছে, তাহা হইতে এখানকার 
সমুদধা় ভিপ্ন। তথাপি আমাদের আশা আছে, কতক পরিমাণে স্স্থৃতা 
লইয়া আমরা! গৃছে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিব। আমাদের যে দুইটি অভি- 
প্রায় ছিল তাহার মধ্যে একটি কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হইল। সিংহল ও সিংহলিগণ- 
সম্বন্ধে জ্ঞামলাভের যে আর একটি অভিপ্রায় ছিল, তাহা আজ পধ্যন্ত সিদ্ধ 
হয় নাই। আমার আশঙ্কা, যত দূর তৎসম্বন্ধে জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন তাহা 
হইবে না। কারণ এক স্থানে অল্প দিন বাস, সে স্থানের লেকদিগের আচার 
ব্যবহার এবং তাহাদ্দিগের অন্তব্ব্যবস্থান জানিবার ও অধ্যয়ন করিবার পক্ষে 
প্রচুর নহে। আমাদের অবস্থা ও উপায়ে যত দুর হইতে গারে দেশীর 
লোকদিগের বিবরণসংগ্রহ করিতে আমর! যত্র করিতেছি। গৃহ, আত্মীয়, 
বন্ধু হইতে আজ কুড়ি দিন হইল ছাড়াছাড়ি হইয়াছে, পর্বত এবং সমুদ্র 
আমার এবং তাহাদিগের মধ্যে ব্যবধান হইয়াছে, পরস্পরের মধ্যে একটিও 
ংবাদ আসে যায় নাইসইহা সম্পূর্ণ দীর্ঘবিচ্ছেদই বটে! কিন্তু আশ্চর্য্য! 
সচরাচর বিচ্ছেদ্দে ক্লেশ যন্ত্রণা হইয়া থাকে, কিন্ত এ বিচ্ছেদে কোন উদ্বেগ 

১৩ 


৮ আচাধ্য কেশবচন্দ্র। 


অশান্তি নাই। গৃহ ও বন্ধুগণের দিকে আমার চিন্তা অনেক সময়ে ধাবিত 
হয় না। যখন আমি ম্বদেশপরিত্যাগ করিলাম তখন আমার মনে 
হইয়াছিল, গৃহে বন্ধুবর্গযধ্যে যে সকল আমোঁদসন্তোগ করিতাম, সমূদায় 
বিচ্ছেদের সময়টা তাহারই ম্মরণে আমায় ব্যতিব্যস্ত করিবে, আর আমি গৃহে 
ফিরিয়া যাইতে নিয়তই ব্যস্ত থাকিব, এখন দেখিতেছি সে সকল চিন্তা 
কদাচিৎ আমার মনে উদ্দিত হয়। এরূপ কেন হইল? যদি আমি আমার 
প্রিয় দেশ ও গৃহ হইতে নির্বাসিতের স্তায় এই বিদেশ ভূমিতে আসিয়া 
পড়িয়াছি, তবে কেন আমার চিস্তা ও ভাব সেই সকলের দিকে নিরন্তর ধাবিত 
হয় না? আমি যে, সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি! সম্ভব যে, আমার মনের 
উপরে আমার বর্তমান অবস্থার প্রভাব এত বহুসম্পদ্যুক্ত, এত উৎসাহ, এত 
মহত্ব, এবং উন্নতিবর্ধক এবং মুগ্ধকর যে, সে সকল ছাড়িয়া! তুলনায় তুচ্ছ ও 
সামান্য বিষয়ের দ্রিকে মনোভিনিবেশ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। প্রতি 
বিষয়েরই উপযুক্ত দেশ কাল আছে, সমুদ্র, সমুদ্রবায়ু, সিংহল, এখন আমার 
চিন্তা ও অনুধ্যাননিয়োগের বিষয়) প্রক্কৃতির মধ্যে যাহা! মহৎ) গভীর ও 
সুন্দর, এখন আমার হৃদয় তাহাত্তেই সংযুক্ত হওয়া সমুচিত--যাহ! কিছু 
সন্বীর্ণ, সীমাবদ্ধ, তুচ্ছ এবং স্থানে বদ্ধ, যেমন দেশ, গৃহ, আত্মীয়, শ্বজন, সে 
সকল যাহা মহৎ উন্নত এবং বৈশ্বজনীন তাহার নিকট অবশ্ত পরাজয়স্বীকার 
করিবে। পরিবার ও বন্ধুবর্গের সঙ্গ পুনরায় সন্তোগের বিষয় হইবে, কিন্তুকে 
জানে এখন আমার চারি দিকে যে স্থুমহৎ দৃশ্য ইহা ভোগকরিবার পুনরায় 
সুষোগহইবে কি না? যে অল্প কয়েক দিন থাকিব, সে কয়েক দ্রিনের খুব ভাল 
ব্যবহার করিয়া লই। আমাদের দেশে যেমন খতুপরিবর্তন আছে, এখানে 
সেরূপ খতুপরিবর্তন বুঝ! যায় না। শাতকালে সটরাচর যেরূপ ঠাণ্ডা থাকে 
তদপেক্ষ। বাতাস একটু বেশি ঠাণ্ডা, কিন্তু গায়ে তত বিধে না, এবং ইহার 
জন্য সায়ংকালে ভদ্রলোকদিগের সমুদ্রের ধারে বেড়ানও বন্ধ করিতে হয় না। 
বঙ্গদেশাপেক্ষা এ দেশ নাড়ীমগ্ুলের নিকটবর্তী বলিয়। ইহার উষ্ণতা অধিক, 
কিন্ত বার মাস দিবারাতি। সমুদ্রবাযু বহে বলিয়া বায়ু শীতল ধাকে, এবং 
উষ্ণতা অন্ুতব করিতে দেয় না। সমুদায় বৎসর বৃষ্টি হয়, কথন সপ্তাহে 
সধ্াহেঃ কখন পক্ষে পক্ষে, কখন একেবারে দিবারাত্রি। 


মিংহল ভ্রমণ । ৯৯ 


সোমবার ১৭ই অক্টোবর । 

"্ন্ত্াস্ত সিংহলীদিগকে মুদলিয়ার বলে। আজ তাহাদিগের কয়েক 
জনের সঙ্গে আমার্দিগের সাক্ষাৎ হইবার কথ।। সিংহলিগণের আচার-ব্যব- 
ঠারজানিবার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা মেস্তর এফ্রাইম্সকে 
অনুরোধ করিয়াছিলাম, তিনিই সাক্ষাতের আয়োজন করিয়াছেন। আমা- 
দ্িগের জলযোগের কিছু পূর্বে স্বাহারা আসিলেন। তীহাদ্দিগের মধ্যে এক 
জন সুপ্রিমকোর্টের ইন্টারপ্রেটার, আর এক জন স্থানীয় লোকগণের মগ্ডল। 
ইহাঁদিগের সঙ্গে আর ছুই জন ভদ্রলোক আসিয়াছেন, সম্ভবতঃ ইহার! 
তাহাদদিগের আত্মীয় কুটুম্ব। এ কয়েক জনই গ্রীষ্ধন্মাবলম্বী, এবং ইহা- 
দ্রিগের পরিচ্ছদও এক নৃতন রকমের 7 বলা যায়, আধ সিংহলী আধ ইংরাজী 
গোছের। যদিও ইহারা শিক্ষিত, ইছাদিগের মাথায় চিরুণী আছে। আমার 
মনে হয়, এটি দেশীয় লোকগণের মধ্যে সন্ত্রমের চিহছ। ইহাদের সঙ্গে 
আমাদের সুদীর্ঘ আলাপ হইল এবং দেশীয়গণের বর্তমান জ্ঞান ধন এবং 
সমাজের অবস্থা, এবং তাহািগের মধো সভ্যতার কত দূর উন্নতি হইয়াছে, 
এ সকলের বিবরণ অবগত হওয়! গেল। আলাপের সঙ্গে অন্যান্ত কথাও 
হইল। সর্বাপেক্ষা একটি বিষয়ে আমরা নিতান্ত আশ্চর্যযান্বিত হইলাম। 
এই ভদ্রলোকগুলি গ্রীষ্টধর্মীবলম্বী, অথচ ইহাদিগের পড়ীগণ বৌদ্ধ, ইহারা 
বেশ একত্র শান্তিতে বাস করেন। আমাদের দেশীয় ব্যক্তিগণ ইহ। কখনই 
সহ করিতেন না, জমুদায় হিন্দুসমাজ ক্রোধঘেষে একেবারে উপপ্ত হইয়। 
উঠিত। অনুসন্ধান করিয়৷ জানিতে পাওয়া গেল, ষদিও এ দেশের লোক- 
দিগের মধো জাতিভেদ প্রথা আছে, কিন্তু ধর্মের সঙ্গে উহার কোন সংশ্রব 
| নাই, উহা! কেবল দামাজিক, এবং পদ ও ব্যবসায়ের উপরে নির্ভর করে। 
তদমুসারেই দেশমধো মৎসজীবী জাতি, রজক জাতি, শৌত্ডিক জাতি 
ইত্যাদি আছে। জাতির সঙ্গে ধর্মের সং্রব নাই বলিয়াই লোকের৷ খ্রীষ্টান 
গণের সঙ্গে আহারব্যবহারে কিছুমাত্র কুষঠিত নহে, কিন্তু বড় জাতি ছোট 
জাতির সঙ্গে কখন আহার ব্যবহার করে ন1। শিক্ষাসন্বন্ধের উন্নতিবিষয়ে 
গুন! গেল, এই দ্বীপে উর্ধসংখ্য। ত্রিশটি বিদ্যালয় আছে। উহার কতক- 
গুলি কেবল বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য। বাঁলিকাগণ পাঠ, লেখা, 


১০০ আচার্য্য কেশবচন্দ্র । 


শেলাই প্রভৃতি শিখিয়া থাকে! আর কলম্বোতে একটি “মেকানিকস্‌ 
ইনিষ্টিটিউট* আছে, উহাতে স্থত্রধরা'দির কার্য্য শিক্ষা দেওয় হইয়া থাকে। 
কয়েক জন এ দেশীয় লোক কলিকাতায় “বিশপস্‌ কলেজ” এবং “মেডিকেল 
কলেজে" অধ্যয়ন করিতেছেন। সমুদ্ায় উৎসবের মধ্যে বৌদ্ধের জন্মদিনোৎ* 
সব উত্ভেখযোগ্য। ইহা জ্োষ্ঠ মাসে খুব ধুমধাম করিয়া নিশ্পনন হয়। 
বুদ্ধধর্ম কি, শতেকের মধ্যে এক জনও বুঝে ন1, এই যে আমার বিশ্বাস 
তাহা আরও দৃঢ় হইল। সিংহলিগণের ধর্মসন্বন্ধে ওদান্ত এক প্রকার 
জাতীয় ভাব হইয়! গিয়াছে। যদ্দিও ইহাদিগের মধ্যে রোমাণ ক্যাথলিক, 
প্রটেষ্টাপ্ট, ওয়েসলিয়ান, এবং প্রেন্বিটেরিয়ান আছে, কিন্তু ইহারা ধর্মের জন্য 
ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে কিন! তৎসগ্বন্ধে স্দেহ। সচরাচর বিশ্বান এই যে, 
ইহারা দ্বার্থসাধনের জন্য ধর্মীস্তর গ্রহণ করিয়াছে। বুদ্ধেরা জগতের সৃষ্টি মানে 
না, উহ] এক প্রকার স্বয়ং স্থষ্ট। ইহার! পুনর্জন্ম বিশ্বাস করে। দানই পুরো- 
হিতগণের জীবিকা, কিন্তু তাহারা দান চাহিতে পারেন না । যখন ইচ্ছাপূর্বক 
কেহু দান করেন, সেই দ্ানগ্রহণ করিতে পারেন। মাংসভোজন যদিও ধর্মে 
নষিদ্ধ, কিন্তু আমর! শুনিলাঁম, দেশীয়গণ যথেচ্ছ মাংসভোজন করিয়া থাকে। 
কাঙুয়ানগণ যদিও অন্তান্ত সমুদায় মাংস ভোজন করে, তবুও কয়েক 
বতনর পূর্বে তাহাদিগের গোমাংসভোজনে আপত্তি ছিল, এখন গল এবং 
কলম্বোর লোকগণ যেমন গোমাংসতক্ষণ করিয়া থাকে তেমনি তাহারাও 
ভক্ষণ করে। দশ পনের বৎসরের মধ্যে দেশীয়গণের সভ্যতার সমধিক উন্নতি 
হইয়াছে, বিষয়কম্মে নিযুক্ত মুদলিয়ারগণের এ সম্বন্ধে প্রমাণ আমি আহ্লাদের 
সহিত লিপিবদ্ধ করিতেছি। মুদলিয়ারগণের নিকটে আমরা যে বিবরণ অবগত 
হইলাম তাহাতে সন্ত্ট হওয়া যাইতে পারে না। কেন ন! ইহারা প্রষ্টান, 
খাটি সিংহলিগণের আচীরব্যবহারসম্পর্কে পরিফার দৃষ্টি প্রা্ধ হইবার পক্ষে 
ইহারা উপযুক্ত ব্যক্তি নহেন। আমরা এমন এক জন সিংহলী চাই, যাহার 
মধো বিদেশীয় কোন ভাব প্রবেশ করে নাই। আমাদের এই কৌতুহল 
চরিতার্থ করিবার জন্ত আমরা অপরাহে বাজারে বেড়াইতে গেলাম। মেত্তর 
পেটিক ম্যাকম্যাহন নামা হোটেলসংক্রত এক জন বর্বীয়ান্‌ অতি সংশ্বতাঁব 
ব্যক্তি আমাদের পথপ্রদর্শক হইলেন। কোথাও অল্প লোক, কোথাও বেশি 


সিহহল ভ্রমণ। ১০১ 


লোকের ভিতর দিয়। আমর! চলিলাম এবং বাজারে যে সকল জিনিষ বিক্রয় 
হইতেছে তত্প্রতি কটাক্ষনিক্ষেপ করিয়া যাইতে লাগিলাম। আমাদের কেবল 
কটাক্ষ নিক্ষেপই হইল, কেন ন! স্থান জনতায় পূর্ণ, এবং মেছো হাটার ছুর্মন্ধে বমি 
আইসে, স্থুতরাং আমর! যত শীগ্র পারি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়! আিলাম। 
আজ আমর সিংহলী প্রচলিত কথ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অনেক 
গুলি শব্দেরই বাঙ্গালার সঙ্গে সাদৃশ্ত আছে, যেমন দেব স্থলে দেও ইত্যাদি। 


মঙ্গলবার, ১৮ই অক্টোবর! 


"আমাদের অন্রোধান্ুসারে মেস্তর এফাইম্স্‌ এস্কানে যে সকল ক্ষুদ্র 
বৃহৎ বৃক্ষ জন্মায় তাহার একটি ফর্দ করিয়া দিলেন। আমাদের সিংহলী শবের 
তালিকায় আরও অনেকগুলি শব্ধ সংযুক্ত হইল। আমাদের ভৃত্যগণকে 
কোন বিষয়ে আদেশ করিবার সময়ে কখন কখন শী সকল শব ব্যবহার 
করিতে লাগিলাম। আরম, |সত্যেন্্র বাবু এবং কালীকমল বাবু কলিকাত৷ 
ছাড়িবার সময় যে প্রকার ছিলাম তদপেক্ষা অনেকট! ভাল হইয়াছি। দেবেন্দ্র 
বাবুই কেবল ভাল নন। আমাদের জন্ত যে থাদ্য প্রস্তুত হয় দেবেন্দ্র বাবুর 
তাহা ভাল লাগে না, এ জন্ত তাহার এত কষ্ট হইয়াছে যে, তিনি গৃহে ফিরিয়া 
যাইবার জন্য অধীর হইয়াছেন । সত্যই, ইংরেজী গ্রণালীতে রান্ধ। বলিয়া 
তাহাদ্দিগের এমন এক প্রকারের আন্বাদ যে-_-আমি কেবল নিরামিষ ব্যঞজনের 
কথ! বলিতেছি--বাঁড়ীতে হইলে আমি উহা স্পর্শও করিতাম না, তবুও, আমি 
তে বলিয়াছি, প্রচুর পরিমাণে থাইয়া থাকি। কেন খাই? না খাইয়া চারা 
নাই। সুখাদ্য শুক্তনি মোচার ঘণ্ট-_যাহ! মনে করিলে জিহ্বায় জল আইসে-_- 
এখানে পাইবার আশা নাই। উৎকৃষ্ট হুদ্ধের অভাবে কষ্টান্ুভব হয়। যে ছুগ্ধ 
আমর! খাইয়| থাকি, তাহার সহিত এত পরিমাণে জল মিশান যে হুদ্ধের স্বাদও 
নাই। আমর! সায়ঙ্কালে একটি সোপান দিয়া আরোহণ করিলাম ; এটি 
( কলিকাতার ) অক্টারলোনি মণুমেন্টের সোপান হইতে ভিন্ন, কেন না ইটি 
কাঠের। দ্বীপ্তস্তের অগ্রভাগের কিঞ্িৎ নিয়ে একটী ছোট' বারাণ্ড। আছে, 
তাহাতে আমরা দাড়াইলাম। তেরটি অত্যুজ্জল নলাকুতি রিষ্রেক্টার ছুই সারি 
করিয়! স্থাপিত, উহা হইতে অনেক দুর পর্য্যন্ত অতুযুজ্জল আলোক বিস্তৃত হইয়া 
গড়িয়াছে। তৃপ্তি পর্ধ্যাপ্ত করিয়া! আমর! সমুদ্রবাঘু সেবন করিলাম | 


১০২, আচার্য কেশবচন্দ্র । 


যুধযার ১৯শে অক্টোধর । 

*্প্রাতঃকালে আমাদের নাপিত দেশীয়গণ মধ্ো জাতিভেদের কি প্রকার 
ব্যবস্থা আছে, তৎসন্বন্ধে বিশেষ বৃত্তান্ত আমাদিগকে অবগত করিল। আমা- 
দের নাপিত বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিশিষ্ট--কেন না নাপিতসমাজের মধ্যে তাহার 
উচ্চপদ্, এবং যে চিরুণীর উল্লেখ করা গিয়াছে, সেই অদ্ভুত চিরুণী তাহার 
মস্তকে আছে। জাতির উচ্চতা বা নীচতা--চিরপীব্যবহার ও পুরোহিত 
হইবার অধিকার হইতে-_স্থির কর! যায়। নিম্নে প্রধান জাতির তালিক৷ 
দেওয়া গেল। যে সকল জাতির পুরোহিত হইবার অধিকার আছে তাহাদিগের 
অগ্রে অকার এবং যে সকল জাতির চিরুণীব্যবহারকরিবার অধিকার আছে 
তাহাদিগের অগ্রে ককার প্রদত্ত হইল। 

বিশ্বল--জমীদার। 
(অ) (ক) হালিয়।--দারুচিনির ব্যবসারী। 


(অ) (ক) মত্তজীবী। 
(অ) (ক) ছুরাওয়া__তাড়ি বিক্রেতা । 
(অ) চগডাল-_ত্বর্ণকার। 
(অ) ধোপ!। 
(ক) মাথি--নাপিত। 
(অ) (ক) বাজন্দার। 


রোডিয়া-_ভিক্ষুক। 
যাগেরি--চিনি ব্যবসায়ী । 
পাড়ুয়।-_-কুলি। 
পঙ্নার1---ঘেসেড়া । 
মোগল বা করাওয়া--নাবিক। 
(অ) (ক) ওলিয়। 
এই সকলের মধ্যে রোডিয়া', পাড়ুয়া৷ এবং ওলির! সর্বাপেক্ষা নীচ জাতি *। 
* এখানকার লেখামুসারে তাড়িধিক্রেতার পুরোহিত ও চিরণীব্যবহার উভয়েতেই 


অধিকার আছে, ধু সত্যে্ছ নাখ ঠাকুর কেবণ পুরোহিত হইবার অধিকার লিথিয়া- 
ছেন। মাঁবিক জাতির এখানে ফোন অধিকার স্পট দেধিতে পাওয়| বায় না) শ্রীযুক্ত 
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নাপিত আমাদিগকে ইহাও মবগত করিল যে, তাছাদিগের যে সকল দেশীয় 
লোক খ্রীষ্টধর্ঘ্ব অবলম্বন করিয়াছে--ঘেমন সেই মুদলিম্ারগণ ধাহাদিগের সঙ্গে 
সোমবারে সাক্ষাৎ হইয়াছিল--তাহার! সাহেবদিগের অনুগ্রহলাঁভকরিবার 
জন্য ওরূপ করিয়াছে। নায়স্কালে আমি, সত্োন্্র বাবু এবং কাঁলীকমল বাবু 
্বীপ্তপ্ভের মূলে গিয়। দাড়াইলাম এবং চক্ষু, কর্ণ, ও ত্বক, তিনেরই হৃদ সুখ- 
কর ভোগাসামগ্রীভোগ করিতে লাগিলাম। সমুদ্রের হুদ্দর নীলবর্ণ নেত্রকে, 
তরঙ্গের গভীর বিন্ময়কর গর্জন শ্রোত্রকে, এবং ্গিগ্ধকর সমুদ্রবায়ু ত্বককে পরিভূপ্ত 
করিল। শ্রোত্রের তৃণ্থিই বিশেষ, এবং এ জন্যই আমর! অনেক ক্ষণ পর্যন্ত 
অন্ত দুই ইঞ্জিয়ের ভোগপরিহার করিয়া সাগরের অধিষ্ঠাত্রী ঘেবতার গভীর 
চীৎকারধ্বনি অবাধে শ্রবণ করিতেছিলাম। আমাদের হৃদয় কি প্রকার গান্তীর্ঘয 
ও মহত্বের ভাবে পূর্ণ হইয়াছিল কোন প্রকার ভাষায় তাহা বর্ণন করিয়া 
উঠিতে পার! যায় না। হে গৌরবের গৌরব, সৌন্দর্য্যের সৌন্দ্যা, তোমার স্থ্ি- 
গ্রন্থ পরিত্রাণগ্রদ সত্য এবং মহত্বসাধক মতনিচয়ে পূর্ণ । যে ব্যক্তি ভক্তিপুর্ব্বক 
প্রার্থিভাবে উহ! পাঠ করে, সে তোমায় দর্শন, তোমার সঙ্গে একত্র বাস এবং 
তোমাকে সম্ভোগ করা হইতে কখন বঞ্চিত হয় না। পবিত্র পিতঃ, আমা- 
দিগকে আশীর্বাদ কর যে, সর্বত্র সকল সময়ে আমর! তোমার গৌরবপুর্ণ 
নিথিল স্থষ্টিতে তোমায় দর্শন করিয়! আমাদের আত্মাকে ধর্ম ও পবিভ্রতায় 
পূর্ণ করিতে পারি। 
বৃহষ্পতিবার, ২*শে আক্ট বর । 


“কলিকাতায় যাইবার জন্ত আমর! প্রতি মূহুর্ত বেশ্টিষ্ক পোত প্রতীক্ষা করি- 
তেছি। এই বাম্পীয় পোতের জন্ত প্রতীক্ষার মধ্যে আহ্লাদ ও শোক উভয়ই 





নতোম্্নাথ ঠাকুরের লেধানুনারে উহাদের উভয় অধিকার আছে জানাযায়। নাপিতের 
চিরুণী ধারণে, এবং ধোপার কেধল পুরোহিত হইবার অধিকার এখানে দৃষ্ট হয়, শ্রীঘক্ত 
মতোজ্জ নাথ ঠাকুর উতদ্ন অধিকার নির্দেশ করিক্জাছেন। শ্রীযুক্ত মতোম্্রনাথ ঠাকুর 
যাজানদারের কোন অধিকার নির্দেশ করেন মাই। ভ্রাতা কৃফখিহারী নত্যেন্্র ঘাবুর 
লিখিত বৃত্তান্ত এই পরিভ্রষণবৃত্তান্ের অনৃবা বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন, উহা] যে অহৃ- 
বাদমাত্র নহে ভাহ1 অনায়ানে বুঝ যায়। ভবে কোন কোন ছয়োর লেখা দেখি এই 
থানি অবলন্বন করি যে উহ] জিবিত ভাহার স্পষ্ট প্রঘাণ দৃষ্ট হয়। 
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আছে। আহ্লাদ এই জন্য যে, আমি শীঘ্রই এখানকার অলস ও জড় ভাব 
পরিহার করিয়া আমার সমুদায় উৎসাহ ও মানসিক শক্তি কঠোর পরিশ্রমের 
ক্ষেত্রে সেই সকল সামাজিক মঙ্লকর কাধ্যে নিয়োগ করিব, যে সকলের জন্য 
সমগ্র জীবন অর্পণ করিতে আমার অনেক দিন হইতে অন্ুরাগ। আলন্তের 
গুরুভার বহন করা আমার ভাল লাগে না। ব্রহ্মবিদ্যালয়, বান্গদমাজ এবং 
অপরাপর অন্তক্ধ্যবস্থানের বিষয় নিরন্তর ভাঁবিতে ভাবিতে উহার আমার মনের 
অঙ্গীভূত হইয়াছে, ইচ্ছ হয়, শীঘ্র শীঘ্র গিয়া আমি উহাদিগের সঙ্গে মিধিত 
হই। এই আহ্লাদের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে এই বলিয়া শোক উপস্থিত হয় যে, 
এই সকল সুন্দর অথচ গম্ভীর প্রার্কৃতিক দৃশ্ত হইতে আমাকে বিচ্ছি্ হইতে 
হুইতেছে। এই দৃশ্ঠের জন্ত এ স্থান আমার নিকটে বিশেষ প্রিয় হইয়াছে এবং 
ইছার বিষয় শরণ করিয়া ইহার নিমিত্ত অনেক দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িবে, হয় 
বিষাদান্থভন করিবে। যে সময়ে কলুটোলার গৃহের দূষিত বদ্ধ বায়ু নিঃশ্বাস 
প্রশ্থাসে গ্রহণ করিব, তথন সায়ং ভ্রমণকালে সমুদ্রতটে যে স্বাস্থ্যকর সুনিদ্রাকর 
সমুদ্রবায়ুসস্তোগ করিয়াছি ততপ্রতি দৃষ্টি পড়িবে, এবং আমার আত্মা নিঃসংশয় 
শোকে অভিভূত হইবে। 
শুক্রবার, ২১শে অক্টোবর । 

_. শ্বাঙ্পীয় পোত এখনও আসে নাই; লোকে বলে যে, আগামী কলা 
আসিবে । দেবেন্ত্র বাবু এই স্থান পরিত্যাগকরিবাঁর জন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। 
তাহার ভাব দেখিয়! মনে হয়, বিবিধ গ্রকারের অসুবিধা এবং অন্তুথের কারণ 
ক্রমান্বয়ে তাহাকে কষ্ট দিতেছে। এস্থান কিছুতেই তাহার উপযোগী নয়। 
-জলপানের পর আমর! সিংহলে অবস্থানের চিহুম্বরূপ এ স্থানের কিছু কিছু 
অভ্ভূত সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্ত বাহির হইলাম। আমরা একটি নারিকেলের 
বাক্স, ছুখানি কাগজকর্তনী--এক খানি হাতীর দীতের, আর এক খানি চন্দন 
কাষ্ঠের, এবং ছুখানি এ দেশীয় খেলন| নৌকা কিনিলাম। আমরা যে দৌকাঁন 
হইতে এই দ্রব্যগুলি ক্রয় করিলাম, এই দোকান থানি মেস্তর ডন সাইমনের | 
দোকান খানি দেখিতে চিনাবাজারের দোকানের মত। ভূতের নাচ দেখিবার 
জন্ত আমর! আমাদের নাঁপিতের সঙ্গে যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম, তদমুসারে 
সারংকালের ভোজনাস্তে আমরা! নাচ দেখিতে বাহির হইলাম। আমাদের 
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যে গ্রকার কৌতুহল জন্নিয়াছিল সেইযূপ কৌতুহল হওয়াতে হোটেলের ইউ- 
রোপীয় অধিবাসী লেপ্টেনাণ্ট হারবে এবং মেস্তর জেমসন প্রভৃতি আর আর 
কয়েক জন ভদ্র লোক আমাদিগের সঙ্গে চলিলেন। ইতঃপূর্বে মেস্তর ফরেষ্টের 
সঙ্গে আমাদিগের পরিচয় হ্ইয়াছিল। ইনি আমাদিগের সঙ্গী হইলেন) 
ইহার প্রস্তাবে এবং মিস্ত্েস্‌ ইঞ্রাইম্সের অনুরোধে আমর! দুধানি গাড়ী 
ভাড়া করিয়া হোটেল হইতে ছুই মাইল দুরস্থ সেই স্থানে গমন করিলীম। 
গাড়ীতে যাওয়া সুখেরও নয় নির্বিদ্বও নয়) কারণ রাত্রি ঘোর অন্ধকার, পথ 
অতি নবীর" অনেক স্থলে ছুধারেই জল! খাল, খাল ও রাস্তার মাঝখানে 
রেলের মত কিছুই নাই। যাই আমর! সে স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম, 
কতকগুপি লোক নারিকেলের পাতার আটিতে মশাল জালাইয়! আমাদিগকে 
পথ দেখাইতে লাগিল, এবং আমর! আমাদের নাপিতের ভাইয়ের একথানি 
ছোট বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। ইহার সম্মুখে একটি গ্রাঙ্গগ আছে এবং 
প্রাঙ্গণের বিপরীত দিকে একটা রাস্তা আছে। আসন পরিগ্রহ করিয়া 
ব্গ্রমনে আমরা ভূতদর্শনের প্রতীক্ষায় রহিলাম। আঙ্গিনায় লোক অল্প 
জমে নাই। এই সকল লোকের মধ্যে কতক ঢাকওয়ালা৷ ও মশালচিও 
আছে। সময় হইলে ঢাকের বাদা ভূতের নাচের সুচনা] করিল। ঢাঁকের বাদ্য 
অতি কক্কপি, বেতালা, এবং কর্ণ বধির করিয়! দেয়। অহো, কি ভাষণ শব্ধ! 
দেশীযগণের বাদাসন্বন্ধে কি অদ্ভুত ভাব।........, * এই বাদ্য কেবল 











* এই থলের বৃতথান্ত হারাইস্া গিয়াছে । দৈনিক বৃত্তের ছুইটা পৃষ্ঠা বর্ণনায় পূর্ণ 
ছিল । গ্রীযুক্ত নত্যেন্্রনাথ ঠাকুরের বর্ণিত বৃত্তে কথখিৎৎ উহার অভাঁ পূর্ণ হইতে পারে। 
তিনি লিখিয়াছেন, “বাদ্য নাঙ্গ হইলে ভূতের নাঁচ আরম হইল। প্রথমে এক জন 
ছিটের কাপড় পরিয়। আর হত্তির সায় বৃহৎ কাণওয়াল। টূপি মাথাক্স দিয়া, ছুই হত্তে 
ছুই মশাল ধরিয়া! নাচিতে লাগিল। ঘুরিয়! ফিরিয়া হেলিয়] চুলি মশাল ঘুরাইয়া 
নেক প্রকারে নৃত্য করিতে লাগিল। পরে এক ছোট বালক আর এক নঙ লাজিয়া 
উপছ্থিত। ভাহার রঙ্গভঙ্গি দোখয়! আমর! হান্ত রাধিতে পারিলাম ন1। তাহার ছুই 
কাধ হইতে ছই গুচ্ছ নারিকেল পত্র বলিয়া পড়িয়াছে, বাদোর সঙ্গে ভা রাধিযার 
জন্তু নাচিবার সময় ভাহ ব্যবহার করে। পা অবধি অন্তক পর্ধান্ত ভাহার মর্জশরীর 
আন্দোধিত হইছে লাগিল। বালকটি আপন কর্টে বড়ই দক্ষ ও লিপুণ। এই প্রকারে 
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টাক ঢোলের বাদে নিষ্পন্ন হইল। ইহার! প্রচণ্ড আঘাতে ঢোল বাজাইতে 
বাজাইনে আমাদিগের দেশের বাজনদায়ের যত এক দিষ হইতে আর এক 
দিকে দৌড়িয়া যায় এনং টোলের এক মুখ হইতে আর এক মুখে অতি 
জ্রুত গতিতে অস্কুলি দিয়া চাঁটি মারিতে থাকে । অহো ক্লিব্লো, এত 
প্রচ আঘাতেও ঢোন্পের চামড়া কেন ফাটিয়া যায় না। ইহা শুনিয়া 
আমাদের জয়টাকের চড়, চড় শব মনে গড়ে। সমুদধায় ব্যাপারটি মোটা- 
মুটি ধারলে যাহারা বাজাইতেছে নাঠিতেছে, তাহাদের জন্তও গৌরব বকে) 
দ্বেশেক় জন্তও গৌরব নহে। ইহাতে এ দেশের রুচি বি প্রফার নীচ এবং 
ইহা! কি প্রকার অসভ্য অভব্য, ইহাই প্রকাশ গায়। একাধ্যে ইহাদিগের 
সম্মধিক যত্ব, কেন না ইহাদিগের ভূতে এবং ভূতের দ্বারা রোগোপশষে আত 
স্ব বিশ্বাস। ভূতের নাচের ভিতরে যদি কোন একটি বিষয় লেখার 
যোগা হয়, তাহা হইলে রসনার অগ্নি সংলগ্র করা। অনেকগুলি ভূত যে 
সকল সাজ পরিয়া থাকে তাহা! আমাদিগের নিকট অদ্ভুত না হইলেও দেশীয়. 
গণের নিকটে অতি আদরের বলিয়া গণ্য। ভূতের! যে মুখোন্‌ পরে উহাও 
দেখিতে অদ্ভুত বটে। হহার অনেকগুলি পুরুষের যতও নয়, স্ত্রীলোকের 
মতও নয়) পাখাও নয়, জন্তও নয়, তাহাদের গঠনের ভিতরে কেবল অদম্য 
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প্রায় দশ বারটা ভূত আমাদের নন্মুধে একে একে আনিয়া] নৃভা করিল? কাহারও মুখ 
কুসতকর্ণের মত-_কাহারও নৃমিংহ অবতারের মত--?কহ ব|কুৰুটের ভূত সাজিন1 আমিক্া 
(দেধিতে.জটামুর মত হইয়াছে--কেহ মহাদেবের হ্যায় মন্তকে নর্প ধারণ করিয়াছে-_কেহ 
মুখব্যাফাম করিয়! ভয়ানক দন্তগাটি বাহির করিহেছে-কেহ মুখের মধ্যে মশাল ধরিয়! 
গর্ঝ,প্রকশ করিতেছে। একটি, ভুত ঘকল অপেক্ষ1 তয়ানক | তাহার বিশান দন্ত সমুদয় 
বহিপ্রত--তাহার অন্ধ খরীর ভল্প,কমর্খের মত এক বস্তরেম্বারৃত। নে করনও বা! লঙ্ 
বক্ষ দিতেছে, কধনও বা; একটাকে, ধরিতে যাইতেছে, বখন মশালে ধৃন| নিক্ষেপ 
কি ছতুদ্ছিক গনিত করিতেছে? কখনও হয়ি খাইতেছে-_এইটাই প্রকৃত তৃত্ত। 
নর্কশেষে, আবার খালকছি আলিয়া)নৃতা আস্ত করি ।......ভেতের ব্যাপার নমাণ হইলে 
গর এক প্রকার ঝদ্য আরম হইল। গুলিলাম গবর্ণর সাহেব আলিঘে লেই বাছো 
ভান্ার, অভ্র্ধনা। হইক] খাকে,! ঢোগ, দাক। টমটম, কাশী) একত্রে গোলধাল ধছজিতে 
বগি |” 
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কল্পনার খেলা। নাচ সমাধা হইল, ভূতেরা চলিয়া গেল। সত্যই তৃতন্ত 
ভূতের নাচ! এখন আমর! গ্রত্যাধ্তন করিধাঁর উদ্যোগ করিলাম) কিন্ত 
আমাদের মধো মতভেদ উপস্থিত হইল। আমর! একেদারে হোটেলে যাইবার 
ইচ্ছুক হইলাম, কতকগুলি ইউরোপীয় সঙ্গীর ইচ্ছা, আয় এক জন দাপিতের 
বাড়ীতে তাহারা তামাসা দেখিতে যান। সুতরাং আমরা টুই দল হইলাম, 
ছই দল দুই গাড়ীতে চর়িলাম, আময়! তিন জন এবং জেমলম সাঞ্েধ 
এক গাড়ীতে, অপর সকলে অন্ধ গাড়ীতে । কিছু দুর গিয়া! ছুই গাড়ী 
থামিল। ফরেষ্ট মাছেষ আমাদিগের নিকটে আমিলেন এবং গাড়ী হইতে 
নামিয়। নিকটস্থ এক জন মুদলিয়ারের বাড়ীতে যাইতে অতান্ত নির্বন্ধ' 
সহকারে অস্থরোধ করিতে লাঁগিলেন। বাত্রি সাড়ে এগারটার সময় এক লন 
ভদ্রজোকের বাড়ীতে গিয়। সাক্ষাৎ কর! একান্ত অসঙ্গত ! যা! হউক, 
আমর! এড়াইতে অনেক চেষ্টা করিয়াও ফরেষ্ট সাহেবের অনুরোধ রক্ষা 
করিতে বাধ্য হইলাম। এরূপ করিয়া এড়াইবার চেষ্টা করিবার কারণ 
এই যে, ফরেষ্ট সাঞ্ছেবের বাধঙ্ঠারে মনে হইয়াছিল, তিনি আমাদিগকে 
স্বেচ্ছাচারী ব্তিচারীদিগের গমনাগঞ্নের স্থানে লইয়া যাইতে চেষ্টা বরি- 
তেছেন। মৌভাগাক্মে আমাদিগের সন্দেহ মিথ্যা হইল, আমরা! এক জন 
সন্রান্ত মুদ্লিয়ারের গৃহে নীত হইলাম। তাহার সঙ্গে আলাপের সময়ে 
ফরেষ্ট সাহেব বিলক্ষণ করিয়া মদ্যপান করিতে লাগিলেদ এবং নানাগ্রকারে 
আমরা যাহাতে চলিয়া না যাই তাহার পন্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
আর অধিক রাজি জাগরণ করিতে অনিচ্ছ৷ প্রকাশ করিয়। মুদদলিয়ারের 
নিফট হইতে বিদায় লইয়! শীষ্ব শীঘ্ব গাড়ীতে আলমিলাম। আমরা গাড়ীতে 
উঠিয়া বসিগে ফরে সাহেৰ গাড়ীতে উঠিয়া অবশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়। 
রাখিলেন। আমরা আগাদের ভদ্রবন্ধু জেমসন সাঙ্থেবকে গাড়ীতে উঠিয়া 
তাহার স্থানে বসিতে বলিলাম,-কেন না এঞ্ষময়ে আমাদের প্রাগুক্ত সন্দেহ 
বিলক্ষণ দৃঢ় হইয়াছে--কিস্তু যে তীঙ্গাস! দেখিতে যাইবে, সেই এই গাড়ীতে 
উঠিবে ফরেষ্ট সাহেবের এই একার ব্যবস্থার তিনি সম্মত নন বলিয়া 
তাহাকে উঠিতে দেওয়া হইল না। এততর্থারা ফরেই্ট জাহেব স্পট ভাৰ 
গ্রকাশ করিলেন, তিনি সে তামাসা না! দেখাইয়া আমাদিগকে হোটেলে 
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যাইতে.দিবেন না। তিনি গাড়োয়ানকে কোন্‌ দিকে গাড়ী লইয়৷ যাইতে 
হইবে বলিয়া দিয়া গাড়ী হাকাইয়! দিলেন, এবং আমাদিগের সঙ্গে এ কথ 
ও কথ! বলার সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, সি'হলীদের জীবনের একটি বিলক্ষণ 
নিদর্শন আমাদিগকে দ্েখাইবেন । আমরা ভারি বিপদাপক্ন অবস্থায় পড়ি- 
লাম, এৰং এ বিপদ্‌ হইতে কি প্রকারে রক্ষা পাইব, তাহা কিছুতেই 
বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ফরেষ্ট সাহেব নামিয়া আমার হাত ধারলেন, 
এবং আমাদের সকলকে তাহার সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমর! 
এ অনুরোধরক্ষায় অসন্মত হইলে, তিনি অনুরোধ ছাড়িয়া! নির্বন্ধ করিতে 
লাগিলেন, তাহার পর এত দূর হইল যে, সত্যেন্্র ও কালীকমল বাবুকে 
রাখিয়৷ গিয়া আমি তাহার সঙ্গে যাই, এই তাহার নির্বন্ধ। এ সময়ে 
আঁমাঁদের শরীর বিম্‌ ঝিম্‌ করিয়া আসিল, এবং আমর1 একেবারে হতভস্ত 
হইয়া গেলাম। ভগবান্কে ধন্থবাদ, আমরা অবশেষে তাহার হাত এড়াইতে 
কৃতকার্য হইলাম। ফরেষ্ট সাহেব অত্যন্ত বিষণ্ন হইয়া আমাদিগকে ছাড়িয়! 
দিলেন, এবং মনে হইল, তিনি অত্যন্ত ত্ুদ্ধ হইয়াছেন। [আমরা ষে 
আমাদের কোট রক্ষা করিতে পারিলাম 'এ আর কিছু আশ্চধ্য নয়, 
কারণ যাহার! সর্বশক্কিমান্‌ ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাহাদিগের তিনি সহায়। 
যাহারা সকল সময়ে সকল অবস্থায়, তাহাতে বিশ্বান স্থাপন করে, তিনি 
তাহাদ্দিগের প্চম্মফলক।” ] আমাদের যোগ্য বন্ধু (1) আমাদিগকে ছাড়িয়া 
দিলেন ইহাতে আমরা খুব আহ্লাদিত হইলাম, কিন্তু কি জানি বা তিনি 
আবার আসিয়া আমাদিগকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন,_-এবার চেষ্ট! 
করিলে বলপুব্বক গাড়ী হইতে নামাইয়৷ লইয়। যাইবেন, এই ভয়ে আমরা 
সত্রান কোচম্যানকে একেবারে হোটেলের দিকে গাড়ী হাকাইতে আদেশ 
করিলাম। যেস্তর জেম্স, লেফ্টেনেণ্ট হারবে এবং মেস্তর আর একফ্রাইম্স, 
ইহার আমাদিগের গাড়ীতে উষ্টিলেন, ফরেষ্ট সাহেবের সঙ্গে কেবল এক 
জন চলিয়া গেলেন। আমরা এই সময়ে সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, তিনি 
নিকটবর্তী একটী বাড়ীর দরজায় ঘা মারিতেছেন। আর কোন হূর্ঘটন! 
না হয় এ জন্থ আমরা যত শীঘ্র পারি, ১২।০টার সময়ে হোটেলে আসিয়! 
পুছিলাম। এই ঘটনাটার ভিতরে অভদ্র বিষয় থাকাতে যদিও এই 
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দৈনিক বিবরণে ইহার উল্লেখ অযোগ্য বলিয়! মনে হয়, কিন্তু মামার মতে 
এ স্থলে ইহা প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য । এই ঘটনা এই দেখাইয়! দেয় যে, 
এক জন বিদেশী কেমন অনপেক্ষিতরূপে ভয়ঙ্কর বিপদে নিপতিত হইতে 
পারেন, এবং তাহার ব্যবহারাদিতে কত দুর সাবধান থাকা সমুচিত। আমরা 
“অপরিচিত দেশে অপরিচিত লোক, কোথা হইতে বিপদ আসিবে আমর! 
তাহ! কিছুই জানি না-_-যে সকল লোকের সঙ্গে ব্যবহার কারি, তাহাদের মনে 
অনিষ্টাভিপ্রায় থাকিতে পারে, আমরা ষে স্থানে গমনাগমন করি, হয়তে। 
সে স্থান উচ্ছলাচারিগণের গমনাগমন স্থান হইতে পারে। এক বার মনে 
করিয়া দেখ, আমরা কি অবস্থায় পড়িয়াছিলাম। রাৰ্রি দুগ্রহর, এক জন 
বিলাসী মদ্যপাঁনে ঘোর মত্ত লোকের অনুগ্রহনিগ্রছের উপরে আমর! নিক্ষিপ্ত, 
ধিনি আমাদিগকে পাপ ও ছ্রাত্মতার পথে টানিয়! লইয়া যাইবার জন্ত 
যথাসাধ্য যত্ব করিতেছেন! দেশ ভ্রমণকারিগণ, আপনারা সাবধান হউন» 
সাবধান হউন! 
শলিষার, ২২শে অক্টোবর । 

“এখন সময়কর্তন আমাদিগের সম্বন্ধে ভারবহ হইতে আরম্ত করিয়াছে। 
সমুদায় দিনের ভিতরে কোন কিছু গুরুতর বিষয় দেখিবার নাই। গলেতে যাহা! 
দেখিবার উপযুক্ত তাঁহ! দেখ! গিয়াছে এবং ভোগ কর! হইয়াছে, এখন আমরা 
অবসর পাইয়! কেবল বাম্পপোতের আগমন গ্রতীক্ষা করিতেছি। সাযঙ্কালের 
ভ্রমণ কিন্তু পূর্ববৎ সুখকর, মনোরম আছে। গলের হুর্ণপ্রাচীরের উপরে 
সায়ংভ্রমণ কি বহুমূলা। না, ইহার মূলা নাই! যত দিন আমি বাঁচিয়া থাকিব, 
এ সায়ত্রমণ ভূলিব না। 

রবিবার, ২৩শে অক্টোবর । 

জলযোগের পর আমর! গলের প্রোটেষ্টা্ট চর্চ দেখিতে গেলাম। 
এক্রাইম্স্‌ সাঁহেব অর্থান বাঁজাইয়া থাকেন। তাহার সঙ্গে যে প্রকার 
বাবস্থা হইয়াছিল তদছ্ুসারে উপরিতলে গেলাম, এবং সেখানে গিয়া আসন- 
পরিগ্রহ করিলাম। চর্চগৃহটি নুদৃঢ়, প্রাচীন, প্রায় শিল্পকাধ্যহীন, গধিকধরণে 
গ্রথিত। আচাধ্য উপস্থিত হইয়! নিয়মিত উপাসনা করিলেন। আমরা 
যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন নয়, কেন না তাহার সুর আধখানাও বুঝা 
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যারনা। এক্রাইম্স্‌ সাহেব বাজন। বাজাইতে লাগিলেন, এবং কতকগুলি 
বাক নিয় লিখিত ছুটি সঙ্গীত গান করিল। 
সা ১ রা 
গা ৬ সঃ 
সঙ্গীতের পর আচাধ্য একটি উপদেশ পাঠ করিলেন। সঙ্গীত বেশ ভাল 
হইল। যদিও আমরা সচরাচর ইংরাজী গান ভালবামি না, তবুও আমায় 
বলিতে হইতেছে ষত দুর মিল ও মনের উপরে ক্রিয়া প্রকাশ যায়, তাহাতে উহ। 
সর্বোৎকৃষ্ট । আহা সঙ্গীত ছুটি মধুর এবং হৃদয়গ্রাহী, অস্তরাও অল্প মধুর ও 
হৃদয়গ্রাহী ন়। আজ সতোন্ত্র বাবু একটু অন্থুন্থ। 
মোমধার ২৪শে অক্টোবর | 
“আজ আমরা বিচারালয় দেখিলাম। ইটিতে সর্বদাই বিচার হয় না 
ভ্রমণকালে বিচার হয়। আমরা শুনিতে পাইলাম, বৎসরে দুইবার ভ্রমণকালে 
বিচার হয়, একটি উত্তরে আর একটি দক্ষিণে ভ্রমণকালে। আজ যখন ছর্গ 
হইতে কামানের শব্ধ হইয়া! সেসন খুলিল, তখন আশ! হইল, খুব ধূমধাম দেখিব 
এবং জমকাল রকমের উকীলদিগের তর্ক বিতর্ক শুনিব। কিন্তু আমাদের মকল 
আশা! নিক্ষল হইল। গৃহটি যদিও প্রশস্ত বটে, সিংহলী ছোট লোকে পূর্ণ) 
তাহারা কেবলই এদিক ওদিকৃ করিয়া বেড়াইতেছে। প্রায় সমুদায় বসিবার 
আসনই পূর্ণ হইয়া! গিয়াছে, স্থৃতরাং কতক ক্ষণ আমর! চীড়াইয়! রভিলাম। 
বিচারালয়ের কার্য এমন অস্ফ,ট স্বরে এবং অবোধা প্রণালীতে চলিতেছিল 
যে, আমরা আর অধিক ক্ষণ থাক! উপযুক্ত মনে করিলাম না, তখনই চলিয়। 
আমিলাম । সত্যন্্র বাবু শষ্যাগত, তিনি জরে আক্রান্ত হইয়াছেন। দেশ 
অপেক্ষা বিদেশে ব্যারাম নিতান্ত ভয়প্রদ, কেন না দেশে সাহায্য সুখ স্থবিধা 
সর্ধদ্াই উপস্থিত দেখিতে পাওয়। যায়, বিদ্রেশে সমুদায়ই অনাত্ীয়। এজন 
আমর যত দূর সম্ভব ষত্ত করিতে লাগিলাম। 
মঙ্গলবার, ২৫শে অক্টোবর । 
"অদ্য ২ংশে; আজও বাম্পীয়পোত আমিল না। আর আমর। অধীরতাকে 
চাঁপিক্ক! রাখিতে পাঁরিতেছি না, আষর ইহাকে উ কাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগি- 
লাম, “মহাশয়, বেশটিক্ক কৰে আসিবে?” প্রায় সকলেরই উত্তর এই, "আলি- 
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বার সময় বহিয়। গিয়াছে, কখন আসিবে জানা নাই। ২২শে তারিখে আস! 
উচিত ছিল।” কাহারও কাহারও নিকটে আমর! মনের মত উত্তর পাইলাম, 
"সম্ভব যে আগামী কল্য পহছিবে-« বাম্পীয়পোত সচরাচর কোন্‌ সময়ে 
আসিয়া থাকে তাহা! জানিবার জন্য সিংহলী পাঞ্জকার পাত উপ্টাইতে লাগি- 
লাষ। তাঙ্তাতে দেখ! গেল) ২০শে হইতে ২৮শে পর্ধ্যস্ত আসিবার সময়ের ব্যতি- 
ক্রম ঘটিয় থাকে, স্থৃতরাং বেশ্িঙ্ক কবে আসিয়া! পহুছিবে ভাথা ঠিক কারয় 
বল! অসস্ভব। গলের দিকে সমুদ্রে কোন বাম্পীয়পোত আসিতেছে কি ন। 
দেখিবার জন্ত সময়ে সময়ে যত দূর পারি আমাদিগের চক্ষুকে নিপীড়ন করিতে 
লাগিলাম। বাম্পীপ পোতের জন্ত অধীরতা প্রকাশে যদিও আমি আমার বন্ধু. 
গণের সঙ্গে যোগ দিলাম,কিন্ত তথাপি গলের এমন মনোহর দৃণ্ত আমায় ছাড়িয়া 
যাইতে হইবে এ চিন্তা আসিয়! আমার হৃদয়কে বিষাদগ্রস্ত করিয়া ফেলিত। 
সত্যেন্দ বাবু জোলাপ লইয়াছেন এবং একটু ভাল আছেন। তিনি অত্যন্ত 
ছুর্বল হইয়াছেন । এক দিনের মধ্যে তিনি অসম্ভব রকম রোগা রে 
বুধবার ২৬শে অক্টোবর ॥ 

*প্রাতরাশের পর আমর আমাদিগের ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন 
সময়ে আযাদিগের সহদয় পাস্থনিবাসগৃহের কত্রী আসিয়! "বাম্পীয় পোত 
আসিতেছে” এই আহ্লাদের সংবাদ দিলেন। কিছুকাল পরে তিনি এই কথা 
বলিয়া আরও আননোর সংবাদ প্রকাশ করিলেন_-“আমাদেরই বাম্পীয় পৌঁত।” 
এই সংবাদ অনেকেই দৃঢ় করিলেন। আমরা শুনিলাম ১টার সময়ে বাম্পীয় 
পোত বন্দরে আমিয়া৷ লাগিয়াছে। এই সংবাদে সমুদার উদ্বেগের শাস্তি 
হইল-_এখন আমাদের মুখে কেবল বাড়ী আর দেশ এই কথা ।--আমাদের 
গ্রির বন্ধুর এখনও একটু একটু জর আছে, ছূর্বলতা কল্যকার অপেক্ষাও 
ঘেশি। কলিকাতা ছাড়িবার সময়ে আমাদের মনে যে বড় আশা ছিল, 
সমুকধে গরিয়। তীহার। স্বাস্থ্য বাড়িবে, দিন দিন সবল হইবেন, হুঃখের বিষয় 
মে আশা একেবারে বিনষ্ট হইল! তীঠার স্বাস্থ্য ভাল হইতেছে, ইহা 
আমরা অতি আহলাদের সহিত দেখিতেছিলাম, হায় এখন তাহার শরীর 
কেমন ভগ্ন হইয়] পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমাদের আশা আছে, সমর 
দিয়। ফিরিবার বেল! তাহার ম্বাস্থা ভাল হইবে। 


১১২ আচার্য কেশবচক্র্র । 
বৃহষ্পতিবার, ২৭শে অক্টোবর | 


“দেশে ফিরিতে প্রস্তত হইবার জন্য ব্যস্ত । প্রাতঃকালে দেবেন্দ্র বাবু 
ক্যাবিন ঠিক করিবার জন্ঠ বেশ্টিষ্কে গমন করিলেন, কালীকমল বাবু পিএওও 
কোম্পানীর আফিসে আমার এবং তাহার জঙ্ঠ টিকিট ক্রয় করিতে গেলেন। 
সব ঠিক হইল। প্রাতরাশের পর দেবেন্দ্র বাবু এবং সত্যেন্্র বাবু হোটেল 
ছাড়িয়। বাম্পীয় পোতে গেলেন, আমার এবং কালী কমল বাবুর উপরে 
হিসাব পত্র ঠিক করিয়া! জিনিষ পত্র লইয়া বাম্পীর পোতে যাইবার ভার 
[দয়া গেলেন। দেবেন্দ্র বাবুর যাইবার দু-এক ঘণ্টার পর কালী কমল বাবু 
দ্রব্যাদি ক্রয় করিবা: জন্ত বাহির হইলেন, তিনি আসলে সমুদায় কাজ ঠিক 
হইবে, মনে করিয়। তাহার প্রতীক্ষায় রহিলাম। ছুই ঘণ্টার অধিক কাল 
আমি তাহার জন্ত প্রতীক্ষা করিলাম, তিনি এখনও ফিরিলেন না। তিনি 
কেন এত দেরি করিতেছেন, তাহার কারণ কিছুই স্থির করেতে পারিতেছি 
না। আমার মনে অনেক প্রকার সংশয় ও উদ্বেগ উপস্থিত হইতে লাগিল। 
পিএও্ডও কোম্পানীর বিজ্ঞাপন অনুসারে ছুটার সময়ে ডাকবন্ধ হইবে, স্থৃতরাং 
সম্ভব যে তিনটার সময়ে বাম্পায় পোত ছাড়িবে, স্থতরাং আর অধিক ক্ষণ 
বিষ্ন ও নিশ্চেষ্ট থাকা যুক্কিযুঞ্জ নয় মনে করিয়া আমি এক্রাইম্স্‌ সাহে- 
বের হিসাব পত্র চুকাইয়। ভ্িনিষ পত্র বান্ধিলাম। সকলই প্রস্তুত, এখন 
কেবল কালী কমল বাখুর জন্ত প্রতীক্ষা । কার্গিল সাহেবের নিকট লোক 
পাঠাইলাম 1.১... রং 
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যিনি জাহাজে আলু, কখন কখন কিছু রুটি, মোরব্বা ও আচার আমার 
প্রাতরাশ ও মধ্যান্ত ভোজনসামগ্রী। বড়ই যথাকথঞ্িৎ খাদ্য, এবং প্রতি 
দিন এই থাদ্যই খাইতে হয়। একথা বলিতে হুইবে যে ক্রমান্বয়ে আট 
দিন এরূপ খাদ্য খাইয়া জীবনকর্তন অত্যন্ত অস্থথকর। আহারপানকরি- 
বার জন্য তো আর এত দূর দেশে ভ্রমণ করিতে আলি নাই এই ভাবিয়া 








* ভ্রমণ বৃত্তান্তে ২৭ অক্টোবরের শেষাংশ হইছে সপ্তাহ কালের বিবদ্বণ প্রাপ্ত হওয়া 
বাগ্বনাই। এ দিনেরও কতক অংশনাই। শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্্লাথ ঠাকুরের বৃত্তাজ 
হইতে দিন স্থির করিক়্। দেওয়া! গেল। 
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আমি কষ্টবহন করিতেছি, এবং স্বাস্থ্যতঙ্গের বিষয়ও কিছু ভাবিতেছি না। 
যে অতুল লাত হইল তাহার সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে আহার পানের 
অন্থবিধা গণনাঁয় আইসে না। আমর! আজ সায়ঙ্কালে কি কল্য প্রাতে 
কলিকাতায় পহছিব তাহার নিশ্চয় নাই। জলযোগের পর আমাদের তশ্ী- 
তন্ন। বান্ধিলাম। ভাটা পড়াতে খাজরীতে ছুএক ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়! বান্পীয় 
পোত ছাড়িল। মমুদ্রের জল গভীর সবুজ রং হইতে সবুজ, সবুজ হইতে 
ঈষৎ সবুজের মত হইয়া! অবশেষে নদীর ঘোল! রঙে পরিণত হইয়াছে । আমর! 
এখন নদী দিয় যাইতেছি, ছুই দিকেই ডাঙ্গ। প্রশস্ত নীলবর্ণ জলরাশি,__. 
মহৈশ্বধ্যশালী সমুদ্র আমাদের গশ্চান্তাগে তরঙ্গমালাবিস্তার করিতেছে, 
এবং অস্থথকর জলসিক্ত বায়ু মিগ্ধ সমুদ্রবায়ুর স্থানাধিকার করিয়াছে। 
প্রিয় সমুদ্রদেবতা, বিদায়। নিশ্চয় জানিও, গভীর চিন্তনীয় বিষয়সমূহ- 
মধ্যে তুমি আমার স্থৃতিতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। 
যত আমরা 'অগ্রসর হইতেছি, নদী ক্রমাৰয়ে অগ্রশস্ত হইয়া আসিতেছে। 
সমুদ্রগমনকালে আশাদগের চক্ষে যে সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জমকাল 
জাহাজ ও বাশ্পপোত নিপতিত হইত, দে সকলের পরিবর্তে এখন নদীর 
বক্ষে অনেকগুলি ক্ষুদ্র আরোহিনৌকা ভাঙিয়া যাইতেছে। প্রাশস্তয, মহত্ব, 
এশব্যসম্পন্নত্ব চলিয়া! গিয়া! এখন সন্থীর্ণ ও ক্ষুদ্র ভাব উপস্থিত। এই চিস্তায় 
মনে কষ্ট উপস্থিত হয় বলিয়া অনেক ক্ষণ পর্যন্ত উহা পোষণ করা যায় না। 
সন্ধ্যাকালে যে স্থানে নঙ্গর হুইল, শুনিতে পাওয়া গেল, কলিকাত। হইতে 
উহা যোল কি বিশ মাইল দুরে । 
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“গাড়ে পাচটার সময় বাম্পীয় পোত ছাড়িল এবং ঝক্‌ ঝক্‌ ঝক্‌ করিয়া 
চলিতে লাগিল। আর ছুই তিন ঘণ্টামধ্যে আমর আমাদিগের জন্মভৃমিদর্শন 
করিব আশা করি। আজ আমরা নদীর জলে গ্নান করিলাম। অতি সুঙ্গিগ্ 
মনোরম গান হছইল। বাদ্পীয় পোতে এখন মহাব্যস্ততা ও গোলমাল উপ- 
স্থিত, সকলেই জিনিষ পত্র বাদ্ধিতেছেন, এবং সাহেব মেমেরা মুচিখোলার 
ুন্নরদৃষ্ঠদর্শনজন্ত ব্যন্ত হইয়া পড়িয়াছেন। গার্ডেনরীচ পশ্চাতে ফেলিয়া 
আসা হইয়াছে, স্তরাং আমাদিগের অপেক্ষিত স্থান আমাদিগের সন্ুখে। 

- ১৫ 
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এখানে আমা দিগের সমুদ্রযাত্রার শেষ। প্রিয় গ্রভো, সমুদ্রযাত্রায় যে অমূল্য 
লাভ হইয়াছে এরং সমুদ্রযাত্রাস্তে যে নির্কিত্বে দেশে প্রত্যাগমন ফরি- 
লাম, তজ্ন্ত আমার বিনাত হৃদয়ের ধন্যবাদ গ্রহণ কর। এতদ্বারা! তুমি 
আমায় প্রশস্ত ভাব, উন্নত আত্মা, শ্রেষ্টতর চিন্তা, উচ্চতর উচ্ছাস, ঘাহা 
কিছু মহান্‌ ও উদ্দা তত্প্রতি প্রীতি, যাহা কিছু ক্ষুদ্র, অসার, সীমাবদ্ধ 
ততপ্রতি বিতৃষ্ণা এবং সর্বোপরি মন্ুষোর প্রতি ভ্রাতা বলিয়! এবং তোমার 
গ্রাতি স্নেহময় পিতা বলিয়৷ প্রীতি--অর্পণ করিয়াই। আমি যেন বর্ধমান 
উৎমাহ ও ব্যগ্রতা সহকারে তোমার সেবা, তোমার নাম মহিমান্বিত এবং 
সত্যকেই আমার কাধ্য ও চিন্তার মধ্যবিন্দু করিতে পারি। যেন তোমার 
করুণা ও সহায়তায় যে দকল মহত্বম ভাবে আমার দয় পূর্ণ হইয়াছে 
সে সমুদায় দিন দ্রিন পবিভ্রতা-ও-অনু গ্রহাকর্ষণার্থ বদ্ধিত হয়। 5 
স্বাগত, !” 

এখানে সিংহলদ্বীপের ভ্রমণবৃত্তান্ত শেষ হইল। এ বৃত্তান্তের ভিতরে 
প্রচারসম্পকীয় কোন বিবরণ নাই। কেশবচন্ত্র এ সময় প্রচারের জন্ নহে, 
শিক্ষার জগ্ত নিয়োগ করিয়াছিলেন। এ শিক্ষা সামান্ত শিক্ষা নহে। প্রকু- 
তির সঙ্গে তাহার হৃদয়ের যে আশ্চধ্য বন্ধৃতা ছিল, সেই বন্ধুতা তাহাকে 
উদ্দার মহান্ গম্ভীর সাগরের সঙ্গে মিলিত করিয়া! সকল প্রকার ক্ষুদ্রতার বন্ধন- 
ছেদনকারবার জন্ত প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। তাহার চিত্ত এক দিনের 
জন্ত৪ দেহ-গেহাদির নিমত্ত ব্যাকুল হয় নাই, আহারাদির কষ্ট তাহাকে 
একটুও অধীর করিতে "পারে নাই। সমুদ্র, সমুদ্রবায়ূ, সাগরবলয় সিংহল 
তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিয়! রাখিয়াছিল। তাহার মন ক্ষুদ্র চিস্তাপরিহার 
করিয়া! একেবারে মহত্বের ভিতরে মগ্ন হইয়।৷ পড়িয়াছিল। তিনি সামান্ঠ 
বিৰরণও [লিপিবদ্ধ করিতে ভুলেন নাই, কিন্তু আশ্চর্য এই, এই সামান্ত 
বৃ্বান্তগুলিও তাহার উদার হৃদয়ের ভাবের ছায়ায় অতি মধুর ও আনন্দপ্রদ 
হইয়াছে। এক ভজন যুবক বিংশবর্ষমাত্র অতিক্রম করিয়াছেন, তাহার 
লেখনী হইতে বিদেশীয় ভাষায় ঈদৃশ স্তুরুচিসম্পন্ন ভ্রমণবৃত্াস্ত বিনি:স্যত 
হওয়। এক অদ্ভুত ব্যাপার। আরও অদ্ভুত এই যে, ইহার প্রতোক বর্ণের 
সঙ্গে ঈশ্বরগ্রীতির প্রতিতা মিশিয়াছে। ভগবত্প্রীতি, ভগবানের সঙ্গে 
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সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, প্রতিদিনের জীবনের ঘটনাবলির মধ্যে তার হন্তদর্শন, 
গ্রতোক ঘটনা ভগচ্ছক্তিনিয়মিত জানিয়। তাহার কোনটার প্রতি উপেক্ষ। 
না করা, সঞ্কল ঘটনার ভিতর হইতে শিক্ষাংগ্রহ, এ সকল ইহার অঙ্গা- 
ধারণত্ব প্রদর্শন করে। ভ্রমণবৃত্তান্ত সুদীর্ঘ বলিয়া কাহারও পাঠে ক্লেশ 
ইইবে না। ইচার সারবত্ব, মধুরত্ব, ভাবোচ্ছ শসবর্ধনত্ব, ধর্মাতাবোদীপনত্ব 
অধায়নক্লেশকে কিছুতেই অবসর দেয় ন1। 

মাতা পারদ, জোঠ ভ্রাতা নবীনচন্ত্র এবং অন্যান আত্মীয়গণ 
বাকুলহৃদয়ে কেশবচন্দ্রের প্রত্যাগমনপ্রতীন্ষা' করিতেছিলেন। সিংহল 
হইতে নেেশ্টিস্ক বাম্সীয় পোত যে দিন আসিবে সে দিন জো সহোদর 
নবীনচন্্র এক জন আত্মীয় সহ তাহাকে আনয়নজগ্য গমন করেন। তাহা 
দিগের পুছিবার পূর্বে কেশবচন্দ্র অলঙক্ষিত ভাবে গৃহে আসিয়া! উপস্থিত 
হন। তিনি নিন্দিত সমুদ্রযাত্রার অনুষ্ঠান করিলেন, বাম্পপোতে শ্রেচ্ছ- 
ংসর্গে অনেক দিন বাস করিলেন, বিদ্বিষ্ট ঠাকুরপরিবার সহ ঘনিষ্ঠষেোগে 
বদ্ধ হইলেন, স্বাধীনচেতা হইয়া পরিবারের শাসন ও ভয় অতিক্রম করিলেন, 
ধর্মান্তরগ্রহণ করিয়! তাহার উন্নতিকল্পে আপনার সমগ্র জীবন সমর্পণ করিতে 
উদ্বাত হষ্ঈটলেন, পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছান্থরূপ যেখানে সেখানে 
গমন করিতে সাহসী হইলেন, এ সকল গুরুজনের পক্ষে নিতান্ত অবিষহ হুইয়! 
উঠিয়াছিল। কেশবচন্ত্র কখন মনে করিতে পারেন নাই যে, তিনি আসিবা 
মাত্র পৈতামহ গৃহে আবার পুনরায় সাদরে পরিগৃহীত হইবেন। তিনি 
সিংহলে অবস্থানকালে মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, তীঁহার উপরে কত গ্রকারই 
না অত্যাচার হইবে। অত্যাচার হইবে জানিয়! পুর্ব হইতে তিনি প্রস্তুত 
হইয়াছিলেন, কিন্তু গৃহে ফিরিয়া আসিয়া কোন প্রকার অত্যাচারের হস্তে 
তাঁহাকে পড়িতে হইল না । তিনি পূর্বববৎ স্বচ্ছনে। স্বগৃহে বাস করিতে লাগি- 
লেন। হইতে পারে, স্বজাতিবর্গমধ্যে ছুচারি জন তাহার প্রতিকূলে কথা 
তুলিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথাঁয় কিছু আসে যায় না। অত বড় প্রভাব 
শালী বংশের অভিভাবকগণ যখন দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাকে গৃহে গ্রহণ 
করিলেন, তখন অপরের আর কিছু বলিবার অবনর রহিল না, বলিলেই বা 
তাহাতে কি ফলোদয় হইত? কেশবচন্ত্র পুনরায় মাতা! ভ্রাতা আত্মীয় 
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শ্বজনবর্ণের আনন্দবর্ধন হইয়া নামমাত্র গৃহে বাঁস করিতে লাগিলেন, তাহার 
চিত্ত ব্রাঙ্গসমাজ, ব্রহ্মবিদ্যালয় এবং ব্রান্মপমাজসংক্রাস্ত অপরাপর বিষয়ে নিমগ্ন 
হইয়। পড়িল। তাঁহার আত্বীয়গণ সংসার হইতে তাহার চিত্রের অন্তাত্র গতি 
অনেক দিন হইল দেখিয়া আসিতেছিলেন সতা, কিন্তু সম্প্রতি সিংহলভ্রমণ 
এবং ব্রাহ্মপমাজের নেত। ও মুখপাত্রগণের সঙ্গে সমধিক ঘনিষ্ঠতাবৃদ্ধি দেখিয়া 
তাহাদিগের চিন্তা বৃদ্ধি হইল। তিনি সিংহল হইতে প্রত্যাগমন করিয়। 
দ্বিগুণতর্র উৎসাহের সহিত ব্রাঙ্মদমাজের কার্য্যে সমগ্র সময় ব্যয় করিতে 
লাগিলেন। ব্রহ্মবিদ্যালয়, যুবকগণের সহিত ধর্মগ্রসঙ্গ, ব্রাহ্মসমাজের নেতার 
সহিত অধিক সময় একত্র বাস, তাহাকে একেবারে বিষয়ান্তরনিরপেক্ষ করিয়! 
ফেলিল। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হয়, 
এবং ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভায় (১১ই পৌষ, ১৮৮১ শকে) কেশবচন্ত্র 
ব্রাহ্মঘমাজের সম্পাদকপদে নিযুক্ত হন। 
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কেশবচন্ত্রের ধর্োৎসাহ এবং তজ্জন্ত সমগ্র সময়ব্যয় দর্শনকরিয়া তাহার 
অভিভাবকগণ নিতান্ত চিন্তিত হইয়! পড়িলেন। তাহারা মনে করিলেন, 
কেশবকে অন্ত দশজন সংসারীর ন্যায় সংমারী করিয়া ফেলিতে পারিলেই তাহার 
ধর্োৎসাহ বিলীন হইয়া যাইবে। এই ভাবিয়! তাহারা বাঙ্গালব্যা্কে, 
১৮৫৯ সনের নবেম্বর মাসে, ৩৯ টাক বেতনের এক কার্যে নিযুক্ত করেন। 
কেশবের জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন বাঙ্গালব্যাঙ্কের দেওয়ান, তাহার জ্যষ্টও 
প্রধান কার্ধো নিযুক্ত, স্থৃতরাং তাহার সেখানে প্রবেশে কোন প্রয়াসের 
গ্রয়োজন ছিল না, তাহার ইচ্ছা থাকুক ব! না থাকুক অভিভাবকগণের অনু- 
রোধই যথেষ্ট ছিল। কেশবের সঙ্গী তাই প্রতাপচন্্র মজুমদারও এই সময়ে 
২০ টাক! বেতনে বাঙ্গালব্যা্কে প্রবিষ্ট হন। কেশবচন্ত্রের বিষয়কর্ে প্রবৃত্তি 
অন্ত আর দশজন সংসারীর |হ্তায় ছিল না, তিনি কার্য করিয়৷ যে অবসর 
লাভ করিতেন, তাহা ব্রাহ্মদমাজের উন্নতিকল্লে ব্যয়িত হইত। এখানে 
বদিয়৷ তিনি অবসর কালে পুস্তক প্রণয়ন করিতেন। এই সকল পুস্তকের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ পশ্চাতে উল্লেখ করা যাইতেছে । তাহার এহ পুস্তকপ্রণয়ন- 
ব্যাপারে বাঙ্গালব্যাঙ্কের উচ্চকর্পুচারীর ততপ্রতি মনোযোগাকর্ষণ করিল। 
অল্পদিনের. মধো তাহার ৩০ টাকা বেতন ৫০ টাকায় পরিণত হইল, 
এবং উত্তরোত্তর অতি সত্বর ষে আরও উহ বাড়িতে থাকিবে তাহার 
আশ। পাইলেন। সংসারের যিনি কোন আশ রাখেন ন! তাহার নিকট 
এ আশা অকিঞ্িৎকর, কে না বুঝিতে পারে? এখানে একটী ঘটন] হয়, 
যাহাতে তাহার বিষয়নিরপেক্ষত। ও বিবেকাধীনত! নুম্পষ্ট প্রকাশ হইয়৷! 
পড়ে। বাঙ্গীলব্যাঙ্কের কোন গ্রপ্ত কথ! বাহিরে প্রকাশ ন! পায়, এজন্ত 
একথানি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরকরিবার জন্ত কর্মচারিগণ আদিষ্ট হন। 
ব্যাঙ্কের কোন কথা কোন সময়ে বন্ধুগণের সহিত আলাপেও বলিয়৷ ফেল৷ 
হইবে না, এপ নিয়ম রক্ষা করা সহজ নয় বলিয়া কেশবচন্দ তাহাতে স্বাক্ষর 
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করিতে অসম্মত হন। তাহার অভিভাবকগণ ইহাতে ভীত হন, এবং প্রতিজ্ঞা- 
পত্রে শ্বাক্ষরকরিবার জন্ত নির্বন্ধদহকারে অনুরোধ করেন। কেশবচন্ত্র 
বিবেকের আদেশের নিকটে পৃথিবীর কাহারও অনুরোধ কোন দিন মূল্যবান্‌ 
জ্ঞান করেন নাই, তিনি কেনই বা তীহাদদিগের কথার কর্ণপাত করিবেন? 
তাহার এই বিবেকানুগত নির্বন্ধ পরিশেষে ব্যাঙ্কের অধাক্ষের কর্ণগোচর 
হইল। তিনি তাহাকে তাহার ।নিকটে ডাকিলেন এবং গ্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর 
করিতে তাহার আপত্তি কেন, শ্বয়ং জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি নির্ভীক 
চিন্তে এমন করিয়া তাহার আপত্তি বুঝাইয়। দিলেন যে, প্রতিজ্ঞাপত্রে - স্বাক্ষর 
করা দুরে থাকুক তিনি এবং তাহার সঙ্গী ভাই প্রতাপচন্্ স্বাক্ষর কর! হইতে 
নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। কেশবচন্ত্রের নিকটে পদবৃদ্ধির প্রলোভন সমুপস্থিত, 
এই সময় হঠাৎ তানি ১৮৬১ সনের ১লা জুলাই ব্যাঙ্কের কর্মাত্যাগ করিলেন। 
এই ব্যাপার দেখিয়া অভিভাবকগণ অতান্ত শঙ্কিত হইলেন, ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষগণ 
ছুখিত হইলেন, কিন্তু ঈশ্বর ধাহাকে উচ্চতম কার্যে আহ্বান করিয়াছেন, 
তিনি তাহাদিগের অনুরোধে কেন বিচলিত হইবেন? ধর্মপ্রচারার্থ তাহার 
এই আফিসের কর্মত্যাগ যে আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছিল, তাহা তাহার জীবন. 
বেদে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। “আমি জানিতাম, প্রার্থনা করিলেই শোন 
যাঁয়। আদেশের মত এইরূপ প্রথম হইতেই হৃদয়ে নিহিত আছে। কি ধর্ 
লইব, প্রার্থনা তাহার উত্তর দিতেন। আফিসের কাজ ছাড়িব কি, ধর্মপ্রচারক' 
হইব কি, প্রার্থনাই তাহা বলিয়। দিতেন ।৮ 

আমর! বলিয়াছি, তিনি ব্যাঙ্কের কার্য করিয়া যে অবসর পাইতেন তাহা 
ব্রাঙ্মসমাজের কাধ্যে ব্যয় করিতেন | বাহস্বতঃ দেড় বৎসরের অধিক কাল তিনি 
বিষয়কর্মে প্রবৃত্ত ছিলেন। যদ্দি অপর দশ জনের ন্যায় এই দেড় বর্ষ বিষয়- 
কর্শে প্রবৃত্ত থাকির্তেন, তাহ। হইলে নিল্লিগুভাবে বিষয়কর্ম কি প্রেকারে 
করিতে হয় তাহার দৃষ্টান্ত কখনই তিনি প্রদর্শন করিতে পাঁরিতেন ন।। 
৫৯ সনের নবেখর মাসে তিনি কার্ধো প্রবিষ্ট হন, ৬* সনের জুন মাসে "বঙ্গ 
দেশীয় যুবকগণ ইহা তোমাদিগেরই জন্য” (০0106 991551 (019 
19.601 70] ) এই প্রবন্ধ গ্রস্তৃত করিয়া পুস্তিকাকারে বিতরণ করেন। এরই 
কু গ্রবন্ধে ধর্মহীন শিক্ষার কুফলে যুবকগণের ক প্রকার হীনাবস্থা' উপস্থিত 
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হইয়াছে, খমার বাকাব্যয় তাহাদিগের একমাত্র জীবনের সাঁর কার্ধা হইয়াছে, 
কাধ্যকালে অত্যান্ত ভীরুতা প্রদর্শন তীহাদিগের জীবনের লক্ষণ হইয়াছে, 
এই সকল বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া! কি উপায়ে এই হীনতা বিদুরিত হইতে 
পারে তাহা প্রদণিত হইয়াছে। বিশ্বাস, সাধুতা) এৰং দৎসাহস বিনা কিছুই 
হয় না) মনকে জ্ঞানে এবং হৃদয়কে বিশ্বাসাদিতে পূর্ণ করিলে তবে জীবন 
কাধ্যকর হইতে পারে; ধর্ম বিনা বিশ্বাসাদিসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব, অতএব 
সমুদায় বাধা প্রতিবন্ধক অবহেলা করিয়া ধর্মমত জীবনসমর্পণ করিতে হইবে ; 
ইহাই এই প্রবন্ধের সারভূত উপদেশ । এই প্রথম প্রবন্ধে উদবাতমাত্রে প্রার্থনার 
কর্তৃব্তার উল্লেখ ছিল, দ্বিতীয় প্রবন্ধে এই প্রার্থনার বিষয় লিখিত হয়। 
প্রবন্ধের নাম প্পার্থনাশীল হও, (89 17018791001 )। উহা জুললাই মাসে 
প্রকাশিত হয়। এক জন ব্রাহ্ম এবং ধর্মাজিজ্ঞান্ুর কথোপকথনচ্ছলে এই প্রবন্ধ 
লিখিত। প্রার্থনা যে তর্ক বিচারের ফল নয়) উহ! স্বভাবত; অভাববোধ 
হইতে সমুখিত হয়, ইহ! ইহাতে বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ফল না 
দেখিয়া কি প্রকারে প্রার্থনা করা যাইতে পারে, ইহার বিলক্ষণ সহ্ত্তর প্রদান 
করা হইয্লাছে। যাহার! প্রার্থনা করেন, তাহার! সঙ্গে সঙ্গে ফল গ্রাণ্ হন) 
গরর্থন! বিনা ধর্মজীবনের আরম্ত হয় না, রক্ষা হয় না) প্রার্থনা বিনা ধর্মের 
উচ্চতম ফল আত্মসমর্পথ উপস্থিত হয় না, ইত্যাদি বিষয়গুলি অতি বিষণ- 
গ্রণালীতে উহাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। 

আগষ্ট মাসে “প্রেমের ধর্ম” [২০115100 01 ].0৮০ ) নামক তৃতীয় প্রবন্ধ 
মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধে ব্রাহ্গধর্দের অসাম্প্রদায়িকতা বিশেষরূপে প্রতি 
পাদিত হইয়াছে। সমুদয় বিরোধপরিহার করিয়! সার্কতৌমিক এক ধর্ে 
সমুদায় সম্প্রদায়ের সন্মিলন এই প্রবন্ধের বিশেষ লক্ষ্য। ইহাতে ঈশ্বরের 
পিতৃত্ব এবং মন্নযোর ভ্রাতৃত্ব সক্মিলনভূমি নির্দি্ হইয়াছে। ব্রাহ্গধর্মকে 
দৃঢমূল করা চতুর্থ গ্রবন্ধের লক্ষ্য। এ প্রবন্ধের নাম 'ব্রাঙ্মধর্থের মূল' (88819 
06 1181)0)0191) )। উহ! সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। উহাতে সহজ জ্ঞান 
রাহ্মধর্ম্ের মূল এই প্রকারে প্রতিপাদিত হইয়াছে ;__বাহা বস্তু, বস্তর বস্তত্ 
এবং কার্ধ্যমাত্রের কারণ সাক্ষাৎসত্বন্ধে উপলব্ধি হয়, এ সকল বিষয়ের জ্ঞান 
চিন্তার ফল নহে। এই সাক্ষাৎসত্বন্ধ সহজ জ্ঞানের গ্রথম লক্ষণ। এই 
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লক্ষণ থাকাতে ইন্দ্রিয় প্রতিবোধের সাদৃশ্তে নীতিবোধ কর্তব্যবোধাদি উহার 
নাম অর্পত হইয়াছে। সহজ জ্ঞানের দ্বিতীয় লক্ষণ অযত্রপস্ৃতত্ব। কোন ?েষ্ 
বা যত্ব বিনা আপন হইতে জ্ঞান সমুপঙ্থিত হয়, এ জ্ঞান কোন প্রকারে নষ্ট 
করা যায় না । যদি বলপূর্বক এই জ্ঞান নিরোধ করিয়া রাখা হয়, সময়ে 
উহা! এমনই বলপ্রকাশ করে যে, সকল চেষ্টা সকল যত্র বিফল করিয়। দেয়। 
বাহ্‌ বন্ত কিছু নয় মায়িক, এ মত অনেক দিন হইল প্রচলিত, কিন্ত 
বাহ বস্তুর বন্তত্ব কেহই ন1 মানিয়া থাকিতে পারেন না! অনেকে যুক্তি তর্ক 
দ্বার! ঈশ্বরসম্পকীণ সাক্ষাৎ জ্ঞান উড়াইয়া দ্রিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এই 
জ্ঞান এমনই ছুরপনেয় যে, সেই সকল ব্যক্তিকে বাধা হইয়া ইহার আশ্রয়- 
গ্রহণ করিতে হয়। এই লক্ষণ থাকাতে ইহাকে অযন্রসন্ভৃত জ্ঞান, নৈদর্মিক 
আলোক, সহজ প্রত্যয় প্রভৃতি নাম অর্পণ করা হইয়াছে । সহজ জ্ঞানের 
তৃতীয় লক্ষণ সার্বভৌমিকত্ব। পণ্ডিত ও মূর্খ সকলেরই এজ্ঞান আছে, এ 
জন্থ ইহার নাম সাধারণ বোধ, সার্বভৌমিক জ্ঞান। ইহার চতুর্থ লক্ষণ আদি- 
মত্ব। সহজজ্ঞান উৎপন্ন জ্ঞান নহে, অনুমানসিদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে। সমুদায় 
বিজ্ঞান ও তর্কের উহ! মূল আশ্রয়, উহাকে অবলম্বন করিয়া চিন্তা ও 
আলোচনা! উপস্থিত হয়। এই ভন্য ইহার নাম মূলসত্য, আদিম জ্ঞান। 
সহজ জ্ঞানের পঞ্চম বা শেষ লক্ষণ এই যে, উহা! শ্বতঃপ্রমাণ, অন্প্রমাণ- 
সাপেক্ষ নহে। সুতরাং উহ]! কেবল জ্ঞান নয়, বিশ্বাস ও গ্রত্যয়। কার্ধ্য- 
মাত্রের কারণ আছে, সৎ কাখ্য কর্তব্য, অসৎ কাধ্য পরিহার্ধ্য ইত্যাদি বিষয় 
আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া থাকি, এই জন্ত ইহার নাম অবিচারোখিত সত্য, 
স্বতঃসিদ্ধ ও বিশ্বাস। এই সহজ জ্ঞান মানবজাতিকে যে সার্বতৌমিক ধর্শ 
অর্পণ করে তাহাতে বিরোধ নাই, বিসংবাদ নাই, সাম্প্রদায়িকতা নাই। চিন্তা 
বিচারাদিতে মতভেদ উপস্থিত হইয়া! ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় হুইয়!৷ পড়িয়াছে। 
সহজ জ্ঞান সাক্ষাদর্শন। এই সাক্ষাদদর্শনে ব্রাহ্গধর্ম অতি সরস, কেন ন! 
উহাতে ঈশ্বর প্রাণের গ্রাণরূপে সাক্ষান্ৃষ্ট হন। পণ্ডিত ও মূর্খ সকলেরই 
ইহাতে অধিকার, কেন না সহজ জ্ঞানের সার্বভৌমিকত্ববশতঃ বিচার তর্ক 
দর্শনাদির সাহায্য বিনা! সকলেই এই সাক্ষাদর্শনে অধিকারী। ব্রাঙ্গধর্থের 
ঈশ্বর তর্কলন্ধ বা! পুরাণবর্ণিত ঈশ্বর নহেন। ইহার ঈশ্বর জীবস্ত ঈশ্বর। 


বিষয়কর্ধ্ম। ১২১, 


বিশ্ব এই ধর্শের সনির, প্রকৃতি পুরোহিত, সফল অবস্থার মানব ঈশ্বরের 
নিকটবর্তী হইয়! পু! করিবার অধিকারী। নিশ্বাসপ্রশ্থাসাদি ক্রিয়া যেমন 
সহজে নিষ্পপ্ন হয়, আমাদিগের ইচ্ছাধীন নহে, ধর্শের মূল সত্য সকল তেমনি 
সহজে উপলব্ধির বিষয় হয়, আমাদিগের ইচ্ছার উপরে উহা'দিগের গ্রহণা গ্রহণ 
নির্ভর করে না। এই সহজ সার্বভৌমিক মৃলোপরি ব্রাঙ্গমমাজ সংস্থাপিত 
থাকাতে পৃথিবীর সর্ধ প্রকার সাম্প্রদায়িক বিরোধ বিসংবাদের মধো ব্রাহ্ষধর্শের 
মত নিত্যকাল সমাবে অবস্থিতি করিতেছে। 

অক্টোবর মাসে পঞ্চম প্রবন্ধ বাহির হয়। ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগের পিতাকে 
ভাল বাস (31600150195 5000 5৪051) এইটি প্রবন্ধের বিষয়। 
এই গ্রবন্ধে অনুতপ্ত পাপীর অবস্থা এমন হ্ন্দররূপে বর্ণিত আছে যে তাহা 
পাঠ করিয়া কাহারও হৃদয় আর্জ না হইয়। থাকিতে পারে না। পাপী যখন 
অনুতাপের শেষ সীমায় উপস্থিত, আর যখন সে আত্মসংবরণ করিতে পারে 
মা, তখন সে অধার হইয়! ঈশ্বরের নিকটে ক্রন্দন ও আর্তনাদ করিতে প্রবৃত্ত 
হয়। এই আর্তনাদের ভিতরে পাপীর হৃদয়ে ঈশ্বরের আশ্বস্তবাণী অবতরণ 
করে। তখন পাপী এই বলিয়া আশ্চরধ্যান্বিত হয় যে, ভাহার ঈদৃশ নরকতুল্য 
হৃদয়ে পরম পবিত্র পরমেশ্বর বাস করিতেছেন । সে তখন তাহাকে আপনার 
প্রাণের প্রাণ বলিয়! গ্রহণ করিয়। কৃতার্থ হয়। যিনি পাপীকেও কখন পরিত্যাগ 
করেন না, তাহার উদ্ধারের জঙ্ঠ সর্বদ! নিকটে থাকিয়া! তাহার প্রতি নিরস্তর 
অসীম করুণ! প্রকাশ করেন, সেই ঈশ্বরকে প্রত্যেক ব্যক্তির কি প্রকার 
ভাল বাস! কর্তব্য, ইহা এই প্রবন্ধে বিশেষরপে সকলের হাদয়ে মুত্রিত 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নবেম্বর মাসে প্রকাশিত বষ্ঠ প্রবন্ধের নাঁম 
"সময়ের চিন” (91288 01 00৪ 00768 )। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বিনা অন্ত 
কোন কর্তৃতবত্বীকার উনবিংশ শতাব্দীর ভাবোচিত নহে। স্বাধীনতা এবং 
উন্নতি ইহাই একালের জাগ্রৎ বাণী। কোন এ্তিহাসিক ঘটনাবিশেষ স্বীকার 
নছে, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জীবন্ত নিত্াবিদ্যমান পরব্রন্মের উপর পূর্ণ আশ্বস্ততা। 
বিধিধশাস্জালোচনার উপরে পরিল্রাণ নির্ভর করে না। পরিক্রাণদাত1 ঈশ্বরের 
ক্তায় ও করুণার নিকটে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া আত্মার যে দ্বিজত্বলাত 
হক) উহাই পরিত্রাণ। এ সময়ে অনেকের চিত্ত এই প্রমুক্ত ভাবের দিকে 
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ধাবিত হইয়াছে, এবং ইহাই প্রদর্শন জন্ত মোরেল, টি উইলসন, এফ জে 
ফক্পটন, আর ভবলিউ গ্রেগ, জে লংফোর্ড, ডবলিউ ম্যাককল, ফল্প, মিস্‌ কব, 
খিওড়ার পার্কার, এফ ডবলিউ নিউম্যান, জে ইয়ং কৃত গ্রন্থ হইতে অংশ 
সমুদয় উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 

সপ্তম প্রবন্ধ উপদেশ] চ.%110108001 )১ ডিসেম্বর মাসে ্রকাশিত। 
এই উপদেশে মনুষ্য সংসারাসক্ত হইয়! কি প্রকার হীনাবন্থা প্রাপ্ত হয় তাহা 
গ্রথমতঃ বর্ণন! করিয়া সংসারের অসারত্ব, সংসারবাসনাবশতঃ জীবের ঈশ্বরের 
করুণাসস্তোগ করিয়াও তত্প্রতি অক্ৃতজ্ঞতা, প্রবৃত্তির অধীনত জন্ঠ বিবেকের 
গ্রৃতি উদাসীন হইয়! অস্তে নরকযন্ত্রণাভোগ, ইহার বিপরীতে ঈশ্বরের আদেশ 
অনুবর্তন করিলে সখ শাস্তি আনন্দ অব্্স্তাবী প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন 
প্রকার গতিক্রিয়া না করিয়া শীঘ্র শীঘ্র অধ্যাত্ম উন্নতিসাধনে যত্ববান্‌ হওয়! 
এরং পাপ অপবিভ্রতা হইতে বিদায় গ্রহণপুর্ক ধর্ম শান্তি পরিত্রাণ আলিঙ্গন 
করা, এই উপদেশের সার মর্শ। অষ্টম ও নবম প্রবন্ধ ১৮৬১ সনের 
ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে প্রকাশিত। ইটিতে সহজ জ্ঞান যে স্থদূঢ় ভূমির 
উপরে অবস্থিত তাহা প্রদর্শনজন্য বিরোধী অবিরোধী দার্শনিকগণের গরমাণ 
সংগৃহীত হইয়াছে। এগ্রেল মাসে প্রকাশিত দশম প্রবন্ধে কৃষ্ণনগরের 
ধর্ম গ্রচারক ডাইসন সাহেব কেশবচন্ত্রের বন্ৃতা শ্রবণ এবং ব্রাঙ্গধর্শের মূল 
(89515 ০£ 8£800080150 ) নামক চতুর্থ প্রবন্ধপাঠ করিয়৷ যাইটটি প্রশ্ন 
করেন প্রথমতঃ সেই প্রশ্নগুলি বিন্যস্ত করিয়।৷ উহ্বাদিগের সংক্ষিপ্ত সার লইয়া 
নৃতন প্রশ্ন গঠন পূর্বক উত্তর দেওয়! হয়। কৃষ্ণনগরের প্রচারবৃততাস্ত লিপিবদ্ধ 
করিবার সময়ে আমর! ইহার সার সংগ্রহ করিব। 

একাদশ প্রবন্ধ আগ্তবাক্য ( £:9618100 ) ঘটিত, মে মাসে প্রকা- 
শিত। এই প্রবন্ধের সার. এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে ;--স্বয়ং ভগ- 
বান আমাদিগের নিকট সত্য সকল প্রকাশ করেন। এই সকল সত্য সহজ 
জ্ঞানের আকারে আমাদিগের আত্মাতে উদ্দিত হয়। কোন গ্রন্থ ভগবানের 
বাক্য বলিয়! গৃহীত হইতে পারে না, কেন না ভগবানের বাক্য মানবনদয়ে 
প্রকাশিত হয গ্রন্থে নহে। যাহা এক সময়ে হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহাই গ্রন্থকারে নিবদ্ধ হইয়াছে, এ কথা বলিলে এ সকল বাক্য গ্রন্থে নিবন্ধ 
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হইরা আমাদের সম্বন্ধে আগ্ুবাক্য হইতে পাঁরে না। কেন ন! বত ক্ষণ না 
ঈশ্বর আমাদিগের আত্মাতে তর সকল বাক্য আপনি প্রকাশ করিতেছেন, 
তত ক্ষণ উহার! আমাদিগের নিকটে আগ্রবাকা নহে। গ্রন্থ আমাদিগের 
জীবননিয়মনাদদিপক্ষে উপকারী হইতে পারে, কিন্তু যত দিন ওঁ সফল 
্রন্থলিখিত সত্যে আমাদিগের হৃদয় সায় না দেয়, তত দিন উহা! আমাদিগের 
পক্ষে অকর্ণাণ্য। যখন সকল গ্রস্থেই সত্য আছে, তখন কোন এক বিশেষ গ্রন্থ 
গ্রহণ করিয়া অপর সমুদয় গ্রস্থকে দুরে পরিহারকরা সমুচিত নহে'। যে কোন 
গ্রন্থে সত্য আছে, সেই সত্য যখন আমাদের আত্মার মধ্যে পরমাম্মার অনু- 
মোদন লাভ করে, তখন উহ! সর্বথা আদরণীয়। পরমাত্মার অনুমোদন ও 
তাহার কৃপায় সত্য প্রাপ্ত হওয়া যার, এ বিষয়ে ধাহারা আস্থা সংস্থাপন না 
করিয়৷ গ্রন্থবিশেষকে ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহাদিগের স্ব 
বিচারশক্তি আশ্রয় করিয়! তত্তদ্গ্রন্থ বুঝিতে হয়, ইহাতে মতিভেদে বুদ্ধিতেদে 
একই গ্রন্থ শত প্রকার ব্যাখ্যার অধীন হইয়া এক সম্প্রদায় শত সম্প্রদায়ে 
পরিণত হয়। কোন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া একত্বরক্ষ! 'এই জন্ত জগতে 
আজ পর্যন্ত হয় নাই। কেবল গ্রন্থের অন্রান্ততায় বিশ্বাস করিলে চলে না, 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে ' অনেক গুলি অত্রান্ত বিষয় মানিতে হয়। প্রথমতঃ যে 
ভাষার গ্রন্থ লিখিত সে ভাষাকে অন্রান্ত শ্বীকার করিতে হয়। সেই গ্রন্থ 
যেকোন ভাষায় অন্ুবাদিত হউক, সেই অনুবাদের ভাষার অক্রান্তত্ব মান! 
গ্রয়োজন। এই ভাষার ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যানার্থ অভিধানাদি সকলেরই অন্রাস্তত্ব 
না মানিলে চলে না। এতগুলি অন্রাস্ত বিষয় মানিয়াও শেষ হইল না, 
যেমন তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া প্র গ্রন্থ বুঝিবে তেমনি তাহার অত্রান্ত 
হওয়া সর্বপ্রথমে প্রয়োজন স্বৃতরাং ঘুরিয়া ফিরিয়া! আত্মাতে ঈশ্বর কর্তৃক সত্য- 
প্রকাশ ইহাই ফড়াইতেছে। কোন অঙ্কুত অলৌকিক ক্রিন্না দ্বারা আপ্ত-. 
বাকা বুঝিয়া লওয়! এ পন্থাও ঠিক নহে । কেন না সত্যাসত্য ভাল মন এ 
উভয় সন্বন্ধেই প্রাচীন গ্রন্থে অলৌকিক ক্রিয়ার উল্লেখ আছে। আপুবাকা 
সম্বন্ধে কেবল গ্রন্থ ধরিলে চলিবে না, সমুদায় প্রকৃতিকে তাহার সত্যগ্রকাশের 
স্থল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ঈশ্বর গ্রস্থনিচয়ের মধা দিয়া সমুদয় প্রকৃতির 
মধ্য দিয়া মনুষ্ের নিকট সত্য প্রকাশ করিতেছেন। ভ্রাঙ্গপণ সকল স্থান 
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হইতে সত্য ঈশ্বরের মধ্য দিয়া গ্রহণ করেন বলিয্া ফেছু কেহ তাহাদিগকে 
চৌর্ধ্যাপবাদ অর্পণ করিয়াছেন,ঈদৃশ অগকাঁদ অপরিহার্য । কেস দা স্তাহার! 
যখন যেখান সেখান হইতে সতাগ্রহণে প্রস্তুত, তখন লেই সেই পন্থায় 
মিকট চৌর্ঘযাপবাদপ্রস্ততে! হইবেনই। হত্ততঃ এ অপবাদ বৃথা, কেন ঘা এই: 
সমুদাক্ধ সত্য অন্তররাক্া হইতে তাহার! গ্রহণ করেন, বাহে তৎমানৃষ্ঠ একে 
আছে শ্রই মাত্র। ব্রাঙ্গগণ কখম কোন গ্রস্থের প্রতি অবমানবাহচক ঝাক] 
প্রয্নেগ করিবেন, ইহা অসম্ভব, ঈদৃশ বাঁক্যপ্রয়োগ পতীব স্ববণার্থ। যে কোন 
গ্রন্থ হইতে যখন তাহারা সাদরে জত্যগ্রহণ কল্ধেন তখন তীহাদিগের গ্রতি এ 
অপবাদ কখন খাটে না। ধাহীার! গুস্তকবিশেষকে আণ্ববাক্য বলিয়। বিশ্বাস 
করেন তীহারগিগেরও তৎসম্বন্ধে ব্রাঙ্গধর্দধের গ্রহণপ্রণালী ত্বীকার করিঙ়্া ন! 
লইয়া! উপায় নাই। সহজজ্ঞানগ্রণালীতে সভা গ্রহণ না করিয়া! তাহার! গ্রন্থ- 
বিশেষকেও আধগ্বাক্য বলিতে পারেন না, কেন ন! প্রথমতঃ ঈশ্বর আছেন, 
তিনি জ্ঞানহ্বর্ূপ, তিনি কল্যাণময়, তিনি পবিত্র ও বিশ্বাসযোগ্য, এ সকলেতে 
বিশ্বাস ন! করিয়া, এই গ্রন্থ তাহার বাকা এবং আমাদিগের হিতের অন্ত 
অবতীর্ণ, এ কথায় কেছ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পানে না। 

' দ্বাদশ প্রবন্ধ প্রায়শ্চিত্ত এবং পরিত্রীগ (46017600101 800 581986100 ) 
বিষয়ক, জুন মাসে প্রকাশিত । ইছার সার মর্ম এই, ঈশ্বরের প্রেম আমা- 
দিগকে সর্বদ! পরিত্রাণদাঁনে ব্যন্ত। যিনি অনন্ত প্রেম তিনি কখন পাপীর 
ক্রন্দনের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারেন না। এ কথা সত্য যে। তিনি যেমন 
অনন্ত প্রেম তেমনই অন্ত স্তাঁয়। পাপী যখন পুনঃ পুনঃ ঈশ্বরের নিষেধ- 
বাক্যশ্রবণ না করিয়! তাঁহার বিরুদ্ধে পাপাচারণ করিয়াছে, তখন ঈশ্বরের 
করুণ! বা প্রেম তাহার স্তায়ের বিরোধে পাপীকে কি প্রকারে পরিত্রাণ দান 
ফরিতে পারে? উপধুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিন ঈশ্বরের করুণা তাহাকে পরিত্রাণদান 
করিবে কেন? অনন্ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপাচরণ ইহার কি গ্রায়শ্চিত্ত আছে! 
কোন এক জন নিষ্পাপ বাক্তি আপনাকে পাপার পরিবর্তে ধলিদান করিলে কি 
এই পাপের প্রায়শ্ি্ত হইতে পারে? প্রায়শ্চিত্ত শব্দের অর্থ চিত্তের উশ্বয়ের 
দিকে অভিমুখীন হওয়া, পাপী যখন পাপাচরণ করি! অনুতপ্ত হয়, তখন 
তাহার চিত্ত ঈশ্বরের দিকে অভিমুখীন হইয়াছে, ইহাতে আর কোন সন্দে্ 
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নাই। চিত্ত অভিমুখীন হইলেই ঘখন প্রাশ্চিতত হইল, তখন অন্ৃভাগই যে 
গাঁপের প্রায়শ্চিন্ত তাহাতে সন্দেহ কি পাঁপের উপধুক্ শান্তি জে, 
ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু শান্তির যধ্যে কি ফেব 
ঈশ্বরের হায় লিদামাম, কক্ষণা সাইছু ঈশ্বর কি ক্রোথতরে শাপীক্ষে দও- 
দান কর্িক্বা থাকেন? খাহাক্স। এরূপ মনে করে, তাহা] ঈশ্বরাবমালজ! 
করে ঈশ্বরেতে ক্রোধ ঘ্বেষাদি কিছুই পন্তযে ন1। তিনি থে গাপাকে 
ধও দখন করেন, ক্তাহা। তাহাকে লংশোধন করিবার জন্য । পৃথিবীন্প লিক! 
মাতা ঘখম অক্তানকে এই ছাঁবে পাসম কয়েন, খন ঈশ্বরসন্বদ্ধে দেখে 
দগুদান অন্ন্তব, এ কথা কে নে করিবে? 'আমাদিগেক্স পাপ অপরে বহর 
করিবে, 'আন্কাদিগের পক্ষ হইতে "আর শ্রক জন আপনাকে বলিদান দিক 
ঈশ্বয়ের জৌশধশাতিপুর্বাফ আমাদিগকে নিষ্কৃতি দান করিবে, এ সমুস্থায 
তাযুক্ত এবং ধর্ম্মধিযুদ্ধ কথ1। "আমার পাপের কাত্ণ আমার ভিতয়ে অবঙ্থিতি 
কবিতেছে। মে কারণের উচ্ছেদ দা হটলে তজ্জনিত পাপেয় উচ্ছেদ হইবে 
কি প্রকাগ্ে? কাঁরথ গ্রক ধ্যক্তিতে রহিল, তাহায় কার্ধ্য হইবে অন্য ব্যক্তিতে, 
ইহা কি কখন সম্ভব? আর ঈশ্বর "আপনার ক্রোধপান্তির জন্য এক জন 
নিশ্পাপ ধ্যক্তির পোধিত চান, এরূপ শোণিতপিপাসুত্ব ঈশ্বগ়নে আয়োপ কয়া কি 
গাহার ভয়ানক অবমানন1 নয়? যদি এক ব্যক্কি কল্পনায় মনে কয়ে), অপয়ে 
আমার পাপের জগ্ঠ আপনাকে বলিদধান করিয়াছেন আমার আর ভয় ছি, ভাছ। 
হইলে সে এইরূপে আপনার বিবেককে মিদ্রিত করিয়া ফেলে এবং ঈশবয়েক 
রাজ্যের উপর অধিচার বিশৃঙ্খল! এবং শাসনবিহীনতা| আরোপ করে। বিনা 
অনুভাপে প্রায়শ্চিত অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে মন্ভিমুখীনতা কখনই হইতে গায়ে 
না। শাপীর পাপের জন্ত যথেষ্ট পরিমাণে দণ্ড ছউক, আমর! যত দূর মনে 
করি ভদপেক্গ। বহুগুণ দণ্ড কঠোর হউক, ভাহাতে ফোন ক্ষতি নাই, কেন | 
আমরা জানি সেই দণ্ডেই পাপীর নিশ্চয় সংশোধস॥ ক্লোখী ব্যক্তির তির 
ওষধ পান করিতে কষ্ট হয়, কিন্তু যখন সে জানে যে এই তিক্ত ওষধে তাহার 
রোগোগপশম হইবে, তখন কষ্ট হইলেও সে ওষধপানে বিরত হয় ন।। 
তিক্ত ওষধপানে যে প্রকার রোগ বিদুরিত হইয়া স্বাস্থালাত হয়, দণ্ডে পাপ 
বিনষ্ট হইয়! সেই প্রকার পরিজ্রাণ উপস্থিত হইস্া থাকে। পরিত্রাণ আর 


১২৬ আচার্য কেশবচক্দ্র। 


কি, পাপ হইতে বিমুক্তিলাত। পুর্বে যাহা! উক্ত হইয়াছে ভাহাতে প্রতীতি 
হইবে, দণ্ড হইতে মুক্তি অসম্ভব, তবে হওয়ার সংখদ্ধ সা পাপ হইতে মুক্তি, 
ইছাই বথার্ধ মুক্তি। 

এই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়! এক জন অনায়াসে দেবেখিতে গাইবেন 
কেশবচন্ত্র প্রথগ্রে যে সকল মূলতত্ব নির্দেশ করিয়াছেন, তাহ! হইতে 
বিচলিত হুইয়৷ কখন তিনি অপর মৃলতদ্ব শ্বীকায় করেন নাই। এই সফল 
মূলতন্বৈর ক্রমবিকাশ হইয়া! পরিশেষে কি আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার 
জীবনবৃত্বাস্তের চরম দিকে আমরা যত অগ্রসর হইব, তত তাহা! প্রতাক্ষ 
করিব। তিনি প্রথম হইতে ঈশ্বরের সাক্ষাদর্শন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার 
কথা শ্রবণোপরি আপনার ধর্ম স্থাপন করিয়াছিলেন, এই প্রবন্ধগুলি তাহার 
প্রকষ্ট গ্রমাণ। সকল গ্রকরের বন্ধন বিমুক্ত না! হুইলে কেহ ঈশ্বরদর্শন ও 
ঈশ্বরবাণীশ্রবণে অধিকারী হইতে পারেন না, এ জন্ঠ তিনি অভি প্রথম 
হইতে ধর্সন্বন্ধে পূর্ণ হ্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। গ্রন্থাদ্িরপ কোন 
বন্ধন কাহাকেও বাগ্থিন্া রাখিবে, ইহ! তিনি এই কারণেই সহ করিতে 
পারিতেন .না। ঈশ্বরের অধণ্ড করুণার উপরে যেমন, তেমনি তাহার ভায়ের 
উপরেও তাহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল। ফলতঃ সায় ও করুণা তাহার নিকটে. এক 
খণ্ড পদার্থ ছিল। যেখানে করুণ! সেখানে হ্ভায় যেখানে ন্তায় সেখানে 
করুণা, উভয়ের অভিন্নতা এবং একত্ব একটু চিত্ত! ফরিলেই সকলের হদয়ঙ্গষম 
হয়। ঈশ্বর করুণাময় বলিয়াই পাপীর পাপোচ্ছেদজন্ত দণ্দান করেন, 
তাহাকে পাপ হুইত্তে বিমুক্ত করিয়! কৃতার্থ করেন, ইহার তুল্য আর সহজ 
কথা কিআছে। যেমন সহজ ধর্ম তেমমি উহার সহজ ব্যাখ্যাতা কেশবচন্ত্র। 
প্রথম বয়সে যে ব্যাখ্যাতৃত্বের ভার তাহার উপরে ভগবান্‌ অর্পণ করিয়াছিলেন, 
তাহা তিনি কি প্রকার বিশ্বস্ততাসহকারে সম্পাদন করিয়াছেন, এই প্রবন্ধগুঙ্গি 
চিরকাল তাহার সাক্ষ্য দান করিবে। 


কঞ্চনগারে ধর্ম প্রচার | 





কেশবচন্ত্র বিষয় কর্ণে প্রবৃত্ত থাকিতে থাকিতেই কৃষ্চনগরে গমন করেন। 
তাহার শরীর অনুষ্থ হইয়াছিল, সুতরাং বায়ুপরিবর্তীনের প্রয়োজন হয়। 
তিনি এই গ্রয়োজনটিকে ধর্মগ্রচারের জন্ত নিয়োগ করিলেন। তিনি কৃষণ- 
নগরে একাকী গমন করেন নাই, ঠাকুর পরিবারের কেহ কেহ তাহার সঙ্গে 
ছিলেন। ইহার! সকলে আমাদিগের বর্তঙান প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত 
মনোমোহন ঘোষের পিত। ম্ব্গত রামলোচন ঘোষের গৃহে অবস্থান করেন। 
রামলোচন ঘোষ কৃষ্জণগরে সদর আলা ছিলেন, ব্রাহ্ষধর্দের সহিত তাহার 
বিশেষ সহানুভূতি ছিল। কৃষ্ণনগর রাজ। কৃষ্ণচন্দ্রের সময় হইতে বিদ্বাজ্ঞানা'দি" 
অন্ত সর্বত্র গ্রসিদ্ধ। কৃষ্ণনগরাস্ততূ্ত নবদ্বীপ আজ পর্যান্ত স্থৃতি ও স্তার 
শাস্ত্রের অধ্যাপনানিমিত্ত কাশী হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়! পরিগণিত। কলিকাতা 
্রাহ্মমাজের পরই কৃষ্চনগরের ব্রাহ্মমমাজ। এই স্থানে ব্রাঙ্গধর্শের দর 
স্থাপন হওয়াতে খ্রীষ্ীয় গ্রচারকগণ আপনাদের তদ্ধিরোধী ছুর্ স্থাপন 
করেন। কেশবন্ত্র ব্রহ্গবিদ্যালয়ে ইংরাজিতে ব্তৃতাদান করিয়া গ্রসিদ্ধিলাত 
করিপ্লাছেন। কৃষ্ণনগরের গ্বায় বিদ্যাচ্চার স্থানে তিনি যখন আগমন 
করিয়াছেন তখন যে তিনি বতৃতারদানকরিবার জন্ভ তত্রতা লোকগণ 
কর্তৃক অচ্ুরুদ্ধ হইবেন, ইহা! অতি ম্বাভাবিক। তিনি বন্ভৃতাদান করিলে 
তথাঁকার গাদরী ডাইস্ন সাহেব তাহার প্রত্যুত্তর দান ফরেন। ধর্শযুদ্ধে 
কেশবচন্ত্ের গ্তা় উৎসাহী বীগ্ কে আছে? বক্তৃতার প্রতিবাদ করিয়। কেহ 
যে তাহাকে পরাভূত করিবে, বা তিনি মৌনাবলগ্বন করিয়। থাকিবেন, সে 
প্রকার ধাতুর লোক তিনি নহেন। তিনি গ্রতিধাদে প্রবৃত্ত হইলেন, বলিতে 
বলিতে স্তাহার এমনই উৎসাহ বাড়িয়া গেল এবং এত বলের সহিত বলিতে 
লাগিলেন যে, উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের আশঙ্কা! উপস্থিত হইল কি জানি বা 
তাহার হংপিও বিদীর্ণ হইয়া যায়। কেহ তাহাকে গ্রতিনিবৃত্ধ করিতে 
সাহম করিত্তেছিলেন না, এক জন উপস্থিত ডাক্তার তাহাকে গ্রতিনিবৃত্ত 





১২৮ আচার্য্য কেশবচন্ত্র। 


করিলেন। থ্রীষ্ঠান পাদরী তাহা কর্তৃক পরাজিত হইলেন, ইহাতে তত্রত্য 
লোকের আনন্দের পরিসীমা রছিল না। ক্রাঙ্গণ পঞ্জিভগণ যদিও ব্রাহ্মধর্থের 
অনুকূল ছিলেন না, তথাপি সাধারণ শত্রু খ্রীষ্টান পাদঘ্রিগণের পরাজয়ে 
সন্তষ্ট হইয়া কেশবচন্ত্রের নিকট কৃতজ্ঞতাগ্রকাশ করিতে আগমন করিলেন। 
কেশবচন্ত্র এই প্রচারের বৃত্তাস্ত শ্বয়ং লিখিয়! ব্রাহ্মদমাজে পাঠাইয়াছিলেন, 
এ বৃত্তান্ত সেই সময়ের তত্ববোধিনী হইতে উদ্ধৃত করিয়া! দেওয়! গেল। 


ব্রাহ্মদমাজের সম্পাদক * মহাশয়েযু। 
অগণ্য নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন মিদং। 


এখানে এত দিন কি করিলাম, তাহ! বিস্তার করিয়া লিখিতেছি। ছুই 
লক্ষ্য সিদ্ধির জন্ত এখানে আঙিয়াছি, প্রথমতঃ শরীর সুস্থ ও সবল করা, 
ব্িতীয়তঃ কৃষ্জনগরে কুসংস্কার সকল পরিহার করতঃ পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম-প্রচার 
করা। যদিও দ্বাদশ দিবস অতীত হইয়াছে, শরীরের বিশেষ উন্নতি দেখিতে 
পাই নাই। এখানে দিবসে বিশেষতঃ ২। ওটার সময় উত্তাপ অসহা হইয়া 
উঠে, এবং শরীরকে অত্যন্ত ছুর্বল করে। গত বৃহুস্পতিবারে ঘোরঘটা করিয়া! 
বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাহাতে বায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল হই্নাছে। 

৫ ক ্ রা | ক 

ত্রাঙ্গধর্মথ প্রচারের জন্ত আমরা কি করিতেছি, তাহা জানিতে আপনার 
কৌতূহল হইয়াছে সন্দেহ নাই। আপনি যখন আমাকে কৃষ্ণনগকে ত্রাঙ্গ- 
ধর্মের উদ্নতিমাধন করিবার গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং আহার 
প্রতিবন্ধকগুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়৷ দিয়াছিলেন, তখন জামার বোধ 
হইয়াছিল যে আমার ক্ুদ্রধলে এ মহৎ কর্ম ংসাধন কর! অত্যন্ত কুকঠিন। 
মনে করিয়াছিলাম, বেল কতকগুলি গ্রীতিবিহীন বিয়া লোক ও প্রখর 
বুদ্ধির মধ্যে পড়িয়া দিন যাপন করিতে হটবে। কিন্ত মত্যের জয় সর্বত্র 


* ১৭৮১ শকের ১১ই পৌঁষে ব্রাহ্মলমাজেন্র সম্পাদকীগ্ন পদে কফেশবচন্ত্রের নিয়োগ 
হইফার কথ] উদ্লিখিত হইয়াছে । তিনি এক] নম্পাদক নিযুক হন নাই, ধর্খপিত1 দেবেন 
লাথ ও কেশবচন্তর উভয়ে নম্পাদক এবং আনদাচচ্ছ'বেদাসযাগীশ সহকারী নম্পাদক মিহুড 
হন। এ পত্র ধর্মপিত! দেহেম্্রনাথের নিকটে লিখিত। 
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হইবে, তাহ! শ্ররণ করিয়া আমার আশ! অবসন্ন হয় নাই। যাহা হউক, কি 
আশ্চর্য্য ! কি আনন্দের বিষয়! কৃষ্ণনগরেও আশার অতীত ফল প্রাণ হই 
ধাছি, এখানেও ঈশ্বরপ্রসাদে উৎসাহ ও প্রীতি পাইয়া আনন্মসাগরে মগ্ন 
হইয়াছি। অনেক বিবেচন! করিয়া! এখানে একেবারেই প্টানা জাল* ফেলি- 
রনাছি, অর্থাৎ যাহাতে অনেক এবং নানাবিধ লোক কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া 
জড়িত হইতে পারে। গত শনিবারের পূর্ব্ব শনিবারে সন্ধ্যার পর সমাজ- 
গৃছে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলাম ; তাহাতে দেশের বর্তমান অবস্থা, তাহার 
উন্নতির পক্ষে ব্রাঙ্গধর্দ একমাত্র উপায়, ভ্রাতৃসৌহার্দ, এবস্থিধ কতিপয় বিষয় 
বলিয়া অবশেষে মুখে একটি ঈশ্বরের প্রার্থন৷ করিলাম। প্রায় ৩০ জন 
লোক উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে যুবা, বুদ্ধ, বালক, ভদ্র, ইতর, ধনী, দরিদ্র 
অনেক প্রকার লোক ছিল। যদিও বক্ত.তা! সুদীর্ঘ হইয়াছিল, এবং অনেকে 
স্থানাভাব প্রধুক্ত দণ্ডায়মান ছিলেন ; তথাপি অনেকাংশ লোকের যে গ্রকার 
মনোযোগ দেখিলাম, তাহাতে চমতকৃত হইয়াছি। অনেক লোক আসিয়াছে, 
ক্রমে বাছিয়া লইতে হইবে, এবং ব্রাহ্গধন্মের পবিত্র নিকেতনে আনিতে 
হইবে। ইহা! বিবেচনা করিয়া ৪টী বক্তৃতা করিবার কল্পনা! করিলাম, ২টী 
স্তান ও ২টা অনুষ্ঠানবিষয়ক। ১। ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি। ২। প্রারশ্চিত্ 
ও মুক্তি। ৩। জীবনের লক্ষ্য ও প্রার্থনার আবশ্তক৬1। ৪। ঈশ্বরের জন্ত 
বিষয়ত্যাগ। গত মঙ্গলবারে প্রথম বক্তৃতা ও শুক্রবারে দ্বিতীয় বতুতা হইল। 
প্রায় ১৫০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্গধর্ধের মত ও বিশ্বাসের কিছু 
কিছু বুঝায় দিলাম এবং গ্রীষ্টধর্ম প্রভৃতি কারনিক ধন্দের প্রতি ২। ৪টা 
অন্তর নিক্ষেপ করিলাম। পানি ভাইদন সাহেব বক্তার পরে আমাদিগের 
মত থণ্ডন করিতে চেষ্টা করিলেন, বোধ হয় তাহার চেষ্টা বিফল হইয়াছে। 
অন্য প্রার্থনার বিষয় বলিবার দিন। ঈশ্বর করুন অন্যকার বক্তা নিক্ষল 
না হয়, যেহেতুক ব্রাহ্মদিগের প্রার্থন1 ভিন্ন গতি নাই। 

প্রকাহরূপে ব্রাঙ্গধশ্খরগ্রচারের এই সকল উপায় অবলম্বন করিতেছি। 
কিন্ত গৃঢ়রূপে প্রীতির জাল বিস্তার না করিলে কেবল বাহ্‌ আভৃম্বরে ধর্ণা 
প্রচার হয় না। এজন্য এখানকার যুবকদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে, তাহা. 
ডিগের সহিত ছৃশ্ছেদ্য প্রণরশূৃঙ্খলে বন্ধ হইতে চেষ্টা করিতেছি। ত্রান" 

১৭ 
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সৌহার্দের সহিত ধর্মাবিষয়ে কথোপকথন ও কখন কখন তর্ক বিতর্ক হয়_- 
তাহাদের কি কি অভাব জানিতেছি। ধর্দমালোচনার জন্ত একটা সভা 
স্থাপন করিবার কল্পনা করিতেছি। 


আমাদের পরিশ্রম কি বিফল হইয়াছে? আমর! কি অরণ্যে রোদন 


করিলাম ? মরুভূমিতে বীজ রোপণ করিলাম? কখনই না। কালেজের মধ্যে 
উৎসাহ অগ্নি গ্রলিত হইয়াছে, কত কত ছাত্র আমাদের বক্তত! শুনিতে 
আসিতেছে। প্রথম শ্রেণীর প্রায় সকলেই জালে পতিত হইয়াছে। আমা- 
দিগের সহিত ভ্রাতভাবে কথোপকথন করিতে ও সুচারুরপে ব্রাঙ্গধর্মের মত 
জানিতে তাহাদের অতান্ত উৎসাহ । শিক্ষকেরাও প্রায় সকলেই আগ্রহ- 
পূর্বক শুনিতে আইসেন। সত্য জানিবার জঙ্ত ইচ্ছা, ব্রহ্মরস পান করিবার 
তৃষ্ণা অনেকেরই আছে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতেছি। কৃষ্ণনগর 
যুব! বৃদ্ধ প্রায় সকলেরই মধ্যে একটী গোলমাল হইয়াছে। নিদ্রা ও উপে- 
ক্ষার লক্ষণ বড় দেখ। যায় না। এ দিকে তো! এই, আবার পাদ্রিদের মধোও 
গোল হইয়াছে। ডাইসন সাহেব ব্রাহ্গধর্দের আপ্ববাক্য ও প্রায়শ্চিত্ত 
বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন, তাহার বিজ্ঞাপন করিয়াছেন। গুনিলাম সংগ্রামের 
জন্য হামিপ্টনের লেকচর এবং অন্তান্ত অস্ত্র সকল সংগ্রহ করিতেছেন। 
দেখি তিনি ক বলেন। আমাদের লক্ষ্য তর্ক বিবাদ নহে) কেবল প্রীতির 
সহিত ব্রাহ্মধর্খ গ্রচার কর] । | 

প্রীতি যে ব্রাহগধর্ম্রচারের প্রধান উপার়, এই বিশ্বাসটা মনে বদ্ধমূল হই- 
যনাছে। প্রীতিবিহীন প্রচারক কোন কর্মেরই নয়। প্রীতি থাঁকিলে সহিষুচতা 
হয়, পরের কটুক্তি, গ্লানি, উপহাস, অত্যাচার সন্থ কর! যায়। প্রীতি 
থাকিলে অভিমান ক্রোধ অহঙ্কার বিসর্জন দিতে হয়, কি ধনীকিদরিজ্ত 
সকলের নিকট নম্র ও বিনীত ভাবে যাওয়! যায়। প্রীতি থাকিলে সত্য 
দিজ্ঞান্থুদিগকে শীঘ্র আন! যায়, শক্রদিগকে পরাস্ত করিম! যুদ্ধ করা! যা, 
সকলের চিত্ত অল্পে অল্পে আকর্ষণ ও হরণ কর! যায়। এ সময়ে কতকগুলি 
প্রচারক আবপ্তক হইয়া উঠির়াছে, অবিলদ্ে গ্রস্তত করা উচিত। কত. শত 
যুবক ব্রান্ষধর্মের মঙ্গল ছায়া লাভ করিতে না পাইয়া যে প্রকার যন্ত্রধ। সহ 
কাঁরতেছে তাহ! দেঁখিলে কাহার না দয়! হয়। প্রচারের জন আমাদের 


ক্ষ 
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ঈ | 

আরে! যত্ব করিতে হইবে। যদি ব্রাঙ্গধর্শের বিমল জ্যোতি সর্বত্রে প্রকা- 
শিত হয়, যদি ইছার যথার্থ ভাব সকলে অবগত হয়, তাহ! হইলে অনেকে 
ইহাতে অনুরক্ত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। ইহার নুধা পাইলে কে না 
আননোর সহিত পান করে? ঈশ্বরপ্রসাদদে আমর! কতক দুর কৃতকার্ধ্য 
হুইয়াছি। তাহার ধর্ষের তিনিই প্রবর্তক, তিনিই গ্রচারক; আমর! কেবল 
উপারমাত্র। যাছ। হউক, আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টা যে সফল হইয়াছে--সত্যের 
এ্রতা যে ১। ১২ জন লোকেরও মনে বিকীর্ণ হইয়াছে--বীর্যযহীন ও নিরুৎ- 
সাহী লোকদিগের. মধ্যে যে উৎসাহ ও নবজীবন প্রকাশ পাইতেছে- কৃষ্ণ 
নগরে যে এমন আশাতীত ফল পাওয়! গিয়াছে, তজ্জন্য সকলে মিলিয়া পরম 
পিতাকে কৃতজ্ঞতা উপহার অর্রর্ণ করি। 


কৃষ্ণনগর, 
৩১শে বৈশাখ, শ্রীকেশবচন্ত্র সেন। 


১৭৮৩ শক। 

কষ্ণনগরে কেশবচন্দ্রের গ্রচারসম্থন্ধে তত্ববোধিনীপত্রিকাসম্পাদক বলেন ১-_ 
প্রুষ্ণনগরে এক অগ্নি জলিয়! উঠিয়াছিল। মিশনরিদের মধ্যে ছাত্রদিগের 
মধ্যে, বৃদ্ধদের দলের মধ্যে সকল স্থানেই তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়া- 
ছিল। যেদিন তিনি ঈশ্বরপ্রণীত শান্ত্রবিষয়ে বক্তৃতা করিলেন, সে দিন 
ডাইসন নামক তথাকার মিশনরি উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাহার কোন 
কথার সার দিতে পারিলেন না। সে কথা আর কিছু নহে, তাহ! এই-_ইঈশ্বর 
প্রতি মন্ুযোর, হৃদয়ে স্বাভাবিক সহজ বাক্য সকল প্রেরণ করিতেছেন, 
তাহাই আমাদের আপ্ত বাক্য--তাহাই আমাদের শান্্। কোন বিশেষ 
পুস্তককে আমরা শান্তর বলিয়া স্বীকার করি নাঁ। ঈশ্বর যে পুরাতন কালে পুরা- 
তন লোকদিগের মনে সত্য প্রেরণ করিতেন, এখন আমাদিগকে পরিত্যাগ 
করিয়াছেন, আমরা এমত বিশ্বাস করি না। আমরা যেখান হইতেই সত্য 
পাই, তাহ! আদরের সহিত গ্রহণ করি। দে বিবেচনায় চন্ত্র, কুরধ্য, পর্বত, 
সমুদ্র, একট প্রস্তর, একটি তৃণকে আমরা বাইবেলের সঙ্গে সমান দেখি। 
যে সকল নত্য সাধারণ, চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় যাহা দেশ কালের উপর 
নির্ভর করে না, যাহা সামান্ত কৃষক ও অসামাগ্ত বিদ্বান সকলেই সহজে 


১৩২ আচার্ধ্য কেশবচন্ত্র 


দেখিতে পায় ও সহজে আলিঙ্গন করে তাহার উপরেই ব্রাঙ্গধর্ম প্রতিঠিত। 
ইহার পরে প্রায়শ্চিত্তবিষয়ক বক্তৃতা হইয়াছিল। তাহাতে তাহার মুখ 
হইতে যে সকল অগ্নিময় বাক্য নির্গত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় অনেকের 
হদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ঈশ্বরই আমাদের মুক্তিদীতা, তাহার রাজভাব ও 
পিতৃভাব যে পরষ্পর বিরোধী নহে-_তাহার শাস্তি আমাদের ওষধ, এবং তাহ! 
যে আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে-_পাপের ভার যে এক জনের স্বন্ধ 
হইতে আর এক জনের স্বন্ধে চাঁপান যায় ন|, তাহা! হইলে পাপকে আরও 
উৎসাহ দেওয়া হয়; এই সকল বিষয়ে স্ুচারুরূপে বলেন। এবারও ডাইসন 
সাহেব উপস্থিত ছিলেন। মিশনরির! আশ্চর্য্য হয়, কেমন করিয়া ২। ৩ শত 
লোক একাদিক্রমে ৩। ৪ ঘণ্টা কাল মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করে। ডাইসন 
সাহেব আপনার শান্ত্রকে বাচাইবার জন্ঠ পর দিবন এক বক্ততা করিলেন। 
তিনি কোন আশাকর বলকর উৎসাহকর বাক্যে শ্রোতাদ্দিগের আত্মাকে পূর্ণ 
করিতে পারিলেন না। মনুষ্য অতি অপদার্থ, বাইবেল না! পড়িলে তাহার 
ধর্শজ্ঞান জন্মিতে পারে না, তাহার ধর্মপ্রবৃত্ভতির উপর ঈশ্বর অভিসম্পাত দিয়া- 
ছেন। ব্রাঙ্গধর্ম নিউমেন ও পার্কার নাস্তিক্দিগের ধর্মা। এই গ্রকার 
কতকগুলি কথ! বলিয়! নিরস্ত হইলেন। তাহার পরে প্রচারক মহাশয় 
তাহার উত্তর দ্রিলেন। সকল স্থানেই রব উঠিল খ্রীষ্টানদের পরাজয়, ব্রাঙ্গ- 
ধন্দের জয় হইয়াছে। এক জন নবদীপের পণ্ডিত আসিয়! বলিলেন, 'আপ- 
নার! আমাদের শত্রু বটেন, কিন্তু আমাদের সাধারণ শত্রুকে পরাস্ত করিয়া- 
ছেন, অতএৰ এখন আপনার! বন্ধু। ডাইসন সাহেব আপনার পূর্ব মতের 
অনেক সংশোধন করিয়া আর এক উত্তর দ্িলেন। তিনি যাহা যাহ! বলিয়া- 
ছেন, তদ্বিযয়ক কতক প্রশ্ন পুস্তকাকারে সম্প্রতি মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা 
দেখিলেই সকলে জানিতে পারিবেন, প্রচারক মহাশয় সেখানেই তাহা খও 
খণ্ড করিয়৷ প্রতিপক্ষদিগকে নিরুত্বর করিয়াছিলেন ।” | 

: ডাইসান সাহেব সহজ জ্ঞানের বিরোধে যে সকল প্রশ্ন করেন তাহার 
উত্তর সংক্ষেপে এইরূপে নিবদ্ধ করা যাইতে পারে। সহজ জ্ঞান এবং চিত্ত 
এ দুইয়ের প্রভেদ এই যে, সহজ জ্ঞান শ্বাভাবিক, অযদ্বসন্তূত, আদিম, উপ- 
স্থাপক, উদার, মানসিক জ্ঞান; চিত--মনের সর্ববিধ অবস্থার দ্যোতক। 


কৃষ্ণনগরে ধর্মপ্রচার । ১৩৩ 


সহজ জ্ঞান যেমন একটা বৃত্তি, তেমনই সত্যও বটে। সেই সকল সত্য শ্বতঃ 
উৎপন্ন, যাহা'দিগের গ্রতবস্থান আপনার ভিতরে ; সেই সকল সত্য স্বতঃপ্রমাগ 
যাহাদিগের আপনার ভিতরে প্রমাণ অবস্থিত। সহজজ্ঞান কতকগুলি সত্য 
সহজ ভাবে অন্নভব করে ? বুদ্ধি তদুপরি চিন্তা নিয়োগ করে। সহ জ্ঞান 
উপাদান অর্পণ করে, বুদ্ধি সেই সকল উপাদানের আকার দিয়া বিজ্ঞান গঠন 
করে। উন্নয়ন, শ্রেণীনিবন্ধন, ভেদদর্শন, অনুমান, বিচার এ সমুদায়ই বুদ্ধির, 
সহজ জ্ঞানের নহে । বাহিরের গ্রভাবাধীনে সহজ জ্ঞান উৎপক্ন হয় না, ভাব, 
বোধ ও বৃত্তিরপে জাগ্রৎ হয়। সহজজ্ঞানলন্ধ সত্য ব্যতীত পরিদর্শনজনিত 
সত্য আছে। শ্রীষ্টানেরাও ধর্মসম্পকীয় সহজ সত্য হ্বীকার করিয়া থাকেন ষথা-_ 
হ্বদয়ে লিখিত ঈশ্বরের বিধি 'বিবেকালোক, 'অস্তরে সত্য প্রকাশ, “অস্তরে 
অবিচ্ছিন্ন ঈশ্বরবাণী, মানুষের নিকটে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ” | বাইবেলও যে 
সহজ সতোর অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাহ! রোমীয় পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৪ 
ও ১৫ প্লোক ও ডড্ড্িকত ব্যাথ্যা হইতে বিশেষ প্রকাশ পার়। মনুষ্যজাতির 
মধ্যে এত প্রভেদ কেন, এ প্রশ্নের উত্তর খ্রীষ্টধর্মে এত প্রভেদ কেন? যদি সহজ 
জ্ঞান যথেষ্ট হর, তবে শিক্ষার প্রয়োজন কি? যদি বাইবেল যথেষ্ট হয়, তবে 
লুথারে প্রয়োজন কি? শিক্ষার গ্রয়োজন সহজজ্ঞানের অনস্তিত্বের প্রমাণ নয়) 
কেন ন৷ সহজ জ্ঞান থাকাতেই শিক্ষা! সম্ভবপর হইয়াছে। শিক্ষা কেবল উদ্ভাবন, 
জাগ্রংকরণ বুঝায়। কেউ কি কখন অন্ধ ব্যক্তির ঝহিধিষয়ের বোধ উৎপাদন 
করিতে পারে? সহজজ্ঞানসিদ্ধ ব্রাহ্গধর্ম খ্রীষ্টানগণমধ্যে উদ্দিত বলিয়। শ্রীষ্টান 
শিক্ষার প্রভাবন্বীকার করিতে পারা যায় না, কেন ন] ইহার। খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব, 
বাইবেলের অন্রান্তত্ব, অনন্ত নরক, মধ্যবর্তিযোগে প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করেন না, 
ীষটধর্থের সেইটুকু ইহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন, যাহ। আন্তরিক আলোকের 
সহিত মিলে। যাহা মানুষ বিনা শিক্ষায় আপনার মনের ভিতর হইতে শিক্ষা 
করে তাহাকে শ্রীস্তীয় শিক্ষার ফল বল কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত । সহজজ্ঞান 
সত্ধে ত্বণিত পৌত্তলিকতা কি প্রকারে পৃথিবীতে প্রচলিত হুইল, এ প্রশ্নের মহজ 
উত্তর এই, স্রীটায় ধর্মপুস্তকের গুভ সংবাদ থাকিতে আদমাইট, বালেপ্টিনিয়ান, 
নষ্টিক, মানিশীয়ান, আগ্নোয়াইট, কার্পোক্রেটিয়ান, এবিওনাইট প্রভৃতি ঘ্বৃণিত 
সপ্্রদায়:্রষ্টরাঞ্যে কি একারে প্রবল হইল? সহজ জ্ঞান ব| বাইবেজ ' অপেক্ষা 


১৩৪ আচার্য্য কেশবচন্দ্র। 


আরও উচ্চ আপ্তবাক্যের প্রয়োজন অবস্ত আছে, কারণ আমর! সকলে প্ঝাপসাঁ 
ঝাপস! কাচের ভিতর দিয়া দেখি।” তবে আমাদিগের সীমাবন্ধ সামধ্ধযবশতঃ 
ইছলোকে যত দুর জ্ঞাতব্য উহাতে জান যায় বলিয়া সন্ত থাকিতে বাধ্য। 
আগ্তবাকা বাহির হইতে আইনে ন1 অন্তর হইতে, এজন ব্রাহ্মগণ গ্রন্থে নিবন্ধ 
আগ্রবাক্য স্বীকার করেন না । তবে যে গ্রন্থে নিবন্ধ আপ্তবাকা প্রমাণরূপে 
উপস্থিত কর! হয়, তাহা! এই জন্ত যে নে সকল গ্রস্থনিবন্ধ আগ্ুবাক্য বলয়! 
মনে কল হয় না। অলৌকিক ক্রিয্না' আপ্তবাকোর প্রমাণ নহে, কেন ন! বাই- 
বেলে উল্লিখিত আছে, "অনেক মিথা। শ্রীষ্ট, অনেক মিথ্যা ভবিষান্দ্। উখিত 
হইবে, এবং তাহারা অনেক আশ্চর্য অলৌকিক ক্রিয়। প্রদর্শন করিবে। এত 
অধিক পরিমাণে দেখাইবে যে,যদি সম্ভব হইত,যাহার! মনোনীত তাছাদদিগকেও 
বঞ্চিত করিত ( মথি ২৪ অ,২৪)। সহজন্ঞান বিনা অলৌকিক ক্রিয়া কি 
সতো)র সতাত্ব প্রমাণ করিতে পারে? ডাক্তর আরনোলড বলিয়াছেন "জ্ঞান 
বিন! বিশ্বাস বিশ্বাসই নয়, শক্তির উপাসন1। এ শক্তি উপাসন! দৈত্যের উপা- 
মনাও হইতে পারে। কেন ন! জানই ঈশ্বরকে যেমন শক্তিমান্‌ বলিয়া গ্রহণ 
করে তেমনই সত্য ও মঙ্গলময় বলিয়া গ্রহণ করিয়! থাকে” ইতাদি। ব্রাঙ্গধর্ণ 
আধ্যাত্মিক এবং ভৌতিক উভয়বিধ পৌন্তলিকতার বিরোধী, তাহার শিক্ষা 
এই $-বাছিরের বন্ত বা অস্তরের প্রবৃত্তির উপাসনা করিও না, কিন্তু এক 
অদ্বিতীয় সত্য ঈশ্বরের সেব! এবং তাহারই মহিমার জন্য সমুধায় কার্যের 
অনুষ্ঠান কর। 

কষখনগরে প্রচার যদিও কেশবচন্ত্রের প্রথম প্রচার নহে) কেন না তিনি 
ইছার অনেক দিন পুর্ব হইতে কলিকাতা! নগরীতে বক্ত:তাদি দ্বার! প্রচারের- 
কার্য করিতেন, তথাপি গ্রচারার্থ বিদেশে পদার্পণ এই প্রথম বলিতে হইবে। 
কি প্রকার বিশ্বাস ও উৎসাহ থাকিলে বিদেশে জনসাধারণের নিকটে প্রচার 
করিতে পারা যার, এই প্রচারে তাহা বিলক্ষণ প্রতিভাত হয়। ভবিষাতে 
ধিনি যুগপৎ সং সহত্র লোকের সম্ুথে প্রচার করিবেন, সমালে ৩* জন 
এবং বক্তৃতা স্থলে ১৫০ লোকের সমাগমে তাহার আহ্লাদ, ইহা ঠিক 
তৎকালোপযোগী। যদি ইহার বিপরীত ভাব তাহাতে তখন থাকিত, তাহা 
হইলে প্রথমোদ্যমেই উৎাহাশ্নিনির্বাণ হইয়া যাইত। তিনি সকল সময়েই 


কৃষ্ণনগরে ধর্নাপ্রচার। ১৩৫ 


ংখাপেক্ষ! লোকের উৎসাহ ও বাগ্রতার দিকে সমধিক ঢৃট্টি রাধিতেন। ঈশ্বর 
আপনি আপনার ধর্মের প্রবর্তক ও গ্রচারক, মানুষ উপায়মাত্র, এ কথা তিনি 
কেমন করিয়! তখন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এ প্রশ্ন তাহার সন্বন্ধে উপস্থিত 
হইতে পারে না। যিনি ধর্মাজীবনের প্রারস্ত হইতে ঈশ্বর বিনা আর কিছু 
জানিতেন না, তাঁহার সম্বন্ধে ঈদৃশ ভাব অতি ম্বাভাবিক। তিনি প্রথম হইতে 
এমন লোকসকলের অন্বেষণে ছিলেন, ধাহারা সর্বস্ব ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করিয়া 
জগতের হিতের জন্ত আত্মোৎসর্থ করিবেন। কেবল এক হৃদয়ের বিশ্বাসে সেই 
সময় হইতে তিনি প্রশস্ত শস্তক্ষেত্র সম্মুধে অবলোকন করিয়াছিলেন, এবং 
শন্তসংগ্রাহক ব্যক্তিগণ কোথ। হইতে আসিবেন, তজ্জন্য সোৎনুক চিত্রে গ্রতীক্ষ! 
করিতেছিলেন। তিনি যেখানেই প্রচার করিতেন, সেখানেই বক্তৃতার 
অস্তিমভাগে লোক দিগকে প্রচারব্রতে ব্রতী হইবার জন্য তীব্র উৎসাহ সহকারে 
আহ্বান করিতেন। কৃষ্ণনগর হইতে যে ক্ষুদ্র পন্রিকাথানি লিখিয়া ছিলেন, 
তাহাতেও তাহার এ ব্যগ্রতা অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন নাই। ভগবান্‌ 
ধাহাকে সদলে ভূতলে প্রেরণ করিয়াছেন, প্রথম হইতেই তাহাতে ঈদৃশ ভাব 
কেনই বা না৷ প্রকাশ পাইবে ! 


ব্রহ্মবিদ্যালয় ও সঙ্গতমভ! | 





রহ্মবিদ্যালয়স্থাপন এবং তাহার কার্ধয কি প্রকারে চলিত আমরা পূর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি, সঙ্গতসভার কথা৷ এখনও উল্লিখিত হয় নাই। ছুঃখের বিষয়, 
সঙ্গতসভাস্থাপনের দিন আমরা স্থির করিতে অক্ষম হইলাম। তৎসম্পকীয় 
যে পুস্তিকা ছিল, তাহা কোথায় গেল, এখন আর অনুসন্ধান করিয়া! পাইবার 
উপায় নাই। ১৭৮৩ শকের অগ্রহায়ণ মাসের তত্ববোধিনীতে প্ব্রাহ্ধর্শের 
অনুষ্ঠান” প্রথম মুদ্রিত হয়, এই পুস্তকখানি সঙ্গতমভার আলোচনার ফল। 
উহ কখন অল্প কয়েক দিনের আলোচনার ফল নহে। অন্ততঃ বর্ষাবধি 
সঙ্গতের কাধ্য চলিয়া তবে তাহা হইতে এই গ্রন্থখানি বাহির হইয়াছে। 
এই অন্থমানে আমরা! নির্ধারণ করিতে পারি, সম্ভবতঃ ১৭৮২ শকের মধ্যভাগে 
সঙ্গতসভা স্থাপিত হয়। ব্রহ্গবিদ্যালয় এবং সঙ্গতসভা1 এই ছুইটি দ্বার! নবীন 
বংশের মধ্যে ব্রাঙ্গধর্থের প্রবেশ সাধিত হইয়াছে। আজ আমরা যাহ! দেখিতে 
পাইতেছি, তাহা এই ছুইটি অন্তর্ব্যবস্থানের ফল। ব্রঙ্গবিদ্যালয় এবং সঙ্গত- 
সভার সঙ্গে যাহারা তৎকালে ঘনিষ্ঠযোগে আবদ্ধ ছিলেন, এ ছুই অন্তর্ববাবস্থান- 
সম্বন্ধে তাহাদিগের লিপি সমাদৃত হইবার বিষয়। সে জন্ত আমরা ব্রহ্মবিদ্যালয় 
এবং সঙ্গতমভার তৎকালীন সভ্য আমাদের এক জন বন্ধুর প্মরধলিপি হইতে 
তৎসন্বন্ধের বিষয় নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 

*১৭৮০ শকে কোন বিশেষ ঘটনার জন্য ছিমালয় পরিতাগ করিয়া মহতি 
দেবেন্ত্রনাথ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে ব্রাহ্গসমাজ নবজীবন ধারণ 
করিল। এই সময়ে আমাদিগের প্রিয়তম আচার্য্য কেশবচন্ত্র ভগবান্‌ কর্তৃক 
আহত হইয়া ব্রাহ্মদমাঁজে যোগদান করেন। তাঁহার সৌমা মূর্তি, অপূর্ব 
মুখত্রী, প্রশান্ত ও অমৃতবর্ষী দৃষ্টি, অন্তরের সংক্রামক বক্গান্ুরাগ, অদ্ভুত চরিত্র, 
এবং স্থমিষ্ট বাকা, ধেন চারিদিকে মোহিনী শক্তি বিস্তার করিয়৷ দলে দর্গে 
ুবকদলকে ত্রাঙ্ষদমাজে আকর্ষণ করিতে লাগিল। পূর্বে ব্রাহ্মদমাজ জন- 
সাধারণের নিকট অবিদিত ছিল। ছুই এক জন পঙ্িত কর্তৃক ব্দেবেদোস্ত 
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পাঠ ও কালয়াতী সংগীতে স্থান বলিয়া উহা গ্রতীত হইতৰ অনেকেনন ধারণা 
এইবূপ ছিল যে, এখানে মাধারণের প্রবেশাধিকার নাই ) আ্বা তাহা থাকি, 
লেগ শ্রথানে তত শিক্ষার বিষয় নাই। ব্রাহ্মদমাজে মৃতবৎ প্রণালীবদ্ধ কার্য্য 
ছিল; কেশবচন্ত্রের যৌগদানের পর উহ! উদ্যম, উৎসাহ এবং সংকার্য্ের 
আলয় ছইয়! উঠিল। বিদ্যালঙ্গে ব্রাঙ্মসমাজের কথা, শিক্ষিত লোকদিগের 
মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ লইয়া আন্দোলন চলিতে লাগিল। খ্রীষ্টান মিশনরিগণ ইহার 
প্রভাব দ্বেখিয! বিশ্বপ্নীপন্ন হইতে লাগিলেন এবং তাহাদের প্রভাব খর্ব হইয়! 
আসিল। ইহার প্রভাবে হিম্দুসমাজও তটস্থ হইল। দেশ দেশাস্তরে ইউরোপ 
গু আমেরিকায় ইহার নাঙ্গ গ্রতিধবনিত হইতে লাগিল এবং & সফল 
দেশ হইতে সহান্ুভূতিনূচক পত্র সকল আসিতে লাগিল সমুদায় পৃথি- 
বীর চক্ষু বাহ্মসমাঁজের উপর পড়িল, এই ক্ষুদ্র শিশুর গুভকামনা সকলেই 
করিতে পাঁগিলেন। ঘে সকল উপায়ে কেশবচন্ত্র ব্রাক্মযুবকর্দিগের চিত্ত 


আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ছুইটি প্রধান-_ব্রক্মবিদ্যালয়, সংগত- 
সভা ॥ এই ছুইটিয় নাম উল্লেখ করিবামাত্র তৎসংস্ষ্ট যে কয়েক জন লোক 
প্রথন ব্রাহ্মলমাজে বর্তমান আছেন, তাহাদের হৃদয়ে অপূর্বভাব উদ্বেলিত 
হইয়া উঠে। 
বক্ষবিদ্যালয়। 

সিশদুরিয়াপটিক়্ গোপাল মল্লিকের বাড়ী নামে যে বিখ্যাত প্রশস্ত গৃহ 
ছিল, বেখানে নুগরপিদ্ধ কলিকাতা মেট্ুপলিটন কলেজের অধিবেশন হুইত, 
ঘেখানে কেশধচন্ত্রেয় উদ্যোগে বিধবাবিবাহ নাটকের অভিনয় হইয়াছিল এবং 
পরে যে বাটাতে তিনি ছুইটি ইংরাজি বক্তৃতা করেন এবং তাৎকালীন বড়লাট 
সারজন লরেন্দ তাহার একটিতে উপস্থিত হন, সেই স্ুপ্রসিদ্ধ বাটাতে প্রতি 
রবিধারে প্রাতে--কেবল মাসিক ত্রন্মোপাসনার দিনে অপরাহে--গএথমে বঙ্গ 
ধিদালক্ের অধিবেশন হইত। দিন কতক পরেই ইহার অধিবেশনস্থান পরি 
বর্তিত হইল। ব্রাঙ্মসমাঁজের দ্বিতীর়তল গৃহে ইহার উপদেশ হইতে লাগিল। 
মহধি দেবেন্ত্রনাথ ও ব্রহ্ধাননন কেশধচন্ত্র উপদেষ্টা ছিলেন। প্রথমে মহ 
বাঙ্গীলাভাবাদ্ন প্রার্থনা! ফরিয়। ভাষাতেই ব্রহ্ষের স্বরূপ ও লক্ষণ বিষষে 
উপদেশপ্রদান করিতেন। তৎপর কেশবচন্ত্র ইংরাজীভাষায় বক্তৃত। আরম্ত 
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১৩৮ আচার্দ্য কেশবচন্ত্র। 


করিতেন, এবং এ ভাষায় গ্রার্থন! করিয়া তাহা পরিসমাপ্ত করিতেন। ব্রাঙ্ধ- 
সমাজের পুন্তকালয়ের সম্মুখে যে একটি প্রশস্ত স্থান আছে, তথায় একটি লথা 
টেবিল পাতা থাকিত, তাহার উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে ও বেঞ্চের উপর 
ছই সারি দিয়া ছাত্র মক বসিতেন এবং পূর্ব দিকে ছুইখানি চেয়ায়ের উপর 
উপদেষ্টা ছুই জন আসন গ্রহণ করিতেন। ছুই জন গ্রেমভরে পরম্পরের গ্রতি 
দৃষ্টি করিতেন, এবং শ্রোতাদের প্রতি নেত্রপাত করিতেন, যেন ছুইটি স্বর্গের 
দূত আসিয়! ছাত্রদিগের সন্দুখে প্রকাশিত হইয়'ছেন। সে শোভার কথ! মনে 
হইলে মন পবিত্র হইয়। যায়। মহধির সুগভীর জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ গ্রায় এক ঘণ্টার 
মধ্যে শেষ হইত, কিস্তু কেশবচন্ত্রের উপদেশের শেষ কোথায়? আকাশের বিছা 
তের গ্ঠায় তাহ। আপন বেগে চলিয়। বাইত, কে তাহাকে নিবারণ করে ? কখন 
তিন ঘণ্টা, কখন চারি ঘণ্টা, কখন পাঁচ ঘণ্টা অতিবাহিত হইত, দিরালোক 
রজনীর অন্ধকারে পরিণত হইত, তথাপি তাহার বিরাম হইত না। বক্তৃতা! 
শেষ হইলেও আগ্নেয়গিরির গর্ভের গ্তায় তাহার হৃদয় আন্দোলিত থাকিত। 
বন্ত তাকালে কখন চীৎকার করিতেন আর বলিতেন, তোমর! ধর্মেতে গাগল 
হুইবে না? ছুই জনও পাগল হুইয়। সংণার ছাড়িবে না? কখন ঈশ্বরপ্রেমে 
নিজে নিমগ্ন হইয়৷ এমনি অজজ্র অমৃত বর্ষণ করিতেন যে, শ্রোতা যুবাদের চক্ষু 
দিয়। অনবরত গ্রেমধারা বহিত। প্রায়ই আরম্তের সময় আস্তে আস্তে আরস্ত 
করিতেন, কিন্তু শেষ ভাগে তিনি এমনি উৎদাহে মত্ত হইয়া! উঠিতেন যে, মনে 
হইত, মুখ দিয়া অনবরত অগ্নিবর্ষণ করিতেছেন। এক দিন জনৈক অন্তাস্ত 
অধিকবয়ন্ক ব্রাহ্ম হঠাৎ ব্রহ্মবিদ্যালয়দর্শন করিয়া আসিয়া বিশ্য়াপন্নভাবে 
এইরূপ বর্ণন| করিয়াছিলেন যে, একটি গৃহ অন্ধকারে পরিপূর্ণ, চারিদিকে 
এমনি নিস্তবন্ধত| যে, যেন ঘরে কেহই নাই। কেবলমাত্র একটি চীৎকার ধ্বনি 
উঠিতেছে, আর উহাতে এই কথা গুলি গ্রতিধ্বনিত হইতেছে, “তোমরা সকলে 
উন্মত্ত হও। উন্মত্ত না হইলে কিছু হইবে ন1।" পুজ্যপাদ গ্রধানাচার্ধয 
মহাশয়ের উপদেশ তদীয় দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত দত্যেন্ত্রনাথ ঠাকুর লিপিবদ্ধ 
করিতেন। সেই সমস্ত উপদেশ ত্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস নামক গ্রস্থাকারে 
প্রকাশিত হইয়াছে। কেশবচন্ত্রের উপদেশ লিপিবদ্ধ করে কাহার সাধা? 
আকাশের বিছ্বাৎকে পেটিকামধ্যে বন্ধ কর! বরং সহজ, তথাপি তীহার 
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উপদেশ লিপিবদ্ধ কর! সহজ ছিল না । এক রবিবারে নীতি ও চরিত্র সংগঠন- 
বিষয়ে ও পর রবিবারে ব্রাহ্মধর্মতত্ধ (0901065 ও 17119901017 ) বিষয়ে 
উপদেশ হইত। ধর্মশান্্র কি, মুক্তি কাহাকে বলে, ঈশ্বরের প্রেম, ঈশ্বরেতে 
অনন্তকাল স্থিতি, স্টায় ও দয়ার সামঞ্জন্ত, সহজ জ্ঞান (171011101 ) দর্শন" 
শান্ের ইতিহাস (31801 01 01711050219) মনোবিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি 
বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হইত । তিনি যত্বপূর্বক মনোবিজ্ঞান হইতে 
সহজ জ্ঞান এবং ভ্তাহার লক্ষণ সকল অনেকগুলি বক্তৃতা দ্বার! বুঝাইয়! 
দিলেন। তিনি সিংহনাদে যখনই শ্রোতার্দিগকে সংসারের ভার ভগ- 
বানের হস্তে দিয়! স্ত্রী ও পিতা মাত! এবং পৃথিবীর মায়! পরিত্যাগ করিয়া 
গ্রচারব্রতগ্রহণ করিতে অন্থরোধ করিতেন, তথন তাহ।র কথার সঙ্গে সঙ্গে 
যেন পবিব্রাত্মা আবিভূর্ত হইয়া যুবকবৃন্দের মনে আঘাত করিতেন। যে 
কয়েকটি যুবা অল্প দিন পরেই প্রচারব্রতগ্রহণ করিয়াছিলেন, ব্রক্মবিদ্যালয় 
তাহাদিগকে প্রথমে প্রস্তুত করে। ব্রহ্ষবিদ্যালয়ে উপদেশব্যতীত ঘুবক- 
দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ইনি মার একটি উপায়াবলম্বন করেন, সেটি 
পুষ্তিকাগ্রকাশ। এই সময়ে তাহার কর্তক এক হইতে তের সংখ্যক 
টাই (পুস্তিকা ) প্রকাশিত হয়। এই সকল ট্রাই ব্রহ্মবিদ্যালয়ে বিক্রীত 
হইত। যে দিন কোন নূতন ট্াক্ট বাহির হইত ছাত্রদিগের মধ্যে সে 
দিনের উৎসাহ বর্ণনাতীত। সকলেই ইচ্ছাপূর্বক এক এক খণ্ড ক্রয় 
করিয়া পাঠ করিতেন। সে সময়ে কলেজ ও স্কুলের যুবাঁদিগের মধ্ো ব্রা্গ- 
সমাজের গ্রভাঁব অত্যন্ত প্রবল ভাবে প্রবিষ্ট হয়। ছাত্রদিগের মধ্যে উচ্চতম 
বিভাগের উৎকৃষ্ট ছাত্র যাহারা, তাহাদের মধ্যে অনেকে ব্রঙ্গবিদ্যালয়ের 
ছাত্র ছিলেন। মনোবিজ্ঞানসন্বন্ধে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে এতাদৃশ উপদেশ হইত 
যে, তত্দারা ছাত্রদিগের মনোবিজ্ঞানপাঠসম্বন্ধে যৎপরোনান্তি সহায়তা 
হইত। তখন এইরূপ হইয়। উঠিয়াছিল যে, ব্রাঙ্ম ছাত্রগণ মনোবিজ্ঞান- 
সম্বন্ধে কলেজের পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট হইতেন। ভূতপূর্ব ইউনিটেরিএন 
প্রচারক মৃত শ্রদ্ধাম্পদ মি এইচ এ ডাল সাহেব এক সময়ে সর্বদাই 
হ্ষবিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতেন। প্রচারক্দিগের মধ্যে ভাই গ্রতাপচন্্র, 
উমানাথ, মহ্ত্্রেমাথ ও অমৃতলাল এবং শ্রীযুক্ত সত্যোন্্রনাথ ঠাকুর, 
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হরগোপাল সরকার, ক্ষেত্রমোহন দত্ত এবং কুচবিহার রাজোর দেওয়ান, 
কালিকাঁদাস দত্ত এবং অপরাপর কয়েক জন্‌ এখনও বিদ্যমান আছেন। স্থির 
হইয়াছিল যে, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, এই তিন বৎসরের উপযোধী উপদেশ 
প্রদত্ত হইবে। উপদেশান্তে প্রতিবংসর এক বার করিয়া পরীক্ষা) হইত। 
'পরীক্ষার ব্যস্ত! কে দেখে? ব্রাক্মমমাজের দ্বিতল গৃহে যে সমস্ত যুবক পরীক্ষ! 
দিবার জন্ত টেবিল সম্মুখে লইয়৷ লিখিতে ব্যস্ত থাকিতেন, তাহাদের 
অনেকেই ক্ৃতবিদ্য ছিলেন। কয়েক জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীকেও 
তাহাদের মধ্যে দেখা যাইত। এই সমস্ত আয়োজন ও বাস্ততার মূলে 
্রহ্ষমানন্দ। তিনি চারিদিকে ব্যস্ত হইয়! বেড়ঃইতেন, এবং পরীক্ষাস্তে পৰীক্ষো- 
তীর্ণ ছাত্রদিগকে 06180819 ০ 7০920: নামক প্রতিষ্ঠাপত্রপ্রদান করিতেন। 
ব্রহ্মবিদ্যালয় ব্রাহ্মদমাজে ব্রহ্মজ্ঞানসংস্থাপন করিয়াছে। যে সমস্ত ছাত্র 
সেই সময়ে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তাহাদের মণে ব্রহ্ষজ্ঞান দৃঢ়তররূপে 
মুদ্রিত হইয়াছে । কেশবচন্ত্র ব্রদ্মবিদ্যার দ্বারা যে ব্রক্গন্ঞাননূপ বীজবপন 
করিয়াছেন, সেই বীজ এখন বৃক্ষের আকারে পরিণত হইয়া! তাহার ফল দ্বার! 
ভারতের সকল স্থানকে সুখী করিয়াছে । ক্রাঙ্গধর্থে যে বিজ্ঞান আছে, 
মনোবিজ্ঞানরূপ নুদৃঢ় ভিত্তির উপর যে ই! সংস্থাপিত এবং ত্রাঙ্গধর্থে 
মৃত ও নীতিশান্্র যে কুসংস্কারশূন্ঠ, সার্বভৌমিক অবিমিশ্র, এবং বিশুদ্ধতষ 
তাহা কেশবচন্ত্র ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন। এতদ্বতীত উপ- 
দেষ্টা প্রস্তুত জন্য 1151)070 [0009] 501০০] নামে একটি স্বতন্ত্র ব্রহ্ধ- 
বিদ্যালয় ছিল, ইছা'র অধিবেশন প্রধানাচার্ধয মহাশয়ের ভবনেই হইত। 
ব্রঙ্গবিদ্যালয়ের হায় এখানেও ব্রহ্গঙ্ঞানশিক্ষা গ্রদত্ত হইত। 
| নঙ্গতমতা। 

-*কেশবচন্ত্র দেখিলেন যে, ব্রদ্ধবিদ্যালয় দ্বার! ব্রন্মজ্ঞানের! অতাধ ব্রাঙ্গ 
দিগের মধ্য হইতে দুর হইতেছে) কিয়ৎপরিমাণে তিনি তাহাদিগকে আক- 
বণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু কেশবচন্ত্র অল্লেতে সন্থষ্ট থাকিবার লোক 
ছিলেন ন1। যত ক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাহার বন্ধু ও অনুগামিগণের হৃদয়ের খুব 
সম্িকট হইর়। তন্মধ্যে নিজে প্রবেশ পূর্বক তাহাদদিগের জীবনকে নৃতন করিয়া 
দিতে ন] পাঁরিতেন, তত ক্ষগ তাহার বিশ্রাম হইত না। তিনি যুবকদলকে 
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খুব নিকটে টানিয়! তাঁছাদিগের হৃদয়ঘার নিজে খুলির! দেখিতে ও নিজের 
হদয়দ্বার তাহাদিগকে খুলিয়া দেখাইতে ব্যস্ত হইলেন। একটা ভ্রাডৃসতা 
সংস্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন। এক দিন জোড়ার্সীকোস্থ পরলোকগত্ত 
রদ্ধান্পদ জর়গোপাল দেন ও তাহার ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় বৈকুণঠনাথ সেন মহোদয়- 
দিগের উপ্টাডিঙ্গিত্থ উদ্যানে সকলে গমন করেন। উদ্যানে গিয়া সকগকে 
এক এক খণ্ড নৃতন গাৰচা ও নৃতন বস্ত্র প্রদত্ত হইল, সকলে ন্নান করিলে 
বরক্ষোপাসনাস্তে গ্রীতিভোজন হইল। সেই সভাক্ক স্থির হইল যে, চরিক্র" 
গঠনার্থ একটা ভ্রাতৃসভ! স্থাপিত হয়, যাহাতে সকলে আপন আপন অভাবের 
কথা বলিবেন এবং তন্মোচনার্ধ উপায় উদ্ভাবিত হইবে। ত্রাঙ্গসমাজ্ে প্রত্যা- 
গমনকালে বৃদ্ধ ও যুবক নানা বয়সের ব্রাঙ্মগণ সমবেত হইয়া দল বীধিয়া বক্ষ- 
সন্থীর্ডন করিতে করিতে আগমন করিতে লাগিলেন । শ্রদ্ধেয় মৃত হরদেব চট্টো- 
পাধায় এই দলের নেতা হইলেন। তিনি অগ্রে অগ্রে উৎসাহসহকারে নৃতা 
ও ব্রচ্ছমদংগীত করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন, আর আ'র সকলে এবং তন্মধো 
গ্রধান আচার্ধা মহাশয় তাহার কয়েকটি পুত্র মহ এবং আচার্ধা কেশবচন্তর 
তাঁহার দলবল সহ, চলিতে লাঁগিলেন। যদ্দি গ্রকৃতপক্ষে বলিতে হয়, তবে 
ইাকেই ত্রাহ্মসমাজের প্রথম নগরকীর্তন বলিয়া! অভিহিত করা যায়। মধ্্ি 
দেবেন্দ্রনাথ পঞ্রাৰ প্রদেশ ভ্রমণ করিয়! গুরু নাঁনকের অপৌত্লিক ও উচ্চতর 
ভক্তির ধর্মের অতান্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। শিখদিগের ধর্্মালোচন! ও 
ধর্মপ্রসঙ্গের সভার নাম সঙ্গতসভা। তিনি অতাস্ত উৎসাহের সহিত এই 
প্রস্তাবিত সভার তানুকরণে সঙ্গতসভা1 বলিয়! নামকরথ করিলেন। প্রথমে 
তিনটা সঙ্গতসভা। প্রতিষ্ঠিত হয়। একটা কলুটোলায়, তাহার সভাপতি 
আচার্য কেশবচন্ত্র, অপর ছইটীর মধ্যে একটা শিমলা ও অপরটি কলুটোলার 
স্বতন্ত্র স্থানে। এই তিনটা সঙ্গতনভার একটা করিয়া! মাসিক সাধারণসভ। 
হইৰে স্থির হইল) এই মাসিক সভ| প্রধান আচার্য মহাশয়ের ভবনে 
হইত। কিছু দিন মাত্র এইক্বপ কার্য চলল, ক্রমেই সকলের উৎসাহ এবং 
সংপ্রসন্গের বিষয় প্রায় শেষ হইর। আসিল, কিন্তু কেশবচন্ত্রের উৎসাহ গ্রৃতি, 
দিব নূতন হইতে নৃতনতর হইতে লাগিব, তাহার বলিবার বিষয়ও যেন দিন 
দিন বৃদ্ধি হইতে জাগিল। অন্ঠান্ত মগতদভা। কালগ্রামে পতিত হুইল, কেবল 


১৪২ আচার্য্য কেশবচক্জ 


কলুটোলাস্থ কেশবচন্ত্রের সংগত নিত্য নূতন জীবন প্রদর্শন করিতে লাগিল। 
কলুটোলাস্থ পুরাতন গৃছের গুবেশদ্বারের বাম দিকে নিয়তলে কেশবচন্ত্র বসি- 
তেন, সেই খানে যুবকবৃন্দের এই সভা হইত। মধান্থলে একটি ভতি সামান্ঠ 
টেবিল ছিল, কয়েকখানি এমেরিকান চেয়ার এবং ছুই তিন থানি বেঞ্চ 
থাকিত, অনতিদুরে কিছু দিন একথানি শয়নের খাট ছিল। এই গৃছে দিবা- 
ভাগের অনেক সময়ে প্রায় একটি ছুইটি করিয়া যুবক থাকিতেন। বেলা 
৫ট! হইলেই প্রতিদিন যুবক্দিগের সমাগম হইতে আরম্ত হইত। সন্ধার 
সময় প্রাজজ চত্তিশ পঞ্চাশ জন যুবকে গৃহ পরিপূর্ণ হইত। সঙ্গতসভার দিনে 
অধিক লোকের সমাগম হইত, অন্তান্ত দিনে তত হইত না। এই 
সভার যুবকগণকে কফেশবচন্দ্র যেন অপূর্ব মোহমন্ত্রে মুগ্ধ করিতেন, ত্বাহারই 
আকর্ষণে সকলে আকৃষ্ট হইয়া একব্রিত হইতেন। সন্ধার সময় যে সকল 
লোক একত্র হইতেন, প্রায় রাত্রি ১* ঘটিকার সময় তাহাদের মধ্যে অনেকে 
গৃহে গমন করিতেন । এই সভায় কেবল যে ধর্মবিষয়ে প্রসঙ্গ হইত তাহা 
নহে, নানা প্রকার কথোপকথন হইত। উচ্চৈঃস্বরে হাস্ত, সরস কৌতুক, পরি. 
বারসত্বন্ধীয় কথাবার্তা, বিদ্যালয়সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ বৈজ্ঞানিক তত্বালোচনা এবং 
কখন কখন রাজনীতিসন্বন্ধীয় কথাবার্তী মুক্তভাবে হইত। এক বার কেশবচন্ত্র 
অল্লক্ষণের জন্য অন্তঃপুরে আহার করিতে যাইতেন) পরে আবার আসিয়! যোগ- 
দান করিতেন, তাহার প্রতীক্ষায় তীহার ধর্মবন্ধুগণ তথায় অবস্থিতি করিয়া 
থাকিতেন। রাত্রি প্রায় ১২টায় আর এক দল লোক গৃছে গমন করিতেন; 
কিন্তু অবশিষ্ট যে ছয় সাত জন থাকিতেন, তাহাদের পদদ্বয় আর গৃহাভিমুখে 
গমন করিতে চাহিত না। কেশবচন্ত্র তাহাদের সহবাসে থাকিতে পরিশ্রাস্ত 
হইতে জানিতেন না, তাহারাও তাহার বিচ্ছেদে বিষবৎ জ্ঞান করিতেন। 
একটি অলক্ষিত রঙ্জু আসিয়া! যেন সকলের হৃদয়কে একত্র বাঁধিয়।৷ জমাট করিয়া 
দিত।, ক্রমে রাত্রি ২টা ৩টা হইত, তথাপি তাহারা! পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র 
হইতেন না। কোন কোন দিন রাত্রি শেষ হইয়া প্রাতঃকাঁল ৬টার 
তোপ পড়িয়া যাইত তথাপি সকলে একত্র। গৃহের লোক জন গভীর নিদ্রায় 
আক্রান্ত, চারিদিক রজনীর অন্ধকার ও নিস্তন্বতায় পরিপূর্ণ, কেবল সেন 
পরিবারের একটি গৃহে পামাগ্ত দীপশিধার আলোকে বসিয়া কয়েকটি 
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ঘুবা কখন উচ্চৈঃম্বরে হাসিতেছেন, কথন উৎসাহ ও অনুরাগস্থচক কথ! সকল 
চীৎকার করিয়া উচ্চারণ করিতেছেন, কথন উচ্গৈঃ্বরে সঙ্গীত করিতেছেন । 
এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া কেশবচন্দ্রের জোষ্ঠ ভ্রাতা পরলোকগত নবীনচন্ত্র 
সেন ও গৃহের অপরাপর সকলে সেই ঘরটির নাম “পাগলা গারোদ' রাখিয়া- 
ছিলেন। দ্বারোবানের! বিরক্ত হইত। যখন তাহার! বুঝিল যে, কর্তাদিগের 
সহানুভূতি নাই, প্রায় সমস্ত রাত্রি প্রতিবার দরজার দ্বার বন্ধ করিতে ও খুলিয়া 
দিতে অত্যন্ত গোল করিত। নান' প্রকার মিষ্ট কথা বলিয়। যুবকদিগের সময়ে 
সময়ে যাতায়াত করিতে হইত। সঙ্গতসভায় স্বাভাবিক ভাবে নান! গ্রকা- 
রের ধর্মালাপ হইত। বিনয়, বিশ্বাস, ভ্রাভৃভাব, উপাসনা, মনুষ্ের কর্তব্য, 
বিবেক, জাতিভেদ ও জীতিভেদস্চক উপবীত রাখ! উচিত কি না, জীবনের 
উদ্দেশ্ত, সময়ের ব্যবহার, ব্যায়াম, ক্ষমা, জীবনের নিয়তি (10185100 ) সংসার- 
সম্থ্ধে মৃত্যু ও নবজীবন গ্রভৃতি কথোপকথনের বিষয় ছিল। নীতিসপ্ধন্ধে কথা- 
বার্ডাই আঁধক এবং উহ এই ভাবে হইত যাহাতে সভ্যগণ সে সমস্ত আলো- 
চিত বিষয় জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়! পরীক্ষিত বিষয় সকল পর 
বারের সভায় বলিতে পারেন। সে সময়ে নীতির গ্রতি সকলের বিশেষ দৃষ্টি 
ছিল। সভায় যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা হইত, তাহাই সভ্যদিগের চিত্ত 
ও জীবনকে সমস্ত সপ্তাহ আনোলিত করিত। এই সময়ে কেশবচন্ত্র নিজ 
জীবনের নিয়তি স্পষ্ট অন্ুতব করিয়া এরূপ যত্ব করিতে লাগিলেন যাহাতে 
সকলেই নিজ নিজ জীবনের নিয়তি স্তর করিয়া অন্যান্ত কার্য ছাড়িয়। 
তদন্ুপারে জীবন চালান। তিনি বন্ধুপ্গকে বার বার নান! গ্রকারে তাহা: 
দ্রিগের জীবনের নিয়তি কি তাহা স্থির করিয়া লিখিয়৷ দিতে অনুরোধ 
করিতেন। তাহার বন্ধুগণ কেবল মাত্র তাহারই ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে আক 
হইয়া আসিয়াছিলেন) ধর্মজগতের অধ্যাত্ম গভীর তত্বে তাহাদিগের অল্পমাত্রই 
তখন দর্শন ছিল। তাহারা যে কিরূপ উত্তর দিবেন তাহা সহজেই 
অনুভব কর! যায়। যে সকল বিষয় সঙ্গতসভায় আলোচিত হইত, তাহ! 
কেশবচন্ত্র স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া '্রান্ধধর্ধের অন্ষষ্ঠান, নামক পুস্তক 
প্রকাশ করেন। এক বার সঙ্গতসভার মাংবৎসরিক উৎসব হয়। মহুধি দেবেন্্র- 
নাথ ইহার সভাপতি হন। সেই উপলক্ষে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশিত 
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হয়্। পুস্তকের এক স্থানে লেখ আছে “উপবীত পরিত্যাগ করা কর্তব্য ।” 
যখন মছুর্ধি এই লেখাটা পাঠ করিলেন, অমনি আপনার উপধীতের প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া! বলিলেন, "তবে আর ইহ! ফেন?* এই বলিয়া! উপবীতত্যাগ 
করিলেন। এই দঙ্গতসভ! যুবকদিগের যোগ ঘনীভৃত করিয়াছিল । ব্রহ্গানন্ম 
কেশবচন্ত্রকে কেন্ত্র করিয়। সকলে এই স্থানে একত্র হইতেন। তাছাদিগের 
পরল্পয়ের যোগ এমনি নুমিষ্টতর হইয়াছিল ধে, পরম্পরকে দেখিলেই হৃখ 
হইত। সকলে একত্র হইলে ঘদ্দি কেশবচন্ত্র তাহীর মধ্যে না খাকিতেন, 
গভীর অপুর্ণত। অন্তৃত হইভ। গ্রর্কত ভ্রাতৃভাব যে কি তাহা সেই সময়েই 
বুঝ! যাইত । সময়ে সময়ে মনে হইত যে, সমস্ত পৃথিবীতে যদি আর কেহ 
ন1 থাকেন, কেবল এই করেক জন থাকেন তাহ। হইলেই সমগ্র পৃথিৰী পূর্ণ ॥ 
এই প্রেম ধনীর সঙ্গেও গরিবের সন্তানকে এক তূমিতে আনিয়াছিল। 
বহর্ষির চতুর্থ পুত্র বিনআ্বভাব বীরেন্ুনাথ ঠাকুর সঙ্জততের এক জন সভ্য 
ছিলেন। তিনিও সকলের সহিত কলুটোলার ভবলে ফাত্রিজাগরণ করিতেন, 
এবং বর্ধাফালে বৃষ্টির পর কলিকাভার চিৎপুর রোড ডুবিয়৷ গেলে এক কোমর 
জল ভাঙ্গিয়া গৃহে চাঁলয়া যাইতেন। যুষকগণ গৃছে যাইৰায় সমন যেখানে 
রাস্তায় গৃহাভিমুখী হইবার জন্য তিন্ন পথ অবলম্বন করিতেন, তথায় পরস্পরকে 
বিদায় দিবার জন্য প্রায় অর্থঘণ্টা কাঁল কটিয়। ঘাইত। ফেশবচন্ত্রকে যখন 
ভীহারা সকলে ঘেরিয়! পীড়াইতেন এবং তাহার ও পরস্পরের মুখের কথা 
'ুনিতেন, তখন সমস্ত সংসার ভুলিয়! যাইতেন।...রুষ্ণনগরে প্রচারাস্তে যে 
দিন কেশবচন্ত্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন দে দিন তাহার বন্ধুদিগের 
মধ্যে মহাজয়ধ্বনি হইতে লাগিল। রবিবারে উপাসনার পর শ্রাহ্মসমাজের 
ঘ্িতীয়তল গৃহে সকলে একক্র হইলে যখন ফেশধচন্ত্র এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা 
করিতে লাগিলেন, তখন অতৃতপূর্ব উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ পাইল। 
অকৃত্রিম নৌহার্দ | 

*২৮৬২ সালে কেশবচন্ত্র ভেদ বমি কোগে আক্রান্ত হন। খন প্রথমে রোগ 
আক্রমণ করে, তখন তিনি তাহার বাহিরে নির়তলম্থ বসিবার ঘরে অবস্থিতি 
করেন, ক্রষে পীড়া এরূপ বৃদ্ধি হইল যেতাহার গ্রাথসংশয়। ডাজারগণ 
ক্রমে শীঁহার জীবনসন্বন্ধে বিষম আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। অঞ্তঃপুরে 
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মহিলাগণ প্রথমে মহাঁচিস্তায়, পরিশেষে ক্রননে প্রবৃত্ত হইলেন। তীছার বন্ধুবর্গ 
মহাবিষঞ্ন, তীহার সেবার জন্য কেহ কেহ প্রাণপধ্যস্ত দিতে গ্রস্ত হইলেন। 
অভিভাবকগণ বিশেষতঃ জোষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্ত্র অতান্ত চিন্তাকুল হইলেন। 
ক্রমে রোগীর জীবনের আশা ক্ষীণ হইয়া উঠিল। তৎকালীন ছর্ঘাচরণ 
বন্দোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন, তাহার এমনি চিকিৎসায় দক্ষত। ছিল 
এবং তীহার প্রতি লোকের বিশ্বাস এমনই ছিল যে,সকলে মনে করিত, দুর্গীচরণ 
ডাক্তারকে আনিলে রোগী আর কথন মারা যাইবে না। এই ভয়ানক সময়ে 
ছুর্াচরণ ডাক্তাপ্নকে আন! হইল। ডাক্তার অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া 
জ্যেষ্ঠ ব্রাতা নবীনচন্দ্রকে ধলিলেন যে, যদি রোগীর কোন. বাঁচিবার আশ! থাকে 
তবে তাহা হই যে, তাহাকে এ গৃহ হইতে স্থানাস্তর করান) এ গৃহে থাকিলে 
তিনি কখন বাচিবেন না। স্থানাস্তর করিলেই যে,জীবন রক্ষা হইবে তাহা তিনি 
বলিতে পারেন না, কিন্ত স্থানান্তর করা তাহার প্রাণরক্ষার প্রধান উপায় ইহ! 
নিঃসংশয়। এই কথার সঙ্গে ইহাও বলিলেন যে, অতি সাবধানে এ কার্য 
সম্পন্ন করিতে হইবে, একটু অসাবধানতা৷ হইলে ভতক্ষণাৎ জীবন শেষ হুইবে। 
স্থির হইল যে, তিন তলার উপর জোষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্ত্রের বসিবার ঘরে গ্থানা- 
স্তর কর! হইবে। কয়েক জন দ্বারবান্‌ ও চাকর এবং ডাক্তার নিজে এবং 
জোন্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্ত্র এবং গৃছের কয়েক জন লোক খাট ধরিল এবং এমন 
সাবধানে মেই উচ্চ সোপান দিয়া রোগীকে উপরে উঠান হইল যে, তিনি 
ধুঝিতেও পারিলেন না যে, তীহাকে স্থানাস্তর কর! হইতেছে। হূর্গীচরণ 
বাবুর যশ অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তিনি সাধারণের নিকট এমনি হৃশ্রাপা 
ছিলেন যে, তাহাকে অধিক বার প্লোগীর গৃহে আনা, অথবা কোন একটি 
বিশেষ রোগীয় নিকট তাকে অধিকক্ষণ আবদ্ধ রাখা অসম্ভব ছিল, কিন্ত 
কেশবচঝ্রের সম্বন্ধে তিনি বলিয়া উঠিলেন যে, কেশব সাধারণের সম্পত্তি, . 
আমি ইহার চিকিৎসার জন্ত সাধ্যমত চেষ্ঠা করিব, এক পয়স! গ্রহণ 
করিব ন!। ভাক্তার সমস্ত রাত্রি রোগীর গৃছে অবস্থিতি করিলেন, এবং 
আশ্চর্যয তীহার অনুভবশক্তি যে, রোগীকে যে মুহূর্তে উপরের ঘরে স্থানা- 
স্করিত করা হইল, সেই নৃহূর্ত হইতে তাহার অবস্থার পরিবর্তন হষ্টতে 
লাগিল। ক্রমে তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন । এই সমক্পে তাহার যন্ধুগণ 
৮১ 
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বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত ডাক্তার কষ্ণধন ঘোষ ও চন্ত্রমোহন ঘোষ এবং পরগোগণ্ড 
দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও অপরাপর কয়েকজন তাহার প্রতি যে প্রকার অকৃত্রিম 
অন্থরাগ ও প্রেম প্রদর্শন করিয়া দিবারাত্রি তাহার সেব1! করিয়াছিলেন, সে 
গ্রকার নিঃস্বার্থ ভাবের দৃষ্টান্ত এ দেশে অন্নমাত্র দেখ। যায়।" 

আমারদিগের বন্ধুর ম্নরণলিপি শেষ করিয়! ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র ও সঙ্গত. 
সভার সভ্গণের উপরে এ ছই অন্তর্বাবস্থানের গ্রভাবসন্বন্ধে ছুএকটা কথ! 
বলিয়া অধ্যায় শেষ করিতে হইতেছে। ব্রঙ্গবিদ্যালয় সারতত্ব ব্রন্মতত্য এমন 
করিয়! ছাত্রগণের হৃধয়ঙ্গম করিয়া দিয়াছিলেন যে, যে সকল ছাত্র তৎকালে 
প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়াছেন, তাছাদিগের 
মধ্যে কেহ কেহ সংসারের বিষয় বাণিজ্য পরিহার করিয়া একেবারে ঈশ্বরের 
কার্যে জীবনোৎসর্দ করিয়াছেন, আজ পর্যন্ত ঈশ্বর ও তাহার কাধ্য বিনা, 
আর কিছু তাহাদিগের চিন্তনীয় বিষয় নাই। যাহারা বিষয়কার্ধ্য 
আছেন, তাহাদিগেরও একটি বিশেষত্ব আছে, ঈশ্বরে ও ধর্দে প্রগাঢ় আস্থ। 
আছে, সংদারী হইয়। অনেকটা অসংসারী হইয়া জাছেন, ইহা সম্ভবতঃ 
নির্ধারণ কর! যায়। কোথাও যদি ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়! থাকে, তবে তাহার 
কারণাস্তর আছে। সঙ্গতসভার প্রভাবসন্বন্ধে অনেক কথা না বলিয়! 
একটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। সঙ্গতসভার সভ্যগণ সর্কতোভাবে 
লত্যরক্ষার জন্ত অতীব বদ্রশীল ছিলেন। তাহাদদিগের এ সম্বন্ধে এত দুর 
দু়তা ছিল যে, “বোধ হয়" 'হইতে পারে? “সম্ভব ইত্যাদি বিশেষণ বিনা অল্প" 
মাত্র সন্দিগ্ধ বিষয়ও কখন উল্লেখ করিতেন না1। একদা এক জন বন্ধু ব্যাঙ্কের 
হিসাব মিলাইয়! তীহার উপরিস্থ কর্মচারীর নিকটে লইয়! উপস্থিত করিলে 
তিনি জিঞ্তাসা করিলেন, কেমন হিদাব ঠিক হইয়াছে? তিনি উত্তর দিলেন, 
“বোধ হয়) ঠিক হইয়াছে ।* তাহার উপরিস্থ কর্মচারী বলিলেন, “বোধ হয় 
কি? ঠিক করিয়া বল। তিনি উত্তর দিলেন "ই প্রায় ঠিক। বহু নির্ধদ্ধ- 
সহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহার নিকট হইতে “বোধ হয়” "সম্ভব প্রভৃতি 
উত্তর বিনা! তিনি আর কোন উত্তর পাইলেন না। ফলত সত্যবাদিত্বে সঙ্গতের 
সভযগণ অভুল্য ছিলেন এবং এই লত্যবাদিত্ের জন এবং পরহিতসাধনে 
ব্গ্রতার জন্ত সমস্ত হিন্দুসমাজের নিকটে তাহার! অতীব আদৃত ছিলেন। 
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১৭৮২ শকে উত্তর পশ্চিম দেশে ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই ছূর্ভিক্ষের 
সাহায্য দান করিবার অন্ত ১২ চৈ রবিবার যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহার 
বক্তত| হইতে আমর! জানিতে পাই, সহত্র সহত্র লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ 
করিতেছিল, যোঞ্জন যোজন ভূমি মরুভূমি হইয়া গিয়াছিল, মাত ভূমির 
উপরে মৃত শরীর হইয়। শয়ান আর শিশু সেই মৃতদেহোপরি নিপতিত, জীব 
মমুষাগলিত মাংস ভোজন করিবার ভন্ত শৃগাল শকুনীর সহিত বিবাদে 
্রবৃন্ত। এই দুর্ভিক্ষে প্রায় তিন সহশ্র মুদ্রা দুরিক্ষনিপড়িত স্থানে প্রেরিত 
হয়। বিশেষ অধিবেশনদিনের উপাসনা ও বক্তুতাতে বেদী মন্মুথে তুল 
ব্্রও অলঙ্কার স্তপীর্কত হইপ়াছিল। অনেকে আপনার গার্রের মৃল্যবান্‌ 
বন, অন্ুরীয় ও নারীগণ অলঙ্কার ও তৈজসাদি দান করেন। এ সময়ে 
ফেশবচন্ত্রের উৎসাহ কীদৃশ প্রকাশ আইতে পারে সকলেই সহজে হৃদয়ঙম 
করিতে পারেন। কেশবচন্ত্রের গ্ররোচনায় ছুঠিক্ষোপলক্ষে এই বিশেষ উপাদনা 
হয় এবং তাহারই দৃষ্টান্ত বন্্ু ও অলঙ্কার সকলে উন্মোচন করিয়া দিয়াছিলেন। 
. এই সময়ে বিদেশীয় বদ্ধবাদিগণের সঙ্গে পত্রাপত্র আরম্ভ হয়। ইংলগ্ডে 
রা্গধর্মের কিরূপ অবস্থা, এবং কি প্রকারে উহার গ্রচার ও বিস্তার হইতে 
পারে, ইত্যদি বিষয় অবগত হইবার জন শ্রীযুক্ত ফ্রান্সিস নিউমান সাহেবকে 
পত্র লিখিত হয়। এই পত্রের প্রত্যুত্তরে তিনি লেখেন, এখনও সে দেশে 
ব্াহ্মধর্মস্থাপনের সময় হয় নাই, ছু চারি জন ধাহারা যত্ব করিতেছেন, তাহাদের 
এ সময়ে ₹তকার্ধ্য হওয়! অসম্ভব; সে দেশে শিক্ষার প্রভাবে বহুসংখাকের 
চিত্ত ব্রাঙ্গধর্ণের দিকে আৰুষ্ট হইয়াছে, ভারতবর্যসন্বন্ধেও সেই "শিক্ষার বাহুলা 
হওয়| প্রয়োজন ; বিদ্যালয়, বক্ত তা ও প্রসঙ্গ, এবং কষুত্র সুলভ পুস্তিকা গ্রচার 
এই তিনটি উপাপ্নকে তিনি গ্রকষ্ঠ মনে করেন। যে সকল ক্ষুদ্র পুস্তিকা তাঁহার 
নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল তৎপাঠে তিনি এবং মিস্কৰ আনগগ্রকাশ 
করেন। এই পত্রিকাধোগে তিনি বলিয়। পাঠান, বদি ব্রাঙ্মমমাজ হইতে 
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ইংলগ্ডে জনসাধারণের নিকটে শিক্ষার উন্নতিকল্পে আবেদন প্রেরিত হয়, 
তাহ! হইলে তিনি স্বয়ং উহা! উপস্থিত করিতে পারেন। কেশবচন্ত্র দেশ- 
হিতকর কার্ষ্যে কোন দিন নিস্তব্ধ থাঁফিবাঁর লোক নহেন। তিনি বিদ্যাশিক্ষার 
উন্নতিসাধনজন্ত এক সভ। আহ্বান করেন। এই আহ্বানাম্নসারে ১৭৮৩ 
শকের ১৮ই আশ্বিন ব্রাহ্মমমাজের ছ্বিতীয়তল গৃহে ব্রাঙ্গদিগের ধিশেষ সভা 
হয়। এই সভায় ইনি প্রস্তাব করেন যে প্যাহাতে বিদ্যাশিক্ষার প্রণালী 
নিবন্ধ হয় ও সাধারণের হিতকারিণী হয়, তাহার সছুপায় অবলম্বন করা আব. 
শ্তক।* এতছুপলক্ষে তিনি যাহা বলেন, তাহাতে সকলে দেখিতে পাইবেন 
গ্রথম হইতে সামঞ্ন্তের দিকে ইহার চিত্তের কি প্রকার গতি ছিল? 
স্বদেশহিতকর কার্ষে ইনি কি প্রকার প্রোৎসাহী ছিলেন এবং ইহা হইতেই 
উহা ব্রাহ্মসমাজে গ্রতিঠিত হইয়াছে । 

*্প্রথমেই অনেকের মনে এই প্রশ্ন উদিত হইতে পারে যে, এতদ্দেশে 
বিম্যাশিক্ষার উপায় স্থির করিবার জন্য ব্রাঙ্মঘমাজ কেন অগ্রসর হুইলেন। 
ধাহারা ব্রাহ্মঘমাজের বিগত ইতিবৃত্তি আলোচন! করিয়। দেখেন, তাহাদিগের 
এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে, কারণ ব্রাহ্মমমাজ এখনো পর্য্য্ত 
সাধারণের ছিতঙ্গনক বিষয়ে তেমন আগ্রহের সহিত যোগ দেন নাই। কিন্ত 
ব্রাহ্মধর্থের উদার ভাব ও মহান্‌ উদ্দেশ যাহাদের হদয়ঙজগম হইয়াছে, তাহা" 
রাই জানিতেছেন যে, কেন আজ আমর! এখানে একত্র হইয়াছি। ব্রাহ্গধর্ম 
কেবল স্ততিপাঠমান্র নহে, ব্রা্গধর্ব কেবল ক্ষণস্থায়ী ভাব নহে, ক্রাহ্ষধর্ম 
কেবল মনের বিশ্বাম নহে, কিন্তু সমুদয় জীবনের উপর তাহার অধিকার। 
ব্রাহ্মধন্্ম শরীরে বল বিধান করেন, আত্মাতে বিশ্বাস ও মঙ্গলভাব প্রেরণ 
করেন, গ্রীতিকে হৃদয়ের রাজা করেন, এবং ইচ্ছাকে ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছার 
অধীন করেন । ব্রাঞ্গধর্শ যদি গ্রীতির ধর্ম হয় এবং তাহা যদ্দি আমাদের হৃদয়ে 
গ্রবিষট হইয়। থাকে, তবে যেখানে ষে প্রকারে হউক, দেশে যাহাতে মঙ্গল হয়, 
আমরা তাহাতে তানন্দিত হইব, এবং ধাহারা সেই মহ্গলসাধনে তৎপর 
তাচাদের সঙ্গে আমরা যোগ দ্িব। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইবার উপাক্ক 
স্থির হউক, ব্রাহ্দেরা তাহাতে যোগ দিতে সর্বাগ্রে তৎপর হইবেন। অদ্য 
আমর! এই গুরুতর কর্তব্য সাধন করিবার জন্তই এখানে সন্মিলিত হইয়াছি। 
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“কর্তবা" 'এই শব ব্রাঙ্গের নিকটে কি গম্ভীর ও উৎসাহকর শব বিষয়ী 
লোকের কর্ণে এ শব্খের কিছুমাত্র গৌরব নই) কিন্তু কর্তব্যের নাম গুনিফা- 
মাক্ত ত্রাঙ্গের মনের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত কম্পিত হয় এবং উৎসাহ অনলে 
উহা প্রজ্বলিত হয়। অতএব আমরা ব্রাহ্ম হইয়া আমাদের কর্তবা সাধনের 
জন্তই এখানে একত্র হইয়াছি। আর এক প্রশ্ন এই যে, শিক্গাকার্যের উন্নতি- 
সাধনকরিবার ভার রাজপুরুষদের হন্তেই সমপিত আছে, তবে ইহাতে ক্রাচ্ষ" 
দিগের হস্তক্ষেপ করিবার প্রক্নোজন কি? রাজপুরুষেরা যত দুর করিয়াছেন, 
তাহার জন্য তাহাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কিন্তু রাজপুরুষেরা 
যে নকলই করিবেন, ইহ সম্ভব নহে। তীহাদের হস্তে আর আর নানা কাধ) 
রহিয়াছে, তাহারা আমাদের জন্ত অন্ন পর্যান্ত পাক করিয়া দিবেন, একপ 
প্রত্যাশা কর! যাইতে পারে না। আমাদের আপনাদের যত্ব চাই, অর্থ চাই। 
বিদ্যা, বল, ধন যিনি যাহ! দিতে পারেন, সকলেই যদি কিছু কিছু করিয়া দেন, 
তবে দকলের দান একত্র হইলে ঝি না হইতে পারে? আমাদের যদি বধার্থ 
চেষ্টা থাকে, কর্তবা বলিয়। বোধ থাকে, তবে আমর! কি না করিতে পারি ? 
আমরা সকলেই ঈশ্বরের কর্শচারী ভূতা, সত্যের প্রাসাদমিম্্াণকরা আমাদের 
কার্ধচ। আমরা আপনাদিগকে যত অপদার্থ মনে করি, বাস্তবিক আমর! 
তাহা নহি। আমাদের অন্তরে ধর্মের শিখ! রহিয়াছে, আমাদের আত্মাতে 
ঈশ্বরের, ভাব নিহিত আছে। তৃতীয় প্রশ্ন এই ধে, এখন আমাদের অভাব 
কি? প্রথমতঃ এখনকার বিদ্যাশিক্ষা প্রণালী অত্যও দোষাবহ, শিক্ষার্দিবার 
যে যথার্থ তাৎপর্যা তাহা সিদ্ধ হয় না, বুদ্ধিবৃত্তি সকল পরিচালিত হইয়া 
যাহাতে তাহার! উন্নত হয়, সে প্রকার নিয়মে শিক্ষা দেওয়া! হয় না। কেবণ 
কতকগুলি সত) উদরস্থ করিয়া দেওয়! হয় মাত্র। যুবকের! যৎকালে বিদ্যালয়ে 
অধায়ন করেন, তখন তাহাদিগের বিদ্যার প্রতি অন্থরাঁগ দেখ! যায় বটে, কিন্তু 
বখন সংসারে। প্রবিঃ হইয়া অর্থসংগ্রহ করিতে হয়, তখন তাহাদের ভাব আর 
এক প্রকার হইয়া যায়। কেরাণীরাঙ্জে একবার গ্রবেশ করিলে তাহাদের নকল 
উৎমাহ নির্ববাণ হইয়া, যায়। বিদ্যালয়ের ছাত্রের এক প্রকার তাব, সংসারী 
হইলে তাহার বম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। এক সময়ে ধিনি দেশের কুরীতি 
নংশোঁধনের জন্ত প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, আর এক সময়ে তিনিই ধোর 


১৫০ আচার্য কেশবচন্ত্র। 


পৌত্তলিকতায় আপনার বিদা! বুদ্ধি সকলই জলাঞ্জলি দিলেন। অতএব এখন 
দেখা যাইতেছে, সুশিক্ষিতদিগের মধও বিদ্যাশিক্ষার কোন ফল হইতেছে 
না। দ্বিতীরতঃ সামান্ত লোকদের মধো বিদ্যাগ্রচায়ের কোন সুবিধা নাই। 
বিদ্যার দ্বার কেধল ধনী ও খর্বর্যশালীয় নিকটে মুক্ত নছে। সাধারণ লোকের 
মন বখন অজ্ঞান ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। তখন কতিপঞ্ন লোকের 
বিদ্যাবলে কি হইতে পারে? জাতির শৃঙ্খল যাহ! আবাদের ভ্ায়কে অকাট। 
বন্ধনে বন্ধ করিয়! রাখিয়াছে, তাহ! কিরূপে ভগ্ন হইবে? সাধারণ লোকের 
মন প্রস্তুত ন! হইলে দেশের কুরীতির উচ্ছোসাধন কখনই হইতে গারে 
না। তৃতীয়তঃ স্ত্রীলোদিগের মধ্যে বিদ্যাগ্রচার | এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের 
ছরবন্থা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। অন্ধকার ফায়াগার সমান অস্তঃপুরে 
যেমন আলোকের পথ রুদ্ধ থাকে, তাহাদের মনও তেমনি অজ্ঞান ও কুসং- 
স্বারের অন্ধকারে আবৃত থাকে । তাহারা দাসীর স্তায় গৃছের সামান্ত কার্ধেই 
নিযুক্ত থাকিয়৷ আপনাদের জীবনক্ষেপণ করে। দেশের উন্নতির সঙ্গে কোন 
সম্পর্ক নাই, এবং তাহাদের সঙ্গেও দেশের উন্নতির কোনও সম্পর্ক নাই। 
সেই অজ্ঞান ও কুসংস্কারের আবাস স্থান আমাদের অন্তঃপুরে যাহাতে 
বিদ্যার আলোক গ্রবেশ করিতে পারে, তাহার উপায় ন| হইলে দেশের মঙ্গল 
কখনই নাই ।» | 

এই বজ্তার় তিনি ব্রাক্মগণের নিকট সময়ের উৎসাঁহকর চিহপ্রদর্শন- 
পুর্ব তাহাদিগের উপরে এ মময়ে যে কি গুরুতর ভার রহিয়াছে বিশেষরূপে 
মুত্রিত করিয়া দিলেন। প্বরাহ্গধর্থের জ্যোতি থাকিতেও আমর! নিরুৎসাহ ও 
নিস্তে্ধ থাকিব, এমন কখনই হইতে পারে না। সকলে উত্থান কর, সকলে 
আপন সাহায্য দান করিয়া দেশন্থ ভ্রাতূগণের মধো বিদ্যার আলোক প্রচার 
করিতে তৎপর ইও* ইত্যাদি বলিয়! সকলকে প্রোসাছিত করিলেন। এই 
সভায় আবেদনপত্র পঠিত হইয়| ইংলগে উহা! প্রেরণ করা স্থির হয়। 

এই শকের শ্রাবণ মাসে মহর্ষি দেষে্্রনাথ ঠাকুরের কন্ঠ। হুকুমারী দেবীর 
যুক্ত রাজ্জারাম মুখোপাধায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত 
বিবাহ হয়। এই বিবাহই ব্রাঙ্গধর্শের প্রধান অনুষ্ঠান । এই অনুষ্ঠানে দম্পতীর 
প্রতি যে উপদেশ প্রদত্ত হয়,সে উপদেশ কেশবচন্ত্র নিবন্ধ করেন। আন 
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পর্যান্ত আমাদিগের মধো এবং কলিকাতা৷ সমাক্ে যে সকল বিবাহের অন্বঠান 
হয়, তাহাতে সেই উপদেশই প্রদত্ত হইয়া থাকে। আমর! এই উপদেশে 
দেখিতে পাই, নরনারীর পরম্পরের সম্বদ্ধের উচ্চতা তিনি প্রথম হইতে কি 
প্রকার উপলব্ধি করিয়াছিলেন । এই প্রথম বিবাহের অনুষ্ঠান পদ্ধতির মধ্যে 
নরনারীর উভয়ের হায় এক হইয়া ঈশ্বরে মিলিত হইবে, এ সম্বন্ধের কোন বচন 
দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল এই উপদেশের মধ্যে তাহার পূর্বাভাস দু 
হয়। পর সময়ে কলিকাত! সমাজের অনুষ্ঠানমধ্যে যদিও হৃদয়ের একত। 
এবং ব্রতের একতা! নিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্ত ঈশ্বরেতে এঁক্য নিবদ্ধ হয় নাই, উহ) 
কেবল পরসময়ে কেশবন্ত্র কর্তৃক সংশোধিত পদ্ধতিতে নিবিষ্ট হুইয়াছে। 
হৃদয়ের একতা, ব্রতের একত। প্রাচীন কাল হইতে গ্রচলিত, ঈশ্বরেতে উভয়ের 
একা ইহাই নৃতন। 

'যেজর়ের গ্রাছূর্ডাব এখন পর্যন্তও এ দেশের পল্লীতে পল্লীতে সম্যক্‌ 
উপশম লাভ করে নাই, এই বর্ষে সেই জর রোগ প্রবল বেগে সমুপস্থিত হয়। 
ইহা কিরূপ আকার ধারণ করিয়! উপস্থিত হইয়াছিল, ১৭৮৩ শকের ১২ অগ্র- 
ছায়ণ এই বিষম বিপদবরোধকরিবার জন্ত যে সভা হয় তাহাতে কেশবনন্ত্র 
যে বক্তা করেন তাহা হইতে আমরা কথঞ্চিং উপলব্ধি করিতে পারি। 
যথা, "এ ভীষণ সময়ে উদ্দাসীন থাকিলে আর চলিবে না। এখন কি উদ্াসীন 
থাকিবার সময়? যখন তাগীরথী তীরম্থ অসংখ্য জনগণ এই বিষম বিপদে পতিত 
হইয়াছে) ভ্রাতা ভগিনীর! চিকিৎসাভাবে ওষধাভাবে জরাজীর্ণ হইয়। পথে 
ঘাটে জনশুন্ত অবরোধে প্রাণত্যাগ করিতেছে । জিজ্ঞাসা কর তোমাদের হায় 
হইতে কি উত্তর দেয়।***আমর! যখন কথ! কছিতেছি, এই সময়েই হয়ত কোন 
মাতা স্বীয় শিশুর মৃত শরীর ক্রোড়ে লইয়া আর্তনাদ করিতেছেন! হয়ত কোন 
নিরীহ শিশু শষাশারী পীড়িত মাতার নীরস গুন মুখে দিয়। বারংবার আকর্ষণ 
করিতেছে ।...বেরূপ হুর্ঘশার কথা চতুর্দিক হইতে শ্রবণ কর! যায়, তাহাতে 
অবাক্‌ হইতে হয়। মনে হয় যে এমন ধনধান্তপূর্ণ বঙ্গতূমিও বুঝি অরণ্য 
হইয়া! .গেল। অন্য যে ঘরে এক জন মাত্র কলা তাহাতে একটাও সুস্থ 
লোক অবশিষ্ট নাই যে অদ্য এক জন রোগীকে সেবা করে। এমন একটি 
নুস্থকায় গ্রতিবাসীও নাই যে, সেই বিপদের সময় তাহাদের তত্বাবধান 
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করে। এই প্রকারে ঘোক্ন যোজন ভূমি: চলিয়া গিয়াছে, যেখানে সক্গি 
নীরব সকলি অন্ধকার, বোধ হয় যেন একটি দীর্ঘাকায় নীরব কান্তারই বিভৃত 
রহিয়াছে, যথায় একটি মাত্র পক্ষীর বিরাম নাই) যেন চেতনের সহিত অচে- 
তনও নীরবে বিলাপ করিতেছে । নৌকার ভ্রমণ করিতে করিতে জাহরীর 
উকুলে নয়নে কি নিরীক্ষণ করিবে, না! রাশি রাশি পরিতাক্ত শবশধ্যা উপর্ধ1- 
পরি বিস্ৃত রহিয়াছে, ধূমে অন্তরীক্ষ মেঘের স্তায় আচ্ছন্ন হইয়াছে, শোকা- 
মলের সহিত কালানলও মুহমুহঃ গ্রজলিত হইয়া অগণ্য অগণা নরদেহ 
ভশ্বসাৎ করিতেছে; এবং ভীষণার্ডনাদে আকাশ কম্পমান ও অনবরত অশ্রলে 
পৃথিবী সিক্ত হইতেছে। বিষাদে আকুলা মাতা মৃতপুত্র ক্রোড়ে লইয়া! উচ্চ 
রবে রোদন করিতেছেন। আপন উপযুক্ত সন্তানকে জনলে বিসর্জন দিয়া 
শিরোদেশে করাঘাত্ত করিতে করিতে গৃছে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। পথিমধ্যে 
তাহাকেও ভীষণ অরে আক্রমণ করিল, ছুই দিবস পরে শ্খানেই তিনি 
পুনরাগমন করিলেন, শশানই তাহার আবাসস্থান হইল” ৯ 

এত্ছুপলক্ষে কেশবচন্ত্র যে বক্তৃতা দেন ফুান্সিদ নিউমান সাহেব তাহার 
অতান্ত গ্রশংস1! করেন। এই বক্তৃতা অবলম্বন করিয়া তত্ববোধিনীতে 
উপরিউক্ত বিবরণ নিবদ্ধ হট্হাছে। রক্ততার চরমভাগ নিয়ে উদ্ধৃত 
হ্ইল। 

"সাধুদের--কি ন! ব্রাঙ্গদেব যে ভাওার তাহা! পরহুঃখ নিবারণ জন্যই 
সবক থাকিবে, অন্ত লোকে বলিলেও বলিতেও পারে যে কত বার আর কত বার 
জামর! পরে জনা বৃথা অর্থব্যয় করিব, কিন্তু ব্রাঙ্ধ কি স্বয়ং উপবাস করিয়াও 
তাহার ক্ষুধার্ ভ্রাতাদিগকে রক্ষা করিবেন না? সংসারই যাছাদিগের এক- 
মাত্র লক্ষ্য স্থাস, তাছার়াই ধন হানিতে মুহূবুণ হয়, কিন্ত আমাদিগের ভাব 
দত, আদাদিগের যাহ! কিছু সকলই ঈশ্বরের জন্ত সমর্পণ করিব, তাহারিই 
স্সধিপ্রেত কার্ধে নিয়োগ করিব। যেখানে অনা লোকে মঞ্জযোর অন্থরোধে 
বাধ্য হুইন্স] গান করে, সেধানে আমর! ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া শ্বাধীনতা 
রন্থা ও প্রীতির মহিত তীহারই হত্তে অর্পথ করিব, তাহার দীনহীন সন্তান 
গণের ছংখ নিবারথে বায় করিব। হেব্রাক্ষগ্ণ, তোময়! তোমাদিগের অক্ষ্য 
রাভাদদিগের মাছাযো হস্তকে বিস্তার ঘরিয়! গরমপিতার যোগা পুত্র হইতে 
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ঈচৈষ্ঠ হও) আমর! ধনেতে বলেতে অল্প হইলামই বা তাহাতে কি, ধর্ছের 
বল থাঁকিলেই আমরা সকল বলে বলী ছইৰ। আমাদের যদি এক মুষ্টি তওুল 
ভিন্ন আর কিছুই না থাকে, আর তাহাই যদি আমরা! বিশুদ্ধ হাদয়ে একটি 
অনাহারী দীনকে প্রদান করি তবে গৌরবেচ্ছু স্বার্থপরের লক্ষ মুদ্রা অপেক্ষাও 
ভাহার ফল অধিক হয়। ঈশ্বর আমাদিগের হায় দেখেন এবং হৃদয় দেখিয়াই 
তাহার প্রেমসৃত্তি প্রকাশ করেন, অতএব অন্য তোমরা এখাঁনে সেই ঈশ্বরের 
সমক্ষে হৃদক্নের ভাব ব্যক্ত কর এবং দৃষ্টান্ত গ্রদর্ণন করিয়া ত্রাঙ্গ নামের গৌরব 
সংস্থাপন কর।* 

ত্রিবেণী, হালিসহছর ও জিলা বারাসাত এই তিন স্থানে মারীভয়ের অত্ন্ত 
গ্রাবলা হয়। এই তিন স্থানে তিনি স্বয়ং চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া গধধ 
ও পথ্যা্দি প্রেরণ করিয়াছিলেন । ওঁষধপ্রেরণাদির কার্য তিনি নিজ হস্তে 
সম্পাদন করিতেন। তাহার এ সম্বন্ধে অতুল উৎসাহ ধাহারা সে সময়ে 
দেখিয়াছেন তীহারাই অবাক্‌ হইয়াছেন । কেশবচন্ত্র আপনাকে ধে অগ্নিমতরে 
দীক্ষিত বলিয়াছেন, সেই অশ্বিতে তাহার সমুদায় জীবন যে পরিধ্যাপ্ত ছিল, 
তাঁহ! সকল সময়ে বন্ধুজনের নয়নগোচর হইয়াছে, এ সময়ে সাধারণের হিতকর 
কার্ষোে সর্বজনসন্সিধানে উহ! বিদিত হই] পড়িল। তিনি কেবল চিকিৎসক 
ওষধাদি প্রেরণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। বন্ধুগণকে প্রোৎসাহিত করিয়! 
দেই সকল স্থানের উপকারসাধনের জন্ত প্রেরণ করেন। যাহাতে উপযুক্ত 
মত অর্থ সংগৃহীত হয় তাহার জন্য বিবিধ উপাঁয় অবলঙ্বন করিয়াছেন । 
ছুতিক্ষ মহামাদী প্রভৃতি উপস্থিত হইলে তন্লিবারণজনা কি প্রকার পরিশ্র 
ও-সমর়-ব্যর করিতে হয়, সর্বদ! তাহার উপাকবিধানের জন্য ব্যস্ত থাকিতে হয়, 
কেশবচন্ত্র তাহা এই সময়ে নিদের দৃষ্টান্ত দিয়া সকলকে বুঝাইয় দিয়াছেম। 
তিনি একবার দৃষ্টান্ত দেখাইয়! নিবৃত্ত ছিলেন তাহা! নহে, যত দিন পৃথিবীতে 
ছিলেন, জনসাধারণের ছুঃখ-বিপদ-নিবারণের জন্য আঅতুলোৎসাহের. জলন্ত 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন । 

ব্রা্মসমালের লম্পাদক হইয়া তিনি কি গ্রকার কার্য করিতেন, তৎসহছ্ধে 
ষাহার কি গ্রকার উৎসাহ ছিল, তখন হইতে প্রচারকমণ্ডলীগঠনাদিগদ্বস্ধে 
তাহার কি প্রকার তাব ছিল, তাহ! এখন পরাস্ত এদশিত হয় নাই। আমর! 

স্‌ 
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একটা ব্রাঙ্মমমাজের মাধারণ সভার কাঁধ্যবিবরণ হইতে তাছার উক্তির কতক 
অংশ উদ্ধত করিয়া! দিতেছি, তাহা! হইতে সকলে উহ! কথঞ্চিৎ উপলব্ধি 
করিতে পারিবেন। আমরা যে সাধারণ সভার উল্লেখ করিতেছি, উহ! ১৭৮৩ 
শকের ৮ পৌষে হয়। 

দ্অনস্তর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন উঠিয়া বলিলেন ;--গত বর্ষের 
কার্ধা বিবরণ আপনাদিগের নিকটে উপস্থিত করিতেছি। ইহাতে স্পষ্ট গ্রতীত 
হইবে যে গত বর্ষে নান। বিদ্ব সত্বেও ব্রাঙ্গদমাজের আশাতীত উন্নতি হইয়াছে। 
পূর্ব্বাপেক্ষা সমাজের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে; কেবল ব্রাহ্গধর্ম গ্রচার 
ইহার উদ্দেস্ত নহে, বিবিধ উপায়ে দেশের হিতসাধনকরত ঈশ্বরের প্রিয় কাধ্য 
করাও ইহার লক্ষ্য। কিসে দেশের কুরীতি নিশ্মংল হয়, কিসে বিদ্যাশিক্ষার 
উন্নতি হয়, কিসে আমাদের দেশ জ্ঞান ধর্মে ভূষিত হইয়! ক্রমশঃ উন্নতির 
সোঁপানে আরোহণ করিতে পারে, এই সকল প্রশস্ত ভাব দ্বারা এখন ব্রাহ্ম- 
মমাজ পরিচালিত হইতেছে । এই সকল দেখিয়া কাছার মনে না এই মহতী 
আশা! বদ্ধমূল হইতেছে যে, ব্রাহ্মধর্মোর জয় হইবে, কেবল বঙ্গদেশে নহে, সমুদায় 
পৃথিবীতে ইহার জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে । সময়ের কি আশ্চর্য্য পরিবর্তন 
হইয়াছে! পূর্ব যাহা সম্বংসরে বহু আয়াসে সম্পন্ন হইত না, এখন ঈশ্বর- 
প্রসাদে তাহা এক বৎসরের মধ্যে অনায়াসে সমাধা হুইতেছে। অতএব 
এখন আপনার! যদ্দি সকলে নিজ নিজ সাধ্যান্মারে ব্রাঙ্গধন্্ম প্রচারে প্রবৃত্ত 
হন, তাহা হইলে ব্রাহ্গধর্মের গৌরব সহম্র গুণে বর্ধিত হইবে সন্দেহ নাই। 
এমত সময় উপেক্ষা করিবেন না। অর্থ, শারীরিক পরিশ্রম, উপদেশ, 
ৃষ্টাস্ত, যেকোন প্রকারে হউক, ব্রান্মধর্ম্ের মহিমাকে মহীয়ান্‌ করুন, তাহা! 
হইলে আগামী বৎসরের মধ্যে আপনাদের পরিশ্রমের প্রচুর ফল দেখিতে 
পাইবেন।* 

আয়ব্যয়বিবরণ, তত্ববোধিনী পত্রিকাসম্বন্ধে মন্তব্য, এবং পুস্তক বিক্রয়ের 
জন্য অবলম্বিত উপায় এবং পুস্তকালয়ে পুস্তকসংখ্যাবৃদ্ধি, উত্তর পশ্চিমে 
দুর্িক্ষে কি প্রকার পাহায্যদান হইয়াছে, এবং মহামারীনিবারণ জন্য কি 
কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তথ্ধিষয় উল্লেখ করিয়া ব্রাহ্গধন্ধপ্রচারসন্বন্ধে 
বলিয়াছেন $-- ঃ 
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"গত বর্ষে ব্রাহ্মধরম প্রসারের অনেক দূর উন্নতি হইরাঁছে। প্রথমতঃ কলি- 
কাত ব্রন্ধবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সাম্বনরিক পরীক্ষাতে ৮ জন: ছাত্র উত্তীর্ণ 
হইয়াছেন, এবং তাহারা ব্রাঙ্ষধর্থের মগান্‌ সত্য সকল আয়ত্ত করিতে সক্ষম 
হইয়াছেন। ভবানীপুর ও চু'চড়াতে ত্রন্ধবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়া প্রায় 
দেড় শত ছাত্রকে নিয়মিতরূপে ব্রক্মবিদ্যা দান কর! হইয়াছে । ভবানীপুর 
বিদ]ালয়ের পরীক্ষাতে ১১ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দ্বিতীয়ত ইংরাঁজীতে 
ক্ষুদ্র দ্র পুস্তক দ্বারা ব্রাহ্মধর্মী প্রচারিত হইয়াছে এবং তত্থারা অনেকে 
ইহার মত অবগত হইয়াছেন। তৃতীয়তঃ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাজের 
আচার্যাপদে প্রতিঠিত হইয়। উৎসাহকর ব্যাখ্যান দ্বারা সমাঞ্জের উপাসনা- 
কার্যে জীবন প্রদান করিয়াছেন, এবং এ সকল ব্যাথ্যান পুস্তকাকারে মুদ্রিত 
হইয়া অনেকের আত্মাকে ঈশ্বরের পথে লইয়া যাইতেছে। চতুর্থতঃ ব্রাহ্গ- 
ধর্মের অনুষ্ঠান নামক এক খানি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে; শীষ্ব গ্রকাশিত 
হইবে। ইহাতে চিপ্রপ্ুদ্ধি ও ইঈশ্বরের প্রিয় কার্য সাধনবিষয়ক নীতি 
সকল সহজ ভাষায় সন্নিবেশিত হইয়াছে । পঞ্চমতঃ কলুটোলার পল্লীতে একটি 
শিশুবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, এগ্রতি শনিবার গন্ধ্যার সময়ে ইহার শিক্ষা 
আরম্ত হয়।” 

অনস্তর আগামী বর্ষেকিকি কার্ধ্য করিতে হইবে, মভ্যগণকে তাহ! 
এইরূপে অবগত করিলেন )-. 

"যাহাতে ব্রাঙ্গদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হয়, যাহাতে তাহারা একমত 
ও একহদয় হইয়া পরম পিতার কাধ্য সাধন করেন, এ প্রকার উপায় 
অবলগ্ধন কর! আবশ্তক। স্থানে স্থানে যে সকল শাখা ব্রাঙ্গসমাজ সংস্থা- 
পিত হইয়াছে, তাহাদের মধোও এ্ক্য সম্পাদন কর! আস্ত কর্তব্য। যাহাতে 
আমাদিগের মধ্যে সকলে বিশুদ্ধ ভ্রাতৃসৌহার্দশৃঙ্খলে বন্ধ হইয়া পরস্পরের 
পবিত্রতা ও আনন্দবর্ধন করেন, এ প্রকার কোন উপায় অবধারিত করিতে 
হইবে। সঙ্গতসভা দ্বারা এই উদ্দো কতৰ দুর সিদ্ধ হইয়াছে ও হইবে 
সন্দেহ, নাই। কিন্তু সঙ্গতের সভাসংখ্যা অতি অল্প, এ জন্ত ইহাঁর দ্বারা & 
মহান্‌ উদদেস্তটি সম্যক্রূপে সংমাঁধন হইবার সম্ভাবনা নাই; যেমত সঙ্গত. 
সত] দ্বারা ইহার সত্যদ্দিগের মধ্যে গ্রীতি বিস্তার হইতেছে, সেইরূপ সকল 
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ব্রাঙ্মমমাজের একটি সাধারণ সভ। প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাদিগের মধ্যে অনাগাসে 
এীঁক্য সম্পাদন হইবে, এ জন্ত কলিকাতাতে একটি গ্রতিনিধিসভা করা আব- 
স্টক, অর্থাৎ এমন একটী সভা ছয় যাহাতে প্রত্যেক শাখাসমাজের এক এক 
জন প্রতিনিধি থাকেন এবং সেই সকল গ্রতিনিধিদিগেক্স মত সমুদায়, ত্রাঙ্গ- 
সমাজের মত বঙিক্ গ্রাহ্‌ হয়। এই সভাতে ব্রাহ্মদিগের যে প্রকারে নামকরণ, 
ধর্ঘদীক্ষা বিবাহাদি কার্য সমাধা! হইবে তাহার ব্যবস্থা প্রস্তত হইবে, এবং 
ব্রাহ্মমণ্ডলীসন্বন্ধীয় অন্যান প্রস্তাবাদি স্থিরীকৃত হইবে। এই প্রকারে সকল 
্রাঙ্মমমাঁজ প্রীতিরসে মিলিত হইয়! সাধারণ উদ্দেশ্ত সংসাধনে যত্ববান হইলে 
আর বিদ্বেষের কারণ থাকিবে না, সন্তাব ও আনন্দ চতুর্দিকে বিস্তার হইবে 
এবং শ্রাহ্গধর্ম্ের মহিমা মহীয়ান্‌ হইতে থাকিবে। 

“আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে, ব্রাঙ্গসমাজর অধীনে একটি বিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়, তাহাতে অপর! বিদ্যার সহিত স্ুপ্রণালীতে ব্রহ্গবিদ্যার শিক্ষা 
দেওয়। হয়। ইহ! দ্বার! ত্রাহ্মধর্ম প্রচারের যে অনেক সুবিধা হইবে, ভাহ। 
বল! বাহুল্য। কলিকাতা ব্রক্মবিদ্যালয়ে সপ্তাহে এক বার মাত্র উপদেশ 
দেওয়া হয়, এবং তাহাতে অতি অল্প লোক উপস্থিত থাকেন, অতএব ইহা 
দ্বারা আশানুরূপ ফললাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সাধারণের জন্য 
একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অনেকগুলি ছাত্রকে অন্যান্য বিদ্যার সহিত 
্রাহ্মধর্ম্নের উপদেশ দিলে এবং বাল্যকাল অবধি কোমল হৃদয়ে ব্রহ্ধগ্ঞান মুত্রিত 
করিলে, এ দেশে শীঘ্রই কাল্পনিক ধর্ম ও কুসংস্কারের উচ্ছেদ হইবে, এবং 
সত্যের রাজ্য বিস্তৃত হইতে থাকিবে । প্রায় ছুই মাস হইল, আমরা ইংলগ্ডে 
নিউমন্‌ সাহেবকে বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ক যে আবেদনপত্জ প্রেরণ করিয়াছিলাষ, 
তাহাতেই কি আমরা নিশ্চিন্ত হইব, তাহাতেই কি আমাদ্িগের কারের পরি. 
সমান্তি হইল? ব্রাহ্মদিগের উচিত্ত যে, তাহারা শুভকর ব্যাপারে যেমন 
অন্যের সাহাষা প্রার্থনা! করিবেন, সেইরূপ আপনারাও সাধ্যান্ুসারে তাহা 
সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিধেন। অতএব যাহাতে এরূপ একটি বিদ্যালয় হয়, 
সে বিষয়ে সকলের সাহাষা দেওয়া! উচিত। 

“তৃতীরতঃ ব্রাঙ্গধন্ম প্রচারের এখন কোন প্রধালী নাই, এবং এই অভাবের 
জন! অনেক অনিষ্টের উৎপতি হইয়াছে। উপাচার্ধা, শিক্ষক ও প্রচারক 


কার্যোদাযয ১৫৭ 


হইবার কোন নিয়ম নাই, এবং তাহাদিগের উপর কোন শাসনেরঙও নিয়ম 
নাই। কতকগুলি লৌক একত্র হইয়! ব্রাক্মসমাজ সংস্থাপন করেন এবং 
তাহাদের মধ্যে এক জন উপাচার্য হইয়া থাকেন, তাহার জ্ঞান ও চরিত্রের 
বিষয় কেহ যথোচিতরূপে পরীক্ষা করেন না। কোন কোন স্থানে ব্রহ্ববিদ্যালয় 
স্থাপিত হইলে কোন এক ব্যক্তি শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন, তাহার তদ্বিষক়ে 
ক্ষমতা থাকুক বাঁ না থাকুক। জুশিক্ষিত উপাচা্ধ্য, শিক্ষক এবং প্রচারক 
এ সময়ে অত্যন্ত আবশ্তক হইয়া উঠিম়াছে, এ প্রকার লোকের অভাব হেতু 
ফোন কোন স্থানে কুসংস্কারও প্রচারিত হুইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । অতএব 
একটি শিক্ষাপ্রণালী স্থির করিয়া এ প্রকার নিয়ম করা আবশ্তক যে যাহারা 
এই প্রকার শিক্ষা গ্রণালীতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়! ঘাৎগন্প হইয়াছেন, তাহারাই 
শিক্ষক ধা উপাচাধ্য বা গ্রচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন। এই 
সকল প্রস্তাৰ অধ্যক্ষ মহাশয়ের আগামী বর্ষে বিবেচনা করিয়া বথোপযুক্ত 
উপান্ধ অবলগ্ঘন করিবেন, এই আমার শ্রার্থন! | 

বক্তার শেষ ভাগ ব্রাহ্গধর্থবের তৎকালীন অবস্থা এবং তাহার ফোন্‌ 
দিকে গতি জ্ঞাপন করে ;-- 

"তাতৃগণ ! একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, ব্রা্ষধর্থের কত দূর উল্নৃতি 
হইয়াছে। অগ্রশস্ত নীচ ভাৰ সকল ক্রমে তিরোহিভ হইতেছে এবং উচ্চ 
লক্ষ্য ও আশা দ্বারা ব্রাহ্মমমাজ পরিচাণিত হইতেছে। জ্ঞান প্রীতি অনুষ্ঠান 
ক্রমে সম্মিলিত হইতেছে। যাহাতে সমুদায় জীবন ঈশ্বরেতে সমর্পণ করা 
যায় এবং তাহাকে প্রাণ্ত হইবার জন্য সকল প্রকার ত্যাগন্বীকার করা যায়, 
ইহাই ব্রাঙ্গের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া স্থির হইয়াছে। এক দিকে ব্রাহ্মসমাজ 
দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন হইতেছে ও ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশে বৃদ্ধিবৃত্বি 
সকল এন্জ্ঞানলাভে চরিতার্থ হইতেছে, আর এক দিকে সঙ্গতসভা ছারা 
বিশ্বাস কার্ধোতে পরিধত হইতেছে গ প্রীতি বিস্তার হইতেছে । এইন্ূপ 
সমুদায় জীবনের উন্নতি হইবার হৃক্রপাত হইয়াছে । এ প্রকাঁর উন্নতির কারণ 
কেবল অগণীশ্বরেক্ অপার করুণা; তিনি যদি স্বয়ং ব্রাহ্গধন্ধুকে রক্ষা না 
করিতেন ও উদর প্রবর্তক ন1 হইতেন, তাহা! হইলে কি কেবল আমানিগের 
্ষু্র বলে এই বিদ্মমর় বঙ্গতৃমিতে ইহার এত উন্নতি হইত? কখনই না। 


৫৮ আচাধ্য কে' 


অতএব সকলে মিলিয়া আমরা তাহার চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করি, 
এবং আপনাদিগের নিকটে এখন আমি এই প্রার্থনা করি যে সকলে ভ্রাতৃভাবে 
'মিলিত হইয়া অপরাজিত উৎসাহ ও বলসহকারে া্ধর্থের উন্নতি সাধন 
করিয়! জীবন সার্থক করুন ।* 

কেশবচন্ত্র আজ পর্যন্ত ব্রাহ্মদমাজে আচার্ধ্য বা উপাচার্য পদে নিযুক্ত 
হন নাই। তীহার ন্বভাব প্রণোদিত উপদেষ্টত্ব তাহাকে জনসমাজ্ে এক জন 
উপদেষ্টা বলিয়। পরিচিত করিয়াছে। তিনি অনতিকালমধ্যে ব্রাহ্মদমাজের 
আচাধ্যপদে বৃত হইবেন। এই পদে অভিষিক্ত হইবার তিন মাস পুর্বে 
ত্বাত্রিংশ সাংবৎসরিক উৎসবে (১৭৮৩ শকে ) সব্ধপ্রথমে তিনি যে বক্তা 
করেন, তাহার চরমাংশ এখানে আমর! উদ্ধৃত করিয়া! দিতেছি। এই অংশ 
পাঠ করিয়। সকলে বুঝিতে পারিবেন) তিনি আচাধ্যপদের জন্য সেই সময় 
হইতে কি প্রকার উপযুক্ত ছিলেন। তাহার অদম্য উৎসাহ বিশ্বাস এই 
বক্ততার মধ্য দিয়া কেমন সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। তীহার জীবনের যাহা 
মূল কার্ধা, তৎসম্বন্ধের উদ্যম এই বক্তৃতা বিলক্ষণ ব্যক্ত করে। 

“ত্রাতৃগণ ! একবার ব্রাহ্গধর্ম্নের উন্নতি আলোচনা করিয়া! দেখ, এই ছুর্ভাগা 
অনন্তগতি বঙ্গদেশের গ্রতি ঈশ্বরের কি অনুগ্রহ । রাশি রাশি বিদ্ব বিপত্তির 
অধ্যে এই সমাজ পর্বতের স্তায় অটল থাকিয়া একত্রিংশ বৎসর অতিবাহিত 
করিয়াছে এবং ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে। দেখ চতুর্দিকে ত্রাঙ্গধশ্শ্ের জ্যোতি 
বিকীর্ণ হইতেছে, সতোর রাজ্য ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। ইহা! কেবল পর- 
মেশ্বরের উদ্দার করুণার চিহ্ন। নতুবা! আমাদের ক্ষুদ্রবলে এই নিরুৎসাহু 
নিরানন্দ বঙ্গভূমিতে এই উৎকৃষ্ট ধঙ্ধর উন্নতি সাধন কর! দুরে থাকুক, এক 
দও কালও স্থির রাখিতে পারিতাম না । আমাদের লোক নাই, অর্থ নাই, 
ক্ষমতা] নাই, প্রচারের নিয়ম নাই; তথাপি দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ব্রাহ্গ- 
সমাঞ্জ গ্রতিঠিত হইতেছে, ব্রাহ্মলংখ্য। বৃদ্ধি পাইতেছে। যে সকল স্থান 
পৌত্বলিকতার হুূর্গন্বরূপ ছিল, সেখানে ব্রাঙ্গধর্ম্ের পতাকা! উত্ডীয়মান হই 
যাছে) ধাহারা বন্ধের নাম শুনিবামাত্র খজাহস্ত হইতেন, তাহাদের বিছ্বেষের 
ধর্ববত1 হইয়াছে; যে সকল পরিবারে কেবল বিষয়ের পৃজ! হইত এবং ধর্শ 
উপহাসের বস্ত ছিল, মে সকল পরিবারে একমেবা দ্বিতীয়ং মুক্তক্ডে কীর্তি 


কাধ্যোদ্যম। ১৫৯ 


হইতেছে) ধাহারা কেবল ত্রা্গধর্মে শুন্ট বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ভীরুতা প্রযুক্ত 
অনুষ্ঠানের সময় কপট ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহারাও অকাতরে ঈশ্বরের 
জন্ত বিষয়ত্যাগ শ্বীকার করিতেছেন। শ্ত্রীলোকেরাও জাগ্রৎ হইয়া সত্যের 
পথ অবলম্বন করিতেছেন। ব্রাহ্মধন্ম অন্তঃপুরে গ্রবেশ করিয়া আমাদের 
দুর্ভাগা! ভগিনীগণকে কুসংস্কার পাশ হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদের সরল হৃদয়ে 
পবিত্রতা ও আনন্দ বিস্তার করিতেছেন, বাঁলকেরাও এই বিশুদ্ধ ধর্মের মঙ্গল 
চ্ছায়া গ্রহণ করিতেছে এবং অর্দস্কট ভাষাতে পরম পিতার নাম কীর্তন 
ফরিতেছে। পূর্বের স্যায় ধর্শের আর নিদ্রিত ভাব নাই) ইহার অগ্নি প্রজ- 
লিত হইয়াছে । বিশুদ্ধ ব্রশ্থজ্ঞানজ্যোতিতে অজ্ঞানান্ধকার দুরীক্কৃত হুই- 
তেছে, প্রীতির বলে বিদ্বেষ ও বৈরভাব পরাস্ত হইতেছে । উৎসাহের অগ্নিতে 
তীরুতা ও কপটতা! তম্মীভূত হইতেছে। এক বার নয়ন উন্মীলন করিয়! 
দেখিলে বোধ হয়, যেন আমাদের ছূর্ভাগা বঙ্গদেশ এত কাল ঘোর অন্ধকারে 
অভিভূত থাকিয়া সতাহৃর্যোর নৰ আলোক দর্শন করিয়। হুধোথিতের স্তায় 
উৎসাহসহকারে উন্নত হইতেছে। ধন্ত মহাত্বী রামমোহন রায় বাহার 
গ্রসাদে এ দেশে পবিত্র ধর্মের বীজ প্রথম অস্কুরিত হইল। ধন্ত বঙ্গভূমি! 
যেখানে এ ধর্থের প্রথম আবাসম্থান হইল। চতুর্দিকে কি আশ্চরধ্যরূপে 
সত্যের মহিম! প্রকাশিত হইতেছে! কোথায় হিমগিরির শতন্র নদীতীরস্থ 
ভজ্জীরাণার শোহিনী নগরী, কোথায় অযোধ্যা, কোথায় বেরেলী, কোথায় 
কটক, মেদিনীপুর ও কোথায় চট্টগ্রাম, ব্রাহ্গধর্্ের রাজ্য কি ন্ুবিস্তীর্ণ হই- 
তেছে! আবার কেবল ভারত ভূমিতে নহে। ইংলগু ও আমেরিকা, যেখানে 
কাল্পনিক ধর্ম এখনো পর্য্স্ত বিরাজ করিতেছে, সেখানেও অনেকে ব্রাঙ্গধর্শের 
সত্য অবলম্বন করিতেছে, ব্রান্ধর্মম পুর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর এক করিবে। 
্রাহ্মগণ ! আর নিদ্রার কাল নাই, ব্রান্গধর্মগ্রচারে কায়মনোবাক্যে যত্বশীল 
হও। বিবেচনা করিয়। দেখ, আমাদিগের তাৃশ উৎসাহ নাই, চেষ্টা নাই, 
ষন্ধ নাই, তথাপি এত উন্নতি হইতেছে) যদি এক বার দৃঢগ্রতিজ্ঞ হইয়। সকলে 
মিলিয়৷ চেষ্টা কর, অতি অল্পকালেই প্রভূত উপকার দৃষ্টিগোচর হইবে সন্দেহ 
নাই। কেবল মুখে বলিলে হইবে না, কার্ধোতে করিতে হইৰে। সব মোর 
লও তুমি প্রাণ হৃদয় মন, ইহা কি কেবল বাকোতেই রহিম! ত্রাঙ্ম হইয়! 


৯৬০ আচার্য কেশবচক্জ । 


আমর! কি কপটের ন্ায় মুখেতেই এই মহাঁবাক্য উচ্চারণ করিয়া নিশ্চিন্ত 
থাকিব এবং কাধ্যের সময় লোকভয়ে ভীতু হইয়৷ সংসারের পৃজাতে প্রবৃত্ত 
হইব। তবে আমাদের সরলতা কোথায়, কোথায় ঈশ্বরেতে অনুরাগ ও প্রীতি ? 
আমাদিগের ধর্ম কি নির্জীব নি্রিত ধর্ম? কখনই না। ব্রাঙ্গধর্ম অগ্নিময় 
জীবস্ত ধর্ম) ইহার এক স্ফ,লিঙ্গে পৃথিবীর রাশীকৃত পাপ ও যন্ত্রণা ভন্ীতৃত 
হইয়া! যার, ইহার প্রভাবে জীবন অপরাজিত হ্বর্গীয় বলে বলীয়ান্‌ হয়, লক্ষ 
লক্ষ শক্র এক নিমেষে পরাস্ত হয়। আমরা সেই ধর্মের উপালক ) ঈশ্বর 
আমাদের সেনাপতি, সত্য আমাদের ধর্ম, আমাদের কি ভয় ?,সমুদায় পৃথিবী 
যদি খড়া হস্ত হয়, 'সতামেব জয়তে নানৃত্ধং এই অগ্নিষয় বাক্য উচ্চারণ 
করিয়া সকল বাঁধা অতিক্রম করিব; সতের জন্ত যদি হুথ সম্পদ মান 
সম্ত্রম সকলি পরিত্যাগ করিতে হয়, বদি প্রাণ পধ্যস্ত বলিদান দিতে হয়, 
আননের সহিত এই পাধিব ধূলির শরীরকে পরিত্যাগ করিয়া সেই অরুত 
অমুতকে লাভ করিব। ব্রান্মগণ ! আলম্ত ও উপেক্ষা, অলীক আমোদ 
ও বৃথ! তর্ক পরিত্যাগ করিয়! ব্রাহ্মধর্ম প্রচার কর, ব্রহ্ম নাম দেশ বিদেশে 
ঘোষণ1 করিয়া ধর্মহীন নির্জাব ভ্রাতা ভগিনীদিগকে জীবন দান কর। অদ্য 
যেন সেই জ্যোতির ক্োতি ভুবনেশ্বর এখানে আসিয়া! তাহার সমাগত পুক্র- 
দিগকে কছিতেছেন, “উত্থান কর, আমার প্রতিঠিত ব্রাহ্মধর্ম্ের মচিমা মহী- 
য়ানকর। আইস সকলে মিলিয়া আজ তাহার চরণে প্রণত হইয়া! তাহাকে 
সর্বস্ব অর্পণ করত অদ্যকার উৎসব পূর্ণ করি। বর্দি একবার তার 
প্রেমমুখ দেখিলে, তবে চিরজীবনের মত তাহার সহিত প্রেমশৃঙ্খলে কেন 
না আবদ্ধ হও? ভ্রাতৃগণ ! সকলে তাহার প্রতি আত্মাকে উন্নত কর।” 
ব্রাঙ্মধর্ম ও তবজ্ঞানপ্রচার, পুস্তকপ্রণপ্নন, স্ত্রীশিক্ষাবিধান ইত্যাদি লক্ষ 
লইয়া ১৭৮৫ শকে ব্রাঙ্গবন্ধুসত| সংস্থাপিত হয়। ইহার তিনটি বিভাগ 
ছিল। প্রথম বিভাগে সময়ে সময়ে বক্ত.তা৷ দিয়া ত্াঙ্গধর্শা ও তত্বক্তান প্রচা- 
রিত হইত। প্রতিসভার অধিবেশনে এক এক জন বক্কা স্থির হইতেন, তিনি 
আগামী অধিবেশনে বক্তৃতা দিতেন। এই সভার অনেকগুলি বক্তৃতা এখনও 
পুস্তকাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। দ্বিতীয় বিভাগে পুস্তক মুদ্রিত করিয়া 
গ্রকাশ কর! কার্য ছিল। বাঙ্গবন্ধুদভার অন্তভূ্ত এই সভার নাম পুস্তক 
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মুদ্রাঞ্ন ও গ্রকটন সভা” ছিল। ইহাঁর তৃতীয় বিভাগে অন্তঃপুয়ে যাহাতে 
স্শিক্ষা হয় তাহার উপায় বিধান করা হইত। নিম লিখিত অস্তঃপুরস্্ীশিক্ষা- 
সম্বন্ধীয় সম্পাদকের পত্র পাঠ করিয়া সকলে এই বিভাগের কার্ধযগ্রণালী 
অবগত হুইবেন। 

“ঈশ্বর গ্রসাদে এত্দেশে স্্রীশিক্ষার নিমিত্ত কতিপয় বিদ্যালয় সংস্থাপিত 
হইয়াছে । কিন্তু বালিকাগণ বিদ্যালয়ে ছুই তিন বংসয়ের অধিক পড়িতে 
মা পারায় যখাবাঞ্চিত ফল উৎপন্ন হইতেছে ন1। খাহাতে বাঁলিকাগণ উত্তম- 
রূপে শিক্ষা লাভ করিতে পারে এইরূপ একটি প্রণালী কলিকাতা ব্রাহ্মবন্ধ- 
সভা অবলম্বন করিয়াছেন। এই প্রণালীক্রমে বালিকাগণ বিদ্যালয়ে না গিয়! 
বাঁটাতে নিযুক্ত শিক্ষক দ্বারা বা পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি দ্বারা সুশিক্ষিত ছুইতৈ 
গারিবেক। পাঠের বিবরণ বর্ষে চাঁরিবার উক্ত সভায় প্রেরণ করিতে হইবেক। 
বৎসরে ছুই বাঁর বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত ছাত্রীদ্দিগকে পারি- 
তোধিক দেওয়া! যাইবেক। ধাহারা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া আপন 
আপন পরিবারস্থ বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে চাহেন, তাহারা তাহাদিগের 
নাম, ধাম, বয়স, পাঠ্য পুস্তক ও পাঠে কতটুকু উন্নতি হইয়াছে, এই সমুদা় 
বিবরণ সহ আমাকে পত্র লিখিবেন। আমার নামে পত্র ফলুটোলার শ্রীযুক্ত 
বাবু কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়ের নিকট পাঠাইবেন। নিয়লিখিত পুস্তকগুলিন 
স্ত্রীশিক্ষার জন্য নির্ধারিত হইয়াছে । 


১ম বর্ষায় ছাত্রীদ্দিগের নিমিত্ত । 
১ম পাঠ) ২য় পাঠ, বোধোদয়, পাটাগণিত--নাঁমতা। ইত্যাদি । 
২য় বর্ষীয় ছাত্রীদিগের নিমিত্ত । 


রত্বসার, নীতিবোধ, ধর্মাবিষয়ে প্রশ্নোত্তর, ব্যাকরণতঞ্জিকা, পাঁটাগণিত- 
তেতিজ, জমাখরচ, পূরণ; হরণ; 


শয় বর্ষায় ছাত্রীদিগের নিমিত্ত । 
_ কবিতাবলী, বামারঞ্জিকা, চারুপাঠ ১ম ভাগ, ব্যাকরণগ্রবেশ, ভুগোলপ্রবেশ 


পাটীগণিত--ত্রৈরাশিক পরত, ধর্চর্চা ॥ 
২৯ 


১৫৮ আচার্য্য কেশবচন্দ্র। 
. ৪ বর্ীয় ছাত্রীদিগের নিত । 


দীপ্তশিরার অভিষেক, মহতের মৃত্যু, চরিতাবলি, গুশীলার উপাধ্যান ১৭ 
ও দ্বিতীয় ভাগ, প্রাণীবৃততা্, বাঙ্গলাবোধ ব্যাকরণ, ভূগোলবিবরণ আসিয়া ও 
ইউরোপ, রাজনারায়ণ বন্থুর বক্তৃতা, পাটাগণিত--ত্ৈরাশিক বহ্রাশিক, 
ভগ্নাংশ পর্য্যস্ত। 
] ৫ম ব্ষীয় ছাত্রীদিগের নিমিত্ত । 

সন্ভাবশতক, টেলিমেকস্‌, চারুপাঠ ওয় ভাগ, ব্যাকরণ উপক্রমণিকা, ভারত- 
বর্ষের ইতিহাস দুইভাগ, ভূগোলবিবরণ, ব্রান্ধধর্্ের উপদেশ, পাটাগণিত-- 
সমুদায়, হুশীলার উপাখ্যান তৃতীয়ভাগ। 


কলিকাতা আহরলাল রায়। 
্রাঙ্মবন্ধুমভ] । অন্তঃপুর স্ত্ীশিক্ষা সত্বন্ধে 
সম্পাদক ।” 


কেশবচন্ত্র পরঙময়ে স্ত্রীশিক্ষাঙ্ম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এই নিরূপিত 
শাঠ্য বিষক্গুলির মধ্যে তাহার সংস্থান আমর! দেখিতে পাই! স্ত্রী জাতিকে 
ধন ধর্্মবিরহিত শিক্ষাদদবনকর। উচিত নয়, তাহার এ মতের কার্থ্য আমর! 
এখন হইতে ভুম্প্ট দেখিতে পাইতেছি। প্রথম শিক্ষীরন্তে যত দুর নম্তব 
সকল প্রকারের বিষয়ই পাঠ্যমধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে। পরীক্ষাগ্রভ এবং 
পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রীগণকে পুরস্কারদান হুচারুন্ূপে নিপন্ন হইত। এ সকল 
বিষয়ে কেশবচন্ত্রের উৎসাহ চিরকাল অস্ষুগন ছিল। ্রাহ্মবন্ধুমভার লক্ষ্য এবং 
প্রচারসন্বদ্ধে 'বাঙ্বন্ধুস্ভ 'কিন্নপ উদ্যোগী ছিলেন, নিযলিখিত সংবাদটিতে 
তাহ! কথঞ্চিং প্রকাশ গাইরে॥ 

"আন্গানিগের গাঠকুরর্থব ইতিথুর্কেই শ্রুত হইয়া থাকিবেম যে কবিকাঁতা 
্াহ্মসমাজের অধীনে বরাহ্বন্ুদভানাম়ী একটা সভ! প্রতিঠিত হইয়াছে, কমি- 
কাতার যত সাধুচরিত্র ও কৃতবিদ্য ব্রাহ্ম আছেন, তন্মধ্যে অনেকেই ইহার 
সভ্য। যে সফল বিষয়ে ধর্শজ্ঞান, বরহ্মতত্ব এবং আত্মোক্লতি লাভ করা যায়, 
সে সঙ ফাই ্রথানে আঞোচিত হইব খাকে, বিশেষত; দেঁশোগ্নতি এবং 
্ান্ধর্শপ্রচারস্বন্ধে এই সভা। বিশেধ উপর্ধারিণী। বয়স্থী নায়ীগণের 
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শিক্ষার্থে মতোরা এক অভিনব প্রগালী অবলম্বন করিম্বাছেন এবং বুক্ষজান- 
চারা স্থানে স্থানে প্রচারক প্রেরণ করিতে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, 
কিন্তু অর্থাভাবে মম্যক্রূপে কৃতকার্য হইতে পারিতেছেন ন!। সভার আহ 
বা বৃদ্ধি নিযিত অর্ধ মু এবং এক মুদ্রা মূল দুই প্রকার টিকিট গ্রস্ত 
হইয়াছে, ধাহার! এই টিকিট ক্রয় করিতে মানন করেন তীহাা আান্ষসমাহ 
তত্ব করিলেই পাইবেন... | . 
গ্রচারসমুদ্ধে বাচ্ধবন্ধু সভা নিষ্নলিখিত উপায়গুলি স্থিরীকৃত করেন। 

*১। কলিকাতা বরাহ্মমাজে এবং অন্ান্ত স্কল স্থান * ব্রা্গমমাজের 
মধ্যে একটা বিশেষ যোগ সংস্থাপন করা, যারা! ত্রাঙ্ধর্মগ্রচারকার্ধা সর্বত্রই 
এক প্রণালীতে মন্পন্ন হইতে পারে। 

*২। স্্রীলোকদিগের হিতার্থে হত কু গ্রবন্ধ ও কখোপকথনচ্ছলে কষুদ 
দ্র পুস্তক মুদ্রান্কিত করা। 

*ও। সাধারণের উপকারার্থে তক্মবিদ্যালয়, হত দ্র পুস্তক রচনা 
বক্তৃতা । অজ্ঞলোকের উপকারারে সহর এবং গল্লীগ্রামে নিদদি্ স্থানে সরল 
ভাষায় উপদেশ। 

*। সময়বিশেষে অবস্থাবিশেষে চিকিৎসালয়ন্থ রোগাক্রাস্ত্র ব্যক্তি- 
দিগের শারীরিক সুস্থৃতা এবং ধর্থোপদেশ ও আত্মার শান্তি স্বপাদনের জন্ত 
চেষ্টা পাওয়া । 

"৫| ব্রান্ষধর্ম সন্ন্ধীয় বিবিধ গ্রন্থ রচনা! কর|।” 

_ এই ব্রান্ধবন্ধুদভায় মহর্ষি দেবেন্রনাথ তীছার পঞ্চবিংশতি বৎসর ব্রাঙ্গ- 
সমাজের সহিত মন্স্ববিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। এই বজতায় মহা! 
রাকা রামমোহন রায়ের জীবনঘটিত এমন মকল কথ! প্রকাশিত হয়, যাহ! 
অনবত্র কোথাও নাই। এই ব্তুতাতে কেশবচন্ত্রর সমযসন্ধে তিনি বলিরা- 
ছেন;-_+সামি আহীদপূর্বক ব্যক্ত করিতেছি যে, ১৭৮১ শকে শ্রীযুক 
কেশব রম্ধাননের যাত্ধে ও পরিশ্রমে একটি ব্ধবিদ্যালয় এই কলিকাতাতে 
স্থাপিত হয়। দেখানে তিনি যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহাতে ছাত্রদিগের 


* ভংকালে কলিকাতা চারিটি ত্রাঙ্মাবমান্ত ব্যতীত আরও একচলিশটি বরাক্ষমদাজ 
ছিল। এ দমনে উত্তর পশ্চিদা্জলে এবং উড়িয়্যায় রুটকে ব্রাজনদাজ ছাগিত হইয়াছে ॥ 


১৬০ আচার্য্য কেশবচন্ত্র। 


মন উৎসাঁছে উদ্দীপ্ত হইত! তিনি ব্রাহ্মধর্মের সত্য সকল যে প্রকার সহজে 
বলিতেন, তাহ! অনায়াসে তাহার! গ্রহণ করিত। তাহার সতেক্ধ বাক্যে 
তাহাদের হদয় বিগলিত হইত। এই জীবস্ত সত্য বলপূর্বক তিনি সকলের 
মনে বিদ্ধ করিয়। দিতেন ষে, ভ্তান গ্রীতি অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্থের সমগ্র অব্নব, 
ইহার মধ্যে একের অভাবে ব্রা্গধরন্ম অঙ্গহীন হয়। হৃদয়ের গ্রীতি ব্যতীত 
ব্র্গজান যে, সে শুধ জ্ঞান ) জ্ঞান ব্যতীত প্রীতি যে, সে অন্ধকার; অন্ু- 
ঠান ব্যতীত জ্ঞান প্রীতি উভয়ই নিক্ষল-_-আবার জ্ঞান প্রীতি ব্যতীত অনুষ্ঠান 
কেবল বাহাড়ম্বর মাত্র । ব্রাহ্মধর্মের এই সকল সরল সত্য যে যে ছাত্রদিগের 
হৃদয়কে অধিকার করিল, তাহারা ব্রাঙ্গধর্মকে জীবনে ও অনুষ্ঠানে পরিণত 
করিবার জন্য কৃতদন্কল্প হইয়া সঙ্গত নাম দিয়া এক স্বতন্ত্র দলে আবদ্ধ হইল। 
সেই সঙ্গতের মধ্যে অনেকেই অন্য এই ব্রাহ্মবন্ধুদভাকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। 
সঙ্গত যেন একটি কল প্রস্তত হইতেছে ; কালে ইহা মহাভার বহন করিবে। 
ইহা একটি অবয়বের স্তায়-_ইহাতে মন্তকও আছে, হদয়ও আছে, হস্তপদও 
আছে। যেমন বান্পীয় শকট নিঞ্ে ক্ষুদ্র হইয়াও মহাতার বহন করে?) 
সেইরূপ সঙ্গতের সভ্য যদিও দশ বার জন, তথাপি আশা হইতেছে যে ইহ! 
প্রকাণ্ড ভার বহন করিবে ।” 

্রাহ্মবন্ধুনভার উৎপত্তিবিষয়ে তিনি বলিয়াছেন ;--৭বোম্বাই নগর হইতে 
ভাওদাজি নামক এক জন কৃতবিদা এখানকার সমাজে আসিয়া বলিলেন, থে 
ব্রাহ্েরা বোদ্ধের স্তায় স্তব্ধ হইয়া কেবল উপাসনা! করে। উপাসনার সময় 
ব্রাঙ্গেরা আর কি করিবে? তাহার! কি ইতস্ততঃ বেড়াইয় বেড়াইবে? তিনি 
বীটন (বেধুন) সভা দেখিয়া! অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রহ্মানন্দতে। কোন অভাব 
রাখেন না। তিনি মনে করিলেন' আমাদেরও বীটন সভার ন্যায় একটি সভা 
চাই। এই মনে করিয়া! তিনি এই ব্রাঙ্গবন্ধুপত। স্থাপিত করিলেন। এখন 
বিদেশী কেহ আসিয়া! মনে করিতে পারিবেন ন। যে আমরা কেবল উপাসনাই 
করি) এখন জানিতে পারিবেন যে আমর! চলি বলি এবং আমাদের শরীরে 
জীবন আছে। আমিতে| ত্রাঙ্গবন্ধুসভাতে ইহার পূর্বে কখন আমি নাই। 
আমিই আশ্চর্য্য হইতেছি, এত লোক একত্র মিলিয়৷ কেমন উৎসাহের সছিত 
_দ্বেশের হিতরনক আলোচনাতে এখানে ব্য্ত রহিয়াছেন।” 


কার্মযোদায | ১৬১ 


ইংরাী পত্রিক! বিনা শিক্ষিত সপ্প্রদায় এবং বিদেশীয় ব্যক্তিগণ মধ্যে 
গ্রভাববিস্তারকরা! যাইতে পারে ন! দেখিয়া কেশবচন্ত্র (১৭৮৪ শকে ) ১৮৬২ 
সনে আগষ্ট মাসে 'ইও্ডিয়ান মিরর" পত্রিক বাহির করেন। এই পত্রিকা 
সম্পাদনে বারিষ্টার শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ তৎকালে বিশেষ সাহাযা করেন। 
প্রপিদ্ধ কাণ্তেন পামার সাহেব ইহার প্রধান লেখক ছিলেন। প্রথমতঃ এই 
তরিকা পাক্ষিকাকারে প্রকাশ পায়। এই পত্রিকা অতি অল্পদিনের মধ্যে 
বিশেষ খ্যাতিলাত করে। 

বিদ্যালয়স্থাপন করিয়া নৃতন প্রণালীতে শিক্ষা! দান করিবার জন্ব যে 
সভ। হয় তাহ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । কেশবচন্ত্র কোন কারের অনুষ্ঠানে 
উদ্যোগ করিয়া তাহা কাধ্যে পরিণত ন! করিয়া নিবৃত্ত হইতেন না । ১৮৬২ 
সনে (১৭৮৪ শকে ) কলিকাত। কালেজ নামে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই 
কালেজে কেশবচন্দ্রের কয়েক জন বন্ধু বিনাবেতনে শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ 
করেন। মহ্্ধি দেবেন্্রনাথ এই কালেলস্থাপনের ব্যয় নির্বাহ করিলে 
কেশবচন্ত্রকে নিজের দায়িত্বে অর্থ খণ করিতে হইয়াছিল। এই কাণেকে ভ্রাতা 
কৃষ্ণবিহারী সেন এবং মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছুই পুত্র অধ্যয়ন করেন। 
এই কালেজে যদ্দিও সাক্ষাৎসন্বন্ধে ধর্মশিক্ষা দান কর! হইত না, ইহাতে 
নীতিশিক্ষার গ্রাধান্ত ছিল। কেশবচন্ত্রের প্রথম হুইতে এই মত ছিল 
যে, যুবকদদিগকে সর্প্রথমে নীতি শিক্ষাদান কর! উচিত। নীতি দ্বার চরিত্র 
বিশুদ্ধ হইলে, ধিবেকী হইলে, তদুপরি ধর্ম সহজে স্থিরতা লাভ করে। যেখানে 
নীতিমত্ত! নাই, দেখানে ধার্টিকত! যথার্থ হৃদয়ের বিষয় নয়, উহ! আড়ম্বর- 
নান্র। কলিকাতা কালেজ প্রথমতঃ নীমতলার একটি প্রাচীন গৃহে স্থাপিত 
হয়, সেখান হইতে পরিশেষে বাশতল! হ্রীটে যার়। এখানে প্রসিদ্ধ ন্থবিদ্বান্‌ 
বাবু ঈশ্বরচন্্র নন্দী ইহার প্রধান শিক্ষক হন। এই কালেজের নান! পরিবর্তন 
হয়, সে কথা পরে ব্যক্তব্য। ৃ 

কেশবচন্ত্র নারীগণের মধ্যে যাহাতে জ্ঞানধর্মবিস্তার হয় তজ্জন্ত একান্ত 
যত্বণীল ছিলেন। তিনি কোন দিন হৃদয়ের ভাব কার্ষ্যে পরিণত না করিয়া 
শাস্তিলাভ করিতেন না! যদি নারীগণকে অবরোধ হইতে মুক্ত করিতে হয়, 
তবে সর্বপ্রথমে আপনার গত্বীকে মুক্ত করিয়া তাহাকে জানধর্শের সমাংশী 


চে 


২৬২ আচার্য্য কেশবচক্র 


করা গ্রয়োরন। কেন ন! এক্সপ কাধে শ্রবৃত্ত ছইলে যে পরীক্ষা সমুপস্থিত 
হয়, সে পরীক্ষানিত ক্রেশ অগ্রে শ্য়ং বহন করিয়া অপরের পক্ষে ৃষ্টা 
হওয়া] আবশ্যক । কেশবচন্জ এ জর আপনার পত্থীকে রাহ্মসফাজের দ্বাতিংশ 
মাযোৎসরে মহধি দেবেন্্রনাথের গৃহে আনয়ন করিবার জন্ত উদ্যোগী হন। 
ঠাকুর পরিবারের গুছে সেন পরিবারের কুলবধূ গম করিলে কেবল জাতিপান্ত 
হইবে তাহ! লক্ষে, কুলের নিতান্ত গসবমানন! হইবে, ঘোর পরীক্ষা উপস্থিত 
হইবে, এ বিষয়ে তিনি কিছুমাত্র দৃক্পাঁত করিলেন নাঁ। তাহার পত্ধী 
সে লয়ে বালীতে আপনার পিত্রালয়ে ছিলেন। কেশবচন্ত্রের ধর্্বোৎসাহে ভীত 
হই] পরিজনবর্থ তাহাকে গৃহে রাখিতে সাহস করেন নাই; এনা তাহার 
পিক্রালয়ৈ স্থিতি বাঁধা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে কেশবচন্ত্রের উৎসাহ দ্বি্টণ- 
তর হইত। তিনি রদ্নীতে শিবিক! সঙ্গে করিয়া রালীতে উপস্থিত হইলেন। 
রজনীতে পিতৃগুহ হইতে পত্বীকে বাহির করিয়া আনিয় প্রাতে মহ্্ষির গৃহে 
উপনীত হইলেন । মহর্ষি এবং তাহার পরিবারস্থ সকলের গ্ানন্দের পরিসীষ। 
রহিল না। ১১ই মাঘের যেরূপ উৎসব হয়, তাহ্ছাতো! হুট্লই। তদতিরিক 
তান্তঃপুরে বিশেষ উপাপন| হইল। এই উপাসনায় কেশবচন্ত্র-”এ সময়ে মহ 
দেবেন্রনাথ হইতে তিনি বন্ধানন্দ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন--্প্রার্থনা করেন।, 


তাহার তৎকালের পরার্গনার ভাবপ্রদর্শনকরিবার জন্য উহা নিয়ে উদ্ধৃত হুইল 


"জগদীশ ! আমি অদ্য শিত] মাতা| * ভগিক্ট্ ও ভরতে পরিবেষ্টিত হইয়া 
তোমাকে পরম পিতারূণে সর্বররই প্রত্যক্ষ করিতেছি। তুমি আমার পরম. 
পিত! হৃদয়ের ঈশ্বর । চিরকালি তুমি জ্সাাদিগকে তোমার ক্রোড়ে লইয়া 
মাতার ন্যায় লালন পান করিয়াছ, রত প্রকার সুখে সুখী করিয়া, কত রাশি 
রাশি বিশ্ব হইতে আদাদিগরে রক্ষা করিয়াছ। গতছর্ম এই পরিবারে কত্ত 
প্রকার বিদ্ব উপস্থিত হইয়াছিল, কত লোক ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, 
কিন্তু বাস্তবিক আমাদিগের কোন বিদ্বই হয় নাই। যেধানে স্লময় শ্বয়ং 


আশ্রয় দিতেছেন, সেখানে আঁৰার বিন কি? অনেকেই জ্লাঘানিগকে 





| ** কেশবচন্্র যহধি দেবেন্ত্রনাথকে ধর্শপিতা, তীহার পত়ীকে র্মাভা, এবং সাহাদের 


. গাশগণক্ষে ভগিনী ঘলিযা সঙ্োধন করিতেন, তাই এলে পিভা মানত! ভগিনী উদ্লিখিত 


চইশ্মাছে। 
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পরিত্যাগ করিয়াছে বটে, কিন্তু তুমি ধখন এ পরিবারের গৃইদেধতা, তখন 
আগ আমাদিগের ভয় কি? তুমি ধখন আমাদের সহার, তখন আমাদের 
ঈঙ্গলই হইবৈফ, সনেছ নাই । এ পরিবার তোমারই পরিবার । অদ্য আমরা 
সেই জীবনদাতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন সার্থক করিতেষ্টি, আমর! এখন 
কি দেখিতেছি, না, চতুর্দিকে মঙ্গলের উন্নতি, শ্রাঙ্গধর্থের উন্নতি । আমাদের 
ধে একটি আশী আছে যে, সমুদাপন পৃথিবী এক পরিবারে বন্ধ হইবে, 
এ আশা বুথ! হইবার নছে। ' সময়ক্রমে গৃহে গৃহে যোগ ছুই সকলেই 
গ্রীতিরসে মিলিত হইবে, সকল পরিবারই এক হইবে। এক ঈশ্বরের 
বাজো ছুই পর্নিবার কখনই থাফিবে না, সফল পরিবারই এফ হইবে। 
অদ্য এই বঙ্গদেশের মধ্য তাহার হুত্রপাত হইশ। হে জগদীশ! এ সংসারে 
এ পরিবারকে রক্ষা করিধার আতপ কেহই নাই, তুমিই ইহাকে রক্ষা কর। 
তুমি যে গৃহের অধিদেবতা, গাহার আর অমঙ্গল কোথায়? এ পরিবারই 
তাহার শরমাণ। সহ সহ ধিপ্ন আসিয়া ইহাকে পরিধেষ্টন করিতেছে, অথচ 
ইহা সকঞ ধিদ্ন অতিক্রম করিয়। তোমারই ক্রোড়ে অগ্রদূর হইতেছে। এ বিশ্ন 
বিপত্তির মধ্যেও আমাদিগের ক্লেশ নাই, ভয় নাই, কেবল আনদোরই 
উল উৎসারিত হছুইতেছে। কি আশ্চর্য্য! আমরা মাতা পিতা! ভ্রাতা ভগিনী 
স্ত্রী সকলেই এখানে একজ হইয়া ঈশ্বরের চরণে পুজা উপহার দিতেছি। ধন্য 
লরমপ্রিতা, আশ্চর্য তোমার করুণা, পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমাস্তর পর্যান্ত 
'তোমায়ই মহিমা ঘোষণা হউক, বিশুদ্ধ প্রেম ও পৰিত্র ভাব চতুর্দিকে বিতীর্ণ 
ইউকঙ আগ্রা যেন লোকতয়ে ভীত না হই । আমরা যেন সাংসারিক সুখের 
জি লাঙারিত নল! হই, আমাদের আত্মা যেন সাংসারিক সকল বিষয়েই শান্ত 
ভাব অবলম্বন কষ্ধে। তোমাকে পাওয়াই ফেন আমাদের জীবনের একমানজ 
লক্ষ্য থাকে ।” 
ণ্ত টির /* 

খ্যাজ পর্্য্ ভরাঙ্গদমীজে যে সকল অসুঠান হইছে, ভাহাতে ব্রাঙ্গণেতন 
জাতি আছুঠানের কার্ধ্য করে নাই। ভাই অমৃত্ধলাম বনু পরলোকগত প্রথম 
গুনের নীখ ক্নগোপলক্ষে ১৭৮৩ শক, ১৮ই মাষে এই নিয়মের আতিজ্রম হয়। 
খই খনুষ্ঠানে ফেশবচ্জ নিমলিখিত প্রার্থনা! করেন। 
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“হে পরমেশ্বর! তোমার প্রিযকাধ্যসাধনোদেশ্টে আমরা এই স্থানে 
সমাগত হইয়াছি। তোমার প্রসাদে এই শুভ কার্য আমর! সপ্পন্ন করি- 
লাম। কত গ্রকার বিদ্ব কত প্রকার প্রতিবন্ধক আমাদের সম্মুথে উপস্থিত 
হইয়াছিল, কেবল তোমার প্রসাদ্দেই আমর! সেই রাশি রাশি বিশ্ব অতিক্রম 
করিতে সমর্থ হইলাম। কে জানিত যে, এই অন্ধকার গৃহের মধ্যে জাজল্য- 
মান ব্রাহ্গধর্শের জ্যোতিঃ সমুখিত হইবে? কে জানিত যে, এমন পৌত্তলিক 
পরিবার মধ্যে ব্রাঙ্গধর্মের মহিম! বিকীর্ণ হইবে? কত যে তোমার করুণা 
তাহ! বাকোতে বলিয়1! শেষ করা যায় না; মনেতে চিন্তা কর! যায় না। সকল 
স্থানেই তোমার আশ্চর্য করুণা নয়নগোচর হয়। আমাদিগের প্রিয় সুহৃদ 
আমাদের সন্থুথে যে গ্রকারে তাহার ্বীয় নবকুমারকে ক্রোড়ে করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ তুমি আমাদিগকে ক্রোড়ে রাখিয়া নিয়তই লালন পালন করিতেছ। 
হে পরম সুহৃদ ! চিরজীবনের সখা! যখন এ পরিবারেও তোমার মিম! 
জাজল্যরপে প্রকাশিত হইল, তখন তুমি যে সকল স্থানেই ব্রাঙ্গধন্মনকে লইয়! 
যাইবে তাহাতে আর সংশয় কি? তুমি আমাদিগকে চির দিন লালন পালন 
করিতেছ, ক্ষুধা! তৃষ্ণার সময় অন্নপান পরিবেশন করিতেছ, রাত্রিকালে যখন 
অসহায় শষ্যাতে শয়ান থাকি, তখন সকল বিদ্ব হইতে রক্ষা করিতেছ, তুমি 
নিয়তই আমাদিগের আনন? বিধান করিতেছ। তুমি ইহাতেই ক্ষান্ত নও, 
তুমি তোমার মঙ্গলন্বরূপ এমনি বিকীর্ণ রাখিয়াছ যে, যেখানে যাই তোমারই 
মঙ্গলভাবপ্রচার দেখি । যখন পবিত্র ব্রাহ্মদমাজে তোমাকে দেখিতে যাই 
তখনও চিত্ত পুলকিত হয়, কৃতজ্ঞতা উচ্ছ,সিত হয়। যখন একাকী 
নির্জনে তোমার শরণাপর হই, সেখানেও তোমার আননদমূষ্তি প্রকাশিত 
হইয়! হৃদয়কে আনন্দরসে প্লাবিত করে। আমরা খন এই বন্ধুগৃহে মিলিত 
হইরাছি, তখনও তোমাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইতেছি। কোথায় না তুমি 
প্রকাশিত রহিয়াছ। হে পরমাত্মন্‌! তুমি কেন আমাদিগের এত আনন 
বিধান করিতেছ, তুমি মহান্‌ ছ্ইয়। এই ক্ষুত্্র কীট যে আমরা, কেন আমা" 
দিগকে শ্মরণে রাখিয়াছ। তুমি আমাদের সকলকে আশীর্বাদ কর, যেন 
নিরাশ হইয়া কেহ ফিরিয়া না যাই। যখন এই গৃহের মধ্যে পবিত্র ব্রাহ্গ- 
ধর্ম একবার প্রবিষ্ট হইতে পারিয়াছে, যখন এই অন্ধকারের মধ্যে ব্রা্গধর্শের 
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জ্যোতি প্রকাশিত হইয়াছে, তখন আ'র ইহার অমঙ্গলের সম্ভাবনা! নাই। 
'যখন তুমি এই পরিবারকে তোমার. পরিবার বলিয়! গ্রহণ করিয়াছ, তখন 
ইহার সফলই মঙ্গল হইবে। . পূর্বে কেহ জানিত ন! যে, এত অল্প কালের 
মধ্যে আমাদের বিশ্বাস ও আচরণ সমান ভাব ধারণ করিবে। আজ যেমন 
এখানে তোমার প্রিয় কার্ধা অনুষ্ঠিত হইল, এইরূপ যেন ব্রাঙ্গধর্শের মতানু- 
যায়ী অনুষ্ঠান সকল গৃহে গৃহে আচরিত হয়, কাল্পনিক ধর্ম যেন বিনাশ 
পায়; বিদ্বেষ ভাব যেন ক্রমে ক্রমে চলিয়া যায়; যেন সকল ভ্রাতা ভগিনী 
মিলিত হইয়! তোমারই চরণে আসিয়! অবনত হয়, এই ছূর্ভাগা বঙ্গদেশের 
মধ্যে যেন তোমারই সত্য ধর্ম প্রচারিত হয়। কবে সেই দিন উপস্থিত 
হইবে, যবে গ্রতিগৃহেই তোমার নাম কীত্তিত হুইবে, প্রতিহদয়েই তোমার 
সিংহাসন স্থাপিত হইবে, প্রত্যেক পরিবারই ব্রাঙ্মপরিবার হইবে। কবে 
সেই দিন উপস্থিত হুইবে, প্রত্যেক পরিবারই ব্রাহ্মপরিবার হইবে । কবে 
সেই দিন উপস্থিত হইবে যবে বিশ্বাস ও কাধ্য একই ভাব ধারণ করিবে, 
কপটতা৷ ভক্মীভূত হইবে, সকলে বিনয়ী হইবে, মন বীর্ধাবান্‌ হইবে ও সকলে 
তোমার চরণের মঙ্গলচ্ছায়াতে বাস করিয়া! তোমার নাম কীর্তন করিতে করিতে 
জীবন অবসান করিবে? হে নাথ! তুমি এ প্রকার আশীর্বাদ কর যে, 
যে সব পুত্র কন্তারা তোমার অনুষ্ঠান দেখিতে সমাগত হইয়াছে, তাহাদের 
কেহই ষেন শৃন্ত হৃদয়ে ফিরিয়া! না যায়|” 
"ও একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌।” 

সমাজের সর্ধবিধ মঙ্গলকর বিষয়ে কেশবচন্ত্রের অক্ষুপ্ণ উৎসাহ। তিনি 
জাতিভেদ নির্শ,ল করিয়া উহার অকল্যাণ দুর করিবেন, এ সম্বন্ধে প্রথম হইতে 
বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া, আপনি তাহার দৃষ্টান্ত গ্রদর্শন করিয়াছেন। 
বিবাহুবন্ধন জাতিভেদের প্রধান দুর্গ । সবর্ণ বিবাহ দ্বারা উহ! এ দেশে দৃঢ়মূল 
হইয়া রহিয়াছে। ত্রাঙ্গগণ যত দূর জাতিভঙ্গবিষয়ে অগ্রসর হউন না কেন, 
'সবর্ণ বিবাহ করিলে তাহাদিগের এক সময় প্রাচীন হিন্দুসমাজে পুনঃ প্রবিষ্ট 
হইবার বিলক্ষণ উপায় থাকে। যদি জাতিভেদকে সম্পূর্ণরূপে নির্খুল করিতে 
হয়, তাহা 'হইলে অসবর্ণ বিবাহ ততসন্বন্ধে উৎকষ্ট উপায়। এ কথা সতা, 
প্রাচীনকালে নি অমবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু উহা আর 
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এখন এ দেশে গ্রচলিত নাই। মে কালের অসবর্ণ বিবাহ কেশবচন্ত্রের 
প্রবর্তিত অঙবর্ণ বিবাহের তুল্য নহে। তৎকালে সুদৃঢ় নিয়ম ছিল, 
উচ্চজাতির কন্যার তরিয়শ্রেণীর লোকের সঙ্গে বিবাহ হইত না, উচ্চ জাতি 
নিয় শ্রেণীর কন্তাকে বিবাহার্থ গ্রহণ করিতে পারিতেন। এরপ স্থলেও গ্রথম 
বিবাই সবর্ণেতে করিতে হইত, এবং তিনিই ধর্মপড়ী হইতেন, অপর সকলে 
ধর্মগড়ী হইতে পারিতেন পা। সুতরাং অসবর্ণ ধিবাহ থাকিয়াও জাতিভেদ 
যদবস্থ তদদবন্থ থাকিয়া যাইত। কেশবচন্ত্র ১৮৬২ সনের আগস্ট মাসে প্রথম 
অসবর্ণ বিবাহ দিয়া বহু অকল্যাণের আকর জাতিভেদের মূলে কুঠারাধাত 
করিলেন। এই বিষাহ বিন] ধূমধামে নিষ্পন্ন হয়। কন্তাপক্ষের কুল যেমন 
হীম ছিল, পাত্রপক্ষের কুল তেমনি উৎকষ্ট, এবং পাত্র অতিন্কতবিদ্য। এই 
বিবাহ যে প্রথা প্রবর্তিত করিল, তাহাই গৃহবিচ্ছেদের কারণ হইল। সে 
বিষয় পরে বক্তব্য। 

এই কার্ষেযাদ্যমের সঙ্গে আমর! কেশচন্দ্রের ভবানীপুর ত্রাঙ্মসমাজে “্মানব- 
জীবনের নিয়তি” নামক বক্তূতার বিষয় উল্লেখ করিতে পারি। সমগ্র বত 
উদ্ধার করিয়া পুন্তকাকারে মুদ্রাঙ্কন এই প্রথম। ১১ই জানুয়ারী ১৮৬২ সনে 
(১৭৮৩ শকে ) এই বক্তত। প্রদত্ত হয়। ইহাতে তিনটি বিষয় গ্রতিপা্দিত 
ইইয়াছে। প্রথমতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির নিয়তি আছে, এই নিয়তির অনুবর্তনে 
তাহার জীবনের মহত্ব, এই নিয়তির বিরুদ্ধে গমন করিলেই তাহার অধোগতি। 
নিয়তি কি? ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বরলাতের অর্থ মর্ধাঙগীণ অনন্ত উন্নতি । মনুষ্য 
বতই ঈশ্বরের দ্বিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই মে উন্নত হইতে উন্নত হয়। 
বিশ্বাস, পুণা, প্রেম) হদয় মন, আত্মা ও ইচ্ছ! ; গৃহ, সমাজ, নীতি ও ধর্ম 
গ্রভৃতিতে অবিচ্ছেদ উন্নতি) ইহাই মনুষ্যের নিয়তি। এই নিয়তিসাধন ঈশ্বয- 
লাভ বিন! কদাপি হইতে পারে না। ঈশ্বরলাভ গ্রকৃতির অুসরণ দ্বায়া হইয়। 
থাকে। ঈশ্বর়গ্রদত্ত গ্রন্কতি অতি. নির্ণল ও বিশুদ্ধ। মনুষ্য আপনার স্বাধী, 
নতার অপব্যবহারে পাপ অপধিত্রতায় নিপতিত হয়। মনুষ্য ধর্ম ও ভোর 
পথে গমন করিবে, ইছাই তাহার পক্ষে ঈশ্বর নির্দিষ্ট নিয়তি । নিয্মতির অনু, 
সরণ মনুষ্যীবনের লক্ষ্য, এই লক্ষ্যকে কেহ কেহ পাপ ও দণ্ড হইতে মিষ্কৃতি 
, ৰলিয়া থাকেন। পাপ ও দও হইতে নিষ্কৃতি অভাবপক্ষ, ভাবপক্ষ ঈর্বর ও 
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সত্যলাত। দ্বিতীয়তঃ মনুষ্য সম্যক প্রকারে ঈশ্বরের অনুগত হইয়া চিন্তায়, 
ইচ্ছায়, বাঁকে, ভাবে এবং কশ্ধে ঈশ্বরের গৌরববর্ধনে আপনাকে নিযুক্ত 
করিবে। এরূপে ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত হইবার জন্ত সে অন্ীকারে 
আবদ্ধ, ইহা সে আত্মগ্রক্ৃতি অনুসন্ধান করিয়। দেখিলে বুঝিতে পারে। 
বংসারের কোন প্রকার ভয় বিভীষিকায় বাঁ প্রলোভনে এই অঙ্গীকারবন্ধ 
বাক্কিকে ঈশ্বরের গথ হইতে বিচলিত করিতে পারে না। এ ব্যক্তি 
ঈশ্বরের নিকটে একেবারে আত্মবিক্রয় করিয়াছে। তৃতীয়তঃ ঈশ্বরান্গত 
ব্যক্তি গৃহবিত্তাদিনিরপেক্ষ হইয়! ঈশ্বরগ্রতিকূল পাপ ও সংসারের বিরোধে 
গ্রামে প্রবৃত্ত । এই যোছূত্বসভূত ধর্মোৎসাহে সমুদায় বাধা প্রতিবন্ধক 
অপনীত হয়। 
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ধর্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ ব্রঙ্গানন্দ কেশবচন্ত্রের গুণে দিন দিন একাস্ত 
আকৃষ্ট হইয়! পড়িলেন। ব্রাহ্মসমাজসম্পকীয় বিবিধ গুরুতর কার্ধ্য করিতে 
তিনি প্রবৃন্ত ছিলেন সত্য, কিন্তু ত্বাহাকে আচার্ধযপদে নিয়োগ না করিয়া পিত! 
দেবেজ্্রনাথের মন কিছুতেই পরিতুষ্ট হইতে পারে নাই। তিনি আপনি ১৭৮৩ 
শকের ২৭শে চৈত্রের সাধারণ সভাতে 'ব্রাহ্মদমাজপতি ও প্রধানাচার্ধ্য উপাধি 
প্রাপ্ত হন, এবং এই সভাতেই প্রধানাচার্ধ্য কেশবচন্দ্র সেনকে ১লা বৈশাখ 
হইতে কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজের আচাধ্যপদে অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছ। প্রকাশ 
করিয়! পত্র লিখেন। এই পত্রের প্রস্তাব অধিকাংশের মতে স্থিরীকূত হয়। 
এই সভায় কেশবচন্দ্র ব্রাঙ্গধর্মুবিষয়ক গ্রস্থাদ্বিপরীক্ষণে সাহায্য করিবার 
ভার পান এবং ব্রাঙ্গধর্মপ্রচারের সম্পাদকপদে নিযুক্ত হন। কেশবচন্দ্রের 
আচাধ্যপদে অভিষেক লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে ধর্ম্মপিতা... দেবেস্্রনাথের 
সহিত তাহার কি প্রকার আশ্চর্য্য গ্রীতিবন্ধন ছিল পূর্বোক্ত বন্ধুর স্মরণলিপি 
হইতে. আমর! প্রদর্শন করিতেছে। 

“মহধি দেবেন্্রনাথের সহিত আচার্ধ্য কেশবচন্দ্রের যে কিরূপ মধুর সম্বন্ধ 
ছিল এবং তাঁহার ভবন কেশবচন্ত্র এবং তাহার দল বলের যে কিরূপ আরাম 
স্থল ছিল, তাহা! এখন মনে করিলেও চিত্ত পবিত্র হয়। সুবিখ্যাত ভ্বারকানাথ 
ঠাকুরের অট্টালিকা-_যাঁহ! এক সময়ে রাজ! মহারাজ। ওঞউচ্চপদস্থ জনগণের 
আমোদ প্রমোদের স্থান ছিল, তাহা কেবল ধর্মের মোহিনীশক্তি দ্বার! ছিন্ন- 
বন্্রপরিধায়ী ছঃখী যুৰকবৃন্দের এবং আপিসের অতি সামান্ত কেরাণী ও 
অল্পবয়স্ক ছাত্র-বরঙ্গাহগরাগ ব্যতীত যাহাদের আর কোন গুণ ছিল না_-তাহা- 
দিগের পবিত্র আমোদ ও আরামের স্থান হইয়াছিল। এই সমস্ত যুবকদলের 
নেতা অনেক সময়ে এই স্থানেই অবস্থিতি করিতেন। এই স্থানটি বড় 
মান্ষের অবস্থান্ুরূপ সজ্জিত ছিল ন1। ইহার কারণ এই, পুর্বে একদ! 
শীশানদর্শনে মহধির মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় তখন তাহার সমস্ত 
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জীবন এরূপ আনোলিত হইয়াছিল যে, বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও বহুমূলা গৃহসজ্জা 
নকল বিষবৎ জ্ঞান হইত। তিনি সেই সময় এই সমস্ত বস্ত বন্ধুদিগকে 
অকাতরে বিতরণ করিতে লাগিলেন প্রবং অচিরাৎ সেই সকল দ্রব্যকে গৃষ্‌ 
হইতে বিদায় করিয়া! দিলেন। তখন হইতে তাহার বৈঠকখান! ও গৃছের 
অপরাপর ঘর বহুমূল্য ছবি, লাঠন, দেয়ালগির ও অন্তান্ঠ গৃহসজ্জাবিহীন 
হইয়া সাধারণ অবস্থায় অবস্থিতি করিত। তাহার ভবনের যে স্ুপ্রশস্ত 
হলে তিনি বসিতেন, তাহাতে কোন প্রকার ধাহা শোভা ছিল না, কেবল 
মাহুর দ্বার আচ্ছাদিত ছিল। ঘরের এক পার্থে একখানি কোচ ছিল, তাহাতে 
মহধি বসিতেন। এই কোচের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র টিপাই থাকিত এবং তাহার 
সন্মুধে সাধারণের বসিবার জন্য কতকগুলি চেয়ার ছিল। ন্ধ্যার সমন 
যুবকদিগের মধো যাহারা এ স্ুগ্রশস্ত ইলে উপস্থিত হইতেন, তাহাদিগকে 
প্রাই এক এক বাটি চা গ্রদত্ত হইত। যুবকদিগের কাহারও কাহারও এই 
উপহার জঠরানলনিবৃত্তির উপায় ছিল। কখন কথন সকলে পার্্স্থ গৃহে একত্র 
আহার করিতেন। ব্রহ্ধানন্দ কেশবচন্দ্র নিরামিষভোজী ছিলেন, প্রধানাচাধ্য | 
মাংসাদদি আহার করিতেন। আহারার্থ তাহার গৃহে নানা প্রকারের ' মাংস 
প্রস্তুত হছইত। মনুষ্যগ্রকৃতির একটি নিয়ম আছে যে, মানুষ প্রিয়জনদিগকে 
আত্মবৎ সেবা! করিতে ব্যস্ত হয়। এই নিয়মের বশব্তাঁ হইয়। প্রধানাচার্ধ্য 
মহাশয় কেশবচন্ত্রকে মাংসভোজনকরাইবার জন্য কখন কখন বিধিমতে 
চেষ্টা করিতেন ) কিন্তু কেশবচন্দ্রের মন ব্রতপালনসন্বন্ধে লৌহ অপেক্ষা হুদ 
ছিল, যতধার তাহার পাতে মাংস দিবার চেষ্টা হইত, তত বার তিনি তাহাতে 
 অসম্মত হইতেন। . সময়ে সময়ে ' এই সংগ্রামটি এত প্রবল হইত যে 
গ্রধানাচার্যের স্থুকোমল পিতৃবৎ শ্েহের ব্যবহার কঠোর আধাত বলিয়া 
গ্রতীয়মান হইত। 

*সন্ধ্যারপর সংগ্রনঙ্গ ও কথাবার্তা আরম্ত হইয়! রা ২৩টা বাজিয়! যাইত, 
ছুই একজন যুবকেরা! কেহ কেহ আপন চেক্সারে বসিয়। গভীর নিত্রা় নিমগ্ন 
 হইতেন। মহ্ধির গৃহ নিঃশব্দ হইত, কেবল বোলাকী অথব! কিন্তু নামক 
হরকরাদ্বয় আজ্ঞাকারী হইয়! দ্বারে প্রতীক্ষা করিত। এত গভীর বাত্রিতেও 
উৎসাহপূর্ণ সংগ্রসঙ্গের বিরাম হইত না, এক এক বার মহর্ষি প্রিরতদ 
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বরন্ধারন্ের মুখ পাঁনে তাকাইতেন, আর তাহার ভাৰাঁবেগ যেন উলির! 
উঠিস্ত। অধিক রাত্রি ছইলে লভাতঙ্গকরিবার উদ্দেশে কেছু ঘড়ি দেখিতে 
গেলে মহর্ষি বলপূর্ববক সেই ব্যক্তির হাত হইতে এই বলিয়! ঘড়ি কাড়িয়! 
লইতেন যে, ঘড়ির সময় কি ঠিক থাকে? পাছে সভা ভঙ্গ হয় ও ভাবাবেশ 
বিলুপ্ত হয়, এই আশঙ্কায় তিনি অনেক সময়ে ঘর হইতে ঘড়ি বিদায় করিয়া 
দ্বিতেন। 'ভাবাবেশে কখন কখন উচ্চৈঃশ্বরে হাস্ত করিতেন, এবং কখন 
কথন ব্রহ্ধানন। বা অন্য বাহাকে সম্মুখে পাইতেন তাহাকে এমনি ধা! দিতেন 
ঘে, ভাচ্ছাতে তাহার পড়িয়া ঘাইবার উপক্রম হুইত। মহর্দি কখন কখন 
বলিয়! উঠিতেন যে, পূর্বে রমানাথ ঠাকুর প্রভৃতি বড় লোক লকল তাহার 
বন্ধু ও আত্মীয় ছিলেন, তাহাদের দহিত তিনি আমোদ প্রমোদ করিতেন, 
এখন এই সমস্ত বিনীত ছুঃঘী যুব! তাহার বন্ধু হওয়ায়, ইহাদের সহবাসে 
তিনি যে প্রকার সুখী হইয়াছেন, এমন আর কখন হন নাই। ব্রন্ধানুরাগ, 
যোগ, ঈশ্বরগ্রেম, পরলোক, ব্রাঙ্গমমাজের উন্নতি, এই দমস্ত আলোচনার বিষপ্ 
ছিল। মহর্ষি যখন বেরিলী ব্রাহ্মমাজ পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাগত হন, 
তখন সংগ্রসঙ্গচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, যদি পথে পরলোকে যাইতাম তবে 
কি আমোদই হইত। তখন এই বলিয়া! টেলিগ্রাফ করিতাঁম যে, 'কেশববাবু 
লী শীপ্র এস, দেখ কেমন আনন করিতে করিতে গৃহে চলিয়া! যাইতেছি।, 
কেশবচন্ত্রকে পরলোকধাত্রার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিলেন, 
দআামার ইচ্ছা হয় প্রার্থনা করিতে করিতে বিনীত ভাবে পিগার নিকটে 
চলিয়া যাই। এই অতি সামানা ছুইটী কথায় সেই সময়ে ছুই জন সাধকের 
মনের ভাব স্পষ্ট বুঝা গেল। 

: শ্বৃ্ধ দেবেস্্রনাথের লহিত যুব! কেশবচন্দ্রের যেরূপ সুমিষ্ট ধর্মনবদ্ধ ছিল, 
তাহ! বর্ণনাতীত। স্বামী স্ত্রীতে, পিতা পুতে বন্ধু বন্ধুতে এবং গুরু ও শিষো 
যেরূপ নন্বন্ধ হয়, মহর্ষি ও ব্রন্মাননের মধ্যে সে সমস্ত সমবন্ধেরই জমষ্টি ছিল 
রলিলে অতুক্তি হয় না । কেপবচন্্র গৃহে গ্রবেশ করিলে মহধি আস্তে ব্যন্তে 
উঠিয়া ঈাড়াইভেন। ফেশবচন্ত্র অনান্য লোকের সহিত সন্মখস্থ চেয়ারে বমিতে 
চাহিতেন, কিন্ত বৃদ্ধ হার হস্তধারপপূর্বক আপন কোচের উপর নিজ পার্ে 
বলপূর্ক এই বলিয়া বসাইতেন যে, “তোমার এই স্থান।” যখন মাখন মিছ 


পীতিবন্ধন ৷ ১৭৫ 
ব। অন্য কোন থাদা মহর্ষির জন্ত আনীত হইত, তথন তিনি এই বলিয়া 
এক চামচ বহ্ধানন্দের মুখে জপর চামচ নিজ মুখে প্রদান করিতেন যে, £এক- 
বার তুমি খাও, এক বার আমি খাই।” এক শ্রক বার কেশবচন্ত্রের মুখ 
পানে তাকাইর়। মহধি অনিবার অশ্রধারাবিনর্জন করিতের। কফেশবচন্ত্রের 
অনুরোধে মহরি ব্রাঙ্মসমাজের বেদী হইতে ব্রাঙ্গধর্থের. ব্যাখ্যান নামে প্রসিদ্ধ 
ধেসকল উপদেশদান করেন, সেই সকল উপদেশকালে কেশবচন্ত্রের মুখ 
পানে তাকাইয়া৷ থাকিতেন। এরূপ করিবার কারণ এই যে ইহাতে তাহার, 
ভাবোদ্দীপন হইত এবং এই কারণেই কেশবচন্ত্রকে বেদীর সম্মুখে বসিতে হইত । 
আমর! অনেক প্রকার ধন্দবন্ধুতার বিবরণ পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু কেশব- 
চন্ত্রের সহিত দেবেন্ত্রনাথের যেরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহ! বোধ হয় আর কোথাও 
ছিল না। মহধির পুত্রগণ কেশবচন্ত্রকে বরঙ্ষানন্দ দাদ! বলিয়৷ ডাকিতেন। 
তাহার! সকলেই তাহাকে ভ্রাতৃনির্বিশেষে প্রেম করিতেন এবং অময়ে সময়ে 
এন্ূপ কথাও গুন! যাইত যে, মহধির অন্ঠান্ঠ পুত্রের স্তায় কেশবচন্দ্রও বিষয়ের 
এক অংশ পাইবেন। 

“কিছুদিন পরে ১লা বৈশাখের উৎসব উপলক্ষে স্বীয় পত্তীকে ঠাকুরপরিবারে 
আনয়ন জন্য কেশবচন্ত্রকে গৃহত্যাগ করিতে হয়। অন্পদিন পরেই তাহার বিষম 
একটি ফৌড়। হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য তাহাকে দীর্ঘকাল রোগশয্যায় পড়িয়া 
থাকিতে হয়। মহর্ষি সুক্ষ ডাক্তারদিগের স্বারা তাহার চিকিৎসা করাইয়া 
(ছলেন, এবং সকলে এত বত্ত করিতেন যে, কেশবচন্ত্র তিলার্ধও বুঝিতে পারেন 
নাই যে, তিনি পরণৃছে বাস করিতেছেন। অন্তঃপুরে মহিলাগণ এবং গৃহের 
বালকগণ তাহার পত্বীর সহিত এন্সপ সম্গেছ বাবার করিতেন যে; তা 
ব্ণনাভাত। স্বায় পারবারে আহ্‌ত হুইর! সেই পীড়ার অবস্থার আচাধ্যদেবকে 
মহষির গৃহপরিত]াগ করিতে হুইয়াছিল। আচার্য্যদেষের নিজ মুখে অনেক 
বার শুন! (গয়াছে যে, কন্যাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠাইবার সময় যেরূপ সজ্জিভ 
করিয়! পাঠাইতে হয়, তাহার পত্ধাকে মহধি নিজ গৃহ হইতে সেইরূপে সাজা 
ইয়। বিদায় দিয়াছিলেন। এ কথাও আচাধ্যদেষের মুখে আমরা অনেক বার 
,উনিয়াছি যে, যে দিন আমি ঈশ্বরের আঙেশে মহধির গ্গেহবন্ধন কাটাইত্তে 
পারিলাম, সেই দিন বুঝিলাম যে, আমার অন্তরে মানবীয় ভাবের উপর 


১৭৬ আচার্য্য কেশধচনত্র 


'ধিবেকের জয়লাভ হইল। ধর্মের আদেশে মহর্ষধির প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করা 
আমার পক্ষে অতীব পরীক্ষার বিষয় ছিল।/ কেশচন্দ্রের অনুযায়িগণের পক্ষে 
প্রধানাচার্ধোর গৃহ সামান্য আকর্ষণের স্থান ছিল না। তাহারা উচৈঃস্বরে 
হান্ত করিতেন, অবাধে সকল প্রকার কথাবার্তা কহিতেন, ধর্মালাপ ও সঙ্গীত 
করিতেন এবং মনের উচ্চতম ভাবের উচ্ছণস প্রদর্শন করিতেন। প্রধানাচাধ্য 
মহাশয়ের পুত্রদিগের মধ্যে শ্রামদ্‌ দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর ও পরলোকগত হেমেন্তর 
নাথ ঠাকুর এই দলকে ব্রহ্মানন্দী দল বলিতেন এবং কখন কখন এই দলের 
সহিত একত্র হইতেন। উৎসবের সময় প্রায়ই প্রাতের উপাসন৷ প্রধানাচার্যের 
ভবনে হইত এবং অপরাহের উপাসন! ব্রাঙ্গদমাজে হইত। প্রাতে প্রায় 
গ্রাধানাচার্ধ(ভবনে অন্নাহার এবং সায়ংকালে লুচি- প্রভৃতি আহার হইত। 
এ জন্ত কত ত্রাঙ্গযুবা! জাতিচাত হইয়াছেন, এবং সামাজিক উৎপীড়নভোগ 
করিয়াছেন, তাহা বল! যায় না। প্রাতঃকাল হইতে না হইতে ব্রহ্গান্থরাগী 
যুবক ও ব্রাহ্মগণ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম হইতে একত্র সমবেত হইতেন। 
সেই লাল রঙ্গের চন্দ্রাতপের আভা চারিদিকে পতিত হুইয়! যেন ব্রাহ্মদিগের 
মুখী হুন্দর ও ব্রহ্গানন্দ ঘনীভূত করিয়া তুলিত। মে শোভা! যে ব্যক্তি এক 
বার দেখিয়াছে, তাহার মনে তাহা! চিরমুদ্রিত হইয়! গিয়াছে। পার্খস্থ গৃহে 
রাশীকৃত কমলালেবু ছাড়ান এবং কেন্তায় যেরূপ কামানের গোলা সকল 
মন্দিরের মত সাজান থাকে, তন্রপ অদ্ভুত আকারের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মতিচুর 
সকল এক একথানি প্রশস্ত পাত্রে স্তূপাকারে সুশোভিত থাকিত, যাহার. যত 
ইচ্ছা আপন হস্তে উঠাইয়া লইয়া জলযোগ করিতেন। গ্রাতের উপাসনাস্তে 
আহার ও তৎপর নানাবিষয়ক প্রসঙ্গ ও আমোদ কৌতুক হইত। -বৃদ্ধ হুরদেব 
চট্টাপাধ্যায়ের নৃত্য ও উৎসাহপুর্ণ সঙ্গীত এই সমস্ত ব্যাপারের সহিত চির- 
স্মরণীয় থাকিবে। অপরাহে সমাজগৃহে গমন কর! হইত। সমাজগৃহ লোকে 
লোকারণা, কাহার সাধ্য একপদ অগ্রসর হয়, কিন্তু ব্রহ্মানন্দী দলে গতি 
ফেরোধ করে? তাহার! মনের অন্থ্রাগে অগ্রসর হুইতেন, এবং তাহাদের 
'মেষপালক বেদীর সনষুখ্থ রেলের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া আপন দেবমিগকে 
বাঁছিয়। হস্তধারণ করি! ভিতরে লইতেন ।” 


চ 





__আচার্য্যপদে অভিষেক ও পরীক্ষাজয়। 





১৭৮৪ শকের ১লা বৈশাখ প্রধানাচার্ধয দেবেন্্রনাথ বেশবচন্দ্রকে আচার্যা 
পদে অভিষিক্ত করেন। এই উপলক্ষে তিনি আপনার সহধর্শিণীকে গ্রধানা- 
চার্যের গৃছে লইয়া যাইতে কৃতসংকর্প হন। তিনি তাহার পত্বীকে লইয়া 
ঘাইবেন, মাতার নিকটে অগ্রে বলিয়াছিলেন। গৃহে এ কথা লইয়া বিষম 
গান্দোলন উপস্থিত হইল। প্রকাশ্যে সেন পরিবারের কুলবধ ঠাকুরপরিবারের 
সঙ্গে গিয়া! মিলিত হইবেন, এরূপ হইতে দেওয়া পরিবারের সকলের পক্ষে 
অবিষহ্‌ হইয়া! উঠিল। যাহাতে কেশবচন্ত্র তাহার পত্বীকে লইয়া যাইতে 
না পারেন, এ দম্বন্ধে সবিশেষ উদ্যোগ হইল। কেশবচন্্র গ্রত্যুষে পত্বীকে 
সঙ্গে লইয়! অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া! বাহিরের চত্বরে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। তাহার পত্বী লক্জাসন্ত্রমে সন্কুচিত হইয়া! তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে 
আসিতেছিলেন। গৃহের কুলবধূ কোন দিন বাহিরে গমন করেন নাই, বাহি- 
ন্নের চত্বর লোকে পূর্ণ, ভাশুর প্রভৃতি গুরুজন দণ্ডায়মান, তাহার সকলেই 
তাহাকে কেশবচন্ত্রের অনুমরণ করিতে নিষেধ করিতেছেন, এবং এ কার্য 
লক্াশীল! কুলরধূগণের উচিত নয় বলিয় ধিক্কার দিতেছেন, এ জবস্থায় তাহার 
চিত্ব বিচলিত হওয়| কিছু আর একটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। তিনি পশ্চাতে 
একটু অপহৃত হইলেন ॥ কেশবন্্র তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়৷ বলিলেন, 
প্রি আমার ঘ্বনুবর্ধিনী হইতে চাও, এই বেল! অনুবর্তিনী হও) এই সময়! 
অন্তথ! দ্ধামি হিদায়গ্রহণ করিতেছি।” সত্যবাক্‌ স্বামীর ঈদৃশ শাসন বাক্য 
তিনি বগ্রাহ করিতে পাঁরিলেন না, তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহ। করিবেনই, 
ইছ। নিশ্চয় ছ্রানিয় তিনি তাহার পশ্চাদ্গাঁমী হইলেন। জোষ্ঠ ভ্রাতা নবীন- 
চন্ত্র তাহার চৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দেখিয়। প্রতিরোধে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন, তাহার 
চক্ষু দিয়! দূর দর ধারে অশ্রপাত হইতে লাগিল। তিনি অন্ুনয্বাক্যে 
গাতীকে সঙ্গে লওয়! না হয়, কেশবচন্দ্রকে এই অনুরোধ করিলেন। কেশৰ- 
চ্জঃক তাহার গ্রতিজ্ঞ। হইতে কে বিরত করে? সেসময়ে তীহার দেহমনঃ- 

খত 


১৭৮ আচার্য কেশবচন্দ্র। 


প্রাণ তেজে পরিপূর্ণ, তিনি সপ্রতিজ্ঞ, ভূমির দিকে দৃষ্টি রাধিয়। পর়ীসহকারে 
অবরুদ্ধ দ্বারের নিকট গিয়৷ উপস্থিত হইলেন। কেশবচন্দ্র এখনও ক্গীণকার়) 
_ কিন্তু তাহার নেই ক্ষীণদেহে এমন প্রতৃত বলসধণর হইয়াছিল যে--অদ্ভূত বল" 
সঞ্চারের কথা আমরা তাঁহার নিজমুখে গুনিয়াছি--অর্গলে হস্তার্গণমাত্র উহা 
অনায়াসে উৎপার্িত হইয়া আইসে। জনশ্রুতি এইন্ূপ যে, তিনি অর্গলে 
হস্তার্পণ করাতে উহ উৎপাটিত হইয়া আসিয়াছিল $ কিন্ত তৎকালীনকার এক 
জন স্বারবান্‌ এখনও জীবিত আছে, তাহাকে জিজ্ঞাস! করিয়া আমর! জানি" 
যাছি, তাহার প্রতিজ্ঞাবলে যখন সকলে পরাজিত হইলেন, তখন কর্তৃপক্ষের 
অভিগ্রায়ানুসারে দ্বারসংলগ্ন নিয় ক্ষুদ্র দ্বার উদবাটন করিয়। কেশবচন্ত্রের পত্বীকে 
শিবিকায় তাহারা তুলিয়া দেয়। যাহা! হউক, কেশবচন্ত্র প্রতিজ্ঞাধলে সমুদায় 
ধাধা অতিক্রম করিয়া পত্বীকে লইয়া প্রধানাচ।ধাগৃহে উপনীত হইলেন। 

অদ্য ১লা বৈশাখের নববর্ষের উপাসনা । কলিকাতাসমাজগৃহ সমবেত 
উপাসকে পূর্ণ। কেশবচন্ত্র আচার্ধ্যপদে অভিষিক্ত হইবেন তাহার বন্ধুবর্গের 
আহ্লাদের পরিসীমা নাই। যথাবিহিত উপাসনা পরিসমাণ্ত হইলে প্রধানাচার্য্য 
শ্রীমং কেশবন্দ্রকে আচাধ্য পদে কেন নিয়োগ করিতেছেন, তাহার কারণ 
এইরূপ উল্লেখ করিলেন, "ঈশ্বরগ্রসাদে ব্াহ্মদমাজের আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
হইতেছে। পূর্বের স্তায় কেবল ইহা কলিকাতাতেই বদ্ধ নাই; কিন্ত দেশ 
বিদেশে গ্রামে গ্রামে তাহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ? বঙ্গতৃমির সর্বত্রই 
সেই ঈশ্বরের পবিত্র নাম কীর্তিত হইতেছে--কেবল বঙ্গদেশে কেন? উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চল হিন্দস্থানের মধ্যেও ঈশ্বরের মঙ্গলময় ব্রাঙ্গধর্্ম ঘোষণা হইতেছে। 
ক্রমে আমাদের ব্রাঙ্মসমাজের কর্ণক্ষেত্র প্রশস্ত হইতেছে; এখন সমস্ত 
বঙ্গভূমি যাহাতে পবিত্র ধর্মেতে উন্নত হয় তাহার উপায় চেষ্টা করিতে হইবে। 
্রা্মদিগের মধ্যে একটি শক্য বন্ধন স্থাপিত করিতে হইবে, দূরাদুরের 
ব্রাঙ্মদমাজ সকল সুপ্রণালীতে বদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু আমি কেবল কলি- 
কাতায় বন্ধ থাকিলে সকল মমাজের সমাক্রূপে তত্বাবধারণ হয় না। যেখানে 
যেখানে ব্রাঙ্গসমাজ স্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে আমার সয়ং যাইবার 
গ্রয়োন। আমি এখন আর কলিকাতায় বন্ধ থাকিতে পারি না, ছতরাং 
এখানে একটি আচার্ধ্ের গ্রয়ো জন হইতেছে, অতএব এক্ষথে জামি আহ্লাষ- 


আচার্ধযপদে অভিষেক ও পরীক্ষাজয়। ১৭৯ 


পূর্বক শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র ব্রহ্মানন্দকে কলিকাতাব্রাহ্গদমাজের আঁচার্ধ্যপদে 
প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। ইশ্বরগ্রসাদাৎ ব্রান্মধর্ণে ইহার যে প্রকার অন্থ্রাগ, 
যে গ্রকার নিষ্ঠা, তাহাতে সমাজের অবস্ঠই উন্নতি হইবে। রি ক্ষণ সকলে 
মিলিত হইয়া অভিষেককার্ধ্য সম্পন্ন করুন ।* 

পরিশেষে তিনি ব্রদ্াননদকে সম্বোধন করিয়! বলিলেন, গ্শ্রীমান্‌ কেশবচন্জ ! 
তুমি মহত্তার গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, আমি জানিতেছি যে তাহাতে 
তোমার দ্বারা এ ধর্মের অশেষ উন্নতি হইবে। তুমি এই গুরুভার অপরাজিত 
চিত্ত হুইয়া৷ অহোরাত্র, বহন করিবে। কিসে কলিকাত। ব্রাঙ্গসমাজ উন্নত 
হয়, কিসে ব্রাহ্গদিগের মনের মালিন্য দূর হয়, এ প্রকার যত্ব করিবে। আন্ত 
কোন প্রচলিত ধর্শের প্রতি দ্বেষ কি নিন্দাবাদ করিবে না, কিন্তু যাহাতে সকল 
ব্রা্মদিগের মধ্যে এক্য বন্ধন হয় এমত উপদেশ দিবে। আপনার আতস্তরিক 
ভাব অকপট হৃদয়ে নির্ভয়ে বাক্ত করিবে, সদা নম স্বভাব হইবে। বৃদ্ধ- 
দিগকে সমাদর করিবে। যাহার যে প্রকার মর্ধ্যাদা তাহাকে সেই প্রকার 
মধ্যাদা দিবে। তুমি যে কর্মে অগ্রসর হইয়াছ এ অতি ছুরূহ কর্ম। কিন্ত 
অল্পবয়ন্ক মনে করিয়া! আপনাকে অবজ্ঞা করিও না। আমাদের ব্রাহ্গধঙ্শের 
প্রবর্তক মহাত্মা রামমোহন রায় ধর্মের জন্ত ষোড়শ বৎসরে দেশত্যাগী হইয়া- 
ছিলেন। সেই যোড়শ বৎসরে তিনি যে ভাব দ্বার৷ নীয়মান হুইয়াছিলেন, 
সেই ভাব তাহার হৃদয়ে চিরদিনই ছিল। প্রথম বয়সে ধাহারা ধর্মের জন্য 
ত্যাগ স্বীকার করেন, তাহার! কদাপি অবসন্ন হন না। তুমি আপনার ইচ্ছার 
সহিত প্রাণ হৃদয় মন সকলি ঈশ্বরেতে সমর্পণ কর। ন! ধনের দ্বারা, না 
প্রজার ছার! কিন্তু কেবল ত্যাগের দ্বারাই তাহাকে লাভ করা যায়। ধর্মের 
জন্ত ত্যাগ শ্বীকার করিতে ক্ষুব্ধ হইবে না। কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ে 
ব্রাহ্গধর্ম বীজ প্রাণপণে রোপণ করিবে । 

“এক্ষণে তুমি আপনার 'আত্মাকে সেই অমৃতসাগরে নিমগ্ন কর। সেই 
জগৎএ্রসবিতা পরমদেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান কর, ধিনি আমার্দিগকে 
বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন। 

পঈশ্বর তোমাকে এক্ষণ আপনার অমৃতসলিলে অভিষিক্ত করিতেছেন। 
ভাঙার আদেশে আমিও তোমাকে এই আচাধ্াপদে অভিবিস্ত করিতেছি । 


১৮৩ আচার্য্য কেশবচজ্জ 


তুমি কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজের আঁচার্ধ্ঃগদ ধারণ করিয়া চতুর্দিকে শুত ফল 
বিস্তার কর। 

“এই ব্রাঙ্গধর্ম গ্রন্থ গ্রহণ কর। যদিও হিমালয় চূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হয 
তথাপি ইহার একটি মাত্র সত্য বিনষ্ট হইঢুব না। যদি দক্ষিণ সাগর শুক 
হইয়া যায়, তথাপি ইহার একটি সত্যেরও অন্তথা হইবে না। যে প্রকারে 
পূর্ব অগ্নিহোত্রীরা৷ অগ্পিকে রক্ষা! করিতেন, তুমি এই ব্রাঙ্গধর্মকে ভজ্প রক্ষা 
করিবে। হে ব্রাঙ্মগণ! তোমরা অদ্যাবধি এই কলিকাতা আচার্য প্রতি 
অনুকূল হইয়া, ইহার কথা শ্রদ্ধার সহিত, গ্রহণ করিবে, তাহাতে রথের 
অবশ্যই গৌয়ঘ বৃদ্ধি হইবে ।” 

পরে প্রধানাচারধা মহাশয় নিয়োদূ(ত অধিকারপত্র পাঠ করিয়া! তাহার-হত্তে 
অর্পণ করিষেন। 


অধিকারপত্র। 


ও তৎ সৎ। 
প্রক্গজ্ঞান ব্র্গধ্যান বক্গানন্দ রল পান ।” 


রন্ধাম্পদ শ্রীধুক্ত কেশবচন্তর ব্দ্ধানন্দ কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজের আচার্য্য 
মহাশয়েযু। 


তুমি অদ্য ঈশ্বরপ্রসাদে কলিকাতা ব্রাঙ্মদমাজের আচার্ধযপদে - অভি- 
ধিক্ত হইলে, তুমি এই ভার কায়মনোবাক্যে বহন করিরে। তোমার উপদেশ 
অনুষ্ঠান যেন ব্রাহ্মদিগের অমুতের সোপান হয়। যাহাতে বিশ্বত্রষ্টা, বিশ্ব" 
পাতা, মঙ্গলনিধান পরমেশ্বরের প্রতি ত্রাঙ্গদিগের মনোবুদ্ধি আত্মা উন্নত হয়, 
ধর্মগ্রাতি পবিত্রতা ও সাধু ভাবের সঞ্চার হয়, যাহাতে দ্বেষ কলহ অন্তরিতত 
হইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটি এঁকা বন্ধন স্থাপিত হয়, এ প্রকার সহূপদেশ দিবে, 
এবং সাধু ছৃষ্টাস্ত গ্রদর্শন করিরে। সম্পত্তি .বিপত্তিতে,, স্তুতি নিন্দাতে, মানব 
অপমানে অবিচলিত থাকিয়! ব্রাঙ্গধর্ম প্রচার করিবে। আপনার মান মর্ধ্যাদ! 
্রভৃত্ব বিস্তারের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া! ঈশ্বরের মহিম(কে মহীয়ান্‌ করিবে। 
আখ তোমাকে রক্ষা করুন, তোমার শরীর বলিষ্ঠ হউক, মন বীর্ধাধান্‌ হউক, 


'  আচার্যযপদে অভিষেক ও পরীক্ষান্্রয়। ১৮৯ 


জ্ঞান উজ্জল হউক, ধর্ম শ্বার্থহীন হউক, হার প্রশস্ত ও পবিত্র হউক) জিহ্বা 
মধুময় হউক। তোমার চক্ষু ভদ্ররূপ দর্শন করুক, কর্ণ ভদ্র কথা শ্রবণ বরুক। 
ও শাস্তিঃ শান্তি শাত্তিঃ হরিঃ ও। 


১ল বৈশাখ - শ্রীদেবেন্ত্রনাথ ঠাকুর। . 
ব্রাঙ্মসমাঁজপতি ও 
১৭৮৪ শক প্রধানাচার্ধী। 


কেশবচন্ত্রের আচার্ধযপদে অভিষেক তীহাঁর উপরে বিষম পরীক্ষা আদয়ন 
করিল। অভিষেকাত্তে তিনি তাহার জোষ্ঠতাঁত হয়িমোহন*সেন এবং জোষ্ঠ 
ভ্রাতা নবীনচন্ত্র সেনের পত্র পাইলেন। এই পত্রে তাহাকে গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। ঈদৃশ নিষেধ কেশবচন্ত্রের মুখ মলিন করিতে 
পারে নাই। তিনি পত্র পাঠান্তে হাঁসিলেন, হাসিয়া পত্র খানি মহধি দেবেক্জ- 
নাথের হস্তে অর্পণ করিলেন । মহধি পত্র পাঠ করিয়া সাগরে বলিলেন, 
'আঁমার গৃহ তোমায় গৃহ, তুমি দুখে এই গৃছে বাস কর।” কেশবচন্তু এই সময় 
হইতে গ্রধানাচার্ধোর পরিবারমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন । প্রধানাচার্যের 
পত্থী ও কন্যাগণ ফেশবচন্ত্রের পত্বীর প্রতি এমন সুমধুর সঙ্গেছ ব্যবহার করি- 
তেন যে, তিনি কথন হ্বগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া পরগৃছে বাঁস করিতে ছেন, 
ইহ! এক দিনের জন্ঠও বুঝিতে পারেন নাই। সঞ্চঙ্গের আদর অভ্যর্থনায় 
তিনি নির্ববাসনছুঃখ ভূলিয়৷ পরমানন্দে মহধিগৃহে বাদ করিতে লাগিলেন। 
কেশবচন্ত্রের তে। কথাই নাই, তিমি প্রধানাচার্ধ্কে পিড়পদে বরণ কতবিক্নী- 
ছিলেন, তাহার পুত্রগণ' তাহার সহোদর ভুল্য ছিল। ন্ৃতরাং তাহায় সম্বন্ধে 
পরগৃহ মনে হইবার কোন কারণই ছিল না। গৃহ হইসে নির্বাসন যেমন এক 
দির্ষে অতি ছুঃখকর ব্যাপার ছিল, অন্য দিকে তেমনি আধ্যাত্মিক পরিধার- 
বন্ধনেখী হেতু হইল বলিয়া আনদোর কারণ হইয়াছিল । 

এমা নির্বাসন পরীক্ষাতেই বর্তমান পরীক্ষা পরিসমাপ্ত হইল ন|। 
উদর মুলদেশে একটি নালীরন্ধ হইয়া ভাহা হইতে রস বিনিঃ্যেত হইতে 
লাগিল। এই মালিটি এই সময়ে ব্যথাশূন্য ছিল ছুতগ্াং ততগ্রতি কেশবজ্জ 
বিশেষ মনোষোগ ফরেন নাই। প্রতি বৎসর রথ যাত্রায় সময়ে হালিসহর 
ব্রান্মদমা্জের সাংবৎসরিক উৎসব হইত। এই লাংবৎনক্সিক উপলক্ষে 


১৮২ আচার্য্য কেশবচন্দ্র । 


প্রধানাচার্চ: এবং কেশবচন্ত্র বদ্ধুগণ সহ তথায় গমন করিলেন। এই সমজ্ে 
কেশবচন্ত্রের নালীরন্ধে, একজন অচিকিৎসক শলাকান্বারা আঘাত করাতে ব্যথ! 
উপস্থিত হইয়্াছিল। গঙ্গার থে ঘাটে সকলে নান করিলেন, সে স্থান হইতে 
সমাজ গৃহ দুরে না হইলেও তাহারই জন্ত নৌকারোহণে সকলে দমাজ গৃঙের 
ঘাটে আমি উপস্থিত হইলেন। সহচর যুবকগণ নৌক!'হইতে লক্ষদান- 
পূর্বক অবরোহণ করিলেন। কেশবচন্ত্র যেমন নামিবেন, অমনি নৌকার 
উপরিস্থ বাশের চেলায় পা হড়কাইয় গিয়া পড়িয়া গেলেন। এই আঘাত 
তাহার পক্ষে ঘোঁর যন্ত্রণার কারণ হইল, কেন না এতদ্বারা! আহত স্থান আরও 
আহত হইল। যাহ! হউক, তিনি উপাসনায় যোগন্নান করিলেন, কিন্ত প্রধানা- 
চার্যোর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়। তাঁহাকে শধ্যাশারী হইতে হইল। কেশবচন্ত্রের 
চিকিৎসা সম্বন্ধে মহিগৃহে কোন প্রকার অযদ্ব হইবে তাহার মস্তাবন! ছিল 
না। স্ুপ্রসিদ্ধ গুডিপ চক্রবর্তী, ডাক্তার ওয়েব এবং অন্যান্য সুচিকিৎসক 
তাহার চিকিৎসা করেন। ক্ষতস্থান উৎপাটিত করিয়! দেওয়ার জন্য শন্ত 
চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। তিনি অসামান্য ধীরত৷ সহ শন্ত্রাঘাত বহন 
করেন। চিকিংসকগণ এইরূপ ধীরতাদর্শনে আশ্তর্যান্িত হন। এক বার 
শন্ত্চ্ছেদে গুতীকার না| হওয়।য়। তাহার পর পাঁচ ছয়বার শস্্রচ্ছেদ করিতে 
হয়। কোন বারেই তিনি ক্রেশান্ুভবের চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই। 

তাহার এই রোগের অবস্থায় তাহার মাতা ও জোট ভ্রাতা তাহার শুরা 
করিবার জন্য ব্যন্ত হইলেন; অথচ এরপ ব্যবস্থা! সত্বেও তাহার পৈতৃকগৃহে 
তাহাকে গ্রহণ করিতে তাহারা গ্রস্তত ছিলেন না । সুতরাং গৃহসন্জিহিত একটি 
ভাড়াটিয়। গৃহে তাহাকে সন্ত্রীক লইয়! যাওয়া স্থির হইল। মহ্ধি দেবেন্ত্রনাথ 
এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন না। কেশবচন্ত্র গৃহ ঘইতে দুরে থাকিলে ব্রাহ্গ- 
ধর্মের গৌরব সেন পরিবারের মধ্য প্রতিঠিত হইবার সম্ভাবন! নাই, অতএব 
তিনি তাহার গমনে অনুমোদন করিলেন। বিদায় দেওয়ার সময়ে নূতন গৃহে 
গিয়া! বাম করিবার উপযোগী সমুদায় তৈজস পত্র দ্রবাজাত সঙ্গে দিলেন। এক 
দ্বন অতিসম্পন্ন লোক কন্যাকে পতিগৃহে পাঠাইতে যে প্রকার আয়োজন সঙ্গে 
দিয়া পাঠাইয়। থাকেন, কেশবন্ত্রের পত্ধীকে সেই প্রকার আয়োজনে মহ 
ঘৃন গৃহে প্রেরণ করিলেন। 


আচার্ধযপদে অভিষেক ও পরীক্ষায় ১৮৩ 


গৈতৃকগৃহদংলগ্ন ভাড়াটিয়। গৃহে কেশবচন্ত্র সন্ত্রীক বাস করিতে লাগি- 
লেন। প্রস্তুত আহার্ধ্য সামগ্রী গৃহ হইতে আসিত, ইহাতে অনেক সময়ে 
অসুবিধা হইত। মাত! সারদা সর্বদা! কেশবচন্ত্রের সংবাদ লইতে লাগিলেন, 
মহ্ষিপরিবারের চিকিৎসক, ডাক্তার নীলমাধব হালদার নিয়ত তাহাকে দেখি- 
তেন। যে অচিকিৎসক প্রথমতঃ ক্ষতস্থানে শলাক। দিয়া ব্যথা জন্মাইয়। দেয়, 
তিনি কেশবচন্দ্রের এক জন অন্বত্তীর পিতা । যদিও অন্ত নুবিজ্ঞ চিকিংসক- 
গণের হস্তে তাহার চিকিৎসার ভার ছিল, তথাপি ইনি আসিয়। দেখিতেন। 
ক্ষত স্থান অতি তয়ন্কর আকার ধারণ করিয়াছে, চিকিৎসায় কোন প্রকার 
উপকার হইতেছে না, নয়্ুন্দর চিকিৎমক বলিলেন, তিনি এমন ওষধ জানেন 
যাহাতে অচিরে ক্ষত স্থান আরোগ্যলাভ করিবে। কেশবচন্ত্র ইহাতে সম্মত 
হইলেন, ক্ষতস্থানে ক্ষারগ্রধান (করোসিব সপ্রিমেন্ট ) ওঁষধ প্রদত্ত হইল। 
গ্রথম দিনে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করিলেন। পর দিন সেই কথা সেই অদ্ভুত 
চিকিৎসককে বলিলে তিনি বলিলেন, তাহার আর কি এমন যন্ত্রণা হইয়াছে, 
তিনি তো স্থির হইয়া বসিয়া আছেন, যাহাদ্দিগকে তিনি এ ওষধ দিয়াছেন, 
তাহারা যন্ত্রণায় ছটু ফট করিয়া এদক্‌ ওদিক দৌড়াইয়া বেড়াইয়াছেন। 
তিনি যে ওষধ দিতেছেন, উহাতে ক্ষতস্থানঠিক “গোল স্কোয়ার” হইয়া কাটিয়া 
আসিবে। দ্বিতীয় দিনে আবার সেই ওঁষধ দেওয়। হইল। ওষধের তীব্র যাতনায় 
তাঁহার গৌরবর্ণ দেহ কৃষ্ণবর্ণ হইয়! গেল, সমুদায় অঙ্গ হিম হইয়া আমিল, তিনি 
আপনি নাড়ী ধরিয়৷ দেখিলেন, নাড়ী ম্পন্মহীন হইগ্না আসিয়াছে, কেধল 
হৃৎপিণ্ডে মাত্র স্পদন আছে। তিনি বুবিতে পারিলেন মৃত্যু অন্নে অন্নে 
আসিয়। তাহাকে অধিকার করিতেছে। ক্রমে দেহ আচ্ছন্ন হইয়। মুক্ছ 
সমুপস্থিত। এত যন্ত্রণা তবু কোন প্রকার যন্ত্রণাহুচক শব মুখে উচ্চারণ 
করেন নাই। ওঁষধ অপনীত করিয়া, ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দেওয়। হইল। 
ুচ্ছ? অপনীত হইলে যখন সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি এত যন্ত্রণাসবেও 
কেন ক্লেশস্থছচক কোন শব উচ্চারণ করেন নাই, তাহার উত্তর তিনি এই 
দিলেন যে, কি জানি বা তিনি যন্ত্রণা প্রকাশ করিলে তাহার মাতা ও জোষ্ঠ 
ভ্রাতা ব্যাকুল হুইয়। পড়েন। এক সময়ে ছুই জন পণ্ডিত কেশবচন্ত্রকে 
দেখিতে আমিয়াছিলেন, তাহারা তাহার ক্ষতস্থান দর্শন করিয়া বসিয়া পড়েন, 


১৮৪ আচার্য্য কেশবাঙ্জ | 


এক. জনের মন্তক ঘুরিত হইয়া আইসে। কেশবচজ্র এই ক্ষতের ব্যাপার 
ফ্রেশ কোন দিন গষমুখে গ্রকাশ করেন নাই; তিনি নিত উথ ধবীরতার 
সহিত বহন করিয়।ছিলেন। 

কেশরচন্ত্রের পৈতৃকসম্পতির অংশ তাঁহার জোষ্ঠতাত বাবে নেনের 
নিকট হইতে বাহির করিয়া লওয়া তিনি কর্তব্য বোধ করেন এবং মহর্মি 
ছেবেজ্্রনাথও এ বিষয়ে পরামর্শদান করেন। তাহার দূরদৃ্টি সহঞ্জে বুঝিতে 
পারিয়াছিল, কেশবচন্ত্র সহদ্দে এই সম্পত্তি পাইবেন না, তাহার জোষ্ঠতাড 
মমগ্রসম্পত্বির অপর্যবহার করিবেন। সম্পত্তি উদ্ধারের জন্ত ভিনি মহর্ির 
সাহাযালাত করিলেন, এবং তাহার সাহায্যে তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত 
হটলেন। মোকদ্বমায় যে সকল যোগাড় করিতে হর, মহর্ধি করিস! দ্লিলেন। 
আটর্ণি উকীল প্রভৃতি যাহ! কিছু নিযুক্ত করিতে হয়, সমুদা ভাহারই 
সাহায্যে সম্পন্ন হইল । উকীলের পত্র জ্কোষ্ঠতাত গ্রাহথ না করাতে হাইকোর্টে 
মোকদ্দমা উঠিল। যাহ ছউক, মোকদম! অধিক দুর অগ্রসর হইবার পূর্বে 
কেশবচন্দ্রে অংশের বিংশতি সহত্র মুদ্রা জোষ্ঠতাত আটণিষোগে তাহাকে 
অর্গগ করিলেন। দ্যোষ্টতাত হুরিমোহন দেন বাণিজ্যাদিতে প্রবৃত্ত হই! 
নিজের ও পরের সম্পত্তি ক্ষয় করিয়! ফেলেন, যথাসময় নিজের অংশ উদ্ধার 
ন। করিলে কেশবচন্ত্রের অংশও ক্ষয় হই! যাইত। 

এদিকে নেক বার শস্ত্রচ্ছেদ হইয়াও ক্ষত স্থানেন্র কোন প্রকার আরোগ্য 
হইব না, ক্রমে স্বারোগ্যলাভসন্বন্ধে অনেকের ষনে সংশয় উপস্থিত হইল। এক 
দিরস ভুবিজ্ঞ ডাক্তার নীলযাধব হালদার শলাক] দিয়া ক্ষত স্থান দেখিতে. 
ছিলেন, তাহার মনে হুইল একবার ক্ষতের কনস্থল শঙ্গাক1 দিয়া অস্ধে- 
বণ করিয়া! দেখি। আশ্চর্য, অন্বেষণ করিতে গিয়া শলাক] নিষ্পে আনেক 
দূর পর্যন্ত প্রবিষ্ট হইল। ডাক্তার এবং কেশবচন্তে্ন আশ! . হই, 
কি জানি না ক্ষত উদরের অভ্য্ভত্ে পর্যন্ত বিভ্ৃত হইরাছে। যালু হউক, 
বত দুর পর্বান্ধ লালীর, গতি তত দূর পুঙ্ব বানা উৎপাটন কর! আম 
কই! গড়িছ। কেশর্চন্্ শসার! ক্ষত উৎপাটন কারে উপবিষ্ট গাফিতেন, 
খং শ্রচালন হ্বযং দেখিতেন। পোখিতগাতদর্শনে কোথার কায তয় হইবে, 
ন|. কৌতুকাবি্ হইভেন,।. এবায় তরছয় ছেদকযাপারে ডাভাহগণ আপক! 


আচার্ধ্যপদে অভিথেক ও পরীক্ষাজয়। . ১৮৫ 
করিতে লাগিলেন, এধার ভাহাকে মৃষ্চিত না! করিয়া শগ্রচাপনা সদুচিত নয়। 
কেশবচন্ত্র মূর্মিত হইয়! শঙ্রচিকিৎসায় চিকিৎসিত হওয়া! ভীরুত|. মনে করি 
তেন, কতরাং এবারও তিনি উপবিষ্ট অবস্থায় ক্ষত উৎপাঁটন করিতে দিলেন 
এজকপ্পে তিনি গুগৃহে নীত হইয়াছিলেন। এবং এই উৎপাটনফিগা! তথায় 
মিষ্পয় হয়। এই বার উৎপাটনের পর আর একটি ক্ষুদ্র নালী উৎপার্টন 
করিতে হয়। তাহার পর তিনি আরোগা লাভ করেন। 

ফেশবচন্ত্রের সম্পত্তি হস্তগত হইল, ক্ষত স্থান আযোগ্যোদ্দুখ, গৃহে নীত 
হইলেন, এই লমক়্ে তীহার প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। তিনি এত দিন যে 
পরীক্ষার ভিতর দিয়া গমন করিলেন এখন তাহার অবসানের সময়। কেখরচঞ্জ 
পরীক্ষাকাল অতি আদরের সহিত চিরকাল শ্বরণ করিতেন। তিনি বনুবর্দকে 
বলিয়াছেন) রোগে বহুদিন শহ্যাগত থাকিয়া তিনি মহাঁন্‌ উপকার লাভ 
করিয়াছেন ) কারণ দীর্ঘকাল রোগের ঘন্ত্রণা তোগ করিলে লোকে নাস্তিক ও 
গুফনদয় হই! যায, তাহার সম্বন্ধে তাহার লম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিয়াছিল। তাহার 
বিশ্বাস, নির্ভর ও নিষ্ঠা ইহাতে বর্ধিত হইয়াছিল। তিনি রোগের পরীক্ষা 
হইতে উত্তীর্ণ হইলেন, উহার ক্লেশযন্ত্রণীজয় করিলেন, এখন যে গুছ হইতে 
ভিনি তাড়িত হুইয়াছিলেন, সেই গৃহে পুনরায় প্রবিষ্ট হইলেন, প্রবিষ্ট হই্য়াই 
তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, এখন যে ধর্মের জন্ত তিনি গৃহ হইতে নিফাশিত 
হইবাছিলেন, সেই গৃহে দেই ধর্থের যাহাতে অয়স্থাগন হয় তাহার 
উদ্যোগ ফরিলেন। ২৮লে পৌধ স্বগৃছে তাহার পুত্রের জাতকর্ধ করিবেন . 
স্থির করিলেন। তিনি আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন, জোষ্ঠতাত হযিমোহন 
সন প্রত প্রতাপশানী, তিনি ইহাতে একাস্ত ব্যতিবান্ত হইয়া পড়িলেন |, 
ঃ ববির পাঠালেন, ক জাতকর্ম যদি করিতে হয় ভাহা হর 
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হইবার কথা তাহার পূর্ব দিন রাজিতে পরীবারস্থ সকলকে উদ্যানে পাঠাইয়া 
দিলেন। কি জানি ঝা কেহ অনুষ্ঠানে যোগদিবার জন্ত গৃহের কোন 
নিভৃত স্থানে লুকাইয়৷ থাকেন, এ জন্ত দীপ লইয় গ্রতিগৃহু হইতে সকলকে 
বাহির করিয়া আনিলেন। কেশবচন্ত্রের অধিকৃত ঘর ভিন্ন আর আর সমুদায় 
গৃহে কুলুপ দেওয়া হইল, গৃহে একটি মাত্রও জনগ্রাণী রহিল ন1, এক মাল্র 
মাত। সারদা পুত্রন্নেহে গৃহে রহিলেন। পর দিন প্রাতে বাদ্যোদ্যম আরস্ত 
হইল। জ্যেষ্টতাত হরিমোহন মেন বাস্ত সমস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি 
উপরিতল হইতে চীৎকার করিয়! বলিতে লাগিলেন, "এ সাহেব রসনচোকিদার, 
জর! ঠহরহ জর! ঠহরহ।” যাহা হউক, তিনি আস্তে ব্যন্তে গৃহ হইতে 
বহিষ্কৃত হইলেন। | ৰ 
কেশবচন্ত্রের ব্রাহ্মবন্ধু ও ব্রাঙ্মিকাগণ আসিয়া গৃহ পুর্ণ করিলেন। মহর্ষি 
দেষেন্্রনাথ সকল প্রকারের আয়োজন সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত। এখন 
আর কিছুরই অভাব রহিল না। গৃহের আর কোন স্থান কেশবচন্্র ব্যবহার 
করিতে না পারেন, এ জন্ত জ্যোষ্ঠতাত ব্যাঙ্ক হইতে কতকগুলি দ্বারবানকে 
আমিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহারা যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। 
তাহার! মনে করিয়াছিল, উপন্থিত বাবুর্দিগের সাহায্য জন্ত তাহাদিগকে আনা 
হইয়াছে, স্থতরাং তাহারা সকলেই কেশবচন্ত্রকে সেলাম করিয়া বলিল, 
আমাদিগের প্রতি কি হুকুম হয়। তিনি উপস্থিত দ্বারবান্দিগকে স্থানে স্থানে 
. প্রহরীর কার্ষ্ে নিযুক্ত কারয়। দিলেন, তাহার! তাঁহার অনুষ্ঠানের ব্যাঘাত কর! 
ছুরে থাকুক তাহার শোভা বদ্ধিত করিল। | 
_. গৃহের যে প্রাঙ্গণে সর্বদ কাধ্ধযানুষ্ঠান হইত, সেই প্রাঙ্গণ পুষ্পমালাদিতে 
সন্বরূপে সজ্জিত করিয়া উপাসনামণ্ডপ প্রস্তত হইল। বাড় ল$নাদিতে 
৯১ আলোকিত, উপানার বেদী অত্যন্ত শোতান্বিত, কোথাও 
কিছুরই ঘ্ভাব নাই। সভাস্থল বন্ধুগণেতে পূরণ, ব্রাহ্গধর্মের জয়জনিত 
আনন্দের মধে) যথাসময় জাতবকর্মানুষ্ঠান আরস্ত হইল। প্রথমতঃ প্রধানাচার্ধ) 
কর্তৃক উদ্বোধন, ৬পর শ্রীযুক্ত অস্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ব্রধন্তোত্র 


পাঠ, তদনস্তর প্রধানাচাখ) ব্াহ্মধর্থের গ্রন্থ হইতে ক্লোকের ব্যাখ্যান করিলে, 
কেশবচন্ত্র নিলিখিত প্রার্থনা! করেন। 
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"অদ্য আমার আননোর সীমা নাই, সৌভাগ্যের অস্ত নাই। অব্য ব্রাহ্ম 
ধর্মকে গৃহমধ্যে আনির! স্বাধীন ভাবে আনন্দ মনে তাহাকে আলিঙ্গন 
করিতেছি। শতাধিক ব্রাহ্ম ভ্রাতার সহিত গ্রীতিরসে মিলিত হইয়া অদ্থিতীয় 
প্রাণন্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেছি। এই গৃহ এখন কেমন উজ্জল 
মনোহর ভাব ধারণ করিতেছে, চতুর্দিকে ব্রাহ্গধর্ধের নিরুপম সুদদর প্রভা 
কেমন বিকীর্ণ হইতেছে। এখানে ব্রাক্ষগণ, অন্তঃপুরে ব্রাঙ্গিকাগণ পবিত্রতা 
ও উৎসাহ সহকারে ব্রন্ষনাম সঙ্ধীর্ভন করিয়া ব্রহ্মানন্দে এই সমুদয় গৃহকে 
সমুজ্জলিত করিলেন। এই গুভ উৎনবের শোভা! সনর্শন করিয়া নয়ন মন 
উদ্ন্িত হইতেছে । অনাকার আননা-আোত ব্রাঙ্গধর্দ হইতেই প্রবাহিত 
হইতেছে। ব্রাঙ্গধর্ম্েরই প্রসাদে আমার নবকুমারের জাতকর্ধ. নির্কি্ষে 
অনুষ্ঠিত হইল। যে রাশি রাশি বিদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা! ব্রাহ্ধধর্ম 
বয় নবগীয় গ্রভাবে ভশ্বীভূত করিলেন, আমার সমুদয় কষ্টের শাস্তি করিলেন, 
গামাকে আশাতীত ফল প্রদান করিয়া আমার জীবন সার্থক করিলেন। 
আজ যেমন ব্রাঙ্গধর্্ের মহিম! সেইরূপ পরমেশ্বরের মঙ্গল.ভাব দেদীপ্যমান 
দেখিতেছি। ঈশ্বরের রাজ্য মঙ্গলময়। যখন নির্জনে তাহাকে মুক্তিদাতা 
বলিয়া আত্মার অভ্যন্তরে উপাসনা করি, তখন তাহার মঙ্গল-ভাব কেমন 
স্পষ্ট প্রকাশ পায়; গৃহস্বামী বলিয়া যখন তাহাকে পরিবার মধ্যে পুজা করি, 
তখন সংসারের প্রতি তাহার মঙ্গল দৃষ্টির অসংখ্য পরিচয় পাইয় হৃদয় পরিতৃপ্ত 
হয়, আবার বিশ্বরচয়িত। জগন্লিয়স্তা বলিয়া যখন জনসমাজে তাহার অর্চনা 
করি, তখন তাহার মঙ্গলভাব সর্বত্র দেখিতে পাই। যিনি মঙ্গলম্বরূপঃ তাহার 
মঙ্গলভাব, তাহার করুণ। স্বীয় আত্মাতে, পরিবারে, পৃথিবীর সকল পদার্থে 
প্রকাশ পাইতেছে। গেই করুণাময় আননাস্বূপ পরমেশ্বর স্বয়ং এই মঙ্গ- 
লের ব্যাপারে বিরাজমান থাকিয়া বিমলানন্দ বিতরণ করিতেছেন। আমার 
এমত -আশ! ছিল না যে, এ গৃছে তাহার মহিমা এত উজ্জ্লরূপে প্রকাশিত 
হইবে। তাহার কৃপায়, ব্রাহ্মধর্খের প্রসাদে, অদ্য সেই আনন্দ লাভ করিয়। 
কতা হইলাম। এ গৃহ পবিত্র হইল, কুল পবিত্র হইল, পরিবারের সকলের 
মুখ উজ্জ্বল হইল। ধন্য জীবনের জীবন! অনন্ত তোমার করুণ৷ হে পরমাত্মপ্‌ ! 
তোমার গ্রসাদে আমার নবকুমারের শুভ জাতকর্দ অনা হুসম্পন্ন হইল, 


১৮৮ _.* আচার্য্য কেশবচন্ত্র। 

... তোমার বগল জোটে ইহাকে রঙ্গ! করিয়া ইচার জীবদকে তুমি মতগধে 
মিযৌোগ কর. এ পরিবার তোমারই পরিবার $ আমাদের সকলকে ভূমি জ্ঞান 
র্থে উ্নত কর, এবং আমাদের মধো সত্ভাব ও পবিজ্তা বিস্তার কর। আমা, 
দেয় সংদারে ফেন ত্রান্ধধর্শ বিরাজ করেন, সকল কাধ্য মেন ব্রাহ্মধর্থের দিযঙে 
সম্পাদিত হয়, তুমি প্রসঙ্গ হইয়া! এই কামনা দূর্ণ কর। হে মাথ। প্রতি 
পরিবায়ে ভোদায় আধিপত্য সংস্থাপিত হউক, জগতের মল হউক, তোমার 
হিম! সর্ধত মহীয়ান্‌ হউক ।* 


"ও একমেবাদিতীয়মূ।' 


_.. লর্যশেষে গ্রধানাচার্ধা আশীর্বাদ করিয়া অনুঠঠান পরিসমাপ্ত করিলেন। 

কেশবচন্ত্র সম্পূর্ণ আরোগা লাত করিয়! পুনর্বার উৎসাহের সহিত কার্ধ্য 
প্রবৃত হইলেন, উপদেশ ব্তৃতাদিতে সকলের হিতসাঁধন করিতে লাগিলেম। 
এই সমগ্কে (২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৩ শক) তিনি ভবানীগুরে 'রাঙ্গসমাজ ও 
সমাজ সংস্কার এতঘিষয়ে বক্তৃতা দান করেন। এই বক্তৃভাতে তিনি শিক্ষিত 
মন্্র্ায়কে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করেন। (১) সংশযী, (২) শুদ্ধ চিন্তাশীল, 
(৩) আতিশধাবান্‌ (৪) ধীর। প্রথম শ্রেণীর শিক্ষিতগণের কোন ধর্ম নাই, 
তুতনাং নিজের ঘা অপরের আধ্যাত্মিক উদ্নতিকল্ে সম্পূর্ণ উদ্দাসীন। যাহাদের 
কোন ধর্শ নাই বা কর্তব্য বোধ নাই, তাহারা নূতন সামাজিক শীসনগ্রণালী: 
স্থাপনে একান্ত অক্ষম। দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষিতগণ চিন্তায় অতি হৃকুশল, কিন্তু 
উহা! কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে তাঁহারা কিছুই নহেন। ইহারা সকলেই 
বুঝিতে সমর্থ, কিন্তু নীতিমপ্পকীয় বীরত্বের অভাববশতঃ ইহাদের সমূদায় 
ভান অকর্ণাণা। তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষিতগণের দকল বিষয়েই আতিশযা, 
: শতবর্ষে যে কার্থা হইবে তাহারা তাহা আজ করিতে চান, নুতরাং প্রতৃতত 
উৎসাহস্বেও কিছু করিয়া উঠিবার ইহার! যোগ্য নছেন। চতুর্থ শ্রেণীর 
শিক্ষিতগণ ধীয়। ইহারা সংশয় ও অতিবাগরতা শৃন্স, যাহা যোঝেন, ভাহ! 
বিবেকানগত হইয়া সম্পাদন করেন, কখন কোন কারণে সত বা বর্তবাকে 
: খর্জ করেন না। ইহারাই সাধাজিক জাস্কারে উপযুক্ত। কেন না ইহা. 
: দিগের ধর্ম আছে, নীতি আছে, সাহস আছে, সংগ্কার কার্যে ইহাদিগের পঙ্গে 


আচার্ধ্যপদে অভিষেক ও পরীক্ষা্য়। ১৮৯ 
'অবিষেচকত। ঘটিবার সম্ভাবন! নাই। এই শ্রেনীর লোক ব্রাঙ্ধদদ্যাছের 
লহিত এক দলতুক্ত। সুতরাং এই মণ্ডলীর উপরেই সাহাজিক নৈতিক যা 
র্শসম্পর্ীর সু্টা় নির্ভর করে। ধর্ণাফে মূল ন! করিয়া দেশপাস্কার নিরাশ 
অনিষ্টের মূল, ব্রান্মলমাজ ধর্মকে মূলে রাখিয়া খন সংস্কারে তত, ধন 
ইহা, হইতে প্রতত কল্যাণ উপস্থিত হইবে। সমাজসংস্ধারে বিনাশ ও স্থাপন 


উত্তয়বিধ কার্ধা আছে, ব্রান্ধলমাজ এ উভয় কার্য নিশা ফিতে বমর্থ খ্বং 
ঘৎকার্ষে নিযুক্ত । 








_ খীষ্টান প্রচারকগ্ণণ সহ সংগ্রাম। 





কঞ্চনগরে রেবারেওড- ডাইসন্‌ সাহেবের সঙ্গে যে- বিতর্কের শৃত্রপাত হয় 
পূর্বে তাহ! উল্লিখিত হইয়াছে। ফ্লেবারেও ডাইসন্‌ সাহেব লিখিত বক্তৃতা পাঠ 
করিতেন, রেবারেও লালবিহারী দে যে বিতর্ক উপস্থিত করিলেন, তাহাও সেই 
রীতিতে। ব্রাক্মমমাত খ্রীষটধর্মের গতি অবরোধ করিয়া বমিলেন, ইহা গ্রষ্টান, 
বর্গের অসহ হইয়া! উঠিল। এক দিকে “ইত্ডিয়ান মিরার, ব্রাঙ্মদমাজের পক্ষের 
পত্রিকা যেমন হইল, অপর দিকে “ইতিয়ান রিফন্মার” নামক পত্রিকা বাহির 
হইল। রেবারেওড লালবিহারী দে এই পত্রিকাসম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। পত্রিকা বা বক্তৃতায় সারবত্তা কিছু থাকুক আর ন1 থাকুক, হাগ্রসে 
পূর্ণ থাকিত। ১৮৬৩ সনের মে মাসের ইও্ডয়ান মিরারে এই বিরোধের 
বিষয় এই প্রকারে উল্লিখিত হইয়াছে,“সপ্প্রতি ধর্মসম্পকীয় বিতর্ক কলিকাতাকে 
দুই দলে বিভক্ত করিয়াছে । এ সংগ্রাম শ্রী্টধর্দ ও ব্রাঙ্মধর্শে। ভয় 
সমররব উখিত হইয়াছে, এবং গ্রচণ্ড ধর্মসংগ্রাম উপস্থিত। এখন আর 
ইহার অদম্য গতি রোধ করা অসস্ভব। আমরা উদ্বিগ্নচিতে ইহার ফল 
গ্রতীক্ষা করিয়া থাকিলাম, এবং ইহা কিরূপে চলে অভিনিবেশসহকারে 
দেখিতে প্রবৃত্ত রহিলাম। এ কথ! আমাদের বলা নিশ্রয়োজন যে, ভারতবর্ষে 
ষটধর্ের তবিষ্যং এই বিতর্কের সঙ্গে বিশেষরূপে সংযুক্ত। অপর দিকে 
এ বিষয়ে কোন' সন্দেহ নাই যে, ব্রাহ্মগণের দিন দিন বলবৃদ্ধি, এবং. তাহা 
দিগের উন্নতি, উভয় হইতে খ্রীষ্ট প্রচারকগণ সাবধান হইবার বিষয় লাভ 
করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় যে, প্রাচীন, বহুদর্শী, ভারতের খ্রীধর্্- 
প্রচারের ক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমপরারণ ডাক্তার আলেক্জাগার ডফ শীস্ত 
যে কতকগুলি বক্তত! দিবেন তদ্ধার! ব্রা্গধর্শের প্রতিকূল আোতের বিরুদ্ধে 
আপনার মতের সত্যতাস্থাপন করিতে হয়তে! এই শেষ বার যত্ব করি. 
বেন। ইতোমধো অপর স্তস্তে প্রকাশিত ব্রাহ্মদমাজসম্পর্কে বাবু কেশবচন্র 
দেন যে বক্তত! দিয়াছেন, ততগ্রতি আমরা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ 


ঘ্রান গ্রচারকগণ সন সংগ্রাম । ১৯১ 


করিতেছি, আমর! শুনিয়াছি ইহার আর ছুইটি বক্তৃতা দেওয়ার অভিলাষ 
আছে, একটি "ম্বাভাবিক ধর্দের মূল অথব! সহজ জ্ঞানের দর্শনশান্ত্র” আর একটি 
“প্রায়শ্চিত্তসন্বন্ধে ব্রা্গধর্মের মত | ূ | 

এখানে যে বক্ত,তার উল্লেখ হইয়াছে, উহ! কলিকাতা সমাজের দ্বিতল গৃহে 
১৮৬৩ সনের ২৮এ এপ্রিল প্রদত্ত হয়। ন্ব্রাহ্মদমাজের দোষ ক্ষালন* [175 
97810050 900291 %100152050 ] বলিয়া এই বক্তৃতা প্রসিদ্ধ। এই বক্তা 
প্রদানের কারণ এই, রেবারেও লালবিহারী দে জেনারেল আসেম্র্রিজ ইনষি- 
টিউসনে প্ব্রাঙ্ষধর্শের সহজ জান [ 3791)0010 11101607]% বিষয়ক একটি 
লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন । এই বক্তূতায় অনেক অসত্য ও অলীক কথ! তিনি 
উল্লেখ করেন। সভাস্থলে 'ন।' 'না* শব্দে প্রত্যেক মসত্য কথার প্রতিবাদ 
হয়। এই বক্ততায় কিছু নূতন কথা ছিল না। রেবারেও ডাক্তার মলেন 
সাছেবের “বেদান্তমত, ব্রাহ্মধর্ম এবং খ্রীষ্টধর্মী বিষয়ক” এবং ডাইসন্‌ সাহেবের 
*্রান্মধর্ম্ের মহজজ্ঞানবিষয়ক” গ্রন্থে যাহ! উল্লিখিত ছিল তাহারই পুনরুল্লেখ। 
তবে তাহার লিপিচাতুধ্য এবং হাম্তরসোদ্দীপকতাই বিশেষ বলিয়! মানিতে 
হইবে। এই বক্ততাতে ব্রাহ্মদমাজের প্রতি তিনটি দোষ প্রদত্ত হয় (১) 
ব্রাঙ্গধর্মের মত নিতান্ত অস্থায়ী, সুতরাং ইহ ধর্মই নহে, (২) সহজ প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান পরিব্রাণপ্রদদ ঈশ্বরজ্ঞানদানে অসমর্থ (৩) ব্রাঙ্গধর্থের প্রায়শ্চিত্তের মত 
অসংলগ্ন এবং অনিষ্টকর। বক্তুতান্তে সেই স্থলেই ফেশবচন্ত্র তাহার একজন 
বন্ধু বারা বিজ্ঞাপন দেওয়ান, এই বক্তৃতার প্রতিবাদ হইবে। বক্তৃতার 
প্রতিবাদশ্রবণ্ন্ঠ স্বয়ং ডাক্তার ডফ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বক্তৃতান্তে 
বক্তাকে এই বলিয়! প্রশংসাবাদ করেন যে, গতিনি যখন তাহার মত যুবক 
ছিলেন, তৎকালে ঈদৃশ উৎসাহ সহকারে বক্তৃতা দান করিতেন ।» 

রেবারেওড লালবেহারী দে এবং আন্তান্ত খ্রীষ্টধর্মপ্রচারকগণ ব্রাঙ্গধর্শের 
প্রতি ষেদকল দৌষারোপ করিয়াছিলেন তাহা! এই বজ্জতায় বিশেষরূপে 
খঙ্ডিত হইয়াছে । প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্থের ক্রমিক পরিবর্তনসত্বন্ধে বক্তা যে উপহাস 
করিয়াছিলেন, তাহ! এক প্রকার বক্তার কথাতেই খণ্ডিত হইয়! গিয়াছে । 
বন্ত। বলিয়াছিলেন, “কোন ব্যক্তি যদি বিবেকের অনুরোধে তাহার মত পরি- 
বর্তন করেন তাহ! হইলে সে ব্যক্তিসম্বন্ধে দোষদর্শনকরিবার পক্ষে আমি এ 
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পৃ্িবীতে শেষ ব্যক্তি।” ব্রাজসমাজে যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহ! কেবল কি 
পছিবরনের জন্য ?. পরিবর্তন হইয়াছে সতা, কিন্তু কি ভাবে পরিবর্তন 
হইয়াছে?  এপরিধর্তন কি বিবেকান্থুরোধে নহে? সত্য বটে প্রথমতঃ' 
রেগান্ের গীতি গাধ শ্রদ্ধাঁছিল, কিন্তু বখন উহার ভিতরে এমন দল হত 
প্রকাশ পাইল, যাহাতে কিছুতেই সায় দিতে পার! যার না, তখন যদ্ধি বেদান্তের 
সঙ্গাকু অক্নাস্ততায় বিশ্বাস পরিবর্তিত হইয়! থাকে; তাহ! কি কখন ফোযাবহছ ? 
ব্দাত্ত এন ত্রাঙ্গধর্শের মূল বলিয়া পরিগণিত না হউক, তাহার মধ্যে 
বল্ল লত্য আছে, সে সকল পরিত্যক্ত হয় নাই, ব্রান্গধর্শের গেছে নিবন্ধ 
হইগাছে।  ব্রাহ্মধর্দে বে পরিবর্তন আরোপিভ হইয়াছে, সে পদ্বিবর্ডন কি 
উধর্খের ইতিহাসে নাই? এই সকলের জঙ্ত প্রীষটধর্শ ধর্ম নছে, ইহা! কি 
বা! যাইতে পারে? যেখানে উরনতি আছে, সত্যান্ুরাগ আছে, সেখানে 
লজ্জিত সুইবার কোন কারণ দাই, সেখানে উপহাসেরই ব1 কি কারণ আছে? 
রক্ত পার্কার নিউমান, এবং ব্রা্মমমাজকে বাইবেলের সত্যাপহরণকরিবার 
স্বোধাযোপ করেন। ইঞ্চার উত্তরে ফেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, “ঈশ্বরের সত্য অপ- 
করণ !! এ কথাই অনঙ্গত। বক্তা কি কৌতুকচ্ছলে এ কথ] বলিয়াছেন, 
না গস্ভীরভাবে ? ঘদ্দি তিনি গন্ভীরভাবে বলিয়া থাকেন, তবে আমি ধলি--আর 
গৌব করিও না, এই ঈশ্বয়ের সত্যাপহারী দুরস্ত চোল্পের পশ্চাতে এ্রথনি ধাবিত 
হও, ইছাকে ধর্শাস্ত্রূপ উচ্চ বিচারলয়ের সম্মুখে উপস্থিত কর) তাহার পর 
এই ছুর্ভাগ্য ঈশ্বরের সত্যাপহরণে অপরাধীর ভাগো কি হইবে? কেন, সেই 
মহান্‌ কারালয়--পরিব্রাণের কারালয়ে অবরোধ করিবার দণ্ড হইবে! হা, 
বাইবেলেয় সতাসফলের সঘ্যবহারজন্য পরিত্রাণের কারাগার হুইবে। ত্রাঙ্গ- 
গণের অপরাধ বড় গুরুতরই হইয়াছে, তাহার্দের উপযুক্ত শান্তি হওয়! চাই। 
তাছায়া গাউদের হুন্দয সুদর স্তো্র গান করিয়াছে, তাহারা ঈশার উপদেশ- 
বাঁক লায় দিয়াছে ) ঈশ্বরের অসাধু সত্যাপহারিগণ !! তাহার! এখন 'আমা- 
ছে সঙ্গুখে ঘোষী সাবান্ত হইয়া দণ্ডায়মান!” বস্ততঃ সকল সত্যই ধখন 
ঈগারের সত্য তখন উহা সাধারণের সম্পত্তি, সে সত্যের অপহরণের দোষারোপ 
অতি অকিঞিৎকর। ব্রাক্মগণকে গব্ধা আটঘ্বৈকনি্ঠ বলিয়া অপবাদ দেওয়ার 
কোন অর্থ নাই! যখন প্রার্থনা বন্ধের সর্বান্ব, ব্রাঙ্দের আশা, ব্রাদ্দের পথপ্রদর্শক, 
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তখন সে গর্বা আ্মৈকনিষ্ঠ কি প্রকারে হইল 1 সহজ জান আদিম, আচৎপন্ 
ইত্যাদি গ্রতিপাদন করি! তিনি বলেন, শ্রীষটধর্ম হইতে ব্রাঙ্গধর্শের উৎগতি না 
হইলেও উহার পথ পরিষ্কার করিয়াছেন বলিক্কা সেই ধর্ণে প্রবর্তক সর্নধা 
সন্মানধর্হ। ধাহাদিগের ঈশ্বরেতে সুদৃঢ় বিশ্বাস তাহাদিগকে নাস্তিকের. সে 
তুলন। করা .একাস্ত অবিচার। জঈদৃশ অবিচার করাপেক্ষ গ্রতৃত যন্তরা দিয়া 
প্রাথবিনাশকরা শ্রের। অনুতাপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত, এই মত বিরুদ্ধে, স্বাহা 
উদ্ত হইয়াছে তাহা ষথোপযুক্ধরূপে খণ্ডিত হইয়াছে । প্রাযশ্চিত: ঈশ্বরের 
মছিত এক হওয়া । অন্ুতাপে চিত্ত উন্মুখ হইয়া ঈশ্বরের দিকে উছার গতি 
হয়, ইহা সর্বথ। সঙ্গত। ঈশ্বর যখন সংশোধনজগ্ত দণ্ড 'দেন তখন কক্ষণ। ও 
্টায়ে বিরোধ কি প্রকারে সম্ভবপর ? সর্বথ| পাঁপপরিহায় করিয়া ঈশ্বরেতে 
আত্মসমর্পণ ষখন ব্রাঙ্মগণের ধর্ম, তখন তাহার! পাপকে ষথোচিত ঘ্বণা কয়েন 
না, ইহা কি গ্রকারে বল! যাইতে পারে। | 
মতসম্বন্ধে অন্কতাবশতঃ ডাক্তার ডফ যাহাই কেন বলুন না, এই বক্ততা- 
দ্বার! তাহার চিত্ত যে আলোড়িত হইয়াছিল তাছা তাহার কথাতেই লহজে 
হৃদয়ঙ্গম হয়। তিনি বলিয়াছেন “গত শনিবার রজনীতে ব্রাজদমাজের প্রথান 
যোদ্ধার ছুঃখকর, আশাসংপেষক, সহজজ্ঞানের মত শ্রবণ করিয়! বাইবেলের 
পরিত্রাণসম্পকীয় শুভ সংবাদ যে মূল্যবান্‌ তাহ পূর্ববাপেক্ষা আমার হদ্য়ঙ্গম 
হইয়াছে। তথাপি গবর্ণমেন্ট এবং অন্তান্ত অধ্যাপনাস্থল যাহাতে ্রীষ্টধর্দের 
ংশ্রব নাই, তাহাতে শিক্ষিত অনেক যুবকের ব্রাহ্ছমমমাজের ধর্ম ধর্ম হইয়াছে। 
নগর এবং তন্নিকটবর্তী স্থানে ১৫০০ ব্যক্তির অধিক নিরমিত, দীক্ষিত সভা । 
এতত্যতীত শত সহত্র লোকজিজ্ঞস্থ এবং আংশিক অন্ুবর্তী। অতএব আমা- 
দিগের মধো সমাক্ধ একটি বল--সামান্ত শ্রেণীর বল নহে।* বাস্তবিক কথা 
এই, আক্রামক শ্রীষ্টধর্খের প্রধান প্রতিকূল প্রতিরোধী ভারতের এই অংশে 
বিদ্যমান। এটি একটি বল, যাহার ইতিহাস, ক্রমোন্মেষ, লক্ষণ এবং কার্য্য- 
প্রণালীতে, গ্রষ্টরাঙ্গ্যে বতগুলি গ্রচারকমণ্ডলী আছে, সকলেরই বিশেষ গভীর 
মনোভিনিবেশ আবশ্ক।* 
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১৯৪ আচার্য্য কেশবচন্দ্র 
ডাজ্ায় ডফ সাব এই বক্তৃতার কিছু দিন পর এ দেশ হইতে চলিয়া 
গেলেন। খ্রীষ্টান গ্রচারকগণ নিরুত্তর হইয। পড়িলেন। শ্রাঙ্ষগণের সহিত 
বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া এক প্রকার অবরুদ্ধ হইয়। আমিল। কলিকাত৷ নির্বাক 
হইল। বোস্ধে মান্্রাজে এক্ষণে আন্দোলন উপস্থিত। ব্রাঙ্গধর্শের বিরুদ্ধে 
ংগ্রাম করা তত্রত্য খ্রীষ্টান প্রচারকবর্গের কার্ধ্য হইল। বন্বের কর্ডবিশপ 
এখন (১৮৬৩, ৩৩ ডিসেম্বর ) ব্রাহ্গধর্শোর বিরুদ্ধে ব্ততা দিতে দণ্ডায়মান 
হইলেন। ব্রাক্ষধন্ম কেন দীড়াইতে পারে না, ইহা গ্রার্শন করা তাহার 
উদ্দেন্ত ছিল। তিনি তাহার বক্ত-তায় প্রাচীন প্রণালীপরিহার করিয়া কিছু 
নূতন বলিয়াছেন তাহা নহে। সংসারের ছুঃখ দরিদ্রত। রোগ শোক কেন, 
পাপ হইতে মনুষ্য কি গ্রকারে নিষ্কৃতিলাভ করিবে, তাহার পরিভ্রাধাভের 
উপায় কি, ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ উত্থাপিত প্রশ্ন উথাপন করিয়৷ ত্রাঙ্গধর্মের নানতা- 
গ্রতিপাদন করিতে তিনি যত্বু করিয়াছেন। এই সকল আন্দোলন এবং 
মান্দ্রাজ বথে প্রদেশ হইতে ব্রাহ্মধর্মের তত্বজিজ্ঞান্ু হইয়া বু লোকে ক্রমান্বয়ে 
পত্র লেখাতে কেশরচন্ত্র বন্ধে ও মান্জ্রাজে প্রচারার৫থ গমন করেন। পর অধ্যায়ে 
আমর! তাহার মান্দ্রাজ ও বস্বে পরিভ্রমণের উল্লেখ করিতেছি। 


মাত্রা ও বন ররর । 





_ ভারতবর্ষের সর্বত্র গৃঢ়রূপে ব্রাঙ্গধর্শের গ্রভাব বিস্তৃত ৪ 
স্থান হইতে উহার তব্বভিজ্ঞাসা করিয়া মূল সমাজে পত্র উপস্থিত হইতেছে, 
সকলের চিত্ত উহার মর্শগ্রহণকরিবার 'জন্থ প্রস্তুত, :এই সময় গ্রচারের পক্ষে 
একান্ত অনুকূল দেখিয়া কেশবচন্ত্র মান্দ্রাজ ও বন্ধে গমন করিবেন বলিয়া 
স্থির করিলেন। ১৮৬৪ সনে ৯ ফেব্রুয়ারী মাসে প্রিয় ভ্রাতা অন্ননাচরথ চট্টো- 
পাধ্যার় সছ নিউবিয়া বা্পপোতে আরোহণ করিয়৷ তিনি যাত্রা! করেন। 
এসন্বন্ধে তত্ববোধিনী পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে ;_*বিগণ্ত ২৮ মাঁঘ দিবসে 
ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত রেশবচন্ত্র সেন ব্রাঙ্গধর্থ প্রচারমানসে বন্ধে প্রদেশে 
গমন করিয়াছেন। বন্থে গমন করিবার ছুই তিন দিবস পূর্বে তিনি একটি 
বন্ততা করেন, তাহাতে নিক্গ অভিপ্রায় অতিষ্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। 
প্রাদ্মেরা যে ধনবান্‌, কি বিদ্যাবান্‌, কি দেশের মধ্যে এমত বর্ধিু যে স্বীয় 
্বীয় নামের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্শের উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন এমত নহে । 
ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর তাহাদিগের একমাত্র উপায়। সেই উপায় অবলন্বন 
করিয়। নির্ধনের ধনবান্‌ হয়, দুর্বধলের1 সবল হয়, ভীরু ব্যক্তিরা সাহস প্রাণ্ত 
হয়। সেই উপায়ের প্রতি নির্ভর করিয়। ব্রাহ্গের! দীন হীন অনাথ ও মূর্খ 
হুইয়াও ঈশ্বরের কাধ্যে অগ্রসর হইঙ্লা থাকেন, এই জন্তই তাহারা চতুর্দিকে 
দয় লাভ করিয়। থাকেন। এই সকল মহাবাকোর গৃঢ় মর্ণ তাহারাই বুবিতে 
পারিবেন, ধাহার। পরমপিতার প্রিয় কার্ধা সাধন জন্য গ্রাণ মন সর্বস্ব সমর্গণ 
করিয়াছেন। আচার্য মহাশয়ের মহৎ উদ্দেশ্য সফলতার জন্ত আমর] বিনীত 
হয়ে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা! করিতেছি, তিনি যেন ব্রান্ধর্মপ্রচারকার্ে 
মহৎ জয় লাভ করিয়া এবং স্বদেশের মুখ উজ্জল করিয়া অবিলঘ্ে আমাদিগের 
মধ্যে প্রত্যাগত হয়েন।” 

৯ ফেব্রুয়ারী যাত্রা ক:রয়! পঞ্চম দিবসে কেশবচন্ত্র মান্্রাজে উপনীত 
ছয়েন। আমর! এই দিবসের দৈনন্দিন লিপির অন্থুবাদ তব্ববোধিনী হইতে 
উদ্ধৃত করিয়! দিতেছি। | 


১৯৩ আচার্য্য কেশবচন্দ্র । 


রবিবার, ১৪ ফেব্রুয়ারী । 

“অদ্য রবিবার। প্রতি রবিবারেই জাহাজ মধো স্রীহীয়ানদিগের উপা- 
সন! হইয়া থাকে। যদ্যপি এই কাধ্য সমাধা করিবার জন্য কোন পাড্রি 
উপস্থিত না থাকেন, তাহ! হইলে তাহা, কাণ্ডেন সাহেব দ্বারাই সম্পাদিত 
হইয়া থাকে। . অদ্য কাণ্ধেন সাহেব সকলকে একত্র করিয়! উপাসনা করি- 
লেন। এই স্থান হইতে মান্দ্রাজ ১৬ ক্রোশ মাত্র, মান্দ্রাজের বাত্রীদিগের 
দ্রব্যাদি সকল কল দ্বারা উত্তোলিত হইতেছে এবং সকলেই ত্রস্তে বান্তে 
প্রস্তুত হইতেছে। প্রথমে দুর হইতে সমুদ্রতীরস্থ একটি পর্বত ও কতক- 
গুলি বৃক্ষ দেখা! গেল, পরে “কেটামেরণে নামক কতকগুলি মান্দ্রাজী ডিঙ্গি 
নৌকা সমুদ্রের উপর দিয় জাহাজের অভিমুখে আমিতে লাগিল, এবং ক্রমে 
ক্রমে তীরম্থ বৃহৎ বৃহৎ অট্রালিক1 তাহাদিগের প্রকাণ্ড কায়৷ আমাদিগের 
চক্ষুর সম্মুখে গ্রকাশিত করিল। জাহাজের উপরিভাগ ব্যস্ততাঁয় আচ্ছন্ন 
হইল, সমস্ত কর্মচার্রগণ উৎসাহে পরিপূর্ণ হইল, এবং সকলেই সহর্ধনয়নে 
তীরাভিমুখে এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিল। মুহূর্তেকের মধ্যে তোপের শব 
হইল, নঙ্গর নিপতিত হইল, এবং শত শত কুৎসিত অপরিষফার ক্ষুদ্র নোঁকার 
দ্বারা আমরা পরিবৃত হইলাম। “এখনতো! মান্দ্রাজে আসিয়। পৌছিলাম, 
কোথায় যাইব?” এইরূপ ভাবিতেছি, এমত সময়ে এক ব্যক্তি একখানি 
ক্ষুদ্র পত্র আমাদিগের হস্তে দিল, তাহাতে লিখিত এই যে, শ্রীযুক্ত বাবু কেশব. 
চন্ত্রের সুবিধার জন্য আপ্পাশ্বামী ছেটী মহাশয় এই ক্ষুদ্র তরণীথাণি পাঠাই- 
তেছেন।” আমাদিগের দ্রব্য সামগ্রা নৌকায় পাঠাইয়। দিলাম এবং সাব- 
ধানে তছপরি লক্ষ দিয়! পড়িলাম, লম্ফ দিবার সময় একটু অলাবধানতা জন্য 
বন্দি নৌকার উপর ঠিক না পড়া যায়, তাহ! হইলে এককালে ভীষণ তরঙ্গিত 
সমুদ্র মধ্যে পতিত হইয়া! পঞ্চত্ব গ্রাণ্ত হইতে হয়। উ! কিভয়ানক তরঙ্গ! 
কি ভয়ানক আন্দোলন। দীড়ীগুলা নিতান্ত অসভ্য, তাছাদিগের পরিধান 
একটু ক্ষু্র কৌপীন, তাহারা বিলক্ষণ হৃপুষ্ট ও বলবান্‌, দেখিতে ধাঙ্গড়ের 
মত, তুফানে ও ভয়ে আর্মাদিগের গ্রাণাস্ত, কিন্ত তাহার! সচ্ছনো ঠাড় বাহিয়া 
চলিয়াছে আমাদিগের দিকে ভ্রক্ষেপও করে না। আমাদিগকে তীরম্থ করাই 
তাগাদিগের উদ্দে, ইহাতে আমর! জীবিতই থাকি আর মৃতই হই। আবার 


মান্রাঙ্গ ও বে প্রচারযাত্রা। ১৯৭ 


নৌকার চতুর্দিক্ষে ছিদ্র! কতক দূর এ প্রকারে গমন করিয়া কূলে পৌঁছি- 
লাম। নিরাপদ্দে অবতরণ করিধার জন্ত তথায় তীরোপরি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
স্তম্ভ নিম্মিত হইয়াছে। সেই ভ্তত্ত হইতে কাঠ্ঠনির্শিত সোপান নামি 
রাছে। তাহা অবলম্বন করিয়! নগরে উঠিতে হয়।* আমরা অবতরণ 
করিয়া নাবিকগণের নিকট বিদাঞ্গ গ্রহণ করিলাম । তবে, তাহারা আমা" 
দিগকে যে সুখ সুবিধ! দিয়াছে তাহার জন্ত উচ্চ মৃল্য দিতে হইল। আমরা 
তাহাদিগকে কি দিলাম তোমরা মনে কর,--আমারের তিন জনের জন্য পাচ 
টাক! দিতে হইল। ্তস্তের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ার জন্য চারি আনা 
টোল দেওয়া গেল। এক জন দেশীয় দালাল: আমাদিগের কাজ করিতে 
সম্মত হওয়াতে তাহাকে সঙ্গে লইয়া গাড়ী করিয়া শ্রীযুক্ত আপ্পা স্বামীর 
গৃছের দিকে চলিলাম। আমরা কিছু পথ গিয়া! আমাদিগের গাড়ী ফিরাই- 
লাম, কেন না আমরা শুনিতে পাইলাম তিনি এখন গৃহে নাই। কোন 
একটি দেশীর পাহশালায় আমাদিগকে. লইয় 'যাইতে দালালকে বলিলাম। 
আমর! রাজপথ দিয়! বখন যাইতে লাগিলাম, যাহা "কিছু দেখিতে পাইলা, 
তাহাতেই আশ্চ্ধ্যান্থিত হইলাম--এ আমাদের পক্ষে এক নূতন রাজ্য। অন- 
স্তর তত্রত্য ব্রাঞ্চ এলফিনইটন হোটেল” নামক মেম্তর পি, সুন্দরম্‌ মুদলিয়ার 
রক্ষিত পান্থশালা আমাদিগকে দেখান হইল। এই স্থানটি কোলাহলবর্জিিত, 
এবং বিচিত্র, দেখিতে স্পেন্সার. ডি উইলসন বা ব্রাউনের হোটেলের মত নয়, 
অনেকট! কাশীপুরের বিলার মত। ইহার চারি দিকে খোল! বৃহৎ প্রাঙ্গণ 
আছে, এবং তাহাত অনেকগুলি ছায়াযুক্ত সুন্দর বৃক্ষ আছে। প্রয়োজনীয় 
জ্রব্জাতে সজ্জিত আমাদিগকে তিনটি কুটির দেওয়। হইল-_একটি পাঠ ও 
আহার করিধার, একটি শয়ন করিবার, আর একটি দান করিবার। এই 
সকলের জন্ত জামাদিগের প্রতি-জনকে প্রতি দিন চারি বা আট টাকা দিতে 
হুইবে-_মামে ২৪৯২ টাকা হইল! . নিশ্চয় বড়ই অধিক ব্য, কিন্তু হইলে 
'কি হয়, আমাদিগকে উহ! বহন করিতেই হইবে। আমর! ইহাতে সম্মত 
হইলাম, এবং বাঙ্গালীর মত নয় সাহেব লোকেদের মত এলফিনষ্োন হোটেলে 


* এই অংশ নৃতন অন্থুযাদ করিয়া দেওয়া! গেলা। তত্ববোধিনীতে দিধনের সমগ্র 
বাত অনুযাদিত হক্স নাই । 


৯৯৮ আচার্য কেশবচন্ত্র । 


স্থান লইলাম। সারঙ্কালে স্বচ্ছন্দে আহার করিলাম, এবং এত দিনের বাকি 
শোধ করিয়া! লইলাম, কেন ন পথে আমর! অতি যৎকিঞিৎ আহার পাইতাম । 
ফল কথা এই, আমরা এতদপেক্ষা কদাচিৎ তৃত্তিকর খাদ্য পাইয়াছি।* 

মান্্রা্ঘ ও বন্ধের দৈনন্দিন লিপি অতি সুদীর্ঘ । আমর! সিংহলভ্রমণের 
সমগ্র বৃততাস্ত অনুবাদ করিয়া! দিয়াছি। সেই বৃত্তান্ত হইতে সকলে দেখিতে 
গাইবেন, কেশবচন্ত্র কি প্রকার পুঙ্থান্ুপুঙ্থরূপে প্রতিদিনের বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিতেন। মান্্াজ ও বন্ধের বৃত্তান্ত যে তিনি সেইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া 
ছিলেন, এ কথা আর বলিবার অপেক্ষ! রাখে না। তিনি এ বৃত্তান্ত কিরূপে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার আদর্শন্বরূপ মান্দ্রাজে উপনীত হইবার দিনের 
বিবরণটি উপরে প্রদত্ত হইল। এখন আমরা দৈনন্দিন লিপির একাস্ত প্রয়ো- 
জনীয়াংশমান্র আমাদের নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতেছি। ূ 

প্রথমতঃ বাম্পীয় পোতে আরোহিগণ মধ্যে অনরেবল মেস্তর ফিটজ্‌ উই- 
লিয়মের সঙ্গে যে কেশবচন্দ্রের পরিচয় হয় তাহা উল্লেখযোগ্য। ফিটজ, 
উইলিয়ম অতি উদারচেতা। ইহার মত এই যে, হিন্দু, পার্গি, এঘং চীন 
গ্রভৃতির ধর্শশান্ত্রে ধর্ঘের অনেক গভীর সত্য আছে, এবং গ্রীীয় ধর্মশান্ের 
সত্য সহ উহ্াদিগের সৌসারৃশ্ত নাছে। ইনি ধর্মের বাহাড়ম্বরের প্রতি বিরক্ত, 
কোন়েকার সম্প্রদায়ের সহজাবস্থার পক্ষপাতী; শিশুর জলাভিযেকের বিরাধী। 
ইহার মতে ঈশ্বর ও মনুষ্য এ উভয়ের মধো কোন ব্যবধান থাকা সমুচিত নয়। 
নারীগণও একেস্বরের পূজ। করেন শুনিয়া ইনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হন, এবং 
ইহার মতে নারীগণ সংস্কৃত উন্নত'মতনিচয়ের যথার্থ গ্রচারক। ইনি কেশব- 
চন্ত্রকে ইংলগ্ডে যাইতে অনুরোধ করেন; কেন ন! সেখানে শত শত ব্যক্তি 
সংস্কারের পক্ষপাতী । 

গরযুক্ত আপ্পান্বামী ছেটা এক জন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া! কেশবচন্ত্রের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিবার জন্ত আইসেন, এবং আলাপানস্তর ভদ্রলোকদিগের সঙ্গে 
গরিচয় করাইবার জন্য এবং নগরের প্রকাশ্ত আফিসগুলি 'দেখাইবার জন্ত 
সঙ্গে লইয় ৰাহির হন। আকাউপ্টা্ট আফিস, গবর্ণমেপ্ট আফিস, সেয়েন্তা- 
বারের আফিম এবং ছূর্থ দর্শন করিয়া বিজয় রাঘবানু ছেটা, মথুস্থামী ছেটা, 
সোমুন্নরম্‌ ছেটা গ্রতৃতির সঙ্গে পরিচিত হন। সোমনুন্দরম্‌ ছেটার গৃহে 


মাক্জাজ ও বনে গ্রচরিধাতী।। ১৯১ 
জলযোগ করিয়। পাটটীগ্লানিলয় দেখিতে যান, সেখানে সে দিন "হিন্দু মিউ- 
চিয়াল বেনিফিট ফণ্ড নামক সভা অধিবেশন ছিল। বিদ্যাশিক্ষা ফরিয়াঁও 
এখানকার লোক গৌড়৷ হিন্দু, কেন না! এখানে সকল লোকেরই ফোটা তিলক 
এবং সকলেই পাঁছৃকা রাখিয়া আফিসে প্রবেশ করে। শ্রীনুক্ত আপ্পাশ্বামী 
তত্রত্য ডেপুটী কমিশনর শ্রীযুক্ত টি রামচন্দ্র রাঁও এবং হাইকোর্টের অন্ুবাদক- 
শ্রীযুক্ত রামঞ্চুল নাইডুর সঙ্গে পরিচয় করিয়া দেন। শেষোক্ত ব্যক্তি বিধবা- 
বিধাহের পক্ষপাতী, এবং তৎসম্পর্কীয় গ্রন্থ আনাইয়া দিতে তিনি অনুরোধ 
করেন। মঙ্গলবায়ে বন্বে যাইবার কথা, সুতরাং শীঘ্র একটা বক্ত.তার ব্যবস্থা 
করিবার জন্ত কেশবচন্ শ্রীযুক্ত বিজয় রাঘবালু ছেটাকে ১৮ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি- 
বার পন্র লেখেন। তিনি আসিয়া শনিবারে বক্তৃত। হুইবার ব্যবস্থা করিয়া 
যান। শ্রীযুক্ত বিজ রাধবালু চলিয়া গেলে শ্রীযুক্ত মথুস্বামী আসিয়া সাক্ষাং 
করেন, তাহার সঙ্গে ব্রাঙ্গসমাজসম্বন্ধে কেশবচন্ত্র অনেক আলাপ করেন এবং 
তাঁহাকে কতকগুলি ব্রাহ্মদমাজের গ্রন্থ দেন। এ ব্যক্তির ব্রাঙ্মসমাজের সহিত 
সহানুভূতি এবং ধর্মশান্ত্রপাঠে অনুরাগ আঁছে। 

পর দিন কোথায় বিজ্ঞাপনের প্রুফ আসিবে, তাহা না! আসিয়া একেবারে 
তিন শন্ত বিজ্ঞাপন উপস্থিত। ইহাতে এমনই ভুল যে সমুদায় বিজ্ঞাপন কিছু 
কাজে লাগিল না, বিজ্ঞাপন দেওয়ার সময় নাই ধলিয়৷ সোমবার বত তা 
দেওয়া স্থির হইল। সায়ঙ্কালে পূর্বোদিত সভার সম্পাদককে লইয়া শ্রীযুক্ত 
আপ্পান্বামী কেশবচন্ত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং বন্ধে যাইবার পূর্বে 
তাহার জন নির্দিষ্ট উদ্যানবাটাতে ছুই তিন দিন থাকিতে অনুরোধ করাতে 
রবিবার হইতে তথায় গিয়। বাস করিতে কেশবচন্ত্র সম্মত হইলেন । শনিবার 
দিবস গবর্ণমেপ্ট আফিসে গিয়। কেশবচন্ত্র বিজয় এবং মতুস্বামী ছেটার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়। এফ জন ইউরোপীয় আফিসারের নিকট হইতে মিণ্ট দেখিবার. 
জন্য একখানি পত্র লন। অন্য দিবাবসান জন্য সোমবারে মিণ্ট দেখিতে 
বাইবেন স্থির হয়। হাইকোর্ট হইতে তিনি পাটটীগা-ুলপরিদর্শনার্থ গমন 
বরেন। সে দিবস প্রিজ্সপল উপস্থিত না থাকাতে প্রধান শিক্ষক শ্রীধুক্ত 
রাজগোপাল নাড়ু হুল দেখান। এখানে প্রায় আট শত ছাত্র ইংরাজী, 
স্কত, তেলে্ড এবং তামিল শিক্ষা করে। স্ষুলটি এক জন দেশীয় লোকের 


২০০ আচার্য কেশবচন্ত্র। 


ব্বন্যতার শ্রেষ্ঠনিদর্শন। রবিবার দিবস পান্থশাল! পরিত্যাগ করিয়া কেশব, 
ট্জী উদ্্যানবাটীতে আইসেন $ এখানে স্মল কজকোর্টের, জজ রঙ্গনাথ শাস্তীর 
সঙ্গে ধর্শাসন্বন্ধে তর্ক হয় ইনি এক জন ঘোর তার্কিক। ম্ুুতরাং ধর্থাসন্বান্ে 
ইহার কোন স্থিরতর বিশ্বাস নাই। সেই দিন অপরাহে শ্রীযুক্ত রামচন্্র 
রাওয়ের সঙ্গে অনরেবল লছমনরাস্থ ছেটার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বান। 
ইনি ইগ্ডিয়ান মিরারের কথা বলিয়! বলিলেন যে, ইনি ব্রাঙ্গসমাজের গ্রতি 
একাস্ত 'অন্্রাগী। জাতিতেদের প্রতি ইহার অতি বিদ্বেষ। মান্ত্রাজে 
সত্রীলোকদিগের স্বাধীনতাদর্শন করিয়। কেশবচন্ত্র আশ্চর্য হন। সোমরার 
মিপ্টদর্শন এবং অন্যান্যকাধ্যসমাধানাস্তে 0.টার সময়ে পাটটীগ্লা হলে 
গিয়া! উপস্থিত হন। বক্তৃতা দেওয়ার সময় ৬টা নির্ধারিত হইয়াছিল। হলে 
প্রায় সাত শত লোক উপস্থিত। মান্জ্রাজ টাইমস্‌ এবং অন্যান্য পত্িকায় 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, এবং তিন শত কার্ডমাত্র বিতরণ করা হইয়াছিল, 
তাহাতেই এত লোকের সমাগম। স্থানীয় শিক্ষিত এবং প্রধান প্রধান 
লোকেরা প্রায় সকলেই আসিয়াছেন। এক জন খ্রীষ্ট মহিলা এবং কয়েক 
জন ইউরোপীয় ও ইষ্ট ইন্ডিয়ান তীহাদিগের মধ ছিলেন। পূর্ণ দুই ঘণ্টা 
কাল ব্তূতা হইল; সকলে অতি নিস্তব্ধ ভাবে শ্রবণ করিলেন। বক্ত-তাস্তে 
এক জন দেশীয় ভদ্র ব্যক্তি সকলের হইয়! ধন্যবাদ দিলেন। রেবেরেও মেস্তর 
বরজেদ এবং আর এক জন ইউরোপীয় আসিয়া! কয়েক দিন মান্দ্রাজে থাকিতে 
অস্থরোধ করিলেন এবং বলিলেন, আজ যে সামাজিক গঠনের বিষয় বল! হইল 
তাহার কয়েকখানি ইট একব্র করা হউক। কেশবচন্ত্রকে বক্ত তান্তে প্রায় 
আধ ধণ্টা কাল সেখানে থাকিতে হইল, কেন না শত শত লোক তাহাকে 
ঘিরিয় ঈাড়াইল এবং সকলেই তাহার গ্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিল। 
কেহ কেহ তাহাকে দুগ্ধ আনিয়! দিল, এক জন একেবারে তাহাকে আলিঙ্গন 
করিল। 

মঙ্গলবারে বন্ধে যাইবার কথা ছিল, বক্ত-াস্তে নী হওয়াতে উহ্থা 
স্থগিত করিতে হইল। বুধবার লছমনর ছ্টো নামক এক ব্যক্তি কেশবচন্ত্রেয 
নিকটে আসিয়া! এই বলিয়া বস্তংতার বড়ই প্রশংসা! করিতে লাগিলেন উত কি 
বজ্জনির্োষ ! কি কথার ভ্োত-যেন অক্ষ উৎস হইতে প্রবাহিত হইতেছে? 


চি 


মান্্রাজ ও বন্ধে প্রচারযাত্রী। ২০১ 


হাশর, আপনি সকলের হাদয় আর্র করিয়াছেন" “আঁ. ইটি একটি ঈখরের 
দ্বান। এই সকল বলিয়! বলিলেন যাদৃশ সমাজের কথা বতুতা বল! 'হই' 
রনাছে, তাদুশ একটি সমাজ গঠন হওয়! নিতান্ত গ্রয়োজন। অনরেবল লছমন 
রস্ু ছেটা দেশান্থয়াগ এবং পদের জন্ত অন্ততঃ পরামর্শদানে উপযুক্ত বলিয়া 
ফেশবচন্ত্র তাহার নিকটে গিয়া সমাঁজসংগঠনের প্রস্তাব করেন।' তিনি 
অচিরে একটি শ/খাসমাঁজ স্থাপন করিতে বলেন, এবং তিনি তাহাতে যোগ 
দিবেন আশা দ্েন। মান্্রাজে এ সম্বন্ধে তাঁদুশ উপযুক্ত লোক নাই বলিয়! 
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে এক জন উপযুক্ত ব্যক্তিকে মান্দ্রাজে থাকিয়া! কার্য 
করিবার জন্ত পাঠান হয, অনুরোধ করেন। পর দিন বিজয় রাঘবালুর গৃহে 
ভোজন করিয়! তাঁহাকে সমাজসন্বন্ধে বলাতে তিনি এই বলিয়া উহা! উড়াইয়া 
দেন, এ দেশের সামাজিক উন্নতির জন্য সভা আছে। যদিও উহা এখন 
নিজ্জীব, উহাকেই জীবিত করিয়া তুলিয়! মান্রাজ এবং বাঙ্গালার সঙ্গে যোগা- 
যোগ রাখা যাইতে পারে। এখান হইতে কেশবচন্দ্র বিদায় লইয়া! প্রথমতঃ 
বন্বে যাইবার ছ্টিমারের টিকিট ক্রন্ন করেন, এবং তৎপর স্ত্রীবিদ্যালয় পরিদর্শন 
করিতে যান। এই বিদ্যালয় নগরের এক কোণে একটি জীর্ণ গৃহে স্থাপিত। 
ষাইট সত্তরটী বালিক1 ইহাতে পাঠ করিয়া থাকে । প্রধান শিক্ষক তাছাদের 
সম্মুখে বালিকাগণের পরীক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু ভাষা না- জানাতে উহা 
কিছুমাত্র বোধগম্য হয় নাই। 

২৭ ফেব্রুয়ারী শনিবার মান্দ্রাজ হইতে রেলওয়েতে রওয়ান! হইয়। ৫ মার্চ 
শনিবার কালিকটে “ইগিয়” নামক বান্পীয়পোতে আরোহণ করেন। সেখান 
হইতে ৮ই মার্চ মঙ্গলবার বন্বে গিয়া উপস্থিত হন। বে পচছছিয়া ত নগরের 


বিষয়ে তিনি এইন্ূপ বর্ণন করিয়াছেন, “আমাদের চারি দিকে জাহাজ ও 


বাম্পীয় পোতের কি জমকাল ভিড়। প্রত্যেক সমুদ্রযানের মাস্তলে বায়ুতরঙ্গে 

আন্দোলিত পতাকা এই স্থানের বাণিজ্যপ্রাধান্য ঘোষণা! করিতেছে। নগরে 

গ্রবেশ করিয়া নাগরিকগণের অদ্ভুত কার্ধ্ব্যস্ততা দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম, 

এত ব্যস্ত! যে তাহা্দিগের সঙ্গে চক্ষু ও কর্ণ গতিরক্ষা! করিতে পারে না। 

আমানের মনে হইল, আমরা যেন পৃথিবীর সমগ্রবাণিজ্যের মধ্যবিশ্দুতে 

আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বাঙ্গলা দেশ ছাড়া ভারতের আর লকল দেশে 
হ্ঙ 


২৩২ আচার্য্য কেশবচন্দ্র । 


প্রতিনিধি এখাঁনে আছেন, মনে হয় । দোকান ছাট কর্ধাব্াস্ততা দেখাইতেছে, 
দালাল ও সংবাদবাহকেরা সকল দিকে ছুটিতেছে, মাল বোঝাই কর! গাঁড়ী 
ইভঃস্তত চলিতেছে, লোকেরা অতি অল্প কথাক়,--ষে কটা কথায় বলিবার 
বিষয়টি প্রকাশ গায়--পরম্পরের সঙ্গে কথ! কহিতেছে, অনাবশ্ক কথ। কহিবার 
ভাহাদের অবসর নাই, সাহসিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত বণিকগণ কার্য্যসম্পাদনজগ্ত 
এফ আফিস হইতে অন্ত আফিসে যাইতেছে, রাস্তায় পর্বতাকার তুলার গাইট, 
যত রফমের যত আকারের গাড়ী_নিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই এমন 
ভ্রুতষেগে চলিতেছে, কলঘর সকল হইতে প্রচুর পরিমাণ ধূম আকাশপথে 
নিক্ষিপ্ত হইতেছে, চারিদিকে কেবল ফোঁশ ফোশ ঝন্‌ ঝন্‌ খন্‌ খন্‌ শবা, 
ঠেলাঠেলী ঘেশাঘেশি হুড়োমুড়ি, ফেরিওয়ালার চীৎকার। এ সকল দেখিয়া 
এক জন চিন্তানিরত ব্যক্তি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হুইয়! পড়েন। সমুদদায় চলস্ত 
প্রাণী, সমুদয় বন্ত মনে হয় যেন এই কর্মব্যস্ততার দেশে উপার্জনশীলতার 
ধাম্পযোগে একটি মধ্যবর্তী যন্ত্রে অতগুলি চাক! হইয়া! বন্ধ রহিয়াছে; ক্রমান্বয়ে 
কেখল ঘুরিতেছে, এবং বাশ্পের অভার না হইলে আর থামিবার নহে।” 
একখানি ভাড়াটিয়া! বগীতে চড়িয়া কেশবচন্ত্র ষটারন্স্‌ এবং হুবার্ট কোম্পা- 
নীর আফিসে শ্রীযুক্ত করদনদাস মাধবদাসের সঙ্গে গিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। 
ডাহার কথা কছিবার অবসর নাই। ছুচারি মিনিট তাহার সঙ্গে কথা হইল, 
তাহাও অবাধে নহে । সেখানে কলিকাত। হইতে আগত চিটাপত্র পাইলেন এবং 
শ্রীযুক্ত মীধবদাদ কেশবচন্ত্রকে বলিলেন, যদি ভাল স্থান না পান তাহা হইলে 
তাহার মালবার পর্বতোপরিস্থ গৃহ তাহাদিগের জন্ত নির্দিষ্ট রছিল। কোন 
গাস্থশালায় গিয়া স্থান ন! পাইয়া পরিশেষে ক্লারেগুন হোটেলে একটি তাবুতে 
রাস করিতে বাধা হইলেন, সে তাবুর চারিদিক তাল করিয়া আচ্ছাদিত নয়, 
নারারাত্রি ছুদিক হইতে ঠাণ্ড বাতাস ভোগ করিতে হইল। অগত্যা পর দিন 
প্রাতরাশের পর শ্রীযুক্ত করসনদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার মালবার 
পর্মতোপরিস্থ গৃহে আশ্রয় লইলেন। গ্রেহাম কোম্পানীর আফিমে শ্রীযুক্ত 
সররজী সাগুরজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তিনি অত্যন্ত কাধ্যে বাস্ত জন্য পারসী 
বাবিকাগণের বিদ্যালয় দেখাইবার কারণ তাহার এক জন বন্ধুকে সঙ্গে ঘেন। 
এই বিদ্যালয়ে গিয়। ছুঘপ্টকাল বালিকাগণের পরীক্ষা লইলেন এবং সমুদয় 


মান্দা ও বন্দে গ্রচারধাত্র!। ২৩৩ 


পর্যবেক্ষণ করিলেন। বিদ্যালয়ে ছয়টি শ্রেণী, প্রায় তিন শত স্ত্রী, ছাত্রীগণের 
বয়স ছয় হইতে দশ বৎসর পধ্যস্ত। বালিকাবিদ্যালয় দেখিয়া কেশবচন্ত্র টাউন- 
হলে গমন করেন। অনারেবল জগন্নাথ শঙ্কর সেট ত্রিশ বৎসর পধ্যন্ত দেশের 
হিতকর কাঁধ্যসাধন করাতে তাহার প্রতিমূর্তিস্থাপনের প্রস্তাবন্থিরীকরণ- 
জন্য আজ সেখানে সভা! হইবে। সতাভঙ্গের পর সেখানে শ্রীযুক্ত করসন দাস 
মূলজী, আত্মারাম পাণুরঙ্গ, এবং ডাক্তার তাওদাজীর সঙ্গে পরিচয় হইল। 
ভাগুদাজী সর্ধগ্রকারে সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন। শ্রীযুক্ত ভাওদাজী 
ও মূলজীর সঙ্গে কেশবচন্ত্র মালবারপর্বতস্থ গৃহে গমন করেন, সেখানে রনেবে- 
রেগ্ড ধানজীভয় নওরজীর সঙ্গে ভোজন করেন। রেবেরেও ধানজী ভয়ের নাম 
কেশবচন্দ্র কলিকাতায় থাকিতে সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে 
বন্বের লালবিহারী দে স্থির করিয়াছিলেন! এ ব্যক্তি অতি উদ্বারচেতা, তাহার 
সঙ্গে এক গৃহে তথায় বাস করিলেন। 

পর দিন এই রেবেরেও্ড বন্ধুদহ টাইমস্‌ অব ইও্িয়ার সম্পাদক মেস্তর 
রবার্ট নাইটের সন্মানার্থ যে সভা হয় তদ্বর্শনজন্য গমন করেন। পথে ওরি, 
যেপ্টাল উইবিং আগ ম্পিনিং কোম্পানীর কুটা দেখেন। সতাস্থলে ডাক্তার 
ভাওদাজী অনেক গুলি পারসী ও হিন্দু ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেন। 
সেখানে মান্দ্রাজের রাঙ্গাচারলু মুদলীগ্লার উপস্থিত থাকাতে সতায় একেবারে 
বন্ধে, মান্্রাজ ও বাঙ্গালা তিন প্রদেশের প্রতিনিধির সমাগম হইল । শ্রীযুক্ত 
রবার্ট নাইটকে মুদ্রা উপহার দেওয়ার প্রস্তাব ছিল, আশ্চর্য্য, সভায় একেবারে 
পয়ষটি হাজার টাক! উঠিল। এখানে অনরেবল জগন্নাথ শঙ্কর সেট এবং 
প্রোফেসর দাদাভয় নওরজীর সঙ্গে পরিচয় হইল। দাঁদাভয় নওরজী দশ বৎসর 
ইংলগ্ডে ছিলেন, এবং আবার সেখানে যাইতেছেন। 

কেশবচন্ত্র গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজ, বিকটোরিয়া গার্ডন, সলসেট ও বন্ধের: 

ংযোগ স্থল, বন্বের জল যোগাইবার জন্ত তড়াগ, এলিফাণ্টাগুহা দর্শন করেন । 

রেবেরেও ডাক্তার উইলসনের সঙ্গে এক দিন ভোজন করেন। রেবেরেও 
উইলসর্ন' সাহেব তাহার প্রতি যেরূপ উদার সন্ভাব প্রকাশ করেন, খ্রীতীয় প্রচা, 
রক হইতে কেশবচন্দ্র সেরূপ আশা! করেন নাই। তীহাঁর সংগৃহীত তৃমিজ 
খনিজ অনেকগুলি লামগ্রী এবং আলেকজেগ্ার এবং অপরাপরের সময়ের 


২০৪ আচার্য্য কেশবচন্দ্র। 


প্রাচীন মুদ্রা তিনি তাঁহাকে দেখান। এসিয়াটিক মিউজিয়ম দর্শনানত্তর “টাইমস্‌ 
অব ইগ্ডিয়া' আফিসে গমন করেন। রেবেরেও ধানজী' ভয় তাহাকে নাইট : 
সাহেবের সঙ্গে পারচিত করিয়া দেন। কেশবচন্্র বক্তুতা দিবেন শুনিয়া 
তিনি 'অত্যন্ত আহ্লাদগ্রকাশপূর্বক টাইম্‌সে বিজ্ঞাপন দিবার অন্ত তাহার 
সহকারীকে বলিয়। দেন। নাইট সাহেব অত্যন্ত কাঁধ্যবান্ত, "ইহার! বিলক্ষণ 
ল্বা/ এই শেষ কথ! বলিয়া তিনি বিদায় দিলেন। সেখান হইতে ইউনিয়ন 
প্রেসে গিরা বক্ত,তার মুদ্রিত বিজ্ঞাপন সঙ্গে লন। রেবেরেও্ড ধানজী ভয়ের 
নিমন্্রাহ্ুদারে সাযগ্কালে অনেকগুলি ভদ্রলোক একত্রিত হন, তন্মধ্যে বাবু 
_গোবিন্দচন্ত্র দত্ত ছিলেন। এখানে জাঁতিভেদবিষয়ে কথাবার্তা হইবার কথ! 
ছিল। ডাক্তার উইলদন রীতিমত সভাপতিপদে বৃত না হইলেও তৎকার্ধা 
সম্পাদন করেন। কিছু একট! শেষ নির্ধারণ ন! হইয়া মভাভঙ্গ হয়। 

আজ ১৬ই মার্চ বুধবার। আগামী কল্য বন্তৃতা হইবে দৈনিক পত্র সক- 
লেতে বিজ্ঞাপন হইয়া গিয়াছে । অদ্য বক্ততার জন্ত প্রস্তত হইতে হুইবে। 
ডাক্তার ভাওদাজী তাহাকে লিখিত বক্ত.তা পাঠ করিতে অনুরোধ করেন 
এতৎসন্বন্ধে কেশবচন্ত্র লিখিয়াছেন, প্ডাক্তার ভাওদাজী মনে করেন, বন্ধের 
টাউনহলে মৌথিক বক্ত,তা! দিতে প্রস্তুত হইয়া আমি বক্ত,তার বিষয়টিকে তুচ্ছ 
করিতেছি, আমার উচিত যে আমি লিখিয়! বক্তৃতা! দি। তিনি আমার এই 
কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, মৌখিক বক্ততা অপেক্ষা লিখিত বত 
অল্প সম্্রমের হেতু নয়। অনেক বড় বড় বিদ্বান লোক, একবার লিখিয়া, আর 
বার লিখিয়া তার পর আবার লিখিয়া বক্তা দেন। এক ঘণ্টার অধিক 
যাহাতে বক্তৃত! না হয় তজ্জন্ত তিনি বিশেষ অন্থরৌধ করিলেন, কেন না 
বন্ধের লোক, যে বক্তত! অধিক সময় লয়, তাহ] শুনিতে অগ্রস্তত। আমি 
যত দুর পারিলাম তাহার প্রস্তাব এড়াইতে চেষ্টা করিলাম, কেন ন! তাহার 
কোন প্রস্তাবই আমার মনের মত নয়। বক্তুতার জন্ট যাইট মিনিট; তাহাও 
আবার জীবনশৃগ্য, ঠাঞ্জা, গড়া, লিখিত বক্ত তা, এ নিয়মে কে আবদ্ধ হইবে? 
আমি তো নই” 
পর দিন (১৭ই মার্চ বৃহস্পতিবার ) রেবেরেওড ডাক্তার ইউলসন এবং 
শ্রীযুক্ত ধানজীভয় সহকারে কেপবচন্ত্র কয়েক মিনিট পূর্বে টাউনহলে গেলেন। 
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সেখানে গিয়া সার আলেকজাতার গ্রান্ট, এবং ফি্সিসিয়ান 'জেনেরঙা ডাক্তার 
গ্টোবেল সহ আলাপ হইল। বক্ততার পূর্বে ডাক্কার ভাওদাজী করেকটা 
গৃহীত হইলেন। প্রথমতঃ তিন শত মাত্র লোক উপস্থিত ছিল, বক্ত.ত| আরঙ্ত 
হইলে প্রায় ছয় শত লোক হইয়। পড়িল। বক্তৃতার মধ্যে গ্রশংসান্চক 
ধাক্য ও করতালি পড়িতে লাগিল | বজতায় বন্ধের গ্রায় সকল সন্জাত্ত লোক 
উপস্থিত ছিলেন। সার জেমসেটজি জিজিভয়, অনরেবল জগন্নাথ শঙ্কর সেট, 
সার আলেকজাগুর গ্রাণ্ট বার্ট, অনরেবল জট্টিস টকর, অনরেবল জটিল নিউ- 
টন, অনরেবল পরস্টিস পাউচ, রেবেরেও ডাক্তার ইউলসন, ডাক্তার ষ্টোবেল, 
মেস্তর বার্ডউড, প্রোফেসর বুহলার, এবং অন্যান্ট মন্তাস্ত লোক শ্রোতা 
ছিলেন। কেশবচন্দ্র দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছেন “আমার জীবনে এমন 
মানত প্রোতৃমগ্ডলীকে সগ্বোধন করিয়া কখন বলি নাই” বন্কুতা দেড় ঘণ্টা 
হইয়াছিল। ডাক্তার তাওদাজী ধন্তবাদের প্রস্তাব করিলেন, সার আলেক" 
জেগ্ডার গ্রাণ্ট অনুমোদন করিলেন । বিদায় লইবার সময় সার আলেকজাওর 
গ্রান্ট, ডাক্তার ষ্রোবেল, ডিরেক্টর অব পবলিক ইনষট্রক্শন হাউয়ার্ড সাহেব 
এবং অন্ঠান্য সন্ত্রাস্ত লোক অভিনন্দন করিলেন। 

্রীযুক্ত দ্াদদোব! পাওুরক্ প্রাতে আসিয়া বলিলেন, তাঁহারা 'পরমহংম সভা 
নামে সভ| স্থাপন করিয়াছেন। এ সভার উদ্দেশ্ত জাঁতিভেদভঙ্গ কর11 
বোধ হয় এ সভ1 গোপনে হুইর, থাকে । দাদোব। ব্রাহ্গধর্শের মত, বিবাহের 
অনুষ্ঠানাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং গত কল্য যাহ! বল! হইয়াছে, 
তৎসহ বিশেষ সহানুভূতি দেখাইলেন। সায়ঙ্কালে জাতিভেদের বিরদ্ধে 
সভা হয়। এই সভায় ডাক্তার ভাওদালী, ডাক্তার ধীরজরাম, শ্রীযুক্ত করসন 
দাস মাধব দাস, করসন দান মূলজী, মরোবে! দাদোবা পাও্রঙগ, আত্মারাম 
পাওুরঙগ, ত্তার্দাসির ফ্রামজী, সোরাবজী সপুরজী, রামচন্দ্র বালকৃষ্ণ, রেবরেও 
ডাক্তার বালেপ্টাইন, রেবেরেও মেস্তর ধানজীভয়, রেবেরেও ডাক্তার ইউল- 
সন প্রভৃতি উপস্থিত হন। মহারাজসম্পকীয় অপবাদের মোকদমার প্রতিবাদী 
মূলজী জাতান্তর হওয়ায় তিনি অতি সকরুণ সকলের সাধ্য প্রার্থনা করি" 
লেন। তিনি কয়েকটি লোককে তাহার পক্ষ হইতে অনুরোধ আনাইলেন। 
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প্রীযুজ দাদোবা, আত্মারাম। মরোধা এবং রামচন্ত্র এই চারি জন তাহার পক্ষ 
হইতে সম্মত, হইল্লেন। অনেকগুলি বক্তত1 হইল, ডাক্তার ইউল্ন বক্তৃতা 
কালে কেশবচন্ত্রের গত কলোর বক্তৃতার তৃয়সী প্রশংসা করিলেন। সভাতঙ্গের 
পূর্বে ফেশবচন্দ্র কিছু বলিলেন) এবং প্রার্থনা ও আপ্তবাক্যসন্বদ্ধে ছুক্ধন বক্তার 
কথায় সংশয়গ্রকাশ পাওয়াতে এ দুই মত বুঝাইয়। দ্রিলেন। পর দিন শ্রীবুক্ত 
রামচন্দ্র বালকৃষেের মহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। ইনি ইংলণ্ডে পিয়াছিলেন 
এবং কলিকাতায় ইহার সঙ্গে পরিচয় ছিল। ইনি দেশে ইউরোপীয় সভাযত। 
গ্রাবি্ করাইতে একাস্ত অভিলাধী। ইনি ইহার স্ত্রীকন্তাীকে আনিয়া পরি- 
চিত করিয়া দিলেন, এবং হস্তামর্ষণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহার স্ত্রী 
ইংরাজী জানেন না, সুতরাং তাহাকে মুকের ন্যায় বসিয়া থাকিতে হইল। 
এখানে কিছু জলযোগ করিয়! কেশবচন্ত্র হিন্দুবালিকাবিদ্যালয় দেখিতে যান। 
ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ১২০। বিদ্যালয় মন্দ না! হইলেও পারসী বালিকাবিদ্যা- 
লয়ের মত নহে। তথা হইতে জগন্নাথ শঙ্কর সেটের উদ্যানে গিয়! তাহার 
সহিত জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা।, ব্রাঙ্মনমাজ প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ হয়। তৎ" 
পর দিন করসনদাস মাধবদাসের উদ্যানে ভোজন। ইহার উদ্যানবাটীতে 
উপাসনা হয়, তাহাতে পারসী এবং হিনুতে গ্রায় পঞ্চাশ জন ভদ্রলোক উপ- 
স্থিত ছিলেন। নিয়মিতরূপে উপানার কর্তব্যতা এবং সংসারের অনিত্যত। 
বিষয়ে উপদেশ হয়, কিন্তু বন্ধের অর্থৈকপরায়ণ লোকদিগের উপরে সে উপ- 
দেশের ক্রিয়া লন্দিপ্ধ। ৃ 
অনরেবল জগ্টিদ টকার কেশবচন্ত্রকে নিমন্ত্রর করেন। মিশনরীর! সহাঙ্ছ- 
ভূতি করেন কি না, দিন দিন লোক বাড়িতেছে কি না, কোন রকমের অর্থ- 
গ্রহের উপায় আছে কি না, কেশবচন্ত্র আপন ইচ্ছায় আসিয়াছেন বা কোন 
সমাজ তাহাকে পাঠাইয়াছে, এখানে শাখাসমাজন্থাপন করিতে আস! হই, 
য়াছে কি, ইত্যাদি অনেকগুলি তিনি প্রশ্ন করেন, এবং তাহার সমূদায় প্রশ্নের 
এ্রেফটি একুটি করিয়া উত্তর দেওয়া হয়। জাতিভেদবিরোধে তৃতীয় সভা হয়, 
এ সভায় কোন ফল ন! হইয়া বরং সকলে পশ্চাদগামী হইয়াছেন প্রকাশ পায়। 
কেশবচন্ত্রকে কিছু বলিতে অনুরোধ করা হয়, তিনি যাহা! বলেন তাহাতে 
অনুকূল) না হইয়া অসন্ধত্তিই বাড়ে। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বালকৃষের নিমন্তরাসু 
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মারে তাহার গৃহে কেশবচন্ত্র ভোঞনার্থ গমন কয়েন। সেখানে সমুদায 
ইংরেছী ভোদ্দাসামগ্রী, এবং তাহার সঙ্গে যেপাপ সংযুজ থাকে তাহাও 
উগস্থিত। পরিচারক কেশবচন্ত্রকে প্রধান নিমন্ত্রিত বুঝিতে পারিয়া, এক গ্লাস 
মদ্য তাহাকে অর্পন করিতে অগ্রসর হয়, তিনি অস্বীকার করিলেন, কিন্তু উপ" 
স্থিত মকলে গ্রচুর প্রমাণে গান করিতে লাগিলেন, কেবল কেশবচন্্র এবং 
তৎসঙ্গী "বর্কারের” ন্যায় নিবৃত্ত রহিলেন। কেশবচন্ত্র আতিথেয়ের নিকট বিদা 
গ্রহণ করিলেন, এবং করন দান মাধব দাস সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, 
তাহার সঙ্গে চলিয়া গেলেন। ইহার সঙ্গে বহু আলাপের গর ব্াহ্মদমাজের 
দরিদ্রতা এবং সাহাযোর প্রয়োজন বিষয়ে কথা হয়।* 

ডাক্তার ইউলদনের গৃহে মহারাজা দলিপ দিংহের মহিত কেশবচন্ত্ের 
সাক্ষাৎ হয়। দলিপ সিংহের হ্বদেশীয়গণের গ্রতি বিজাতীয় দ্বণা, তাহারা 
মিথ্যাবাদী এবং সর্বথা নীতিহীন এই তাহার বোধ। দেশীয় দেশদংস্কারক- 
গণের গ্রতি তাহার কোন আহ্থা নাই। তাঁহার ইচ্ছা সকলেই একবার 
ইংবণ্ডে যায়। তাহার ভারতবর্ষে থাকিবার একটুও অভিলাষ নাই, ইংলঙে 
সমগ্রজীবন কাটাইতে তাহার অভিকুচি। দলিগ সিংহের মম্মানার্থ সভার 
মাণিকদীয় কন! উপস্থিত ছিলেন, তিনি ইংরাজিতে বিলক্ষণ কেশবচন্ত্র এবং 
অপরাপর সহ আলাপ করিলেন। এই মভার় রেবেরেও ভানজী ভয় তাহাকে 
মাণিকজী, মিন্মাষ্টার কর্ণেল বালার্ড এবং তৎপত্ী, এবং কলিকাতাস্থ মনৃক্রিফ্‌ 
সাহেবের ভগ্মীর সঙ্গে পরিচিত করিয়া! দেন। নাইট সাহেব কেশবচন্ত্রকে 
ভোজনে নিমন্ত্রণ করেন। কর্ণেল বালার্ড আর এক দিবসের বক্তৃতার বই 

গ্রধংস| করেন, এবং বলেন যে, এক জন এ দেশীয় লোক বক্তৃতা করিতেছেন, 
মুখ ন৷ দেখিলে বুঝিতে পারা যায় ন।। 

কেশবচন্ত্র এক! মাণিকজী করসেটজীর নঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। এ 
ঝক্ষি ঘাত্বগ্রশংদাস্চক পত্রাদি দেখাইয়। এবং নিজের কার্যমকলের অতি 

ধস! করিয়া কেখবচন্ত্রকে বিরক্ত করেন, তবে তিনি স্ত্রীজাতির শিক্ষাকলে 
মাটি সহম্বের অধিক মুদ্রা মূলধন রক্ষা করিয়াছেন, এবং গ্রায় ত্রিশ বংসর 








* এই আলাপের পর হইতে যু করমন দাদ মাধব দান নিষনমিতন্নপে ৫* টাক! 
দান করিতেন। 


২০৮ _আচারধ্য কেশবচন্্র। 
যাবৎ এ বিষয় সাহাধা করিয়া আসিতেছেন, ইহাতে ফেপবচন্ত্র তংগ্রতি যথেষ্ট 
সরগ্রকাশ, ধরেন। তদনস্তর টাইম্‌স অফিসে নাইট সাহেবের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে যাঁন, এবং কেন গৌণ হুইল তাহার কারণ বলেন। নাইট 
সাহেব তাঁহাকে সঙ্গে লইয়! শ্বগৃহে গমন করেন এবং আপনার পত্ধী ও সস্তান- 
গুলির সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেন। সেখানে জলযোগ করিয়া! টাইমস্‌ মাফিসে 
ফিরিয়া! আসেন। নাইট সাছেবের অতীব সুমিষ্ট ব্যবহারে কেপবচন্ত্র অতন্ত 
সনতষ্ঠ হন। মেখাম হইতে মিন্টে যান, এবং কর্ণেল বাঁলার্ড অতি আদরের 
সহিত সকল দেখান । 

কেপবচন্ত্র বন্ধে হইতে পুনায় গমন করেন এবং সেখানে বক্ততা দিতে 
অনুরুদ্ধ হছন। পুনার পার্বতীমন্দির দেখিয়া 'পবলিক লাইব্রারীতে” যান, 
এবং সেখানে জিজ্ঞাস্গণকে ব্রাহ্মমমাজের মতাদি বিষয় কিছু বলিয়া অর্দঘণ্ট। 
পর সমবেত শ্রোতৃবর্ধের নিকট বক্তা! করেন। বক্ততান্তে সকলে আব্দা' 
দের দহিত ফুলমালা, গোললাপঞ্ল, পান ুপারী গ্রভৃতি উপহার দেন। কেশব. 
চন্ত্র অতি শীঘ্র চলিয়! যাইতেছেন বলিয়া সকলেই ছুঃখগ্রকাশ করেন। পুন 
হইতে বন্ধে ফিরিয়! আসিয়া এলফিন্ঠোন কালেজে দার আলেকজগার গ্রাপ্টে্ন 
সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহার সহিত বরাহ্মমমার্জ, বাঙ্গালাদেশের শিক্ষার 
অবস্থা গ্রভৃতি বিষয়ে সুদীর্ঘ আলাপ হন, তিনি বুহলার এবং হন্তান্ত প্রোফে 
সরগণের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেন। সায়ংকালে রেবেরেও ইউলসনের গৃহে 
বাইবেল ক্লাসে উপস্থিত হন। সেখানে মহারাজ। দলিপসিংহ, টাইমস্‌ অভ 
ইত্ডিয়ার বর্তমান সম্পাদক গেল সাছেব) এবং রেবেরেও মরডক সাহেবের সহিত 
সাক্ষাংকার হয়। মরডক সাহেব পর দিন ব্রাহ্সমাজসম্পর্কে ববিধ প্রশ্ন 
করেন। তানস্তর অনারেবেল জষ্টিম নিউটন সাহেবের সহ্টিত সাক্ষাৎ করেন 
এবং তাহার ষারলা, বিনয়, ধর্ঘমবিষয়ে উৎসাহ কেপবচন্ত্রের হৃদয় অতিমাত্রায় 
পর্ণ করে। পরিশেষে নাইট, মল, এবং গেল সাহেব এবং মাণিকজীর কর. 
সেটজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গবর্ণমেষ্ট হাউসে গমন করেন। অর্ধ ঘণ্টা 
যাবৎ গবর্ণর সহ আলাপ হয়। তিনি সতোন্রনাথ ঠীকুরকে অতি আদরের 
জিত গ্রহণ করিবেন বলেন, এবং ইচ্ছাগ্রকাঁশ করেন যে, ইনি খ্রীষ্টধর্শের 
প্রচারক হন। সায়ংকালে ধানজী ভয়ের কুটারে বিদায়দানের সভা হয়। ইহাতে 
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 ভাঁকীর ইউলসন, রেবেরেও মেন্তর মরডক এবং অনেকগুলি গারসী ও হিন্দু 
বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। ৬ই এগ্রেল মান্দাজে গ্রত্যাবর্তনপূর্বক চারি দিন 
বছধুগণ মহ সাক্ষাৎকারে ব্যয় কৰিয়। সকলের নিকট বিদার গ্রহণ করেন। 
মান্সাজে কেশব "মান্্রাজের শিক্ষিতগণের কর্তব্য ও দায়িত্ব .বিষরে 
: বক্জৃতা দেন। এই বক্তার সার 'মাদাজ ডেলিনিউসে' তৎকালে বাহির 
হয়। এই বক্তৃতায় তিনি কলিকাত। এবং মান্রাজের তুলনা করিয় ঝলিকাতার 
কোন্‌ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা, এবং মান্্রাজে সামাজিক উদ্নতিবিষয়ক নভাস্থাপনের 
কর্তব্যতাগ্রার্শনপূর্বক, ধনে ও দানে কলিকাতা বহে হইতে শ্রেঠ হইতে 
না পারিগেও উর জানে শ্রেষ্ঠ হইবার বিলক্ষণ অধিকার আছে গ্রতিপাদন 
করেন। প্মান্্রীজ ডেলিনিউম” বজায় র্বধা প্রশংসা করিয়! বলিয়াছেন, 
“এমন বন্ত তা অনেক দিন শুনিতে পাওয়! যায় নাই ৮ বহ্ধেতে যে বজতা 
দেন তাহার সাধ্ীংশ "টাইমস্‌ অব ইত্ডিয়াতে,” “বম্বে গেজেটে” ও নেটিৰ 
ওপিনিকননে” প্রকাশিত হয়। বক্তৃতার বিষয় "রান্মপমাজের উত্থান ও উন্নতি।” 
ব্রা্ষমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়া তদনুরূপ পৌত্তলিকতাদিপরিহার পূর্বক 
দেশস্বরণ একাস্ত গ্রয়োজন, এক অিতীয় ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস, উৎসাহ ওত্যাগ- 
দ্বীকার বিনা উহ! সিদ্ধ হইতে পারে না, বিশেষরূপে সকলের হদয়ে ইহা মুদ্রিত 
করিয়। দেন। মান্দ্রাজের “নীলগিরি এক্‌সেলনিয়র” “মান্দা এথেনিয়ম. আগ 
ছদ্যান* পানা ডেলিনিউস” 'মান্্রীজ অবজারহার” ) বথেতে *বন্থে 
গেজেটে” “বে সাটারডে রিবিউ” *ইনুপ্রকাশ” প্রভৃতি পত্রিকায় বক্তৃতার 
্রশংসা, বক্তার অসাধারণ উৎসাচ, সারলা গরতৃতি গুণানুযাদ, এবং বজ্‌তার 
বিষয়ের গুরুত্ব ও তৎকালোপযোগিত্ব ঘোষিত হইয়াছে। ফেশবচন্ত্রের মানা 
বন্ধে গমনের ঘল অচিরে গ্রকাশ পায় বন্ধে ও মান্্াজে ব্রান্মসমাজের অনুরাগ 
সমাজ প্রাতিঠত এবং মান্দ্রাজে তেলেগু ভাষায় তত্ববোধিনীগক্রিক! প্রকাশিত 
০ হন মী্াজসমাজের দক্পাদক এই বলিয়! গজ লিখি ছিলেন) “আমরা সাই 
পতিতাক্ত হইতেছি, কল্য ফিনি আমাদিগের বছধু ও সত্য ছিলেন, অদ্য ডিবি 
ন্ধ হইতেছেন, কিন্তু কিছুতেই আরা তরনগ্রতিজ হব নী, কাধদ্‌জআনিরা 
ধর্দের গথে, ঈশা পরনাহঠানের গথে অগ্রসর হুইতেছি।” ১, 
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আমরা কার্ধ্যোদামের মধ্যে অসবর্ণ বিধাহের উল্লেখ করিয়াছি। বহে 
মান্দ্রীজ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়! প্রথমতঃ এই অনুষ্ঠানটি অনুঠিত হয়। 
এই অনুষ্ঠানোপলক্ষে মিরার পত্রিকা ঈদৃশ অনুষ্ঠান যাহাতে ব্রাহ্মগণমধ্যে 
বছল পরিমাণে অন্ুঠিত হয়) এ সম্বন্ধে সকলকে সবিশেষ উত্তেজিত করেন। 
মহ্ি দেবেন্দ্রনাথ অসবর্ণ বিবাহাদিতে অনুমোদন করিতেন না; কেবল কেশব 
চন্ত্রের গ্রতি অসাধারণ অনুরাগনিবন্ধন তিনি তাহার আতিশয্য সহা করিয়।| 
আমিতেছেন। তরুণবয়স্ক কেশবচন্ত্রের প্রতি আনুরক্তি অধিকবরস্ক ব্যক্তি- 
গণের মনে ঈর্ধানল প্রজ্বলিত করিয়া দিল। যাহাতে এই পদস্থ যুবার 
গ্রতি মহর্ষির বিরাগ উপস্থিত হয়, তজ্জন্য তাহার! কেশবচন্ত্রের অনুপস্থিত 
কাল হইতে সবিশেষ যত করিতেছিলেন। সে অনুরাগ সহসা ভগ্ন হওয়| 
সহজ নহে) স্ৃতরাং তাহাদিগের চেষ্টায় তখন তখন দুষ্ট স্পষ্ট কোন ফল 
হইল না বটে, কিন্তু মহষির মনে যে একটি গুড় রেখাপাত হইল তাহাতে 
আর কোন সংশয় নাই। কেশবচন্ত্র যদি এই পর্যন্ত করিয়। নিবৃত্ত থাকিতেন, 
তাহা হইলে সময্বে এ রেখ বিলুপ্ত হইব যাইত, কিন্ত তিনি প্রধানাচারধ্যকে 
আর একটি গুরুতর কার্ধ্য প্রবৃত্ত করিলেন। আমরা পূর্বে মহর্ষির উপবীত- 
ত্যাগের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। তিনি উপবীতত্যাগ করিলেন বটে, কিন্ত 
মাজে যাহারা উপাসনাদির কার্য করিতেন, তাহার! সকলেই উপবীতধারী। 
ইহারা উপবীত ধারণ করিয়া, হিন্দুসমাজের সহিত ক্রিয়াকলাপে যোগ রাখিয়। 
সমাজের উপাসনাদির কার্য করিতেন, অর্থের সহিতও সম্বন্ধ ছিল। সুতরাং 
ঈদৃশ ব্যকিগণকে তংকার্য হইতে বিচাত করিয়া বাহারা ব্রান্দধর্ণের জন্য 
জ্বাতিকুলাদি সমূদায় ত্যাগ করিয়াছেন তাহাদিগকে সমাজের উপাচার্যযপদে 
নিয়োগকর! কর্তব্য বলিয়! তৎকাধ্যে মহরধিকে কেশবান্ত্র প্রবৃত্ত ফরিলেন। 
১৯ শ্রাবণ অসবর্ণ বিবাহ হয়, ৬ ভাদ্র উপবীতত্যাগী উপাচাধ্যদয় নিযুক্ত হন। 
এত সংক্ষিপ্ত কালের মধ্যে ছুইটি গুরুতর বিষয়ে সংস্করণ কেপবচনের প্রতি, 
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যোগিগণকে তাহার বিরুদ্ধে মহর্ধির মনে সন্দেহ উৎপাদন করিয়! দিবার পক্ষে 
অবসর দান করিল। একথা বল! বাহুল্য যে, মহর্ষি এবং কেশবচন্ত্রের প্রীভি- 
নিবন্ধন শ্বভাষ ও ভাবের সম্যক একভার উপর স্থাপিত ছিল না, ভিন্নতা সত্বে 
কি প্রকার অনুরাগ জন্মিতে পারে, উহ! তাহাই প্রদর্শন করে। কেশবচন্জ 
গ্রত্যেক রত ও তত্ব জীবনের ক্রিয়ার পরিণত ন! করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, 
মহর্ষি সত্যে ও তত্বে মুগ্ধ হইয়া! উহাতেই আবদ্ধ থাঁকিতেন, বাহিরে কিছু 
হইল কি না, তৎসম্থন্ধে উদ্দাসীন ছিলেন। যাঁহা! হউক, মহধির মন দোলায়মান 
হইল, এবং কেশবচন্ত্র বুঝিতে পারিলেন যে, কলিকাতা! সমাজে আর তাহার 
নিরাপদ অবস্থা! নহে। তিনি বুঝিতে পাঁরিলেন, অল্প সময়ের মধ্য প্রধানা- 
চার্যের গ্রাচীন বন্ধুগণ প্রবল হুইয়। তাহাকে এবং তাহার বন্ধুগণকে ব্রাঙ্গ- 
সমাজ হইতে নিষ্কাশিত করিবেন, এ সময়ে যদি কোন উপায় থাকে, তবে তাহ 
সমূদায় ব্রাহ্মদমাজের একতানিবন্ধন করিয় তাহাদিগের পক্ষ সুদৃঢ় কর! । 
সমুদায় সমাজের মধ্যে এঁক্যবন্ধনকর! মহধি এবং কেশবচন্দ্রের পূর্ব্ব হইতে 
যত্বের বিষয় ছিল, এ সময় সে যত্ব কার্যে পরিণত করা কেশবচন্দ্রের মনে 
অত্যন্ত প্রয়োজন বলিয়! স্থির হইল । তিনি এই জন্ত ১৭৮৬ শকের ১৪ আশ্বিন 
নিয় লিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ্ঠ পত্রিকায় দেন। 

*বিবিধ উপায়ে ব্রাঙ্গধর্ম গ্রচার ও ভারতবর্ষস্থ সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে 
এঁক্য সংস্থাপন উদ্দোপ্তে আগামী ১৫ কার্তিক রবিবার সন্ধ্যা ৭। ঘটিকার সময় 
কলিকাতা! ব্রাঙ্মমমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ব্রাঙ্গদিগের একটি প্প্রতিনিধি সভা” 
গ্রতিঠিত হইবে। প্রতি শাখাব্রাহ্মমমাজের সম্পাদকদিগের প্রতি নিবেদন 
ঘে, তাহারা সমাজসংক্রান্ত ব্রাহ্মদিগের অভিমতান্ুসারে কলিকাতাপ্রবামী 
(অথবা নিবাসী ) কোন ব্রাহ্মকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া সেই সেই প্রতি- 
নিধির নাম নিয় স্বাক্ষরকারির নিকট পাঠাইয়! দেন, এবং এ দিবসে উক্ত | 
সভায় উপস্থিত থাকিতে তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন। | 

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন 
কলিকাতা ত্রাহ্মসমাজের সম্পাদক 1” 

যদিও (ভিতরে ভিতরে আন্দোলন উপস্থিত, কিন্ত কেশবচক্তরের কাধে 

দামের নিবৃত্তি নাই। তিনি এই বিজ্ঞাপন দেওয়ার কয়েক দিন পূর্বে, 


২১২ আচার্য্য কেশবচন্দ্র। 


(১৯ সেপ্টেম্বর ) মেডিকেল কলেজ থিয়েটারে "আপনাকে জান" এই বিষয়ে 
বজ্তা দেন। এই বক্তা গ্রায় তিন ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া হয়। বক্তৃতার 
পার এই ১-+যে সময় গ্রীদ দেশে সকল লোকে বাহ বিষয় লইয়া! ব্যাপৃত 
ছিল, পণ্ডিতগণ বৃথা তর্ক বিতর্কে সময়ক্ষেপে করিতেন, বক্তা সকল কেবল 
লোকের মন যাহাতে আকৃষ্ট হয় তন্রপ পন্থা অবলম্বন করিতেন, বসতো প্রতি 
তাহাদিগের অণুমাত্র আদর ছিল না, সর্বত্র ভোগাসন্কি নীচ বাসনা চরিতার্থ 
কর! একমাত্র ধনী নির্ধনের, বিছ্বান্‌ মূর্খের কার্য ছিল) সেই পম আথেকো 
সক্রেটিসের অভয় হয়। তিনি যুবকদিগের চিত্তকে বাহির হইতে ভিতরে 
আনয়ন করিবার জঙন্ভ “আপনাকে জান” এই মৃলন্জ্র গ্রচার করেন। 
সক্রেটিসের মহত জ্ঞানিত্ব, এই মূলকুত্রান্থ্যারী আত্মজীবন ছিল, এই জন্ত ( 
এই মূলনূত্র বক্তার জীবনে সুমহৎফল বিধান করিয়াছে, এবং তিনি জানেন, 
এই সকল বাহ্বিষয়াসক্তির সময়ে ধাহারা ইহ! অবলম্বন করিবেন তাহারা 
মহৎ ফললাভ করিবেন। আত্মজ্ঞান হইতে আত্মসংযম, আত্মসংযম হইতে 
আত্মনির্ভর, আত্মনির্ভর হইতে আত্মত্যাগ উপস্থিত হয়। বর্তমান লময়ে যুধক- 
গণের অবস্থা যখন আটিকার যুবকগণের স্তায়, তখন তাহার! সক্রেটিসের মূল- 
সত্রের অনুমরণ করিয়া এই চারিটি বিষয় জীবনে আয়ত্ত করিলে তাহারা 
আপনার এবং দেশের কল্যাণসাধন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন। ৪ অক্টো- 
বর "কলিকাতা কালেজের” পুরস্কারদান হয়। কেশবচন্দ্র এই উপলক্ষে কালে- 
জের বৃ্তাস্ত ও তাহার শিক্ষার্দির প্রণালী সকলকে অবগত করেন। ১৮৬২ 
সনের ১ মার্চ নীমতলার, গৃহে ১২টি মাত্র ছাত্র হইয়া এই কালেজের কা্যা- 
রস্ত হুয়। ডিসেম্বর মাসে পাঁচটি ছাত্রকে এ্টাম্দ” পরীক্ষা দিতে পাঠান 
হয়, তন্মধ্যে এক জন মার্জউতীর্ণ হয়। পর বৎসর বাঁর জন প্রেরিত হইয়া 
দশ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে । কালেজে বর্তমানে আটটি শ্রেণী, সাত জন 
শিক্ষক তিন জন পণ্ডিত। শিক্ষাসম্বন্ধে বিশেষ এই যে, (১) সংস্কৃত শিক্ষা 
প্রান (এ সময়ে কেবল সংস্কৃত কালেজে সংস্কৃত শিক্ষা হইত ), (২) স্বাস্থা- 
রক্ষাসন্থন্ধে উপদেশ, (ও ) নীতিশিক্ষা। শিক্ষকনিয়োগে চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি 
রাখ। হয়। 

বিজ্ঞা পনানুসারে ১৫ই কার্তিক (৩*শে অক্টোবর) কলিকাতা! রা 


বিবেকের জয়। ২১৩ 
মমাঁজের দ্বিতীয়ভল গৃছে "সাধারণ প্রতি্িধি' সত হয়। মহ্রধি দেবেম্মাখ 
ঠাকুর সভাপতির আসনপরিগ্রহ করিয়া কলের নিকটে বিজ্ঞাপনগাঠ করিলে 
ফেশবচন্ত্র সভার উদ্দেষ্ঠ বিবৃত করেন। তিনি যাহ! হলেন তাহার সার 
এই )-কলিকাতা সমাজের টষ্টভীভ দেখিয়া বুঝা! যায়, রাজা রামমোহন 
য়ায় ফোন একটি বিশেষ মত বা ধর্ণ স্থাপন না করিয়! জাতিনির্ধিিশেষে একে- 
খরোপাসনার জন্্র সমাজ স্থাপন কয়েন। পরে মভাপতিষ সময়ে সভাপতি 
এবং তত্বযোধিনী সা সমাজনিবন্ধন করেন, এবং বাঙ্ষধর্মের বীজ নির্দেশ 
করেন। সমাজ ক্রমান্বয়ে উন্নত হইতে উন্নত) এবং নানা মত উপস্থিত হই- 
তেছে। এরূপ মততেদের কারণ ধর্শকে জীবনে পরিণত করিবার প্রণালী 
লইয়া ঘটিয়াছে। এধর্মের যাঁদৃশ উদ্ারত! তাহাতে প্রতি বাক্তির স্বাধীনতা- 
বশতঃ এক মত হওয়া অসম্ভব । এখানেই ইহার অন্যান্ত ধর্ম হইতে 
স্বাতন্থ্য। এই ধর্থ্নে যে একত্ব এবং বুত্বের সামঞ্জস্ত আছে, ইহাতে ইহার 
মহত্ব। ব্রান্মধন্ম্ে মূল মতে একা, প্রণালীসন্বন্ধে স্বাধীনড1। এইটি দৃষ্টি 
স্থলে রাখিয়া এ সময়ে যখন মতভেদ হইতেছে, তখন উদ্দার মূল যতে এঁক্য 
রাখিয়া! প্রণালী ও সাংসারিক বিষক্ন প্রতিব্যক্তির নির্ধারণার্থ রাখিয়! দেও- 
রার জন্ত সকল সমাজের একত্র হওয়া! সমুচিত। এই উদেশ্ত সাধন ভন 
প্রতিনিধি সভা» স্থাপন করিবার প্রস্তাব উপস্থিত। সকল সমাজ একতা- 
বন্ধনে বদ্ধ হুইয়! সর্বত্র ব্রাঙ্গধর্থের সত্য গুচার করিবেন, এই ইছার লক্ষ্য 
হইবে। ব্রাহ্মসমাজের সতাদিগকে মূল বিষয়ে বন্ধ রাখিবার জন্ত যর হইবে 
না, ইহা দিন দিন উন্নত হইতে থাকিবে, এবং বাহার! সকল প্রকারের নাধা 
গ্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া অগ্রষর হইবেন, তাহাদিগকে উৎসাহ দান কর! 
হইবে। ব্রাঙ্গদমাজ হিমালযসদৃশ হইবে। সাধারণ সভাগণ উহার মৃল 
দেশ, উন্নত হইতে উন্নত সভাগণ ক্রমে উর্ধে উঠিয়া উহার শৃঙ্গ হইবেন। 
এইরূপে একতা এবং স্বাধীন উন্নতি উভয়ই রক্ষিত হইবে। প্রতিনিধিসভায় 
সাধারণের হিত্তকর বিষয় সমুদয় বিচারিত ও নির্ধারিত হুইবে। প্রাচীন 
যুধা, ধনী দরি্ত্, বুদ্ধিমান্‌ ও অবিদ্বান্‌, সাবধানী, চিন্তাশীল, বহদ্শাঁ, সাহঙগী, 
মতের খর্বতাবিমুখ এবং শ্বাধীন, এখানে সকলেরই প্রতিনিধি থাকিবে। 
সভার প্রণালী এই সভায় নির্ধারিত হইবে, তবে ইহ। স্থির বিষয় মে, বৃথা 


৯১৪ আচার্য্য কেশবচন্ত্র ৷ 


তর্ক বিতর্ক হইবে না, বাঁহারা যে সমাজের প্রতিনিধি তাঁহারা লেই সেই 
সমাজের বিষয় ভাল করিয়া জ্ঞাত থাকিবেন যে, তাহার! দায়িত্বের কার্য 
যথোচিত নিষ্পন্প করিতে পারেন। সভাপতি যাহা বলেন, তাহাতে এই সকল 
কথারই পুষ্টিপোষণ হয়। তৎপর লাহোর প্রভৃতি আটাইশটি ব্রাঙ্মদমাজ 
প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন কেশবচন্ত্র অবগত করেন। সর্কসন্মতিতে 
সভা স্থাপিত. হয়, প্রধানাচার্য সভাপতি এবং কেশবচন্ত্র সেন সম্পাদক 
নিযুক্ত হন, এবং যাঁহাদের ব্রাঙ্গধর্ম্ের বীজে বিশ্বীস আছে তীঁহারাই সভা 
হইবেন স্থির হয়। সভার নিয়ম উপনিয়ম স্থির করিবার একটি বিশেষ সভা 
হয়, তাঁহার সভ্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্্র সেন, প্যারীচীদ মিত্র, 
ঈশ্বরচন্ত্র নদী আগামী সভায় তব সকল নিয়ম উপনিয়ম উপস্থিত করিবেন। 
আগামী বাঙগল! মাঁসের দ্বিতীয় রবিবারে সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে 
স্থির হয়। 

 প্রতিনিধিসত! নির্ধ্বিবাদে স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু এটি একটি বিশেষ 
আয়োজন বলিয়া উহা মহধির মনের সংশয় সুদৃঢ় করিল। কলিকাতা! সমা- 
বের গৃহসংস্কার প্ররোজন হওয়াতে এই উপলক্ষে উপাননা মহধিগৃহে হইবে 
স্থির হইল। এখানে উপবীতত্যাগী উপাচার্যের উপস্থিত হইবার অব্যবিত 
পুর্ব উপবীতধারী বাক্তিগণ উপাচার্যের কার্ধ্যারস্ত করিলেন। এনসপ কেন 
হুইল জিজ্ঞামিত হওয়াতে তদুত্বর এই প্রদত্ত হইল যে, এ তে! আর সমাজগৃছ 
নহে, এ এক জনের বাঁটাতে উপাসন!। প্রকাশ্ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিপা: 
উপাসনার দিন নির্দিষ্ট হওয়াতে এ উত্তর বৃথা উত্তর সকলেই ঝুবিলেন। এই 
দময়ে (১৮৭৬) অগ্রহায়ণে ) ধর্দতত্ব পত্রিক। বাহির হইল। ইতোমধ্যে মহর্ষি 
দেবেন্্রনাথ ঠাকুর কোন সভ! আহ্বান ন! করিয়া, কাহাকেও কোন কথা না 
বলিয়া! কেশবচন্্র গ্রভৃতিকে সমুদায় ভার হইতে অবস্থত করিবার মানসে টু 
বলি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত ভার নি হস্তে গ্রহণ করিলেন। এই-. 
বূপে সমস্ত ভার গ্রহণ করাতে কেশবচন্ত্র এবং তাহার বন্ধুগণ ষ্ঠাহাদিগের 
ক্ষা্যভারপরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এতৎসম্বন্ধে নিয়লিখিত টন বিজ্ঞা- 
পন তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইল। | 

"কলিকাতা ্রাঙ্মমমাজের কার্যের ভার তাহার টা তীযুক্ত দেবেস্্রনাধ 


বিবেকের জয়। ২১৫ 
ঠাকুর মহাশর স্বয়ং গ্রহণ করাতে তৎসংক্রান্ত সম্পত্তির সহিত আমাদের সমন 
অদ্যাবধি শেষ হইল। 

| ঈপ্রারকনাধ হং দ্ত। 
শ্রীউমানাথ গুপ্ত, 
অধাক্ষ। 
শ্রীকেশবচন্ত্র সেন, 
সম্পাদক। 
শরীপ্রতাপচন্ত্র মজুমদার, 
সহকারী সম্পাদক ।” 





দকলিকাতা সমাজের টুষ্টডিড অনুযায়ী উপাসনাকার্যাসম্পাদনের জন্ত 
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুরকে তাহার সম্পাদকীয় কার্ষে; নিযুক্ত করা গেল এবং 
যাবতীয় টু্ট সম্পত্তি তাহার হস্তে অপ্িত হইল। 

"কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজের সম্পাদকের সহায়তা নিমিত্ত শ্রীযুক্ক অযোধ্যানাথ 
গাকড়াশী মহাশয়কে সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করিলাম । 
| শ্রদেবেন্ত্রনাথ ঠাকুর, 

কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজের টুষ্টী।” 
এ সময়ে যথানিরম প্রচারকার্ধ্য চলিতেছিল। টুটষ্টী কর্তৃক প্রচারের দান- 
গ্রহের ভার শ্রীযুজ গ্রতাপচন্ত্রের হ্তে অপিত হয়, কয়েক দিন পর তিনিও 

সে ভার পরিত্যাগ করেন। ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রতিপালন করিতে গিয়া কলি- 
কাত ব্রা্ষসমাঞ্জের সহিত সন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল, বিবেকের জয় হইল, নূতন 
সংগ্রামের হ্ত্রপাত হইল। এই সংগ্রাম উপলক্ষ করিয়াই কেশবচন্ত্র পর 
মময়ে বলিয়াছেন )-- 

*প্রথম যুদ্ধ একেশ্বরবাদের যুদ্ধ, দ্বিতীয় যুদ্ধ বিবেকের যুদ্ধ। সংকী্ণ ্রাতৃ- 
মণ্ডলীর মধ্যে বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। পুরাতন অত্যন্ত ভাবের সহিত নূতন 
নৃতন ভাবের বিরোধ হইতে লাগিল। এই ক্ষুদ্র দলের মধ্যে অধিকাংশ 
কেবল ব্রহ্গজ্ঞান লইঙ়্াই সন্তুষ্ট রহিলেন; কিন্তু কয়েক জন সেই জ্ঞান জীবনে 
পরিখত করিবার জন্প দৃঢ়গ্রতিজ্ঞ। এবং ব্যাকুল হইলেম। তাহারা বলিলেন, 





আচার্য বেশবচন্। 


ডা সধাঁান্তে এবখার মাযাজিক তাবে ঙ্গোপাদন! রিলে ছইৰে দা 

কিন্ত প্রতিদিনের জীবনে আপন বিশ্বাসানসারে কর্তবানঠাম করিয়া ঈশ্বরের 
ইচ্ছা পূর্ণ করিষ্ঠে ছইবে। দৈনিক জীবন ব্রদ্ধপাদপন্নে উৎমর্দ করিতে হইবে। 
প্রাতাহিক বরম্ধোপাসন! করিতে হইবে এবং মমন্ত জীবন দারা ঈশ্বরের সেবা 
করিতে হইবে। ঈশ্বরের অভিগরায় অথবা বিবেকের পরামর্শ ভিত কোন 
কার্য কর! উচিত নছে। অতি দাম বিষযেও মনের ইচ্ছা পর্ণ হইতে 
দেওয়া উচিত নহে, জীষনের কুদরত কার্য) দকলও বিবেকের, অনুমোদিত হত 

উচিত।* প্রথযোক্ রনধবাদিগণ জীবনপথে এত দুর অগরর হইতে সন্ত 
হইলেন না, সতযাং তাহারা বিবেকবাদীদিগের বিরোধী হই উঠিলেন এবং 
অবশেষে বিবেকবাদীঠিকে তাঁহাদের দল হইতে নির্বাদিত করিলেন। "এই 
ছিতীয় যুদ্ধ ঘোরতর যুধী।: বিধতাপুরুষ তাহার অনন্ত সিংহাসনে বদদিয়া এই 
ফুদ্ধ দেখিতে লাগিলেম, এবং তাহার বিবেকপরায়ণ নব যুবাদলের মনে স্বর্গ 
মংসাহস এবং ছুনির্বার উৎসাহানল প্রজলিত করিয়া দিতে লাগিলেন। 
পরিশেষে বিবেক জয় লাভ করিল। বিবেকী ব্্ধানুরাগী দর জীবস্ততাবে 
বিযোকর ্বাঙয বিস্তার করিতে লাগিলেন। প্রাচীন বদ্ধবাদিগণ ক্রমশঃ পু) 
ির্ধীব ও নিগ্ভেল হইয়া পড়িলেন, এবং কঠোর নি হইয়া জীবনপন্ 
চা করিতে লাগিলেন ।” 


আচার্য কেশবচন্দ্র। 





মধ্য বিবরণ । 


[ গ্রথম অংশ ।] 


চে 





দর্ত বারে! বিপুলসা পুংসাং 
সংসারজস্যালা নিদেশমজ। 
আলভা তংস্থৈরতিচিত্রমেত- 
চ্চরিত্রমার্যাস্য নিবদ্ধমঙ্গ | 
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(দ্বিতীয় সংস্করণ। ) 


কলিকাত1। 


€ নং রমানাথ মজুমদারের দ্র, &. 


“মঙ্গলগঞ্জ মিলন প্রেমে)” 
ভীদারবারের অন্মতানুমারে, 
কে, পি, নাথ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 1. 





. ১৮৩৩ পক। | 
| 1 41//£012%5 7252/26%, | সুলা ১২ টাফা। 


বিজ্ঞপ্তি। 


হি আজেহিনিতি 


মধ্যম বিবরণের গ্রথমাংশ প্রকাশিত হইল। এ অংশে যত দূর প্রকাশিত 
করিবার ইচ্ছা! ছিল, দৈবঘটনাবশতঃ তত দূর গ্রকাশ করিতে পার! গেল ন1। 
ৃত্বান্ত লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া গ্রন্থ যে প্রকার বিস্তীর্ণ হয়! যাইতেছে, তাহাতে 
মধ্যম বিবরণ দ্বিতীয়াংশে শেষ করিতে গেলে অত্যন্ত বৃহৎ হুইয়! পড়িবে । 
এ অংশে দুই বৎসরের বৃত্তান্ত যাইতেছে; এরপ স্থলে অবশিষ্ট কয়েক বৎস 
রের বৃত্তান্ত কয় অংশে গ্রকাশিত হইবে, কিছুই বলিতে গারা যায় ন!। 


৮ই মাঘ। 
১৮১৪ শক। 


সুচী পত্র। 


বিষয় ণ ৃষ্ঠা। 
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_ আচার্য কেশবচন্ত্র। 


০ 





মধ্য বিবরণ । 


সপপর্টি বা এ 8৯ 


সম্মিলিত থ|কিবার যত্ব 1 


 টুট্টাগণ কলিকাত! সমাজের সম্পত্তি, উপানাকার্ধা, দানমংগ্রহাদির ভার 
গ্রহণ করিলে কেশবচন্ত্র এবং তাহার বন্ধুগণ কলিকাতা স্মাজের সম্পত্তির 
মহিত সম্বন্ধ ত্যাগ কারিলেন, অথচ যাহাতে উপানাদিঘটিত সম্বন্ধ বিচ্ছিয় না 
ছয় তজ্জন্ত বিশেষ যত্ব করিতে লাগিলেন। এই যত্র এক দিন ব| ছুই দিনব্যাগী 
ছিণ না) সংবসরবাপী। ১৭৮৬ শকের ১ পৌষ তার ত্যাগ করিয়া অবাবহিত 
মাঘোতসবে কেশবচন্দ্র সমাজগুহে প্রথম বক্তা দেন। এই বক্তুতাটী তং- 
কাণোচিত বলিয়। আমরা উহা নিয়ে উদ্ধত করিয়া দিতেছি। 

“সত্যের কি আশ্চর্যা মহিমা! যে বাক্তির হৃদয়ে সত্যের প্রতিষ্ঠ। হয়, 
তিনি এই মর্তালোকে থাকিয়াও দেবতার্দিগের ম্যায় গৌরবান্বিত হন; ষে 
দেশে সত্যের রাক্ধ্ সংস্থাপিত হয় সে দেশ দেবলে/কের, তায় স্বীয় আনম 
ওশান্ঠিক্ন নিকেতন হয়। সত্য কাহারও নিবন্ব ধন নহে, অথচ ইহাতে 
মকঝলেরই অধিকার। সত্য অর্থের দাদ নহে) সম্রাটেরও অনুগত নছে। 
ইহার নিকটে রাজ প্রাদাদ ও পর্ণকুটার উভয়ই ধমান। ধনবান্‌ ও নির্ধন 
_ ্লকলেরই জন্ত ইহান্ন ক্রোড় নিরপেক্ষভাবে গ্রমারিত রহিয়াছে । ইহা গোক- 
বিশেষে অথবা সম্তুদবায়বিশেষে অথবা জাতিবিশেষে বিক্রীত 'হয়,নাই। 
ইহ! দেশেও বন্ধ নহে, কালেও বন্ধ নহে; সকল দেশে ও সকল সময়ে ইহার 
"আধিপত্য । সত্য মহ.ও উদার। ইহা আবার জীবন্ত ও বলীয়ান? ইহার 


৯... আচার্ধা কেশবচন্দর |. 


: আবীর নিজীব, জ্ঞানও নে, তরল ভাব নহে) জীবনই যা খাবি 
| জীবনেতেই ইছার যথার্য প্রকাশ। যখন সমুদয় জীবন স্বর্গীয় বলে সংসারকে 
পরাস্ত করিয়া, পাপ, তাপ ও মৃত্যুকে পদানত করিয়া, ঈশ্বরাতিমুখে উন্নত 
হয়। তখনই মত্যের প্রকৃত মহমা গ্রতীমমান হম্ু। "বাস্তবিক সভাই 
আমাদিগের জীবন, এবং যে পরিমাণে আমরা সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হই, 
দেই পরিমাণে আমর! জীবন-বিহীন ও জড় ভাবাপন্ন হা সতোর এপ 
জীবন্ত বলে ইহার কণামাত্র কিরণে অমা নিশার. অভেগ্ত তমোজাল ছিন্ন 
ভিন্ন হয়, ইহার স্ংস্পশমাত্রে সহআাধকবর্ষসঞ্চিত বৃহদাকসতন পাপ-রাশি রণ 
হইয়া যায়) নিরাশ মুতূর্ু ব্যাক্ত ননজীবন ও নব-উগ্ঠমণ গ্রাগ্ত হয়) আত 
বল ভীরু বাক্তি মহাখীরের গায় বীর্ধ্যবান হয়) এবং অত সামান্ কু 
ব্যক্তিও সম্্রাটপরাজিত গত'পে সহ সহআ লোকের মনকে বশীভূত 

করিয়া তাহাদের দ্বারা ্বীয় মহান লক্ষ্য স.সাধন কিয়! লন। সত্োর বলের 
নিকটে জ্ঞান বল ধনবল দেহ-বল সকলই পরাভূত হয়-কেবল পরাভূত হয় 
এমত নে, কিন্তু আবার অনুগত দাসের ন্যায় ইহ|র পারচর্ধা। করে। বন 
প্রমাণ দ্বারা ইহা দিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে নাহার ভয়স্কর বিকটমূর্তি 
ধারণপৃর্বক বন্ধ-পরিকর ও খড়-হন্ত হইগা সত্তয-পরায়৭ ঝাঞক্তির আন সাদনে 
গ্রবুস্থ হয়, তাহারাই আবার অন্বিলর্ষে সেই ব্যক্তির সেবা করে এবং 
অন্ুযতী ইইয়৷ তাহার আদেশান্ুনারে সতোর মহিদা বীর্তন করতে থাকে। 
কি আশ্চর্য্য সত্যের মহিম!! 

“এই উদার ও জীবন্ত মত্যার উপরে আমাদের পবিত্র ব্রাহ্মপর্ধ সংস্থাপিত ) 
ফলতঃ সত্যই ব্রঃহ্মবন্থ। এই অন্তই ত্রান্ধধর্মে সকল মন্ুযোর অধকার। 
ইহা যেমন ভারতবর্ষের, তেসনে ইংলচওও ধর্ম) ইহা যেমন পৃর্নিকালের, 
তেমান বর্ধমন সনয়েরও ধর্ম। ইহ! যেদম হুগাদশী নান,বিভ্াবিশাদ 
পতদিগের, তেমন নরলচিত্ত রুষকদিলেরও ধর্ম। অন্যান্ত ধর্ধের তায় 
ইহা আতিবদ্ধ বা সপ্্রদারল্ক নহে। ইহাতে জ।তির গৌরব নাই, দেশের 
গৌরব নাই। সকল মসুযাই স্বভাবতঃ তরাঙ্ম। ঘিনি যে পরিমাণে স্বাভাবিক 
নির্বল জ্ঞনের অঙ্বরণ করেন। তিনি সেই পরিনাণে ব্রক্ম। মনুষায়াক় 
সহিত আক্ষর রর্চি/বীও আযার ধর্মই ব্রদ্ধ্। বেশ কার ও আব 


মশ্যিলিত থাকিবার হব /. 


(জির্বিশেষে কদোরই. হানে অধিকার। জগৎ আমাদের (দেবার, 
 গরষেখর আমাদের উপ্ান্তদবতা, স্বাভাবিক জ্ঞান আমাদের ধরণ উপাসনা 


আমাদের মোক্ষপথ,, আয় অ'মাদের প্ায়শ্তিত, সাধু বারিযাজেই 


- ৭ 


আমাদের শু ই মেত1। এই উদার ব্রাঙগধর্মে সাশ্রনায়িক লক্ষণ ক্ছুই ূ 
মাই) ইন্াতে বিরোধের কারণ নাই। ইহা সাধারণ সম্পত্তি। নৃতয়াং 


্রাহ্মদমাজ সা/প্রনায়িক নমাজ নহে) ধাহারা একমাত্র অ্গিতীয় গরকব্রঙ্গের 
উপাসঙ্গ হটয়া স্াহাকে প্রীতি ও তাহার প্রিনকার্ধয সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, 


.. কহাদিগেরই এই মা । 


-পগঞ্চতিংশ বর্ষ পূর্বে এই ১১ই মাঘদিবসে অন।ধারণ-ধীশকিসম্প়, অহা 
সত গ্রশন্ত-হাদয়.বিশিট মহাস্া রামমোভন রায় এই ব্রান্সম।জের সুত্রপাত 


করেন। নেই দিবস পীিবিক্ষারিত হাদয় তিন সঙ্ষল দেশীয় সকল 


জাতীয় গৌকদ্দিগকে এক সাপারণ উপাসন|গৃ'তে সতা-স্বূপ অস্থিতীর 


ঈগরের ইঈপালনার জগ আহ্বান করিলেন ; এবং ব্রদ্মোপাসনা' রূপ অমৃলা 
ধনে সকলেরই থে অধিঙ্কার আছে গৃহ গ্রতিঠ। দ্বারা ছগতে এই সবসমাচার 
ঘে!ষপ| করিলেন। সেই দিন গবধি কর শত লোকে এই ব্রা সমাজের 
প্রশীত্গ আশয় লাড করিয়া 'দধর্ের সংহাযো সাতার পস।দে, হৃদয়কে 
গ্রশস্ত করিয়াছেন, মন্ক উন্নত করিয়।ছেন এবং আহ্াকে পৰি করিয়াছেন। 


দেখ কেমন আশ্চর্বারূপে অল্পে অল্পে ব্রাঙ্মসমাঙ্গের বিস্যুতির সঙ্গে সং শামির 


রাজা, প্রীর্তর রাজা, গরসারিত হইতেছে! কত শত লোক সম্প্রনায়িক 
সফল গ্রকার শৃর্খল ছেদন পূর্ক গশন্ত জদায় সাতার সাধারণ ভূমিতে 


সঙ্গগৈর রহত উচচতম বিগলতম সান্দে আশন্ধ হইতে'ছন। বিদ্বেষ) স্বগা। 
খিবাদ, বিস'বাদ হইতে মক হই! নিরক্ষেগ মানে সকল জাতি ও ধর্ণসশ্রদায় 


হইতে পরত সালন করিতাছেন মকলের সহিত নিলিত হইয়। বিবিধ হিষ্- 


কর কার্থা সাধন করিতেছেন, এবং উন্নত গ্রীতিযোগে সকলকে ভ্রাতা বলিয়া 
প্সালিগন করিতে'ছন। দেখ, জগং যে পারিবারেন্স গৃহ, ঈগর যে পরিবারের 
পিতা মাতা, সেই পরিপার ক্রমে চচটিকে বাপু হইতেছে! এই মনোহর 
গৃষ্ঠ সদর্পনে কাহার চিত্ত ন| মহোল্াসে অদা উংফুর হইতেছে, বর্ষের 
হিমার পরিচয় পাইয়া কাহার শরীর ন| রোমাঞ্চিত হইতেছে। 


,. শধাঙ্গীধর্ধের সাব ভাব দেখিয়া অদ্য যেমন মন (প্রশস্ত হইতেছে, তেমমি, 
ইহার আশ্চর্যা স্বর পরাক্রম দেখিয়া আমারদের আত্মা উৎসাহে গ্রজ্জলিত 
হইতৈছে। এই পঞ্চত্রিংশ বংসর মধ্যে ইহার অয়ি এ দেশকে কেমন উজ্জল 
করিয়াছে; কত কত পর্ধতাঁকার বিস্ব বিপত্তি, কত ভয়ঙ্কর কুসংস্কার  অগ্নিতে 
ভ্দীভূত হইয়াছে । শত সহত্র বর্ষে যেসকল কুসংস্কার এদেশে বদ্ধমূল হইয়া- 
ছিল, তাই ব্রাহ্ম ধর্মের বলে সমূলে উৎপাটিত হইতেছে, সমুদয় ভারতবর্ষে 
যে সকল 'ভ্রমের আয়তন তাহাও ক্রমে চূর্ণ হইতেছে |: 'এই ভারতভূমি 
পৌন্তলিকতার দুর্ন্বরূপ, ইহ! কঠিন অভেদা কুসংস্কার প্রস্তরে নির্শিত, অগণা 
পরাক্রমশালী বিরোধী বিপক্ষেরা সতাপরায়ণ বাক্কির 'প্রাণ পরাস্ত বিনাশে 
প্রতিজ্ঞারূট ধইয়া নিষ্কাশিত থা ধারণ পূর্ববক প্রহরীর স্যায় নিয়ত এ দুর্কে 
যক্ষা করিয়েছে ; সেই দুর্গের মধ্যে ব্রাঙ্গধর্মের জয়পতাকা উড্ড্ীক্পমান, এবং 
সেই বিরোধী দলের কত কত লোক এক্ষণে সত্য ধার্মব পদাবনু &ত হইতেছে । 
সাধু ব্রাহ্ষেরা ঘতোর গ্রভাবে আপনাদিগকে ও পরিবার এবং স্বদেশকে তরঙ্কর 
কুসংস্কার হইতে প্রমুন্ত করিয়া আনন্দমনে জয়ধ্বনি করত সমুদয় ভারত- 
ভূমিকে নিনাদিত করিতেছেন। সর্নশক্রিমান্‌ ঈশ্বর ধাহাদের সহায়, এবং 
জীবস্ম জলন্ত সতা ধাহাদের হস্তে তাহাদের নিকটে যে নির্জীব জীর্ ব্রম- 
নিচয় আপনা হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্যা কি? ব্রপ্- 
ধলের সম্মুখে কি পার্থিব কোন বল তিষিতে পারে? দেখ, ক্রমে কেমন পথ 
পরিষ্কৃত হইয়াছে । পরিবার মধ্যে পিতা মাতা, পুত্র ক্না। ভ্রাতা ভগিনী 
সন্ভাবে মিলিত হইয়া নির্কিঘ্বে অগ্দিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন ; 
বন্ধের! গম্ভীর ভাবে জ্ঞানের সহিত ব্রাহ্মধর্্মকে আলিজন করিতেছেন, যুবকেরা 
উৎসাহে উদ্দীপু হইয়া! ইহার সতা দকল অনুষ্ঠানে পরিণত করিতেছেন, 
কোমলহ্দয় মহিলার! বিশুদ্ধ গ্রীতিপুণ্পে ব্রহ্মপূজ! করিতেছেম। এ মহৎ 
জয় কেবল সতোরই বলে. এমন রমনীয় শোভ1 কেবল ব্রাঙ্দধর্মেরই সৌনর্ধয |: 
পন্বাঙ্গগণ ! অদ্াকার উৎসবে ব্রাঙ্গধর্ণের উদার ভাব ও দুর্জয় বল সম্যক্‌ . 
'্ধূপে ছদয়ে ধারণ কর এবং বিগত বর্ষের উন্নতি সমালোচন! করিয়া ঈশ্বরকে 
ধনাবাদ কর এবং আগামী বর্ষের জন্ত জ্ঞানশিক্ষা! কর) ইহাই এ মহোতসবের 
(হথার্থ ভাৎপর্ধা। . গত বর্ধে ঈশ্বর গ্রলাদে ভারততূমির দক্ষিণ ও পশ্চিম গ্রদেশে | 


- ্ সম্মিলিত থাকিবায় হ্তব। 1 £ 


ব্রাহ্ষ-ধ্থ প্রচারিত হইর়াছে' এবং মান্্রাজে কতিপয়, উৎসাহী রাত | সব 
হইয়া বরাহ্ম-দমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন। বঙ্গদেশেরও নান! দিকে প্রচারক- 
দিগের পরিশ্রমে ব্রাহ্গ-ধর্থের উন্নতি হইয়াছে। ত্রাঙ্গধর্মপ্রচার দ্বার! বর্তম।ন 
কালে: যাহা কিছু ফল ফলিত হইয়াছে তাহাতে হুম্পষ্ট গ্রমাণ পাওয়া ধাই- 
তেছে ষে, মঙ্গবস্বরূপ পরমেশ্বর যেরূপ অজভ্রধারে করণ! বর্ষণ করিতেছেন, 
তাহ।তে এখন বিশেষরূণে যত্ব করিলে প্রচুর ফল লাভ হইবে। আর একটি 
শুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে? পুর্বে ত্রাহ্গ-ধর্মের প্রতি যে বিদ্বেষ ভাব ও বৈর ভাব 
ছিল তাহ! ক্রমে"আনেক হাস হইয়াছে; এবং অন্তান্ত ধর্মাবলন্বীর। তরঙ্গ" 
দিগের প্রতি অপেক্ষাকৃত অনুরাগ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছেন। সাধু ত্রান্ষ- 
দিগের পশন্ত গ্রীতি, সত্যানুর'গ ও বিনয় দর্শনে অনেকে সন্থষ্ট হইয়াছেন, 
এবং ধাহারা ত্রাহ্গ-ধর্মে বিশ্বাস করেন ন।, তাহারা ও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মজীবনের মহত্ব 
দেখিনা ঘ্বণা ও ক্রোধ বিসর্জন দ্িতেছেন। এমন সময়ে আমাদিগের যত্ব ও 
অধাবসায় সহশ্রগুণে বৃদ্ধি কর বর্তৃবা। এ্রচারের ক্ষেত্র দিন দিন বিভ্তৃত 
হইতেছে, সমুদয় ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম -ধর্ম পরিবাপ্ত হইবার পুর্ব লক্ষণ দেখা যাই- 
তেছে। হে ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাঙ্গগণ ! তোমরা ব্রাহ্ম ধর্মের বীজ লইয়! এই 
“ বিস্তীর্ণ উর্বরা ভারতভূমিতে রোপণ কর। যে অমূল্য ধন লাভ করিয়াছ, 
তাহাতে কেবল আপন।দিগের অভাব মোচন করিয়া শয্যাতে শগ্নান থাকিও 
না, কেবল আপন।দিগের আত্মাকে চরিতার্থ করিয়া ক্ষান্ত থাকিও না। দেশস্থ 
ভ্রাত! ভগিনীদিগকে আত্মার রোদনধ্বনিতে বোধ হইতেছে যেন গগন বিদীর্ণ 
হইতেছে; তাহারা যেন চত্ুর্দিক হইতে ত্রাঙ্গলমাজের আশ্রয় প্রর্থন। 
করিতেছেন, ইহার উদার সদাব্রতে অংগী হইবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ 
করিতেছেন। আমর! কি এ সময়ে দয়াশূন্ত হৃদয়ে উপেক্ষা করিব? না 
গর্বিত ভাবে আপনাদ্দিগের তৃষ্রিহ্থ প্রদর্শন পূর্বক ধর্ম-পিপান্ু ব্যকি- 
দিগকে অনাদর করিব? আমি বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, ধর্মাভাবে 
দুঃখী ভ্রাতা ও ছুঃখিনী ভগিনীদিগকে আশ্রয় দিবার জন্য চতুর্দিকে ধাবিত 
হও) সত্যান দ্বার! ক্ষুধিত আত্মাকে পরি তৃ্ধ কর, শান্তিবারি দ্বার] পিপান্ত 
হৃদয়কে শীতল কর। | 

গে পরমায্বন্! তুমি আমাদের পিতা ও পরত যাহাতে দৃড়ব্রত হই! 


ব আচার্ধয কেশধ্িজ্্র। 


চি দিন তোমার পদ সেবা করিতে. গারি, এ প্রকার একাগ্রতা ও বর্ন 
বিধন কর। আমারদের ধন মতি তামারদের শরীর মন. আম!রবের মান 
মর্ধাদা, সকলই তোমাকে অর্পণ করিত্বেছি, তুমি আমাদিগকে নপগ 
তোমার মঙ্গল কার্ষো নিয়োগ কর, যেন তোমার আজ্ঞ। গ্রিন করিয়!, তোয়ার 
পবিভ্র নাম বীর্ভন করিয়া এই ক্ষুদ্র জীবনকে সার্থক করিতে গারি। রঃ 

ৃ “৪ একমেবাদ্ধি চীয়ম্‌।” | ৪ এ 

ফেশবচন্্র এবং কাহ।র বদ্ধুগণের কলিকাতা; সমান্ের ষম্পত্তির সহিত 

ঈশ্বস্কত্যাগ একটি অন্দোলনের বিষয় উই! উঠিল», এবং ইংরিরবজ পি- 
ফায় এসন্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাছুর হইল ।* এই গ্রবানে বিরথের 
কারণ এইরপ নিধি হইয়াছে_এবিগ দশ বর্ষ যাৰখ; প্রথরবৃদ্ধি. বক্তা ও 
গ্রচারকগণ যংকালে তহাদিগের ধর্ম কেবল এক গরক্তার উপরে .স্তাপন করিয়া, 
ছেন, সমাজের গ্রধঃন বাক্কিগণ বাহৃত; ত্াহানিগের পর্ব মন্ত4বেদই ধর্মের মূল) 
পবিবর্তন করেন নাই। সমুদায় সংস্কারের ইতিহাসেই এই প্রকাৰ গ্রজ্রম 
ঘটিয়। থাকে। ইংলগে হক ফ্রান্সের দক্ষিণে হউক) বা গল্গানদীর টে 
ইউক গওথম দেশসংস্কারকেরা কোন একটি নূতন বিশাস প্রবপ্তিত না করিয়া 
প্রাচীন বিশ্বাস উদ্দীপন করিতে যর করিয়াছেন। সমাজেন বর্তমান সদাঁজ- 
পতি এক জন এই গ্রকারের বাক্কি। পুর্মে যাহা ছিল তাহার সাঙ্গ বর্তমান 
'বিষয়সমূহের তিনি তুলন! করেন এবং তুলনা করিয়াই সন্ত থাকেন। কিন্ত 
এই পরিবর্তনের (সমাজের সম্পত্তির সহিত সদসচ্টাগের ) পুর্বে যিন সম্পাদক, 
ছিলেন, ছিনি আর এক প্রকারের বাক্তি। বাবু কেশবচন্্র সেনের বন্ততাঁ 
সামর্থ্য এবং সুতীক্ষ তর্কশক্ি আমাদিগের অপেক্ষা বন্ধে ও মান্রাজের 
ইংরেজ সম্প্রনা বিশেষ অবগত। এই প্রথরবুদ্ধি যুবা আপনার বায়ে ভার- 
তের সর্ধত্র এই সংস্কৃত 'িগান ক্চার করিয়া। 1্ধন। ইনি বাক্ল!, বস্থে, 
মান্জ্রাজ, তিন গ্রাদেশেই পারশ্রম করিয়াছেন। আর ওক দিন পায়ংকলে 
ইনি-যে যেডিকালকালেজথিয়েট'রে বক্তা দিলেন, তাহাতে নম পক্ষে আর 
কিছু না দেখা ঘাউক, তাহার আপনার উহাতে কত উপঙ্গার তাহা দেখ! যায়।.. 
এই যুব। প্রচারক নবীন দেশসংস্কারকগণের নেতা। ইনি ইহাদের লইয়। যে 
: ক্ার্যা আরঙ ফরিয়াছেন, আমাধিগের ভর হয়, শীঘ্রই উহাতে তাহাদিগের মধো 


দিত বাদিবার ব। ৭ 


বান ঘটবে | বংলরের প্রায় শেষ দিনে. 'বিক্ঞাপন বাহির হইছে) 

সহকারী অধক্ষাগণ সহ এই যুবক সম্পাদক কার্যভার ত্যাগ করিয়াছেন । 
এখন বৃদ্ধ সমাজপতি একক। এন্ঈপ 'সর্ধমমেত পরিবর্তন কেন হইল 
তাহার ফোন কারণ প্রনর্শত হয় নাই. কিন্তু যেকোন উপস্থিত কারণ থাকুক, 
ইহাতে কোৰ 'ষনদেহ নাই যে, সমাজের গ্রাতীন ও নবীন সভযগণের মধো 
আসন্নিলন ইহার যুলে আছে। চিন্তাশীল হিনদগণ ধর্মন্বন্ধে নবজীবনদানজন্ঠ 
নহে, কিন্তু বস্কারের জন্ত স্থিরসঙ্কল্প, এ বিষয়ে অনাগ্ত লক্ষণ দেখিয়া আমর! 
যেমন ভহাক্জ-মঃদর সন্ত[য়ণ করিয়। থাকি, এ ঘটনারও তেমনি সাদর সম্ভাষণ 

করিতোছ।” তৎকালের ' অবস্থা ও ঘটন। বিশেষন্ধপে বিবৃত করিয়া ইংলিষ- 
মানের এই লেখার উপরে (১৮৬৫ ইত ১ ফেব্রুয়ারীর) মিরারে একটি সুদার্য 
গ্রাবন্ধ বাহির হয়? এই প্রবন্ধটি কেশবচন্দ্রের লিখিত বলিয়া! আমর! নিয়ে 
উহার অনুবাদ ক্রয়! দিতেছি। 

“কলিকাতা ত্রাক্মসমাজের বার্ধ্যনির্ববাহবিষয়ে সম্প্রতি যে পরিবর্ডন ঘট- 
য়।ছে তাহার উল্লেখ করিয়া ইংলিনমান পত্রিকায় দে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
ইহইয়াছে, তাহা যথাস্থানে পতরগান্থ করা গেল। বুঝ যাইতেছে, এই প্রবন্ধে 
চিন্তাশীল দেশীরগণের মধ্য অ'ন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে, এবং কেন এ 
প্রকার পরিণর্তন হইল তাহার ঠিক কারণ জানিবার জন্ত সকলেরই মনে 
ওংমুক্য উপস্থিত হইয়াছে । সমাজ টুষ্লীগণের হাতে গেল, এই বলিয়৷ 
আঅবিষদ ভাষার তত্ববোধিনীতে যে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে, তাহ! লইয়া 
অনেকে অগেক প্রকার সন্দেহ করিতেছেন, কল্সন! করিতেছেন । এরূপ 
স্দহমূলক [বিত্ধি জনঞাঁততে' যখন ক্ষতি হইবার সম্ভাবন!, তখন 'আমা- 
দিগের গর্তবা এই বে, মাধারণের দে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে তাহা অপনয়ন 
ক রব র জএ স্পট ভাষায়, বিন বর্ণন/ ধক্যে বথার্থ ঘটনা গ্রকাশ করি। ইহ 

অতি. ্বাত|বিক বে, ইন্প অনপোর্ষিতন্ূপে সমানের কার্যানির্বাহসম্পর্কে 
ওরুতর পরবন্ীন ঘটতে সাধারণের মনে মনেছ উপস্থিত হইবে) এবং .ইহাও 
যুক্তিযুক্ত যে, বধু কেশবচন্্র সেন এবং সভা তাহার সহকারিগণ কি অভি- 
আরে তাহাদিগের পদ পরিতাগ করলেন, তাহার আমুলবৃত্বান্ত জানিবার 
ঘন সমাজে যঙ্গলাকাজ্ী ঘ্ঃক্িগণ উদ্বেগ সহকারে অনুসন্ধানে গ্রবৃত্ 


ভাচার্ধ্য কেশধচন্্রু ৷ 


ইইবেন। এ কথায় দ্বিরুক্তি কর! যাইতে পারে না যে; “মাজের প্রধান 
সভাগণের মধো সমাজসংস্কারের গ্রীণালী লইয়া ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। 
কিন্ত কোন বাক্তিগত ভাব বা সামান্য মুতগত পার্থক্য জন্য সমাজের মর্খ- 
গত কল্যাণ এবং সাধারণের প্রতি কর্তব্য বিশ্বৃত হইরা পুর্ব সম্পাদক ও" 
অধক্ষাগণ লমা্জের সহিত সমুদয় সঙ্দ্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এরূপ অস্থমান 
করিলে তাহাদিগের গতি একান্ত অবিচার হয়। পক্ষান্তরে বাধা হইয়! ছুঃখের 
স্চত তাহাদিগকে পদ ভ্যাগ করিতে হইয়াছে। ট্ষ্টীগ্রণ পদ পরিজ্যাগ করিতে 
তাহাদিগকে বাধা করিয়াছেন। ইহ! রোধ হর সকলেই অবগত আছেন যে, 

প্রথমে রামমে'হন রায় সাধারণের উপাসনার জন্ত: কলিকাতা ব্রাহ্গ- -সমাজগৃছ 
স্থাপন করেন এবং স্থাপন করিয়া ট্‌ট্ডীড লিখিত বিধিপৃর্বকনিযুক্ত ৭কোন 
কোন উ্টীর হস্তে উহা নাস্ত করেন। ট,ঈভীডের নিয়মান্ুদারে একেশ্বরের 
উপাসনার জন্য সকল ধর্মের সকল মঠের লোক: প্র গৃহ ব্যবহার করিয়া 
আসিতেছেন । যে পর্যন্ত টংষ্টীগণ কর্তৃক পরধময়ে সংস্থাপিত তত্ববোধিনী 
সভার হস্তে সমাজের কার্য ভার অর্পিত না হয়, সে পর্যন্ত সমাজনংস্থাপকের 
সম্পন্ন বন্ধুগণ ইচ্ছাপূর্ধক আপনার! কিছু কিছু দান করিয়া! সমাজের বায় 
নির্বাহ করিতেছিলেন । যে সকল ব্যক্তি উপসনার্থ এ&ঁ স্থানে আগমন 
করিতেন তাহাদিগের অধিক সংখাককে এই সভা, কলিকাতা ব্রাঙ্গ- 
সমাজের গ্রাতিজ্ঞা নামক কতকগুলি মতে বদ্ধ করিয়া, ব্রাঙ্গ নাম দিয়া সমাজ- 
ধন্ধ কয়েন এবং এই নবীন ধর্মপমাজের মতাদি পচারজন্ত তত্ববোধিনী 
পল্রিক! বাহির করেন । এই নভা সমাজের সমুদায় ব্যয় নির্বাহ, এবং 
হার্য্য পরিচালন কব্রিতেন। প্রায় বিংশতি বৎসরের পর আর প্রয়োজন ন৷ 
থাকাতে উহার সভ্যগণ সভ! ভঙ্গ করত পুস্তকাপয়, মুদ্রাযস্্, এবং তত্ব- 

যোধিনী পত্রিক! ব্রাঙ্গলমাজ গৃহের ট্্ীগণকে অর্পণ করেন | তবববো- 
ধিনী সভ। ভঙ্গ হইবার পর কল্লিকাতার ব্রান্মসাধা রণ. কর্তৃক অর্থাৎ বৎসায়ে 
ধরে সাধারণ সভায় যে দকল অধাক্ষ নিষুক্ত হতেন তীাহাদিগের কর্তৃক 
্াহ্মদমাজের কাধ্য নির্বাহ হইত। গত ছয় বৎসর যাবৎ এইরূপে কার্য 
চলিয়া আসিতেছে এবং এই সময়ের মধ্যে মকণেই এই. বুঝিয়াছেন যে, 

ফলিফাত। ব্রাক্মদমাজ, তত্ববোধিনী পত্রিকা এবং উপাপনীস্থান স্থানীয়. 


লস্কর চাস্োতা..৷ পাতি নিত 
8 588509-০-৮দিএ 540 





উণগ, 


ন সশমিনিত খাবিধায ধু |. দি 


্া্দগের সফি শ্বন্ধ' এবং উহা ্চারিগণ াহাদিগের প্রতিনিধি 

দিও টুষ্টীগণের হস্তে সম্পত্তি সন্ত ছিল, তথাপি উহার কার্ধা মাারণের 
নিযুক্ত কর্মচারিগণ কর্তৃক নির্বাহ হইত এবং উছথায় ব্যয় সাধারণের টাকান় 

কছইত 1. বস্তৃতঃ, ইহার সমগ্র ভাণ্ডার এবং সম্পত্তি, ইহার বৈষয্কিক এবং 
আধ্যাত্মিক কা সমুদ্ধায়ই সাধারণের নির্বাহাধীন ছিল। এই সময়ের মধ্যে 

. ঘথাবিষি প্রাচারকঙ্গিয়োগ এবং ..রচারার্থ বিশেষ দান সংগৃহীত হইত। 

এইবূপে ধরদিকে টু টু্টপম্পত্তি লইয়া তার একদিকে ব্রা্- 
লাধারগ। টাকা দিয়া রং কার্ধ্য নির্বাহ করিয়া উভয়ে সমাজের কল্যাণ 
এবং গ্রর্ৰের তৃমি ব্ধিভ করিয়া আসিতেছিলেন। বর্তমানে প্রধান সতা- 

গণেয় মধ্যে কোন, বিষয়ে ভাবান্তর উপস্থিত হওয়াতে টু্াগণ কোন 
বিজ্ঞাপন ন| দিষ্াা হঠাৎ সমাজের লমুদায় সম্পত্তি ও ধন নিজ হস্তে লইয়া" 

ছেন, এবং স্রাক্ষাধ্ারগ-নিযুক্ত কার্ধযনির্বাহক নভাকে অস্বীকার করি! 

সাধারণের কার্ধ্নির্বাহকতার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং কোন কারণ 

প্রদর্শন ন| করিয়া তবিষাতে কার্যানির্বাহে উহার কোন অধিকার নাই, 
. হুম্পষ্ট জাপন করিয়াছেন। হঠাৎ এরূপ সংবাদ উপস্থিত হওয়াতে সম্পাদক 
এবং অধাক্ষগণ গণ্ডগোলে গড়িলেন; ট্ুষ্টসম্পন্তির সম্বদ্ধ তাহাদিগকে 

পরিত্যাগ করিতে হইল, এবং সাধারণের অনন্ধষ্টির কারণ উপস্থিত হুইল। 

টুষ্টাগণ বলিলেন, তাহাদিগের সম্পত্তির অধিকার) ব্রাহ্ম মাধারণ অভিযোগ 

করিতেছেন, ধে প্রণালীতে সম্পত্তি অধিকার কর! হুইল এবং সাধারণের 

নিষুক্ত কর্মচানিগ্রপের গ্ররতি অভদ্র ব্যবহার কর! হইল, তাহাতে তাহাদিগকে 
অপমানিত করা হুইয়াছে। টুট্রাগণ বলিতেছেন) 'কলিক[তা সমাজ” বলিতে 

কলামমোহন রায় স্থাপিত উপাদনার্থ টু্ট গৃহ বুঝা, সুতরাং ধাহারা রাজবধি 
আসার উহার ট্থী কেবল তাহাদিগেরই উহার কার্য নির্বাহ করিবার 
আধিকার। ্রা্মণাধারগ বলিতেছেন যে, “কলিকাতা! সমাজ” বলিতে ব্রাহ্ম 
ভরাতৃদগ্ুনী বা! সমাজ বুঝায়, সুতরাং সাধারণ মনোনয়ন দ্বারা হাহা স্থির হয় 
তত্ধ্যতীত অন্ত ফোন কর্তৃতথের তাহারা প্রতিবাদ করেন। টুষ্টাগথ রাজবিধির 
হেতুবাদে বলেন, বখদ সাহার! মমাজের অনন্য শ্বত্ববান্‌, তখন তাহারা যেদূপে 
সেইয়গে কাথা করিতে পারেন, উহাতে লাধারণকে 
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হস্তক্ষেপ করিতে ভারা দিবেন না। রান্মগণ নীতিঘটিত হেতুবাদে বলেন, 
স্টাহারা যেদান করেন তাহার বাবহারে এবং র্ সকল বিষয়ে সমাজের ক্ষতি- 
বৃদ্ধি আছে, সে সকল বিষয়ে র্তবানির্ধারণে ঠাহাদিগের অধিকার, কোন 
একটি গৃের টুষ্টা অথবা অন্ত কোন রাজকীয় লক কর্তৃক ঠাহারা মণ্ডলীকে 
শাসিত হইতে দিতে গারেন ন!। কলিকাতার ্রান্মগণ্রে মধো ইহাই 
অসস্তোষ ও বিতর্কের কারণ। অনেকে ইহাকেই বিচার না করিয়া সান্প্র- 
দায়িক বিচ্ছেদ এবং 'বরাহ্মগণের শিবিরে বিভাগ্' বলিতেছেন কোন ধর্ম 
সম্পর্কীয় মতভেদ বিবাদের হেতু নয়; কার্যানির্কাহ, সঙবাবস্থান এবং গাসনের 
গ্রধালী লইয়া বিরোধ । কোন মতসগন্ধে বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে একদল 
বসার এক দলের বিরোধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন তাহ! নহে, সহবাবস্থান সম্পর্কীয় 
কার্যানির্বাহ বিষয়ে ট্রষটাগণের বিরুদ্ধে বরাহ্মদারধারণ প্রতিরোধ . করিতেছেন। ষে 
প্রকারের কেন বিরোধ হউক না, আমর! সমাজের সকল হিতকারী বন্ধুগণকে 
সাবধান করিতেছি, তাহার! ষেন বিশ্বাস ন! করেন যে সমাজের কল্যাণ 
বিপদাপন্ন, অথবা কোন প্রকারে তাহার কিছু ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে। যে 
কারণ গরদশিত হুইল তাহা কেবল বিরোধের উদ্দীপক কারণ, মূল কারখ 
মতভেদ ইহ স্বীকার করিয়া লইলে ও, আমর! ইহা! প্রমাণ করিতে গ্রস্ত যে, 
ভয়োদীপনের পক্ষে ইহ! অতি যংসামান্ত এবং সত্যের সমাগমে উহ! তিষ্ঠিতে 
এগারিবে না। 

"আমরা ইহা অনেক সময়ে স্বাধীন সুস্পট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছি যে, 
ব্াহ্মগণ যদিও মতে মুলবিশ্বাসে একমত, তবুও ছুর্ভাগাক্রমে তাহাদিগের 
মধো অনেকে সমাজের ভয়ে বিশ্বাসানুষায়ী কার্ধা করেন না। তবেকি 
'আমাদিগকে এই বধিতে হইবে যে, এই সকল ব্যক্তি এবং ব্রাঙ্গগণের মধ 
ধাহার! উৎসাহী, এ ছইয়ের মধ্যে সন্ধিবন্ধন করিয়া উৎসাহিগণের গতিরোধ 
করত একত্র স্গ্লস ভাবে থাকা হুটক? এই ভিন্নতাকে সাম্প্রদায়িক 
বিচ্ছেদের আলোকে দেখিয়৷ আমর! কি কোন গ্রকারে একটা নিপত্তি করিয়। 
ফেলা উচিত বলিব? কখনই নহে। ইস্থা কেবল ত্াছাদিগের মধ্যে ভিন্নতা 
ধাহাদের একদল হাহ! স্বীকার করেন তথনুসারে কার্ধয করেন, আর একদল 
কবল শ্বীকারমান্র করেন। ইহাতে কোন দন্দেহ নাই, 'প্রথম দল অগ্রন 


সম্মিলিত থাকিবার য্ত।:. ১১ 


হবে এ ঞ্ধ+ চিন নিকটে দ্বিতীয় দলের শিক্ষা করা উচিত, এবং শিক্ষা 
করিয়! ভিন্নতা! দুর কর! তাহাদিগের পক্ষে কর্তবা। সহবাবস্থানসঙ্থপ্ধে এইরূপ 
মীমাংসা হইতে পারে,_-সমাজকে তুই বিভাগে বিভক্ত করা হউক, এক বিভাগে 
টুষ্টগণ উপাসনাবয়িনির্বা হাথ যে বিশেষ দাঁন পাইবেন তন্বার! টু সম্পত্তির 
ারয্নি্বাহ, করিবেন, আর এক বিভাগে ব্রাহ্মগণের সত! ধর্্ুবিস্তারের 
জন্য 'যে অর্থ সংগৃহীত হইবে লেই অর্থ প্রকাশ্তে মনোনীত কর্দাচারি- 
গণ দ্বার! তংকার্ধে। বার, এবং ইহার সমূদায় কার্ধ্য নির্বাহ করাইবেন। 
এইরূপ্সে ছুই ব্ভাগ নিজ নিজ অর্থ ও কার্য্যনির্বাছ বন্ধে পৃথক্‌ 
থাকিবে।' 2 

সমাজের মধ্যে বর্তমানে যে সংগ্রাম চলিতেছে, উহাতে সমাজ উন্নতির 
পথে অগ্রসর হুইবে,, এবং যে কিছু ঈর্ষা, বাক্তিগত মনোবেদনা, এবং দলাদলির 
ভাব আছে, সাধারণের কলাণ ও কার্যোর একতায় প্র সকল গ্রন্ত হইবে। 
ব্রাঙ্মদমজ এখন একটা শ্তি হইয়াছ, এবং উহা! শীঘ্রই ভারতের জাতীয় 
মণ্ডলী হ্টতেছে এবং এ কথা বলা অধিকন্ত যে যাহার! ইহার শক্তি খর্ব অথব 
ইহার উন্নতি অবরোধ করিতে উগ্ভত হইবে, তাহাদিগকে অবমাননাজনক 
পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে” 

আমরা এই লেখাতে দেখিতে পাই, ভাবী বিচ্ছেদ্নিবারণজন্য কেশবচন্তর 
একমাত্র এই উপায় স্থির করেন যে, ট্ষ্টীগণ সম্পত্তি রক্ষ1, এবং ব্রাঙ্গসাধারণ 
তাছাদিগের মনোনীত বাক্তিগণযোগে ধর্্ববিস্তারের ভার গ্রহণ করিয়া পরস্পরের 
মধ্যে স্ভাব ও মিলন রক্ষ! করেন। তিনি এই লক্ষ্য করিয়াই 'ব্রাঙ্গ গুতিনিধি- 
সভা? [স্থাপন করেন এবং তাহায় কার্য দৃঢ়তার সহিত চালাইতে থাকেন 
প্রথম গ্রাতিনিধিসভায় আগামী সভাতে নিয়ম উপনিয়ম সকল স্থির হইবার কথা 
্ হিভীয়তলগৃহে প্রতিনিবিসভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয় এবং উহাতে নিয়লিখিত 
নিয়মগুলি বিনীত ছয়। 

১ বিবিধ উপায়ে ্রঙগপর্ম প্রচার কর! এই সভার উদ্দেহা। 

২। ব্রাঙ্গসমান্ধের, প্রতিনিধিরা এই সভার সভা হইবেন। 
শ. ৩ যে ত্রাঙ্মসমাজের অন্তত; পাঁচজন ব্রাহ্ম সভ্যশ্রেণী ভুক- হই়।ছেন 


সহ আচার্য কেশবচন্ত 1. 


এবং যে সমজগহন্ধ অন্ততঃ মাসে একবার প্রকারপে গন! হ্চ লই 
সমাজ গ্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন) 8. | 

৪। ব্রাঙ্গদমাজের সত্যের! অধিকাংশের মতে ধাহাকে ৰা ধাপে ৃ 
প্রতিনিধি পদে নিষুক্ত করিবেন, তিনি ঝ তাহার! সেই সমাজের পুরতিনধ 
বলিয়! গণ্য হইবেন । | 

৫। কলিকাতা ব্রাহ্মমমাজের পাঁচজন ও অন্যান ব্রাহ্মমাজেন্ন, এক এক 
জন প্রতিনিধি নিয়োগ করিবার অধিকার থাকিবে। 

৬। ত্রান্ষধর্মবীজে বিশ্বাস না থাকলে ও অন্যান বিংশতি বর বর: রম 
ন! হইলে কেহ প্রতিনিধিপদে অভিষিক্ত হইতে পারিবেন ন/।  : . . 

৭| কার্তিক, মাঘ, বৈশাখ ও শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় রবিধারে দিব। তিন 
ঘণ্টার সময়ে সভার অধিবেশন হইবেক। কার্তিক মাসের সভাতে (স্পাদক 
গত বতমরের কার্ধ্যবিবরণ সভ্য্িগকে অবগত করিবেন এবংসভোর! আগামী 
বর্ষের জন্ত সভাপতি, সম্পাদক 'ও অগ্ান্ত কর্মচারী নিযুক্ত করিবেন। 

৯ প্রতিনিধি না হইলে কেহ দতাপতির পদ প্রাপ্ত হইবেন না। 

৯। সভান্থ সভ্দ্দিগের অধিকাংশের মতে সকল বিষয় ধার্য হইবেক) 
সভ্যদিগের ছুই পক্ষে সমানাংশ থাকিলে যে পক্ষে সভাপতি মত দিবেন সেই 
পক্ষের মত গ্রান্থ হইবেক। | . 

১*। দশটি ব্রাহ্মদমাজের প্রতিনিধি একত্র না হইলে সভার কার্য আরম্ত 
কইবেক না। 

১১। নুন কল্পে দশজন সত্যের মত সি সম্পাদক বিশেষ মতা আহ্বান 
করিবেন। | 
১২। মভাব্যতীত ব্রাঙ্গমাত্রেই সাতে টপহিত থাকিতে পারিবেন, কিন 
প্রস্তাবিত কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন না। খর 
উপস্থিত থাকিতে পারিবেন ন|। | 4 

১৩। এক সভায় যে প্রস্তাব ৮৮ হইবে আহার পর সা রী 
_ বিচারিত ও ধার্য হুইবেক । টা 3 
১৪) ধর্মবিষ়ক মত লই এ সভাতে তক হইবেক না। 
5. অগ্রহায়ণ মালের মধ্যভাগে এই এরকারে ত্াহ্গ প্রতিনিধি সভা+ নিযমাদি 





মল্মিলিত থাকিবার যত । ১৩ 


প্রণয়ন করিয়া তবমতে স্থির লাত করিলে টু্টাগণ কাহাকেও কিছু না 
বণিয়! কর্দিকাত ্রাহ্মমমাজ সংক্রান্ত টট সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিলেন, কার্য 
ির্বাহার্ সম্পাদক সহকারী সম্পাদক নিয়োগ করিলেন, কেশবচন্ত্র অগত্যা 
সম্পারীকেনর পদ পরিভাগ করিধেন। কেশবচন্দ্রের পদত্যাগনিবন্ধন অধাক্ষ 
সভা যু প্রতাগচ্ত ম্ুমদরকে সম্পাদক ও প্রচারের তত্বাবধানাদি কার্যে 
নিয়োগ করেব। এই সকল যে ধর্মপিতা দেবেন্্রনাথের নিতান্ত অপ্রিয় কার্য 
হুইতে লাগিল তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই | ২৬ ফেব্রুয়ারী (১৬ ফাল্গুন) 
াকমপ্রতিনিধি সভার তৃতীয় অধিবেশন হয়। বলিতে হইবে এই অধিবেশন 
সংগ্রামের সুত্রপাত ৷ সভার অধিবেশনজন্ত কলিকাতা সমাজের দিয়তল গৃহ 
টষ্টাগণের নিকটে, প্রার্থন। করাতে, তাহারা গৃহ দিতে অসন্মত হন। অগডা। 
চিৎপুর রেঠডে.. ভূতপূর্বব হিন্দুমিট্রোপলিটনকলেজগৃহে উহ! আহৃত হয়। 
সভার সভাপতিস্ববীযুক্ত কেশবচন্দ্রকে অর্পধ করাতে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে 
অস্বীকার করেন। সর্ব সম্মতিতে শ্রীযুক্ত উমান'থ গুপ্ত সভাপতির আমন 
গ্রহণ করেন। অধ্যক্ষ এবং সমাজের . কর্ণচারিগণ ব্রাঙ্গমাধারণের অন্থুমতি 
বাতিরেকে ট্র্টাগণের হস্তে কেন কাধ্যভার অর্পণ করিলেন তাহার হেতু প্রদর্শন 
এবং ভবিষাতে সমাজের সহ বাবস্থান কি হুইবে তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত 
সত আহ্বান করিবার গপ্ঠ কলিকাতাস্থ ত্রিশ জন ব্রান্ স্বাক্ষর করিয়া সম্পা- 
দককে পত্র লেখেন। মভাপতি তাহা পাঠ করিলেন। অনন্তর গ্রভাকর, ফ্রেও অব 
ইত্ডিয়া, এবং ইগ্ডিয়ান ডেলিনিউসে বর্তষান সভ! আহ্বানবিষয়ে যে বিজ্ঞা- 
পন দেওয়া হয় তাহ! পঠিত হইয়! উপস্থিত সভ্যগণকে কার্যারস্ত করাতে 
বল! হয়। সম্প'দক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্ত্র মনতুমদার সভাকে অবগত্ত করিলোন, 
তি দত! আহ্বানার্থ যে পত্র পাঠ করিলেন, উহার মৃণ পত্র কলিকাত। 
র্ধুদমাজের নিয়গল গৃহ সভার আ্ুধিবেশননিমিত্ত বাবহার করিবার প্রার্থনায় 
রী ু্ীগধের নিকটে উপস্থিত করিবার জন্চ সম্পাদক শ্রীধুক বাবু দ্বিজেন্ত্রনাথ 
ঠাকুরের নিকট প্রেরিত হুইয়াছিল। সম্পাদকের নিকট হইতে তাহার পত্রের 
_ এইউত্তর পাইয়াছেন যে, ত্রাহ্মদ্/জণৃহ ঈদৃশ সভার উপযোগী নয়, এবং 
সমাজের সহব্যবস্থান নির্ণয় করিবার জন্ ব্রাহ্মগণের' কোন অধকার নাই। 

বাবু ঠাকুরদাস সেন জিজ্ঞাস! করিলেন, সাধারণে ধাহাদিগকে অধক্ষ নিয়োগ 





১৪ আচার্য্য কেশবচন্দ্র। 


করিয়াছেন, এবং সম্পত্তিসম্পকা় কার্যযনির্ববহজগ্ যথাবিধি ভার অর্পণ 
করিয়াছেন, তাহারা সাধারণকে না জানাইয়া কেনে আপনারা তাড়াতাড়ি 
সম্পত্তি ছাড়িয়! দিলেন। সভাপতি স্বয়ং এক জন অধাক্ষাঁ তিনি ইহার 
এই উত্তর দিলেন যে, গ্ধাক্ষগণ সমাজের ট্রঃ সম্পত্তির সহিত সঘন্ধ আগ 
করিয়াছেন, কিন্তু সাধারণের নিকটে তীহাদিগের দায়িতখ বোধ বিলক্ষপ আছে, 
এবং তাহার. প্রচারবিভাগের কার্য এখনও করিতেছেন। যে সম্পত্তি ও 
ধনে টষ্টাগণের অধিকার তাহা! ছাড়িয়া দে ওয়াতে ছাদিগের কোন দার 
হয় নাই। ৃ 
শ্রীষুক্ত বাবু কেশবচন্ত্র সেন গাত্রোখান করিয়। কলিকাতা সমাজের 
সংস্কাপন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত উহার কি প্রকার সহবাবস্থান “ছিল বিস্ৃত- 
রূপে তংসম্পকাঁয় বিবরণ সভাকে এই জন্ত অবগত করিলেন যে, তাহার! উহ 
অবগত হইয়া প্রতীকারার্থ কি উপায় গ্রহণ কর! যাইতে গ্রারে তাহা স্থির 
করিতে পারেন। তিনি যাহ! বলিলেন তাহার সার এই;,--কোন প্রভেদ ন 
করিয়! সকল প্রকারের লোক এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পুজ| ও আরাধন! 
করিবেন, এজন্য ১৭৫১ শকে রাজা রামমোহন রায় সমাজগৃহ স্থাপন করেন, 
এবং বৈকু্ঠন।থ রায়, রমা গ্রমাদ এবং রমানাথ ঠাকুরকে টুষটী নিয়েগ করেন। 
যদিও শেষে উহার নাম কলিকাতা! ব্রাঙ্মনমাজ হইয়াছে, টু্ট ডীড অন্থুসারে 
্রাহ্মাধারণ সহ এই সমাজকে একীভূত করিবার কোন হেতু নাই, কেন ন! 
সমাজগঠন অনেক পরে হইয়াছে । অধিকন্ধ প্রথমতঃ যে সকল টুষী নিষুক্ত 
হইয়াছিলেন তাহাদ্দিগের এক জনও ব্রাহ্ম নছেন। বস্বতঃ রামমোহন রায় 
যে সমাজ স্থাপন করিয়া যান, তাহাতে সকল ধর্ণের লোকেরই পুঙ্ধা করিবার 
অধিকার ছিল। ইহ! এত উদার যেকরোম এক দলের নিজন্ব হইতে পারে 
না। সময়ে তত্ববোধিনীসভা স্থাপিত হুইল, এবং এই সভাই জাল সং - 
ঠন ফরেন। ইছাদিগের মতগচারজন্ত তত্ববোধিনী পত্রিকা পচারিত এবং .. 
ুদ্রাবন্্ ও পুস্তকালয় স্থাপিত হয়। ইহাদিগেরই তক্বাবধানসময়ে রামমোহন 
রায়ে লমাজের নাম ব্রাহ্মলমাজ হয় এবং ইহাতে ব্রান্গসম্ট বুধায়। যখন 
তস্ববোধিনী সভ। উঠিয়া যায়, তখন ইহার সমুদায় সম্পত্তি সমাজগৃহের ট্হ্ী- 
গণের হস্তে সমর্পিত হয় । ১:৮১ শকের বিশেষ সভায় যে নির্ধারণ দ্বারা এই 
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গম্পনি হস্তান্তর কর! হয় সেই নির্ধারণ কেশবচন্দ পাঠ করিলেন । | লি সময়... 
হইতে কোন একটী সভা দ্বারা কার্ধ্যনির্কাহ হই! আদিতেছে। ই'হার্দিগের 
বার্ষিক সভার ঘি. ধক ও কর্মুচারিগণ নিধুক্ত হন, তাহ! রাই কার্ধা নির্ধাহ 
করিয়া থাকেন |, বর্তমান পরিবর্তন ঘটিধার পূর্বে তত্ববোধিনী পত্রিকা, উপা- 
নাস্তা, অধ্যক্ষ, 'আচার্যা, ধন সম্পত্তি লইয়া! যে ব্রাহ্মদমা্, সে ব্রাঙ্মলমাজে 
ব্রাহ্মণ ধারণ বুরাইত | এইব্ূপে সমাজের কার্যয কুশলে অধক্ষাগণ কর্তৃক সম্পা- 
দিত হইয়া আম্তেছিল, এবং দিন দিন উহার উপ্নত্তি হইতেছিপ, ইতিমধ্যে 
টর্টীগণ হঠাৎ সমাজের সমুদায় সম্পত্তি হাতে লইলেন, এবং সাধারণের অধি- 
কার অস্বীকার করিয়! কার্ধ্যনির্বাহার্থ আপনার! কর্মচারী নিয়োগ করিলেন। 
বর্তমানের অঙ্ক তত নয়, উহার ভবিষ্যংফলের জন্ কেশবচন্ত্র চিন্তত। 
রামমোহনরাযকুত ্টভীডে রী ব্রাহ্ম হইতেও পারেন, না হইতে? 
গারেন। এমতস্থলে বরান্মমাধারণকে কাধ্যনির্ববাহ করিতে না দিয়া টুর্রীগণের 
সমগ্র ভার গ্রহণ কেবল যে ফলে মন তাহ! নয় উহা অন্তায়। অপি5 
ইহা ভাবিতেও তাছার বিবেকে ও হৃদয়ে আঘাত লাগে। সমান্ধের সভাগণের 
সম্পূর্ণ অধিকার ছিল যে, তাহাদিগের বিবেকানুযয়ী তীহার! কারা নির্বাহ 
করিবেন এবং তজ্ঞপ্ত তাহাদিগের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক নিয়োগ করিবেন । 
অন্য দিকে টুষ্টাগণের হস্তে যে সম্পত্তি স্বস্ত আছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা বে 
গ্রকারে কার্যানির্বাহ কর! ভাল মনে করেন করিবেন । দি ট্্টীগণ দমাজের 
সম্পত্তিবিষয়ক শাসনসম্বন্ধে ব্রাহ্মলাধারণকে কোন অংশে অধিকার না দিতে 
কতমনবল্প হইয়! থাকেন, তাহা হইলে তীহার এই মতযে, ব্রাক্ষসাধারণ 
ধরমসম্পকীয় সমূদায় কার্োর ভার আপনার! গ্রহণ করিয়! টঈসম্পত্তি ট্ষ্টাগণের 
হাতে ছাড়ি দেন। যে মর্ধচ্ছেদকর় বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে তাহার মীমাংসা 
তাহার বিবেচনায় ইহা ভিন আর কিছুনাই। এতদ্দার! ব্রাঙ্গসমাজ দুইভাগে 
. বিজ হট পড়িতেছে, উহার এক বিভাগে ্ সম্পত্তি, অগ্ত বিভাগে 
| বাক্ষসাধারণ এবং ধর্ম গ্রচারাথ অর্থ ৪দান। এই অভিগ্রায়ে তিনি এই প্রস্তাব 
| টপসথিত করিতেছেন, 
১। বেছেতৃক কলিকাতা! ্রাহ্মমমাজের ইপমপত্তির দুটাগণ ঠাহাদিগের 
নিজ হস্তে উ্ত ম্পত্বির কার্যানির্বাহভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ত্রাক্মসাধা- 
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| 'পষরগকে তাহার শাসন হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। অত এব ই রী মতে 
ইহা একান্ত অভিলযণীয় যে সমাঁজের দাতা ও লম্তাগণ লমবেত ছয়েন, এবং 
ব্রাহ্গধন্ম গ্রচারার্থ যে দান প্রদত্ত হয় তাহ। তাহাদিগেয অভিা্াুসানে বায় 
ইইবার জন্ত নিয়ম এবং সভার সহব্যবস্থান স্থির করেন 1. 

এই প্রন্তাব উপস্থিত হইলে এই বিষয়ে বিতর্ক উপিত হইল ্ পর 
গৃহ এবং সমান বা ঝঙ্গমগ্ডলীকে এক বলিয়া! গ্রহণ করা, এবং রাঙ্গা ধা- 
রণের অধিকার ও মতামত উপেক্ষা করিয়। সমাজের সমূদায় কার্য্যের শাসন 
সম্পূর্ণ্পে আপনাদিগের হস্তে গ্রহণ করা, রষ্টীগণের উচিত হইয়াছে 
কি না? শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন তখন উপস্থিত সভাগণকে জিঙ্ঞাগা'“ কারলেন, 
্রাহ্ষমমাজ বলিতে কোন: এ্রকটি গৃহ না বুঝিঝা ততীঙ্ারা,' কি এমন 
একটা মণ্ডগী বুঝেন যাহার তাহারা সা, ন্মৃতরাং তাহার কা্ধানির্ধাহ 
করিবার সম্পূর্ণ ভার তাঁহাদিগেরই উপর? সকলে তাহার অভিগ্রায়ানুরূপে 
্রশ্নের উত্তর দান করিলে তিনি বলিলেন, তবে আর বৃথা বাখিতগ্তা ন 
করিয়! যাহাতে ভবিষ্যতে সমাজের কলাণ হয় সকলে তাঁহারই উপায় চিন্তা 
করুন। ট্রপ্টীগণ ট্রঈসম্পত্তির কার্য্যনির্বাহ করুন) তাহারা ভ্রাতৃভাবে, 
মিলিত হইয়া স্বাধীনভাবে ভবিষাতে যাহাতে কার্যা করিতে পারেন তাহার 
বাবস্থ। করুম। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের উথাপিত প্রস্তাব নির্দারিত হইলে। 
সত্তর পন এই নির্ধারণান্ুদারে সভ্শ্রেণীতে ভূক্ত হইবার জনতা আপনাদিগের 
মাম অর্পণ করেন। অবশেষে নিষ্নলিখিত নির্ধারণগ্ুলি যথানিয়ষ নির্ধারিত 
হয় উড এ 

২। যে সকপ ব্রাঞ্গসমাঞ্জের প্রতিনিধি গৃহীত হইখে তাঁছাদিগৈর 
প্রত্যেককে বার্ষিক অন্যুন ছয় টাকা করিয়া এই সভায় দান করিতে হইবে $ 

 ৩। ধাহারা কলিকাত] ব্রাঙ্মদমাজের সভ্য হইতে অভিলাষ করেন ঝা 

সম্পাদকের নিকটে তদ্থিষয়ে আবেদন প্রেরণ করিবেন। হারা বহুধরে শন 
এক টাকা খলিকাতী ব্রন্ষদমাজে দান ফরিষেন, হারা: লজ, ্ী 
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৪। গ্রতিনিধিসভায ফাধ্যনির্বাহের জন পাচ জন অধাক্ষ এবং একজন 
.. সহকারী সম্পাদক নলিখুক্ত ধন। | 
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হই প্রত্যেক ধংলরের বৈখাধ মাসে একটা সাধায়ণ নত হইধে ধাহাতে 
আগামী বর্ষের জনা অধিকাংশের মতে ক্ষশ্চারিনিয়োগ হইবে । | 
৬। -বখন কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইবে অধ্যক্গগণের মকঠীনুসাী 
সমপাক একা পজি কার বিশেষ সততা আহ্বানের জন্ত বিজ্ঞাপন দিবেদ। 
স্‌ ঠা স্রা্গধর্্ প্রচারের জন্ত 'অধ্যঙ্গগণ উপধুক্ত উপায় অবলহ্বন করিবেন | 
আগামী বর্ষের অন্ত নিষ্নলিখিত বাক্তিগণ কর্ণাচারি নিযুক্ত হয়েন। 
জজীধুক বাবু ভারক নাথ ফন্ত বিএ, বি, এল্‌। 
শ্রীধুক্ত ঘাবু পারি ঘাটার) দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর । 
ত্ীযুক্ত বাবু উমানাথ গ্প্ত। 
সীম বাবু বিজয় কক গোস্বামী । 
জীমুক্ত বাবু অননদা প্রসাদ চট্টোপাহ্যায়। 
| অধাক্ষ। 
রী ধা প্রতাপ চন্্র মভুমদার। 
সম্পাদ্দক। 
য় ধাবু তায়ক নাথ দত্ত বলিলেন, লভাঁর কাধের সহিত তীছার 
মঞ্পূর্ণ সহাঁনুতৃতি আছে এবং সভ্যগণের শ্বাধীন ভাবে কার্ধ্য করিবার জন্য 
সভভাস্থাপনও দ্ভিনি সমুচিত মনে করেন; কিন্ত তিনি এ কথা ন! বণিয়! থাকিতে 
পারিতেছেন না ধে, লমাজ ট্‌ং্ীগণের নিকটে কত খণী এবং শ্রীযুক্ত বাবু 
দেবেশ নাথ ঠাকুরের পরিশ্রম অধ্যবসায় উৎসাহ ব্যতিরেকে ব্রাঙ্গদমাজ 
কর্তদাম উন্নত অবস্থা কখনই লাত করিতে পারিত না। .এ কথার উত্তর 
পরই" রহ ইত ছু যে, ট্টীগণ কেবল সম্পতিরক্ষক, তাহাদীগের নিকটে সমান 
কবি, বিধরধে খণী নহেন। প্রধানচার্ধ্যকে ফঞ্চল তান্মই ধন্ঠবাদ অর্পন 
কদিন): অং লথাজের কল্যাণার্ধ উহার নিঃস্বার্থ যর 9 অধ্যবসায়ের জন্ভ 
কলে ৮০ গ্রতি' কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত বাবু তারক নাখ দত্ত ট্ষ্টী এবং 
5 উতভরক্ে এক করি ফেলিয়াছেন, বস্তুতঃ ভা! নহে। টুর 
রিং অঙুলারে দিক লোক, আচার্য ধর্ষোগদেষ্টা । এ লভ। ট্রী- 
গর জীধিপত) অস্বীকার করিধেও আচার্যের গ্রতি কোন প্রকীগ্গে বাধ্যতা 
খবীধার, করেন না শ্রীধুজ বু, হ্মে নাথ ঠাকুর এই বলিয়া কাধৌ 











চি আচ্যা কেশব? 


দোষারোপ করিলেন ঘে, তিনি মনে করেন, ঠাই গভার অনেক জ্ঞানী রাম, 
উপযুক্তরূপ বিজ্ঞাপন ন! পাইয়া ৪ হইতে পারেন নাই, অত এব তিন্নি 
এই প্রস্তাব করেন যে, | 
যেহেতুক ব্রাঙ্ধদমাজের প্রতিনিধিগণের অনেকে উপ না হওয়াতে 
বর্তমান সভা অপূর্ণ) অতএব শ্রীযুক্ত প্রধানাচারধ্যকে, অনুর করা! ছয় যেঃ 
তিনি উপযুক্ত মতে বিজ্ঞাপন দিয়া! সভ। আহ্বান করেন। ৃ ূ্‌ 
এই প্রস্তাব পোষকতানস্তর অধিকাংশের ধতিরোধব্ নির্ধারণে ৮ 
হয় না। বর্তমানসভার উপযুক্তমত প্রকট পতরিস্কা় বিজ্ঞাপন দিয়া যখন 
সমুদয় সভ্যকে আহ্বান করা হুইয়াছে, তখন কয়েকজন স্ঞানী প্রাচীন রঙ্গ 
উপস্থিত হয়েন নাই বলিয়া সভার কার্য অস্বীকার, কর! যাইতে পারে না, 
অনেকে সভাস্থলে এইরূপ নির্ধারণ করেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সভা ভঙ্গ 
হইবার পূর্বে সংক্ষেপে এইরূপ বলেন,_বিরোধের সময় হইতে তাহার বিরুদ্ধে 
যে সকল অভিযোগ উল্লিখিত হইয়াছে, সভায় বিতর্ককালে তাহাকে লক্ষ্য 
করিয়া যে সকল কথা উপস্থিত হইয়াছে, তজ্জপ্ত তিনি হুঃখিত। তবে তিনি 
এ সকলের জন্ঠ প্রস্তুত আছেন। তিনি সভাকে এ কথা নিশ্চয় করিয়! 
বলিতে পারেন যে, ঠাহার যে কোন নূন্যত! থাকুক, তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে সমা- 
জের সেবা করিয়াছেন এবং বর্তমানে তিনি যে অবস্থায় অবস্থাপিত তাহাতে 
তাহার তৃতকালের পরিশ্রমসম্পর্কে বিবেকের অন্ুমোদনই যথেষ্ট পুরস্কার ।. 
অনন্তর তাঁন সভারে অবগত করিলেন যে, তিনি বাধ্য হইয়া সমাজের 
আচার্য ও সম্পাদকের কাধ্য পরিত্যাগ. করিয়াছেন, এখন.*তিনি লামান্ত 
প্রচারকের ব্রতে আপনার জীবন উৎসর্গ করিতেছেন। এতদ্রা তিনি আপ- 
নার. যাহা যথার্থ কাধ্য মনে করেন তাহা নির্বমঘ করিতে সমর্থ হইবেন, 
এবং ব্রাঙ্গ ভ্রাতাদিগের বিনীত ভূত্য হইয়া স্বাধীনভ|বে পরিশ্রম করিবেন | 
যেরূপ অন্থ্পযুক্ত কেন তিনি হউন না, দেশের কলঢাগের অন, তিন্নি যে 
পূরশুমে নিযুক্ত হইবেন, কৃপাময় ঈশ্বর সে পরিশ্রম" আশীরুক্ত কিন, এয 
সত্যের পক্ষ সম্থনার্থ জীবন উৎসর্গ.করিতে তাহার সুর হইবেন। ৯... 
এপ্রেল মাসের প্রথম দিবসে শনিবারে কয়েকজন ইউরোপীর নসর 
অনুরোধে বাবদুভার বিশেষ অধিবেশন হয় | এই স্ভায কার্ধা ইংরাদী 


তা 1 অশ্মিলিত থাকিবার বত খু 


ভাষার নির্বাহ হইয়াছিল ইহাতে (১) প্রার্থনা (২) হিলু মুললমান শ্রী রদ 
শাস্ত্র হইতে প্রবচন পাঠ (৩) শ্রীযুক্ত দেবেস্ত্র নাথ ঠাকুরের ব্যাখ্যানেয় ইংরাজী 
অনুবাধ () ঈশ্বরের কৃতি মহুযোর ত্াতৃতববিষযে যুক্ত ফেব চন্ত্র সেন 
কর্তৃক উপদেশ (8 মদীত -পোপক্কত বৈশ্বজনীন প্রার্থনা _হয়। এই সঙ্গীতে 
উপস্থিত ইউরেপীযগণ দাছাধয করেন। এই সভায় কয়েক জন ইউরোপীয়, একা 
জন মান্্রাী এবং অন্নেকগুলি বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন । শ্রীযুক্ত কেশকচতর 
সেনের উপদৈশে সকলের চিত্ত ভাতৃত্বের দিকে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিল । 
২৬ বৈশাখ ব্রাহ্মদিগের সাধান্নণ গ্রতিনিধিসভার চতুর্থ অধিবেশন হয়। 
এ অধিবেশনও' “কলিকাতা! ত্রাঙ্গ সমাজের অগ্ততর টঙটী শ্রীযুক্ত বাবু দেবের 
নাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মদমাজগৃতে স্থানদানে অসম্মত হওয়াতে কপিকাত৷ 
কলেজের তৃতীয়তল গৃহে, হয়। শ্রীযুক্ত কেশংচন্ত্র মেন সতাপতির পদে বৃত 
হুন। সভার ত্রয়োদশ নিয়মানুসারে পূর্ব সভার প্রস্তাব সকল বিচারিত ও 
ধার্য হইবার পূর্বে সম্পাদক যে যে ত্রাহ্ষপমাজ গ্রতিনিধিদভায় ব্রাঙ্গধর্ম- 
গ্রচারার্থ দান করির্তে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহাদের নাম ও বার্ষিক দানের 
সংখ্যা সভ্যদ্িগকে অবগত করেন। ভাগলপুর প্রভৃতি পঞ্চদূশটি সমাজ 
'বাধিক যে দান করিতে স্বীকার করেন তাহাতে পাচ শত আটত্রিশ টাক! 
প্রচারে আয় দুষ্ট হয়, এতত্যতী৩ মারও চারিটি সমাজ দান করিতে স্বীকার 
করিয়। অর্থসংখ্য। প্রকাশ করেন নাই। এই সভায় পূর্ব সভার দ্বিতীয় 
প্রস্তাব রহিত হয়, চতুর্থ প্রস্তাব পরিবর্তিত হইয়া স্থির হয় )-- সভ্য গণের 
অতাহুসারে এম্প।দক ও তাহার সহকারী সকল কার্ধ্য নির্বাহ করিবেন। 
এই মার এইটিইটি অতিরিক্ত নির্ধারণ হয়। | 
। -১। 'অ্রন্ধনমাজের সহিত প্রতিনিধিদভার সঙগ্ধ এই, সকণ তা: 
সমাজেক এচা$ক প্রতিনিধিসভার প্রচারক বলিয়া গণ্য হইবেন এবং 
. এর্তীহাযা ছাদের গ্রচারের কার্ধ্যবিবরণ প্রতিবর্ষ এই মনায় প্রেরণ 
. ঈরিব্কো 8 
রা 1. ত্রামধর্মপ্রচারুর্থ যে কোন ব্রান্মমাজ যাহা কিছু দাঁন করিবেন 
ভাহ। প্রতিনিধিদভায় জম! হইবে এবং প্র-টাক! প্রচারকদিগের সাহাধ্যা্ 
বায়িত হুইবে। এ 


ষঈর। আচার্য্য কেশহচ |: 


টি 8/৭ টান্ক এই সভা ভঙ্গ হয তৎপর যাবেতমরিক সা অধি 
(শন হয়! উহাতে বার্ধিক প্রচারবিবরগ ও ায়বার়বিররণ গঠিত ্্ 
এবং পুর্ব, বর্ষের কর্ণচারিগণ জাগামী বর্ষের জনক কর্মচারী স্থিরভর খান), 
দাড়! তক্ষ হবার পূর্বে সভাপতি শ্রীযুক্ত নাধু কেশবচজ সেন খাদ্য: 
মহাশয়দ্রিগকে স্থাগানী বর্ষে আরও অধিক হত্বের সহিত কার্য করিতে জনকে 
করিলেন। তিনি বলিলেন, এ বংসর সত্যমংখ্যাবৃদ্ধির গঠ বিশ জেট 
হয় নাই, বাহাতে আগামী বর্ষে সংখ্যারৃদ্ধি হয় ডহিফ্.সকবেই ফলা 
হষঈবেন। পরে তিনি গ্রচারদিগকে ল্গ্য করিয়! কহিলেন, ঈর তাহা" 
দিগের হস্তে ত্রান্বধ্মগ্রচারের গুরন্তর তার অপর করিয়াছেন) তীহাদের 
. সুদের উপর ত্রান্মধর্ণের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। তীহাদের চরিত্রগত. (মোষ 
গাকিলে ত্রান্মদমাজ কলক্ধিত হইবে। তাহারা চরিত্রকে, বিশুদ্ধ করিতে 
নর্বকাই সবত্ব থাকিবেন। যেন তাহাদের চরিত্রে কেহ কণামাজও দো 
দেখিতে না পায়। তিনি এখনও বলিতে পারেন না, তাঁহার সর্বত্যাগী 
হইয়াছেন, ত্তাহার! আরও ত্যাগন্বীকার করুন। পরে: তিনি সাধারণ সরাক্ষ- 
দিগতকে কছিলেদ, তাহার! যেন কখন বিশ্বৃত না হব যে, তাহারা চাক গর 
নিকট কর্তব্য খণে আবদ্ধ। ধাহার| ব্রান্মধর্শের জন্য শরীর মক প্লাশ 
স্যর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাদের পরিবারের! বগি অরাভাহে কেশ 
পান তাহ! জপে্! শোচনীয় বিষয় আর নাই *। অতএব সাধারণ ব্রাঙ্গেনা! 
গাপপণে তাহাদিগের অভ্ঞাব সকল মোচন করিতে চেষ্টা করুন। আত্তঃপর 
কাঙছধর্ম্ের উন্নতিনিমিত দভ|গতি মহাশয়ের নিঃস্বার্থ বত্ব ও প্রাণপণ গ্সি 
শমের জন্ত সকলে তীহাকে ধন্যবান্থ করিলেন এবং ক্লান্তি প্রায় ৮ টকা 
বন্ধ স্ভ। ভঙ্গ হইল। 





৬ আমর! এই অকল এবং পরবর্তী মন্ধার বিষ দেখিতে গাই, রব সহি. 
ঘগ্চলীর এবং মলীর সহিত প্রচারকবর্গের কি প্রকার যন্ধত্ধ কেপযততা দিত বসব : 





করিতেন তিমি প্রচারকবর্গের অন্ত অকুটঠতভাবে আপনি তিক্ষ। পর্থাস্ত ক াছেন ৰ 
আমর! যে সদযেকণ বৃদ্ধান্ত লিধিতেছি, এই সমগ্নে প্রচারকনংখ্য! যদিও অধিক ছিল সা, 


দের অকুজ্িক অনুরাগ; অব যা, 'এবং প্রানে: গ্িহ টি গনি 
:) স/িবে। 





দন্মিলিত থাকিকাক হড়। ৯১ 


০ ঠবশাধ মামর ধর্শগবে * এই মন্্বে একটি বিজ্ঞাপন বাহির হয় ১-- 
এস জীবণ রিবা অপরাহ ও ঘটিকার সময সিন্দরিয়াগটাসথ মৃত গোপাল 
(চু মল্লিকের রাীতে [ ৭৭ সংখা! ] শ্রীযুক ৰাকু €কবশচজ সেন ধর্মী 

স্থাধীনত। ও উদ্নতির সন্ত কলিকাতা বরান্মসমাজে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে 

(ভুহ্ষধয়ে এক উ্াবীতে ব্ত। করিবেন। 


সম্পাদক ।” 


টিকার, যত! হবার পূর্বে মহাপরিবর্ভন সমূপদ্থিত হয়, এই লকল 
পরিবর্তন লিপিবন্ধ হওয়! একান্ত প্রক্নোজন | এগুলি লিপিবদ্ধ হইবার পূর্বে 
সংক্ষেপে এই কথা বলা যাইতে পারে, ব্াহ্মমীধারণকে শ্থাধীনতূমিতে প্রতি- 
কি 'করিবায় জন্য ক্রমা্থয় যতই বত হইতে লাগিল, চারি দিকের ব্রাহ্মমমাজ 
হইতে কেশবচন্ত্রের সঙ্গে সহানুতৃতি করিয়া পঞ্জাদি আসিতে লাগিল, এবং 
প্রচারে দানসংখ্যা ক্রমে শ্ফীত হইয়া! উঠিল, ততই ধর্মাপিতা দেবেন 
মাথের চিত্ত ক্রমে কেশবচন্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল | সমাজের কার্ধা 
প্রগা্ী পরিবর্তন, তাভাবে স্বতন্ত্র দিনে উপাসনা করিতে দেওয়ার প্রার্থন! 
করিয়া ১৭৮৭ শকের ১৯ আধাঢ় কেশবচন্ত্র ও তাহার বন্ধুগণ নির়লিখিত 


$ আবাদগ ট্টী ও গ্রধানাচর্ধ্য শ্ীধুক দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের 
প্ররধ করেন ;-_ 


এ সেন 


“শরদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত দেবেক্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজের 

| টষ্টী ও প্রধান আচার্য মহাশয় সমীপেষু। 

পবিহিতত মান পুরসর নিবেদন, 
_ পকয়েক বংসারাবধি বরাহ্মরমাগ্জের যেরূপ উন্নতি হইয়। আসিয়াছে তদ্দর্শনে 
আফসারেরই হয়: উল্লাসে পূর্ণ হইয়াছে, এবং ইহাতে ঈশ্বারের করুণ; ও 
| যজ্ঞের মাইম গ্রত্যক্ষ করিস অনেকেই ব্রাঙ্গধর্মের প্রতি সমধিক অনুর্ক্ত 





রর ক্ষ আনিবিবরণে ভরমঞমে লিখিত হইয়াছে "ধর্মতত্ব ১৭৮৬ শকের অগ্রহায়ণ মাঁগের 
| কে বাতি হয়। ১৭৮৬ পকের কার্তিক, মীসে ধর্সতত্ের অভ্যুদয়। 
1. আমর ১লা দাই মারে দেখিতে গাই, জট শত সাতাশ টাক দান স্বীবৃত 
| ীাহ। | | 


২ আতার্ধ্য কেশব | 


হইয়াছেন। এই উর্নতি, সমর ও জীবন্ত ভাবে প্রষাশিত হইতেছে: চু. 
দিকে দেশ বিদেশে ব্রা্ধর্শের সতা পকল ধাবিত' হইতেছে) যুবা বৃদ্ধ, 
নরনারী, নির্ধঘন সধন জ্ঞানী ও জ্ঞানহীন, সফল প্রকার বোকেই ইহার শরণা- 
গর হইতেছে, ব্রান্ধের সংখ্য| বৃদ্ধি হইতেছে, এবং ানষসমাজের শাখা 
গ্রশাখ! নান! স্থানে সংস্থাপিত হইতেছে। ্রাঙ্মধর্ণের ব্যাণ্তির সঙ্গ সে, 
ইঞার গভীরতারও বৃদ্ধি হইতেছে । ইহা যেমন অধিকতর 'লোককে এক 
বিশ্বাসহৃত্রে গ্রধিত ক্ষরিতেছে, তেমনি আবার গ্রতোকের জীবনে গভীরতর- 
রূপে গ্রতিঠিত হুইতেছে। জ্ঞানোন্নতি প্রীতির বিকাশ, চররিযোৎ করষ, 
সামাজিক সংস্কার ও ধর্ণপ্রচার, সকল বিষয়েই উন্নতি দেদীপামান। কিন্তু, 
আপনার নিকট এ বিষয় বিস্তারতরূপে বর্ণন কর! অনাবস্তীক | আপনি 
স্বয়ং যেরূপ অগ্নতিহত অনুরাগ ও যড় সহকারে প্রায় ত্রিশ বংসর ব্রাহ্ম" 
সমাজের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তাহাতে এখনকার উন্নতি যে আপনার 
গক্ষে বিশেষ আননকর ভাহা আমর! সহজেই অনুভব করিতেছি । আপনি 
কত সময়ে আননের সহিত বাক্ত করিয়াছেন যে আমি আপার অতীত ফল 
লাত করিয়।ছি।, 

“এই উন্নতির আোত হইতেই বর্তমান বিয়োধ উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি 
ব্রহ্মমমাজের পুরাতন কার্ধা প্রণালীর প্রতি অমন্তষ্ট হইয়াছেন। এই অস- 
স্তোষই এক্ষণকার বিবাদের মুলীভৃত কারণ। এ বিবাদ আক্ষেপের বিষয় 
'সদদেহ নাই, কিন্ত ইহা কোন মতেই বিন্ময়কর ব্যাপার নহে। পারবর্তনের 
সম এরপ বিবাদ বিসংবাদ সর্বত্রই হইস্া থাকে, এ সময়ে পুরাতন ও নূতন 
ভাবের সংঘর্ষণ হয়, উভয় পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা হইতে তর্ক বিতর্ক ও কলহ 
বিবাদ উপস্থিত হয়; কিন্তু অবশেষে ঈশ্বর গ্রাসাদে সত্যের জয় এবং গ্রর্কত 
কল্যাণের অভ্াদয় হয়। এক্ষণে ব্রাঙ্গদমাজের গ্রতি অনেকের যেরূপ বিরাগ 
ও অপস্থোষ জন্মিয়াছে তাহ! কেধণ এই সত্যই সপ্রমাণ করিতেছে। , জ্ঞানো- 
ল্লতি সহকারে ব্রাঙ্গধর্শের শ্বাধীনত! উদারতা! ও উন্নতিশীলতা অনেকের হদয়- 
দম হইয়াছে, এবং ইহা যে পৌত্তলিক ও সাশ্প্রদায়িক যত, এবং কি সামাজিক 
কি" গৃহসঘব্বীয, সকল প্রকার পাপ ও অনিষ্টের সম্পূর্ণ বিস্বোধী, তাহাতে 
' তাহাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এই বিশ্বসান্থবর্তী হইয়া হুশিক্ষিত 


. লম্মিপিত খাকিধার যু।॥ ২৩ 


রর সন্তুদায়ের অনেকেই ব্রাঙ্মমমাজের শাসনপ্রণাণী উপাসনা গ্রণালী, ও 
কার্য প্রণালী অগ্রশসত এবং. মাশ্রদ্বায়িক লক্ষণাক্রান্ত ও উন্নতির গ্রতিরোধক 
জানিয়। তাহার সহিহ যোগ রাখিতে অক্ষম হইয়াছেন, এবং তদগেক্ষা উৎকৃষ্ট 
তরু প্রণালী অবলম্বনে উন্মুখ হষট্লাছেন। বর্তমান কলহ কোন বৈষয্ধিক 
বাপারসনতুচ নহে, ইহা ্বার্থপরতানিবন্ধন বৈরভাবমূলক নহে; ইহা ধর্মো- 
ক্ড়ির জন্ত মিথ সংগ্রাম-_ইছা নব্য ব্রাঙ্ষদিগের হদিসছিত ত্রাঙ্দধর্শের 
উন্নত আদর্শের সহিত ব্রা্মসমাজের পুরাতন অবস্থার বিরোধ । 

সুতরাং এ অবস্থাতে ব্রাঙ্মমমাজে কতকগুলি পরিবর্তন নিতান্ত আবশ্ক। 
কালের উন্নত ভাবের নহিত যোগ রাখিয়া! জনমমাজের নৃতন ভাব ও নূতন 
অভাব অনুমারে. ইহার কার্ধ্পগ্রণালী পরিবর্তন না| করিলে ইহা অগ্রগামী 
লোকদিগের স্থুরাগবিরহিত হইয়া স্বীয় মহান উদদেপ্ত সংসাধন করিতে 
অক্ষম হুইবে। ব্রাহ্ধন্থ যেমন উন্নতির ধর্ম, ব্রাঙ্গদমাজকেও সেইন্ূপ 
উন্নতিশীল কর! কর্তব্য । 

এই কর্তব্য জ্ঞানের অন্থরোধে অস্ত আমর! বিনীত ভাবে নিয়লিখিত 
কয়েকটা প্রস্তাব আপনার উদ্দার বিবেটনার উপর অর্পণ করিতেছি। আপনি 
যথাবিছিত বিধান করিবেন। 

“১। ব্রাহ্মসমাঞ্জের আচার্য্য ব! উপাচার্ধ্য বা মধোতা কেহ সাম্প্রদায়িক ব| 
জ!তিতেদহৃচক কোন চিহ্ন ধারগ করিবেন না। 

”২। সাধু নচ্চরিত্র ও জ্ঞানাপন্ ব্রাঙ্গেরাই কেবল বেদীর আমনের শধি- 
কারী হইবেন।” 

"৩। ব্যখ্যান, স্তোত্র ও উপদেশে ব্রাহ্মধর্শের উদার প্রশস্ত ও নিরপেক্ষ- 
তাৰ প্রকাশ পাইবে । কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি অবস্তা বা স্বগাস্চক 
বাকা উহাতে ব্যবহৃত হইবে না, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সঙ্ভাব স্থাপন করা 
উহার উদ থাকিবে। : 
281, বগ্ঠপি উপাসনামন্বন্ধে উল্লিখিত নৃতন গ্রধাণী অবলম্বনে আপনি 
্বীরুত, না হন, তাহ! হইলে সাধারণ ব্রান্দিগকে পর প্রণালী অহ্সারে অপর 
গনিনে া্মমাজ গৃহে উপাসনা করিতে অনুমতি দিয়া বাধিত করিবেন। ইহা 
হইলে উন দিক্‌ রক্ষা হইবে, এবং ব্রাঙ্গদিগের মধো যে বিরোধ উপস্থিত 


হট.  আচার্ধা কেশবচজ্জ। 


হইতেছে তৎপরিবর্তে সন্ভাব মঞ্চারের সম্তাবন। হইবে ৃ ব্তুপি ইঃ খা. 
 আস্বীকৃত হন, তাহ হইলে আরাদিগকে পৃথক মাগি 
পরামর্শ দিবেন” | 


কলিকাতা, নিতান্ত বশং - 
: আজ্ীফেশবদ্্র সেম। 
১৯শে আধাঢ় ১ 
শ্রীউমানাথ গুপ্ত । 
শ্রীধহ্নাথ চত্রবর্তী। 
ক্রীনিবারণচন্ত্র মুখোপাঁধ্যা। 


শ্রীগ্রতাপচন্ত্র মজুমদার (* : 
পক্ষাগামী ২১ আধাট় মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ১টার সময় এই আবেদন পত্রের 
প্রতিলিপি লইয়া আমরা মহাশক্নের' নিকট উপস্থিত হইব, আপনি এ বিষয়ে 
সম্মতি প্রদানে আপ্যায়িত করিবেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন আমাদের দা 
মত ব্যক্ত করিবেন। 
শ্রীউমানাথ গুপ্ত । 
শ্রীমহেন্ত্রনাথ বু 
শ্রীধদুনাথ চক্রবর্তী | 
শ্রীনিবারণচন্ত্র মুখোপাধায় 
 শ্রীগ্রতাপটন্র মভুমপায় 
প্রধান! চঘ মহাশয় এই আবেদনের প্রত্যুত্তর এইরূপ গ্রদান করেন )-. 
ওতৎমত ] 
“প্রীতিভাঙ্গন 
শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচক্জর সেন, রী বাবু উমানাথ গুধ, শ্রীযুক্ত বাবু 
মহেন্ত্রনাথ বনু, শ্রীতুক্ত বাবু যছুনাথ চক্রবর্তী, শ্রীধুক্ত বাবু নিবারণ মুখো- 
পাধ্ায়, শ্রীযু্ বাবু গ্রতাপচন্ত্র মুমদার মহাশয় সমীপে. 
“সাদর মিবেদন। 
*১। তোমাদেক্ ১৪শে আযাডের পত্র পাইয়া তোমাদের অভিগ্রা্থ ও রং 
অভিপ্রায় জঙুযানী প্রার্থনা! অবগত হইলাম | তোমর! যে ব্রাঙ্ছমমা্জের বর্তমান 
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প্রণীত খন টা? দত ধনী মংস্থাপনে উদ্যত হা ইহী রা 
পরানের উন্নতির ॥ লক্ষণ "আমিও বিলক্ষণ অবগত আছি যে, কেবল ব্রাহ্ম 
| মাছে নয়, কোন গ্রকায় জনসমাজেই চিরকাল একবিধ প্রণালী এচধিত রাখি 
ূ বার নির্ি দূ গ্রতিজ, হওয়| সামাজিক নিয়মের নিতান্ত বিরুদ্ধ, কালসহকারে 
মহযোর 'অবস্থ। গরিবর্ত হইয়া! উঠে, লেই পরিবর্ত সহকারে গুরাতন সামা" 
“শর্ক প্রধানীও পরিবর্তিত করিতে হয়। তাহা না করিলে উন্নতিয় পক্ষে 
্ অনেক ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে পারে। ত্রাঙ্ষদমাজে কদাপি এ নিয়মের 
জগ্ঠথা হা নাই। যখন যখন যে নিষয়ের যে গ্রকার গরিবর্ত আবস্তক হইয়া 
ছিল, সাধ্যানুমারে তাহা সম্পন্ন কর! নিয়াছে, এবং এক্ষণও সেইনপ নিয়ম 
চলিতেছে। এ: 
১২ অনেকে ত্রাগধর্মকে পৌত্তলিকত| ও দাশরদামিকতা এবং সামাজিক 
ও গৃহণনন্ধীয় দমকল প্রকার পাপ ও অনিষ্টের সম্পূর্ন বিরোধী বলিয়! থে 
প্রগাঢ় বিখ্বাম করিয়াছেন, তাহ! আশ্চর্যের বিষয় নহে। এ প্রকার বিশ্বাদ 
না থাকিলে ত্রাঙ্গধর্ণগ্রহণের ফললাভ হয় না। এই বিশ্বাসের অন্বস্তী 
হইয়া সুশিক্ষিত নব্য মন্প্রদয়ের অনেকেই যে ত্রাঙ্গদমাঞ্জের শাফনগ্রগাণী, 
উপামনা গ্রথাণী ও কার্যাপ্রণালী অগ্রশত্ত এবং সাশ্রদায়িক লক্গণাত্রান্ত ও 
উন্নতির গ্রতিরোধক জানিয়! তাহার মহিত যোগ রাখিতে অঙ্ষম ও তদগেক্গা 
উৎকষ্ট গ্রণানী অবলঘ্ধনে উ্দুখ হইয়াছেন এবং তন্নিমিত্ত তোমর!। একত্র হইয়। 
বে তিনটি গ্রস্তাৰ করিয়াছ, তাহ! আহলাদের সহিত বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত 
: হইলাম। 

৩। তোমাদের প্রথম গ্রন্তাব এই যে, "তরান্ধমাজের আর্য বা 
উপাচার্য বা অধোতা কোন সাস্প্রদায়িক বা জাতিতেদহচক চিহ্ন ধারণ 
করিবেন না।* ভাভিবিভাজক ও গোত্র প্রকাশক যে নকল উপাধি, সাম্প্রদায়িক 
ও জাতিভেনহৃচক দবীপামান চি্ছদ্বনপ রহিয়াছে, বোধ হয় তাহা রহিত 
কর! তোমাণের উদ্দেশ্য নয়। জাতিতেদহ্চক একমাত্র উপবীতই তোমাদের 
রস্তাবের লক্ষ্য। আমি এক্ষণে এ গ্রস্তাবে নানা কারণে মন্মত হইতে গারি 
না। ে:দকল কারণে ইহাতে. অসম্মতি প্রার্শন ৫ হা নিয়ে 
রদর্শিত হজেছে। 
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৪। অনুষ্ঠান গ্রণালী প্রচার ও প্রচলিত হইবার পূর্বে ব্রর্মোপাসনা 
প্রচলিত হইয়াছিল, সেই সময় অবধি ধাহার! উৎসাহপূর্ববক শ্রদ্ধার সহিত 
্রাহ্মদমাজে যোগ দিয়াছিবেন, এক্ষণকার কৃতানুষ্ঠান ব্রান্মদিগের যায় 
তীহারাও দুর্বিষহ তাড়না সহ করিতে প্রস্তুত হুইয়াছিলেন এবং অনেরকে 
তাহা সহ করিতেও হুইয়াছিন। বর্তমান, অনুষ্ঠান প্রণালী এবং তোম্া- 
দের ন্যায় উন্নত ব্রাঙ্গদিগকে লাভ কর! তীহাঙ্দিগেরই উৎসাহ ৬. 
আন্দোলন ও ধৈধ্যের ফল। তোমরাও প্রথমে কেবল ব্রন্ষেপাসনার নিমিত্তে 
ব্রা্মদমাজে যোগ দিয়াছিলে, এবং অন্যাপি হয়ত তোমাদের মধ্যে এমত 
লোকও আছেন যে, ব্রন্মোপাঁসন! ব্যতীত আর কিছুতেই যোগ দিতে পারেন 
না। পুরাতন ও নব্দিগের মধ্যে অনেকে অদ্যাপি অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে 
পারেন নাই বটে, কিন্তু তাহার 'ও তোমর! কেহই আমার অনাদরের বস্ত 
নহ। তোমর! উভয় পক্ষই সন্ভাবে ও সাধুভাবে মিলিত হইয়৷ ব্রন্গোপাসনা 
ও ব্রাহ্মদমাজের উন্নতি সাধন কর, তাহাদের বল তোমাদের নৃতন বলে 
মিলিত হুইয়! তাহাকে আরও পোষণ করুক এবং তোমাদের দৃষ্টান্তে 
তাহাদের উৎসাহ বদ্ধিত হউক, এই আমার অভিলাষ । তোম|দের পরম্পর 
বিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে তোমরাও অপেক্ষাকৃত হীনবল হইয়া পড়িবে, এবধ 
তাহারাও তোমাদের সাহায্য অভাবে আরো! মৃছগতি হইবেন। এই উভত্ 
স্বটনাই আমার ক্লেশকর ও ত্রান্ধদমাজের অহিতকর। যে সকল কার্য) 
অনুষ্ঠিত হইগে এইরূপ ঘটনার সম্ভাবনা, তাহ! পরিহার কর! আমার পক্ষে 
পিতাস্ত কর্তব্য । তোমাদের প্রথম প্রস্তাবের অভিপ্রায় অনুসারে কার্য 
জারস্ত হইলেই এই অনিষ্ট ঘটন! সংঘটিত হইবার আর কোন কারণই 
জবশিষ্ট থাকিবে না । আবার তোমাদের অভি প্রায় সম্পন্ন না হইলে তোমরাও 
পৃথক হইয়া সেইরূপ ঘটনা সংঘটিত্ত করিতে পার, এই ভাবিয়। তোমা- 
দের ইচ্ছার অনুরোধে যদি তাহাদের প্রতি উপেক্ষ! করি,--তাহ! হইলে 
নিতান্ত পক্ষপাত কর! হয়। ফাহারা মে ভাবের সহিত এড কাব পর্য্যন্ত 
ত্রাহ্মসমাজকে রক্ষ! করিয়া! আমিতেছেন, তাহাদের সেই ভার পন্বে কি 
কারে তাহাদিগকে পুর্বাধিকার হইতে রঞ্চিত করি। তাহার! ব্রাহ্মমমাজে 
যে সকল অর্ধকার প্রাপ্ত, হইয়।ছেন, তোমর। যদি ওদার্ধ গুণে তাহ! স্‌ 
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ঝরিতে গার এবং প্রীতিপূর্ববক শেঠ ভ্রাতা তুলা তাহাদিগকে সঙ্গে নয়! 
গন করিতে পার, তাহা হইলে প্রথম প্রস্তাব দ্বারা যে সকল উন্নতির কল্পনা 
করিতেছ তা অপেক্ষাও অধিকতর উন্নতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। 
তোমরা যে প্রকার অগ্রসর হইতেছ, এরূপ করিলে তাঁহার আনুকূল্য ব্যতীত 
ব্যাঘাত হইবার সন্তাবন! নাই, তোমরা! যে সাধু লক্ষ্য সিহ্ধ করিবার জন্য ধাবমান 
হুইতেছ ইহাদেরও তাহাই লক্ষা। কেবল উপায় অধলম্বনবিষয়ে তোমাদের 
পরম্পর মতভেদ ৃষ্ট হইতেছে। 

৫1 দ্বিতীয় তৃতীয় গ্রস্তাব উত্থাপন করা বাহুল্য । জানীসুসারে সম্ভব মত্ত 
উক্ত ছুই প্রস্তাবের অনুযায়ী কার্ধ্য চিরকালই হইয়া আমিতেছে এবং চিরকালই 
তদমুমারে চলিতে হইবে। 

৬। তোমরা লিখিয়াছ যে ণ্যদাপি উপাসনাসন্বন্ধে উল্লিখিত নূতন 
গ্রথালী অবলম্বনে আপনি 'অধ্বীকূত হন তাহা হইলে সাধারণ ব্রাঙ্গর্দিগকে 
ও প্রণালী অনুসারে অপর দিনে ব্রাঙ্মমমাজ গৃহে উপাসনা করিতে অনুমতি 
দিয়া বাধিত করিবেন।” ইহা দ্বার! বোধ হইতেছে যে, তোমর| যে কয়েকটী 
ব্রাঙ্মসমাজের বর্তমান অবস্থাতে অসন্তষ্ট হুইয়াছ, নেই অতি অনসংখ্যক 
কয়েকটীকেই সাধারণ ত্রাঙ্গ বলির! গ্রহণ করিতেছ, বাস্তবিক তোমাদের সহিত 
মিলিত হন নাই এমন এত ব্রাঙ্গ রহিয়াছেন যে, তাহাদের সংখ্যা তোমাদের 
অপেক্ষা অনেক অধিক? তোমাদের ও ঠাছাদের সকলেই সাধারণ ব্রাহ্ম বলিয়া 
পরিগণিত হইয়া থাকেন। দি মকলকে সাধারণ মনে করিয়। তাহাদের জন্ত 
পর দ্রিন উপাপন! করিবার প্রস্তাব করিয়! থাক, তাহ! হইলে এ প্রস্তাব 
নিতান্ত অনাবশ্তুক হইয়াছে । কেন না, উপাসনার জন্ত যে যে দিন নির্দিষ্ট 
আছে, তাহ লাঁধারণ ঝান্মগণেরই জঙ্ত। কেবল ব্রাঙ্গসাধারণের জন্তও নয় 
সর্বসাধারণের জন্য । সেই সেই দিনে ত্রাঙ্গদিগের_-দাধারণ ত্রাহ্মদিগের দ্বারা 
উপাসনামগ্ডপ অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। তাহাতে তাহার আপনাদের মনের 
আননই ব্যক্ত করেন। 

৭। তোমরা যদ্দি আপনাদের জন্ত আর একটা দিন প্রার্থনা করিয়া 
থাক, তাহাতেও সম্মত'হইতে পারি না বলিয়া ছুঃখিত হইতেছি। তোমর1-_ 
লিখিয়াছ যে, ইহ! হইলে উত্তয় দিক' রক্ষ। হইবে এবং ব্রাঙ্মদিগের মধ 
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রি বিরোধ উপস্থিত ্াছে তৎপরিবর্তে সন্ভাবস্ারের সন্তাবন! হবে নর 


আধার নিশ্চর গ্রতীতি হইতেছে যে, ইহ হইলে আরও অনিষ্ট ঘটনার সন্তাবলা | 


এবং সাধারণ ব্রাঙ্মমমাজগৃছে তাহা হওয়াও নুলঙগত বোধ হয়না। ইতিপূর্বে 


এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলাম যে, মাসের প্রথম বুধবার তোমাদের অভিলধিত.. 


বাকিরা বেদীতে আসন গ্রহণ করিয়া স্টপাসনা সম্পন্ন করিধেন, ইহ হইলে 


অতিরিক্ত দিনের আবপ্তক তোমাদের মনে হইত না, অথচ দির্ধিছে গ্রাকটা 


পরিবর্তনের ও উন্নতির সোপান নির্ধারধ্য হইত) এইন্ধপ নিয়মে একবার 
উপাসনা কারধ্যও চলিয়াছিল, এবং কয়েক বার তোমাদের জন্ত প্রতীক্ষা করাও 
হইয়াছিল, কিন্তু তকালে তাহাতেও তোমাদের অভিরুচি না হওয়ায় আমি 
অন্তনত ্ষু হইয়াছিলাম। এক্ষণ পূর্ববৎ একত্র মিলিয়া উপাসনা ব্যতী 
ধ্রকোর আর কোন সম্ভাবনা নাই। 


৮। তোমাদের শেষ কথ! এই যে, আমি িছপতেই সম্মত না হইলে, 


ভোমরা পৃথক্‌ ত্রাঙ্মসমাজ সংস্থাপন করিবে, এবং তন্নিমিত্ত আমার নিকট সং- 


পরামর্শ গ্রার্থনা করিয়াছ। একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ পরনের উপাসনাবিস্তারের জন্ত 
ব্রাঙ্মসমাজ স্থানে স্থানে যত সংস্থাপিত হয়, ততই মঙ্গল। ক্রাঙ্গীধর্থের গ্রথম- 
প্রবর্তক মহাত্বা রামমোহন রায়ের উপদেশ অবলম্বন করিয়া ইহাতে আমি এই 
পরামর্শ দিতেছি যে, যাহাতে পরমেশখরের প্রতি মন "ও বুদ্ধি, হায় ও আত্ম! 
উন্নত হয়, যাহাতে ধর্ম প্রীতি পিভ্রত! ও সাধুভাবের সঞ্চার হয়;'ংসেই সমাজের 
উপাদনাসময়ে এই প্রকারে বক্ততা, ব্যাখযান, স্তোত্র ও পাঠ ব্যবহৃত 
করিবে। টি ৮ 

ঈ। উপরিউক্ত সকল হেতুতে বাধা হইয়া তোমাদের চার ৭ অনুকূল 
অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিলাম না, ইহাতে আমার গ্রতি অমন্তষ্ট হইবে ন। 
ৃস্তি হউক, শাস্তি হউক, মঙ্গল হউক, তোমাদের নিকট ঈশ্বর সর্ব, গ্রকাশিত্ত 
থাকুন। . | ১ টি এ | 


কলিকাত। | | নিতান্ত ভারি 
 প্রদেবেজনাথ * রদ ॥. 


ক িে 


২৩শে আফাঢ়। ১৭৮৭ শক। 
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ওাজপপািসটউিউিউটি জগ 


€ঙশবচন্্র এবং কাহার বন্ধুগণ আবেদন করিয়। উপ!সনা মদ নৃতন 
রধালী প্রবর্তন করিতে কৃতৃকার্যা হইলেন না, উগাসনার্থ সমান্গৃহে একটি 
তন দিনও পাইলেন না, গ্রতৃত গ্রধানাচার্ধো তাহাদিগকে তন্ত্র সমাজ 
করিতে এক গ্রকার অনুমতি দান করিলেন। ভিন্নতা বিচ্ছেদ এত দূর অগ্রসর, 
হইলেও কেশবচন্ত্র মিলিত থাকিবার জন্ত যত্র শিথিল করিলেন না, যাহাত্তে 
এখনও একত্র থাকিতে পারা যায়, তজ্জন্য সচেষ্ট রহিলেন। এক বার যে 
বিচ্ছেদে আরস্ত ₹ইয়াছে, তাহা সম চেষ্ট! করিয়ও নিবারণ করা সহজ 
নহে। ইত্ডিয়ান মিরার প্রিকায় ক্রমাৰয়ে যে সকল প্রবন্ধ গ্রকাশ পাইতে- 
ছিল, মে সকল পৌত্তলিকতাসংক্রত ত্রান্ষগণের পঙ্গে কিছুতেই অনুকূল ছিল 
ন|। ট্র্টাগণ যাই সমাজের সমস্ত সম্পত্তি হস্তে লইলেন, অমনি ইতিয়ান 
মিরার পত্রিক| তাহাদের তত্বাবধ।ন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! দিলেন, অভিগায় 
এই যে ত্াহাদিগের দাহাষ্য না গাইয়! গত্রিক! মৃত্ঠামুখে নিপতিত হইবে । 
কেশবচন্দ্র আপনি যাহার ভার গ্রহণ করিয্নাছেন, এই উপায়ে তাহার অপ 
হইবে, ইহাকি কখন সম্ভব? পত্রিকার কার্য অব্যাহত ভাবে চলিতে নাগিল 
এবং কলিকাতাসমাজের মুদ্রাযন্থ সহকারে উহার শেষ বিস্ফেদের সময় উপস্থিত 
হইল। লা জুলাই (১৮ই আষাঢ়) তারিখের পত্রিকায় ব্রাহ্মযমাজকে 
৷ সক্ীর্ণ হিন্দুসমাজমধে। অবকদ্ধ রাখা সংস্থাপকের অভিপ্রেত ছিল না, এই 
কথা লিখিত হয়, ২৩ আযাঢ় (৬ জুগাই) প্রধানাচারধ্য আবেদন পত্রের গ্রাধি- 
তিব্য বিষয় গুলি অগ্রাহা করিয়। গ্রতাত্তর দান করেন। এ ঢুই ঘটনার মধ 
বিশেষ মনপূ্ ছিল না, তাহা কি রূপে বল! যাইবে? এই গ্রতথাত্তর আসিবার 
খর এক জন বন্ধু (ভাই মহেন্ত্রনথ বনু) সমাজের ক্রমোন্নাঠবিষয়ক এক- 
খানি পত্র পত্রিকান্থ কারবার জন্ম সম্পাদকের নিকটে গ্রেরণ করেন। পত্রিকা 
গুানতস্থ হইল। গ্রুতিগক্ষগণ পত্রিকা খানি লইয়। গির| গ্রধানাচা্ের হস্তে 


৩৯ আচার্ধ্য কেশবচন্দু। 


ভর্গণ করিলেন। তিনি পত্রিক! পাঠ করিয়া কলিকাতা ব্রাঙ্গপমাঁজের কার্য)" 
ধাক্ষগণ দ্বার। এই আদেশ গ্রচার করিলেন যে, ভবিষাতে মিরারে যে কোন 
লেখা যাইবে, তাহাদিগকে না দেখাইয়া! উহা! মুদ্রাযন্্ে প্রেরিত হইবে না। 


ঈদৃশ আদেশের প্রতিবাদ হইল, এবং কেশবচন্ত্র মিরারমন্পককাঁয় কাগজপত্র 


আপনার গৃহে তুলিয়। আনিলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত বরজ নাথ রায় নামক এক 
বাক্তিকে মিরারের সম্পত্তির অধিকারিরূপে ড় করাইয়া তাহার দ্বার! সমাজের 
কর্তৃপক্ষ এইরূপ পত্র লিখাইলেন যে, পত্রিকা তাহার সম্পত্তি; এত দিন কেশব- 
চন্দ্র কার্ধ্য নির্বাহ করিয়াছেন, এক্ষণে শ্বতন্ত্র কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ধ হইবে, তিনি 


সমুদায় কাগঞ্জ পত্র হিসাব তাহাকে বুঝাইয়া দিন। এই পত্রের প্রত্যুততরে 


; ৫কশবচন্ত্র লিধিলেন, পত্রিকার তিনি অনন্য অধিকারী । যদি কেহ উহাতে- 


আপনার স্বত্ব সাবাস্ত করিতে চান, তবে তৎসম্বন্ধে প্রতিরোধ হইবে, 


সে বিষয়ে প্রস্তত থাকুন। কি জানি বা গোপনে গোপনে পত্রিকাসত্বন্ধে ৮ 


কোন লেখা পড়! হইয়া থাকে, ইহা অবগত হইবার অন্য হোম আফিসে 


অনুন্ধান করিয়! কেশবচন্ত্র জ/নিতে পাইলেন (য, এক্ূপ কোন লেখা পড়া 


নাই, এবং মিরার নামে পাঁচখান! পত্রিক! প্রকাশ হইলেও রাজবিধিতে কিছু 
ৰাধে না। এইরূপে অবশ্ঠ কর্তব্য অনুসন্ধানের কার্য শেষ করিয়া মিরার 
পত্রিকাকে তিনি সম্পূর্ণ হ্বাধীন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কেশবচন্ত্র এবং 
তাহার বন্ধুগণের অক্ষুণ্ন উৎসাহের মিকটে কোন বাধ! প্রতিবন্ধক ফড়াইতে 
পারে না। ত্রাহ্মমমাজের মুদ্রাঙ্কনযন্্ তাহাদের প্রতিকূল, অমনি অন্ত মুদ্রা- 
যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কনের ব্যবস্থ! হইল। এই মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষ পত্রিক! মুদ্রিত করিতে 
হ্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু কি জানি ব! পত্রিক! লইয়া কোন আইন আদালত 


উপস্থিত হয়, এই ভয়ে প্রকাশক হইতে স্বীকার করিলেন না| কেশবচন্ত্রের 


বন্ধুগণ মধ্যে এক জন (মহেন্ত্রনাথ বনু ) প্রকাশক হইগেন। এই প্রথ 
মু্িত মিরার হইতে কেশবচন্দ্রের নিজের লিখিত আত্মপরিচয়ের প্রবন্ধটি, 
এবং যে পত্রিকাখানি লইয়া পত্রিকাসনবন্ধে বিরোধ হয় তাহার কতক অংশ 
৪৮৭ নিয়ে অনুবাদ করিয়! দিতেছি। রি 

'নংবাদপত্রের কর্তবাসম্পাদনে আমাদের আর কোন ক্রুটি ও দো 
থাকুক ন| কেন। আমর বিশ্বাস করি, নিরপেক্ষপাত ও সতত! বিষয়ে আমরা 


তা 


এ 
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ধে বিশ্বাসযোগা, অন্ততঃ ইহা আমর! সপ্রমাণ রা ইণ্ডিয়ান মিরারের 
নূচন! পত্রে ছিল “যেখানে প্রশংসার বিষয় আছে, আহলাদের সহিত প্রশংসা 
করিবে, যেখানে নিন্নার বিষয় আছে, যদি নিন্দা! রে একান্ত কর্তবা হয় হঃথের 
সহিত নিন্দা করিবে এবং যে দললস্থ ব্যক্তিগণ যাহ! পাইবার যোগ্য তৎগ্রতি 
সম্মান" সহকারে অথচ যে কোন ব্যক্ভিসম্বন্ধে নির্ভয়ে সকল বিষয়ে সাহস 
সহকারে ইহার মতামত প্রকাশ করিবে ;--সংক্ষেপতঃ সততায় আরম্ত 
গত.তায় কার্ধ্যপরিচালন এবং যখন দৈব ইচ্ছা হয় সততায় শেষ করিতে 
ই্ডয়ান মিরার যথাসাধ্য যত্র করিবে ইওিয়ান মিরার আরম্ভ হইতে এই 
গ্রতিজ্ঞাগ্রতিপালনের দৃঢ় যন্ত্র কাঁরয়াছে। যে কোন বিষয় আমাদের দৃষ্টিতে 
নিপতিত হইয়াছে এবং তংসম্বন্ধে কিছু বলিতে হইয়াছে, আমরা নামান- 
রূপ যথাযথ তাহার প্রতিচ্ছাৰ অর্পণ করিতে যত্র করিয়াছি এবং ভয় ক] প্রশংসা- 
নিরপেক্ষ হইয়া সত্যকে গ্রহ নয় আহ্লাদকর আকারে উপস্থিত করিয়াছি এবং 
যাহ অকল্যাণ তাহার কুৎসিতভাব ব্যক্ত করিয়৷ দিয়াছি। আমরা কোন দিন 
কোন দলের পক্ষসমর্থনে প্রবৃত্ত হই নাই, সত্য ও মানবহিতার্থ আমরা দলপক্ষ- 
পাত পরিহার করিয়াছি । দেশীয় কিংবা ইউরোপীয়, জমীদার কিংবা প্রজা, 
খীষ্টান কিংবা! হিন্দু কাহারও আমরা পক্ষপাতী, এ অপবাদগ্রস্ত আমরা কখন 
আমাদিগকে করি নাই। আমরা প্রত্যেকের দোষ ছুঃখেয় দাত দেখাইয়াছিঃ 
এবং আহ্নাদের সহিত গুণের গ্রশংসা করিয়ছি। আমাদিগের পাঠকগণের 
সকলেরই অবগতি আছে, আমর! সময়ে সময়ে আমাদের দেশীয়গণের পাপ ও 
কুষংস্কার কেমন কঠোরতা সহকারে নিন্দা করিয়াছি। তাহারা সকলেই 
এ বিষয় সাক্ষ্যরান করিবেন যে, আমাদিগের ধর্দসম্পকীয় জীবনের লক্্যস্থলেও 
্রান্মমণ্ডলী যখন তৎমনা ও শাসনার্য হইয়াছেন, তখন আমরা ভত্গনা ও 

শাসনবাক্য উচ্চারণ করিগ্ে ত্রুটি করি নাই। স্বদেশীয়েতে হউক, খীষ্টানেতে 
হউক, ত্রাঙ্মেতে হউক, পাপ যাহা তাচা পাপ এবং পাপের প্রতি যে প্রকার 
ব্যবহার সমুচিত সেই প্রকার ব্যবহারই কর্তবা এবং কোন প্রকার চক্ষুলজ্জায় 
সাহস সহকারে উহার বিরুদ্ধে না বলিয়া বা উহার দৌষ প্রদর্শন ন! করিয়। 
কর্তব্যপরায়ণ সংবাদপত্রের কায হইতে বিরত থাক। কখন উচিত নর়। এই 
স্কারেই প্রায় একবক্দর পুর্বে আমরা এই পত্রিকার 'ত্রান্ধপমাজ” নাম দিক 


২ আচার্য্য কেশবটত্ী।.. প্র 


এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি, ধাহাতে অনৈকান্তী ব্রাহ্মগণের ভীরুতা, কপট, 
অনারল্য আমর! যথেষ্ট পরিমাণে নিন্দা করিয়াছি, নামধারী অন্থযায়িবগের 
দেষ হইতে আমাদিগের মণ্ডলীকে বিমুক্ত করিয়াছি, এবং ফাঁহারা মণ্ডলীর 
গতি বিশ্বস্ত তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা অর্পণ করিয়াছি, আমর! কঠোর 
ঘর্তব্যজ্ঞানে, এবং উৎকৃষ্ট অভিপ্রান্নে এরূপ করিয়াছি। পৌন্তুলিকতার সহিত 
নন্ষিনিবন্ধনে নিরুৎসাহ এবং সংসাহসে উত্সাহ দেওয়াই এরূপ করিবার 
একমাত্র উদ্দেষ্ত ছিল। আমাদের আত প্রগাঢ় শত্রও আমার্দিগের প্রতি 
এন্নপ ধোষারোপ করিতে গারে না যে, সত্যের প্রতি অনুরাগ এবং ব্রাঙ্মস্ম[- 
জের কল্যাণ তিন্ন অগ্ত কোন কারণে তন্মধ্যে কিছু বলা হইয়াছে। রিক্ত 
ধায়! এ প্রবন্ধ স্থানবিশেষে গোলার মত গিয়া পড়ি, এবং উহাতে ছুঃথ ও 
অন্ুতাগ উৎপাদন না করিয়া ক্রোধ ও ঘ্বণা উদ্দীপন করিল। পৌন্তপিক 
আাহ্মগণ যাহ! পাইবার যোগ্য তাহাদিগকে তাহা! অর্পণ করাতে এবং তীহা 
পিকে তীহার্দিগের মণ্ডলীর বলঙ্ক বলাতে আমরা ধন্তবাদ না' পাইয়া নিন্দা 
প|ইলাম। মিরার যখন সমুদাক় ব্রাঙ্মমণগলীর মুখপাত্র পত্রিকা, তখন অনৈকান্তী 
ব্রা্গগণের দোষ ঘোষণ! করিয়া অন্নসংখাকের সঙ্গে মিলিত হওয়া! কি তাহার 
পক্ষে দমুচিত, এই যুক্তি প্রদর্শিত হুইল। এরপ যুক্তির অর্থ এই, ধার্ণিক হউন, 
অধান্মিক হউন, বিশ্বাসী হউন ব! নামমাত্র ব্রাহ্ম হউন, আমরা যেন সকণ 
একার ব্রাঙ্গের পক্ষমমর্থনে দোষক্ষালনে প্রতিজ্ঞার্য? আমাদিগের সততার 
জন্ যে কেবল এই একবার দুর্ভোগ ভূগিতে হইয়াছে তাহা নহে। 

“যেমন পূর্বে তেমনি চিরকালই আমরা ত্রাঞ্ধ নীতি ও ধর্মের উচ্চ সুদৃঢ় 
মুণছব্রসলের পক্ষ দমর্থন কাঁরয়া! আমিতেছি; এবং ব্র'ঙ্ধদমাজের অগ্রর 
বা!ঞ্গণ কর্তৃক যে অপবর্ণবিবাহ বিধবাবিবাহ গ্রভৃতি দেশনংস্কারের কার্ধ্য 
নিশ্ন্ন হইতেছে, তাহাতে উৎসাহ দান করিয়া আদিতেছি। সংস্কৃত, বিশ্বস্ত 
্রাহ্মগণের পক্ষ হইয়া ক্রমান্বয়ে তাহাদিগের পক্ষ পোষণ করাতে আমা" 
দিগের সাংপিকতা এবং সততায় ধহার! ত্ুদ্ধ ও ক্ষুন্ধ ইইয়াছলেন তীহা, 
[দগের ক্রোধ, দ্বণ! ও গ্আমাদিগের প্রতি দোষারোপ আরও বদ্ধমূল: হইয়া 
পড়িল) অন্ত দিকে ধাঁহারা উন্নতির পক্ষপাতী আমাদিগের এই আচরণে 
তাহাদিগের সহান্থভৃতি আমাদিগের প্রতি দৃঢ় হইল। এজগ্তই অন 


টার বতুবৈফল্য। ৩৪ 
মিন হইল কলিকাতা ব্রাঙ্গদমাজে যে পরিবর্তন ঘটিয়ছে তাহাতে টরষ্াগণ 
যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তন্মধ্যে ইত্ডিয়ান মিরারকে ট্র্টীগণের 
কাধ্যবিভাগ হইতে বিচ্ছির করিয়া! দিয়া উতর নিজ তত্বাবধানে উহাকে 
ছাড়িয়া দেওয়া 'একটি' প্রধান। এরূপ করিবার অভিগ্রায় এই হইতে 
গারে যে, আনুকুল্য এবং পৃষ্টপোষণ বিনা উহা ক্ষীণ হইয়া মৃত্যুমুখে 
নিপতিত হুইবে। অনুকুল দৈবকে ধন্যবাদ, সেই ছুর্ভাগ্যের দ্বিন হইতে 
আজপর্যযন্ত মিরার বাঁচিয়া রহিয়াছে, অধিকন্ত কিছুমাত্র ভীত না হইয়া 
নির্ভয়ে সত্তার পথ অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। ট্র্গী এবং সমাজের 
পভ্যগণের বিবাদের কারণ কি তাহার আমূল বৃত্তান্ত একটি প্রবন্ধে লিখিয়া 
উহা সকলকে অবগত করান হয়। অনন্তর ১লা জুলাইয়ের পত্রিকায় 
কামমোহন রায়ের মণ্ডলীর হিন্দৃভীবাপন্নতার বিপক্ষে কিছু বলা হয়। 
আমরা যে সৎ ও নির্ভীক: থাকিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ইহ! জানিবার 
জন্ট, গু বিরুদ্ধাচয়ণকে প্রকাশ্তে আনয়ন করিবার জন্যই যেন আর 
একটি প্রমাণের প্রতীক্ষা! ছিল। ব্রাঙ্মপমাজের ক্রমপরিবর্তনের বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিয়া এক জন পত্রপ্রেরকের একখানি পত্র আসিল--যাহী অদ্- 
কার পত্রিকায় মুদ্রিত করা গেল_:এবং আমরা যেমন পূর্বেও করিতাম 
তেমনি মুদ্রিত করিবার জন্য দিলাম। “কলিকাতা! ব্রাঙ্গদমাজের কার্ধ্যা- 
ধাক্ষগণ” দ্বারা একটি নিপ্পেষক আদেশ বাহির হইল যে, ভবিষ্যতে মিরারে 
যেকোন লেখা যাইবে, তাহা অগ্রে তাহাদিগকে দেখাইয়! লইতে হইবে। 
'অবশ্ঠ আমরা ইহার সুদৃঢ় প্রতিবাদ করিলাম, এবং সুস্পষ্ট বাঁক্যে বলিলাম 
যে, আমরা আমাদিগের স্বাধীনতার প্রতি এরূপ যথেচ্ছ হস্তক্ষেপের কখন 
আনুগত্য স্বীকার করিব না। আমর! ইহা! ছাড়! আর কি করিতে পারি? 
ফোন প্রবন্ধ তাহাদিগ্রের ভাববিরুদ্ধ ও চিত্তের উদ্বেগকর হইলে উহা 
. হারা তঁহাদিগের যন্ত্রে মুদ্রিত করিতে না পারেন বন্ধুতাবে সারল্য সহকারে 
ভগ্রতাহ “আমাদিগকে উহা! অবগত না করিয়! একেবারে অন্তায় প্রভৃত! 
 গদর্শন করিলেন; এবং মুখ চাপিয়। ধরার আইনের (28810 40) মত আমা- 
দিগের স্বাধীনতা অপহরণ করিবার জন্য, এবং আমাদিগের অবাধ্য আত্মাকে 
যশে আনিবার জন্ত একবারে আদেশ প্রচার করিলেন। কি দুঃখাবহ ভ্রম | 
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ধাহাদিগের হস্তে ট্র্ীগণ সমাজের কার্ধানির্বাহের ভার অর্পণ ধরিয়া 
তাহারা তাহাদিগের মুখের কথায় সতাকে বন্দী করিবেন, সততাকে দাপ 
করিবেন। ব্রাঙ্গেতে পৌত্তণিকতা! আমর! কোন দিন ঠিক বলিব না, বলিতে 
পারি না) কপটতাফে আমর! কখন সহ করিব লা, করিতে পারি না, এই 
আমাদিগের বিবেকানুমোদিত প্রতিজ্তা এবং কোন রাজাজ্ঞাও আমাদিগকে 
উহা! হইতে বিচলিত করিতে পারিবে না। কোন প্রকার তয় প্রদর্শন আমা- 
দিগকে সততা পরিহার করাইতে পারে না, যাহা! আমর! অন্যায় অধর্ম বলিব! 
বিশ্বাস করি আমাদদিগের লেখনীকে তাহার পক্ষসমর্থনে নিয়োগ করিতে পারি 
না। সত্যসমর্থন আমাদিগের নির্দিষ্ট কর্তব্য, এবং যে কোন প্রকার আপৎ 
সমুপস্থিত হউক, আমরা . সত্য সমর্থন করিতে প্রস্তত। আমরা আমাদিগের 
পাঠক ও সহবন্তিগণকে আহ্লাদের সহিত সাহস দান করিতেছি যে, ষদিও 
আমর! অন্ঠায় ব্যবহার পাইয়াছি, এবং মিরারকে অন্য যন্ত্রীলয়ে লইয়! যাওয়। 
'আবশ্তক হইয়া পড়িয়াছে, ইহাতে কোনরূপে আমাদের ক্ষতি না হইয়া 
আমাদিগের সতত! ও কর্মণ্যত| কেবল হুদৃঢ় হইয়াছে ।” 

_ যে পত্রিক! মুদ্রাঙ্কন লইয়! এত গোলযোগ উপস্থিত, উহা! অতি দুদীর্ঘ। 
এই পত্রিকায় ধর্মপিতামহ রাজ! রামমোহন রায়ের জ্ঞানপ্রধান সময় ও ধর্মপিতা 
দেবেস্রনাথ ঠাকুরের ভাবপ্রধান সময়ের অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া তৃতীয়াবস্থায় 
্রাহ্মধর্মের জীবন গ্রধান ভাব প্রদর্শিত হইস্সাছে। জীবনের প্রাধান্ত সময়ে 
কপটত|, বঞ্চন।, পৌন্তলিকতা, কুসংস্কার, জাতি ও কৌনিন্তগ্রথার প্রতি 
দ্বণা, জাতিনির্বিশেষে সকলের প্রতি গ্রীতি, কার্যাতঃ সকলের সেবা, কেবল 
ভাবেতে ঈশ্বরের পৃজ! নহে, জ্ঞানে ভাবে ও ব্রিয়াতে তাহার সহিত যোগ 
উপস্থিত হুইয়াছে। ব্রাঙ্গধর্দ কেবল ভারতবর্ষের জন্ত বিশেষ নহে, অথবা 
বেদ যখন লিখিত হইয়াছিল মে সময়ের জন্ত নহে, কিন্ত ্বীক্ন উদারতায় সমগ্র 
পাথবী উহার বাসভুমি, সমুদ্ায় মানবজাতির উহা ধর্ম । ব্রা্গধর্ম এখন হিন্দু 
মুপলমান খ্রীষ্টান সকলকে একই দৃষ্টিতে দেখেন, বেদ বাইবেল কোরাণ যাহাতেই 
সত্য আছে, তাহার নিকটে সমান মান্ত। ভারতের হউক, ইংলগ্ডের হউক, 
বা আমেরিকার হউক, পাপ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে দ্বণ্য বলিয়া দ্বা | বেদ বা খাষি- 
গণের প্রতি পক্ষপাতিভা ত্রাঙ্গধর্দ এখন পরিহার করিয়াছেন। বস্ততঃ এখন 


যতুবৈফল্য । গু 


“ইনি সমুদায় সাম্প্রদারিকত1 ও পক্ষপাতিতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। লেখক 
'জিবিধ যুগের ত্রিবিধ ভাবের বৈধম্য হইতে বিরোধ উপস্থিত, ইহাই দেখাইয়া 
ছেন। এই দিদ্ধান্তের উপরে তিনি তাহার পত্রিকার এই বলিয়! উপসংহার 
করিয়াছেন ;--প্বথার্থ কারণ অবগত না থাকাতে অনেকে এই বিচ্ছেদের 
ব্যাপারে অভিগ্রায়াস্তর আরোপ করিধেন, কিন্ত আমার নিকটে প্রতীত হয় 
যে, কেবল সত্য ও সাধারণের কলাণের প্রতি অন্থুরাগ বশতঃ নিঃস্বার্থ অভি- 
প্রাঁয়ে উহ! ঘটিয়াছে। ইটি বলিতে গেলে ছুটি ভাবের সংগ্রাম । ইহাতে 
মনুষাজাতিমধ্যে শাস্তি ও কল্যাণ আনয়ন করিবে। ইহ! উন্নতির লন সংগ্রামের 
ক্ষাবস্তস্তাবী ফল) ভারতবর্ষ এমন কি সমুদ্ায় পৃথিবীর উন্নতির জন্ত ইহা 
গ্রয়োজন--অধিক কি ইহা ঈশ্বর প্রেরিত। উপরে যে দ্বিতীয় যুগের উল্লেখ 
হইয়াঁছে-_যাহাতে বৈদিক এবং ব্রাহ্মণতভাবের মধো ত্রান্গধর্মকে রক্ষা করিয়া 
সন্বীর্ণ হিন্দুদমাজে উহাকে বদ্ধ রাখিবার জন্য যত্র,--তাহার প্রাচীন রহস্ত- 
বাদপ্রাধান্ত ও রক্ষণশীলতা ) এবং নুতন তাব-্যাহ|! এই কথ! বলে কেবল 
জান ও হদয় ধর্মের স্থান নয় সমগ্র জীবন, যাহা! পারিবারিক, সামাজিক, 
নৈতিক এবং ধর্মসন্ব্বীয় বিবিধ প্রকারের অকল্যাণ বিনষ্ট না করিয়া শান্ত হয় 
না, যাহা উচ্চৈঃস্বরে বলে, ব্রাহ্গধর্্ম পৌন্তলিক ও সাশ্্রদায়িক ধর্মের বিরোধী, 
এবং কেবল বেদ, বাইবেল বা কোরাণে বন্ধ নহে--এই উভয়মধ্যে বিবাদ । 
্রাঙ্মধর্ম সমুদায় মানবজাতিকে আলিঙ্গন করিবার জন্য, সমুদ্ধা় সতাকে 
গ্রহণ করিবার জন্ত হস্ত বাড়াইয়াছেন, ব্রাঙ্গধর্শকে সেই জীবনপ্রদ. বায়ুর 
সঙ্গে তুলন। করা যায়, যে বাযু পৃথিবীর সমুদয় অংশে সমভাবে জীবন বিতরণ 
করে। এই নূতন ভাব ব্রাহ্মমমাজরূপ গৃহমধ্যে লালিত পালিত হইয়া বল লাভ 
করিয়াছে, এবং পূর্ণ সময়ে যে প্রাচীনভাবের স্থান অধিকার করিয়াছে সেই 
ভাবের সঙ্গে ঘোর সংগ্রাম আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে । এই জন্তই সমাজ- 
মধ্যে বর্তমান বিচ্ছেদ উপস্থিত, এবং এই বিচ্ছেমধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছ। পুর্ণ 
হউক। 

জ্যেষ্ঠমাসের ধর্মমতত্বে “ধর্ম স্বীয় স্বাধীনতা ও উন্নতির জূন্ত কলিকাতা 
বরাক্মসমাজে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে তদ্দিষয়ে কেশবচন্ত্র ৯ই শ্রাবণ 
রবিবার ইংরাজীতে বন্তংতা দিবেন বণিয়! যে বিজ্ঞাপন বাহন হয়, 'এই লময়ে 


৩৬ আচার্যা কেশবচন্ত্র। 


লেই বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। এই বক্ত তামসবদ্ধে ১ল! আগষ্ঠের ইত্ডয়ান মিরা 
লিখিত আছে, “২৩ জুলাই রবিবার ধধ্মসল্গাকীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রীন্গ 
এবং ত্রাহ্মমমীজের উন্নতি” বিষয়ে বাবু কেশবচন্ত্র সেন একটা প্রকাশ্র ব্ুত) 
দেন। বক্তত্াস্থলে মাতশত বাক্তির অধিক উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা 
এবং নিকটবর্তী স্থানের ব্রাঙ্মগণ বাতিরেকে রেভারেগ কে এন ম্যাকৃডোনাল্ড, 
ডাক্তার ডবিশিউ রব্সন, বেরিগনি, শ্রীযুক্ত এদ্‌ লব, শ্রীযুক্ত বাবু দিগণর 
মিত্র, ডাক্তার মহেন্রলাল সরকার এম্‌ডি এবং আনকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাধিধারী ব্যক্তিগণকে দেখিতে পাওয়া যায়। বক্তুত| গ্রায় তিন ঘটিকাব্যাপী' 
হয় এবং সকলেই অতি মনোযোগের সহিত উহ! শ্রবণ করেন। কলিকাতা! 
বান্ষসমাজের সহিত বিবাদের মূল ও প্রকৃতি তিনি যাহা বিবেচনা করেন) বক্তা! 
তাহা কলের নিকটে বিবৃত করিলেন। তাহার মতে ছুই পক্ষ পরম্পরের 
প্রতিকুলে দণ্ডায়মান । উহার এক পক্ষ কোন প্রকারে ব্যতিক্রম না করিয়া 
্াঙ্গধর্মুকে সম্পূর্ণরূপে জীবনের ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, আর এক পক্ষ 
উহার সেই অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন যাহা উপামনামাত্রে পর্যযবসন্ন। ব্রাঙ্ষ" 
ধর্শের সত্যসন্বন্ধে কোন প্রকার বিভক্তভাব নাই, কোন মৃলতত্বের ব্যতিক্রম 
ঘটিতে পারে না, এবম্বন্ধে তিনি অনেকক্ষণ বলিলেন। কোন সামাজিক 
দণ্ডের ভয়ে ভীত অথবা সাংসারিক প্রলোভনে গ্রনুন্ধ না হইয়া অবিচলিত, 
বিশ্বস্তত। সহকারে ঈশ্বরের সেবায় প্রবৃত্ত থাকা কর্তবা, ব্রাহ্মগণকে এতংসন্বন্ধ 
প্রোৎসাহিত করিলেন। অধিকাংশ শ্রোতিবর্গ অতি উচ্চধবনিতে করতালি দান 
করিতেছিলেন এবং এইরূগে বক্তার ভাব ও মতে তাহাদের, আস্তরিক 
সহানুভূতি ব্যক্ত করিতেছিলেন।” 


যণ্ডলীবন্ধনে যত 

কলিকাত! ত্রাঙ্মমমাজ সহ কুশলে একত্রবাদ ক্রমে অসম্ভব হইয়! উঠিলেও 
এখনও তাহার সহিত সম্যক সম্ন্ধচ্ছেদন হয় নাই। তৎসহ সম্বন্ধ রক্ষা 
করিয়াই মগ্ুণীবন্ধনে যত হইতে লাগিল। সাধারণ প্রতিনিধি সভায় ক্রমিক 
যে সকল অধিবেশন হয় তাহ! হইতে আমরা এই যাত্ের বিশেষ প্রণালী অবগত 
হই। এ সময়ে যে ছুইটি সাধারণ অধিবেশন হয়, তাহার বৃত্তান্ত নিম্নে 
প্রদত্ত হইতেছে। 

১৬ শাবধ কেশবচন্দ্রের সভাপতিত্বে সাধারণ প্রতিনিধি সভার পঞ্চম 


অধিবেশন হয়। সভায় প্রচারবৃন্ান্ত পাঠাদির পর সমূদায় ত্রাঙ্গমাজের 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংগ্রহ করিয়। মুদ্রিত ও প্রচার করার প্রস্তাব হয়। 


এততসধ্বন্ধে যে পত্র ও প্রশ্ন প্রেরিত হয় তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল 
“মানাবর শ্রীযুক্ত ব্রাহ্মদমাজ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু. 
“সবিনয় নিবেদন, 

কলিকাতা ও বিদেশস্থ সমুদায় ব্রাহ্মমাজের সংক্ষেগ ইতিবৃত্ত গ্রন্থধদ্ধ 
করিয়া প্রচার কর! কর্তব্য বিবেচনায় সাধারণ প্রতিনিধিসভাতে ধার্ধ্য হইয়াছে 
যে, সম্পাদক উল্লিখিত ইতিবৃত্ত সংগ্রহপূরববক পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া আগামী 
কাণ্তিকমাসে উক্তদভার সাংবৎসরিক অধিবেশনদিবদে সভ্যদিগের হাতে 
অর্পণ করিবেন। অতএব প্রার্থনা এই যে, আপনারা নিমুলিখিত প্রশ্নগুলির 


উত্তর লিথিয়! ১০ই আখিনের পূর্ব্বে আমার নিকট প্রেরণ করিবেন। 
ধারণ প্রতিনিধি মত | সা) প্রীকেশবন্্র মেন. 
- ১০ভাদ্র ১৭৮৭ শক। সম্পাদক ॥ 


১। সংস্থাপকের নাম। 
২ সংস্থাপনের দিবস। 
৬ উপামনার স্বতন্ত্র গৃহ আছে কিনা? 


87” 


৩৮ আচার্ধা কেশধচন্ত্র। 


৪1 উপাসনার সময় ও দিবস। 

৫€। সভ্যসংখ্। এবং উপাদন! কারে কতগুলি লোক টড হন? 

৬। সম্পাদকের নাম। 

৭। প্রতিনিধির নাম। 

৮। প্রচারের জন্য প্রতিনিধিসভাকে দান। 

৯। সমাজ বর্তৃক কোন প্রচারক নিযুক্ত হইগ়্াছেন কি না? তাঁহার নাম, 
নিয়োগের দিবস ও সংক্ষেপ গ্রচারবৃত্তান্ত। 

১*। সমাজসংক্রাস্ত যদি কোন বঙ্গবিদ্যালয় থাকে তাহার নিয়মার্ছি, 
ছাত্রসংখা', শিক্ষাগ্রণালী ও উপদেষ্টাদিগের নাম। 

১১। ব্রাঙ্গধর্মবিষয়ক যে ষে পুস্তক বা পাত্রক1 গ্রচারিত হইতেছে 
তাহার তালিক! ও ততগপ্রণেতাদিগের নাম । 

১২। প্রচার উদ্দেশে বিশেষসময়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা হইয়াছে কিনা? 
বক্তাদিগের নাম ও বক্তৃতার বিষল্প। 

১৩। সমাজসম্বদ্ধে বালক অথব৷ বালিকাদিগের জ্ঞানোন্নতির জন্য কোন 
বিদ্যালয় আছে কি না? তাহার নিয়মাদি ও ছাত্র অথব! ছাত্রীসংখ্য!। 

১৪। চরিত্রশুদ্ধি বা ধর্মজ্ঞানলাভের জন্য সমাজসংব্রাস্ত কোন সজ। 
আছে কি না? তাহার নাম ও নিয়মাদি। 

১৫। দেণীয় কুপ্রথাবিরুদ্ধে কোন বিশেষ অনুষ্ঠান হইয়াছে কিন!? 

৬ই কার্তিক সাংবৎসরিক অধিবেশন হয়। সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রাজ- 
নারারণ বন্গু সভাপতিপদে বৃত হন। কার্ধ্যবিবরণাদি পাঠানস্তর কলিকাতা, 
মেদিনীপুর, পূর্ববাঙ্গাল! ও যশোহর এই চারিটি প্রচারবিভাগ স্থিদ্ীকূত 
হইল। প্রচারকগণ সভার অধীন থাকিয়! গ্রচার করিবেন, প্রচার বৃত্ান্তদি 
দিতে বাধ্য হইবেন, সভাপতি এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন । প্রচারকগণ কোন 
মানুষ ব! মনুষ্যক্কত সভার অধীন নহেন, এইরূপ সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া 
শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র মেন প্রস্তাব করিলেন যে, “সাংস।রিক গ্রণালীতে ধর্মপ্রচারের 
ভাব আমাদিগের অনেকের মনে বদ্ধমূল হইতেছে। ধর্মপ্রচারের প্রথমাবস্থার 
গ্রকত আধ্যাত্মিক ধর্্মানগরাগ ও ত্যাগণ্ধীকারের ভাঁব না থাকিয়া যদি সাংসা- 
রিক ভাবের সঞ্চার হয় তাহ! হইলে ধর্দের মূলেই দোষ রহিল। অর্থাদি 


মগুলীবন্ধনে ধৃত । ৬৯ 
স্বীয়ী জগতে প্রথমাবস্থায় কোন ধর্মই প্রচার হয় নাই। আমাদের এই 
ক্ষণ হইতেই সাবধান হওয়া নিতান্ত কর্ততবা, নতুবা সমূহ বিপদের আশঙ্কা 
উৃষ্ঠ হইতেছে । অতএব যাহাতে আমাদের গ্রচারকদিগের মনে বৈষয়িক 
ভাব বা জধীনতার ভাব সঞ্চারিত না হয়, তাহার বিহিত উপায় অবলহ্বন 
ধরা আগুই বিধের় হইতেছে। প্রচারকগণ অকৃত্রিম ধর্মামুরাগের সহিত 

সাংসারিক অবস্থার প্রতিকূলে গ্রচারক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন, আমর! ধেন 
উহাদের সাংসারিক তাব উৎপাদন এবং তাহাদিগকে অধীনত। শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ না করি। তাঁহার! প্রাণপণে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করুন এবং আমর! যেন 
গুরুতর কর্তব্য মনে করিয়া! ভাহাদের পরিবারের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ 
করি, কিন্তু নির্দিষ্ট বেতন দিয়া তাহাদিগকে সংসারস্থত্রে আবদ্ধ করা অন্ুচিত। 
বৈতনশব ব্রাহ্গধর্মপ্রচারসীমা হইতে বহিভূতি করিয়া দেওয়া! বিশেষ 
কর্তব্য হইতেছে। গ্রচারকেরা অবিভক্ত চিত্তে আপনাদের কর্তব্য সাধন 
ফরিতে থাকুন এবং প্রতিনিধিসভ! তাঁহাদের পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার 
শ্ীহধ করুম। 
এই বিষয় লইয়। অনেকক্ষণ তর্ক বিতর্ক হইল, কিন্তু হুঃখের বিষয় 
অনেকেই ইহার গুঢ় তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে ন! পারিয়া সাংসারিক ভাবে 
ইহার মীমাংসা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ শবের উপরে অনেকের দৃষ্টি 
মিপতিত হইল, প্রায় সকলেই সংজ্ঞ! লইক়্! নানাপ্রকার আপত্তি উখাপন 
ফরিলেন। অনন্তর শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন কহিলেন, “সংজ্ঞ। লইয়া আঁমা- 
দেয় কোন আপত্তি নাই। অর্থ গ্রহণ করাতেই যে পাপ তাহাও নহে) কিন্ত 
প্র্গণে ভাব পইয়! আন্দোলন চলিতেছে। প্রচারকের! যদি মনে করেন 
ঘে, অর্থ সাহাষ্য পাইতেছেন বলিয়া তাহার। গ্রচারকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 
প্রীসাহায্য ন! পাইলেই তাহার! এ কার্ধা বন্ধ করিবেন, পক্ষান্তরে দাতৃগণ 
ধদি জ্ঞান করেন যে, প্রচারকের! তাহাদিগের অর্থ গ্রহণ করেন বলিয়া তাহা- 
বের অধীন, তাহা হইলে বন্ধুভাব ও কার্য উভয়ই নিক্ষণ হইবে। প্রচার- 
কের! নিজের কর্তব্য বুদ্ধি এবং ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া কার্য করিবেন, ফল 
সেই ফলদাতার হস্তে। এক্ষণে আমার প্রার্থনা, প্রতিনিধিসভ৷ তাহাদের 
পরিবারের পালনভায় গ্রহণ করুন। বস্ততঃ সাধারণ লোকে ধর্শের গভীরতম 


৪৬ আচার্য ফেশবটজা। 
গরাদেশ পর্যাবেক্ষণ করিতে অক্ষমগ্রযুস্ত এবং গ্রচারকদিগের আত্মার উন 
বিশুদ্ধ মহান লক্ষ্যের গুরুত্ব হাদয়ন্গম করিতে অপমর্থহেতু প্রচারকার্ধ্য 
দামান্ত বিষয়কার্ষের ন্যায় জগতে পরিগণিত হইয়া আদিতেছে। এই গুরুতর 
দোষ বশতঃ প্রচাররাঁজো অগ্রশস্ত বৈষয়িক ভাব প্রবিষ্ট হওয়াতে তাহার মূল 
অংশকে একেবারে কলুধিত করিয়া ফেলিয়াছে। এই জন্য অন্যান্য যাবতীয় 
ধর্মের প্রচারকাধ্য নিতান্ত সাংসারিক কার্যের ন্যায় নির্ব্বাহ হইয়া আসি- 
তেছে। প্রচারকেরাও সাংসারিক সুখ ও অর্থলালদায় দিন দিন নিমগ্ন হই 
আপনার উচ্চ লক্ষ্য ক্রমশঃ বিস্ৃত হইতে থাকেন, অবশেষে তাহার! প্রচার- 
কাধ্য সামান্য বিষয়কার্ধ্য মনে করিয়া তাহ! সম্পন্ন করেন। তখন তাহার। 
মন্ুয্যের অনুরোধে বিশুদ্ধ জ্ঞান, ধর্্। বুদ্ধি ও বিবেককে বিসর্জন দিতেও 
কুষ্ঠিত হয়েম না। আপনার মহত্ব ও ন্বাধীনত! বিক্রপ্ন করিয়া! ক্ষুদ্রতা ও 
অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। বিষয়ঘটিত সুখ বিষয়ঘটিত মান 
মর্যযদা! মনুষাকে অনেক সময়ে দুর্বলতায় নিক্ষেপ করে। প্রচারকদিগের এ 
সুখ ও মান মর্ধ্যাদার প্রতি দৃষ্টি পতিত হইলেই তীহার! যে ক্রমে ক্রমে ছূর্বল 
হইয়া সাংসারিক ভাবে পরিণত হইতে পারেন) তাহারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা 
আছে। যখন ত্রাহ্গধন্ম উদার মহৎ স্বাধীন ও আধ্যাত্মিকভাবে পরিপূর্ণ 
তখন প্রচারকর্দিগের মনে অপ্রশস্ত নীচ অধীন ও বৈষয়িক ভাব প্রবিষ্ট হইলে 
ব্রা্গধর্ম্ণের ভয়ানক দুরবস্থা হইবেই হইবে। প্রচারকের! ঈশ্বরের দাস) 
তাহার! মন্তুষু বা সমাজের দাস নহেন। তাহারা ঈশ্বরের হস্তে শ্বীপ্ন জীবর্ন 
লমর্পণ করিয়া, প্রচারক্ষেত্রে তীহাদের জীবনের মধাবিন্দু জানিয়া হৃদয় মন 
আত্ম কেবল সেই কার্যে নিয়োগ করিবেন। অতএব শারীরিক পরিশ্রমের 
বিনিময়ে কিঞ্চিৎ অর্থ গ্রহণ কর! যেরূপ, ব্রাঙ্গ ভ্রাতার্দিগের নিকট হুইতে 
কিছু অর্থ লইয়া প্রচার করা'ও সেইরূপ যেন কেহ এরূপ মনে না করেন। 
প্রচারের গুরুভাব কাহার হৃদয় হইতে অন্তহিতি হইয়া যেন ক্ষুদ্র সাংসারিক 
ভাব প্রবেশ ন! করে এবং প্রচারকদদিগকে যেন বৈষয়িক তাবে গণনা ক্র! 
না হয়।” 

: এই সময় গ্রচারকগণ সংসারের সমুদীয় বিষন্ন কর্ম দুরে পরিত্যাগ করিয়ী 
যেমন বিশুদ্ধ ধর্মের জ্যোতি চারি দিকে বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, 


মগ্ডুলীবন্ধনে খত । ৪১ 


্া্ষপাধারণও তেমনি ত্রাহাদিগের পরিবারপ্রতিগাপনের জঙ্ঠ অক্কাতরে 
ধান করিতে প্রতৃত্ত হইলেন। এ সময়ে মফদলদ্থ ব্রাহ্মমমাজসকল প্র 
বের জন্ঠ বর্ধে বর্ধে ফি প্রকার দান করিতে কৃতসন্কল্প হন, আমরা তাহার 
উল্লেখ পূর্ব করিয়াছি। ইয়ান মিরারে দানপ্রান্তিশবীকারে আমর দেখি্ধে 
পাই, ভুগাই মাসে আট শত চল্িশ টাক! দান স্বীকৃত হইয়াছে। এক এক 
জন ব্রাঙ্ম যাহা দান করিয়াছেন, তাহাতে বিলক্ষণ বুঝা। যার, প্রচারবিষক়্ে 
তাহাদিগ্রের কি প্রকার অনুরাগ উন্দীপিত হইয়াছিল। এ কথা বলা অতি- 
রিক্ত যে, এই অনুরাগ উদ্দীপন কেশবচত্ কর্তৃক নিপন্ন হয়। কেশব- 
চন্ন প্রকাশ্ঠ ভাবে গ্রচারকদিগের জন্য ভিক্ষ| করিতেও কুষ্ঠিত হন নাই। 
১৭৮৭ শৃকের বৈশাখ হইতে আশ্বিন পধ্যন্ত ছয় মাসে আমরা আট শত 
পঁচাত্তর টাক! সৌওয়া চৌন্দ আনা! আদব দেখিতে গাই। পূর্বের স্থিতি নববুই 
টাকা লইয়। নন শন্ত ছষট টকা হয়। এন্প আয় এবং তদনুরপ ব্য 
ভংকালীনকার অল্প উতসাহব্যতক নহে । 


অম্যক দু | 


স্পা কি ওতে 0০৬ 


উপস্থিত ধোর আন্দোলনের [মধ্যে কেশবচনদ ত্রাঙ্গমসমাজসন্বন্ধে উমারয়ে 
মিরারে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। এই অন্দোলনে প্রধান।চার্ধ্য মহাশয়ের প্রতি 
তাহার অচল! ভক্তি যে একটও হ্রাস হয় নাই, ইহ! বলিব|র অপেক্ষা করে 
ন|। প্রধানাচাঁধ্য মহাশয়ের জীবনের নিয়তি তিনি হুদৃঢকূপে ধারণ করিয়া- 
ছিলেন, হৃতরাং হাহার মন কোন কারণে বিচলিত হইবার সস্তাবন! ছিল 
ন|। এই প্রবর্ধে প্রধানাচার্ধ্যঘঙ্ষে তিনি যাহা লিখিয়াঙ্থেন আমরা নিয়ে 
তাহার অনুবাদ করিয়া দিলাম, এই অনুধাদ পাঠ করিয়া সকলে দেখিতে 
পাইবেন। কেশবচনদর জম্যক্‌ চূষ্টি কোন কারণে আচ্ছন্ন হইত না। 
রাজা রামমোহন বায় কর্তৃক মংস্থ'গত মণ্ডলীর হীনাবস্থার উল্লেখ করিনা 
তিনি লিখিয়াছেন )-- 

“যে মগুলীমধ্যে ভারতব্ধের নবজীবনের বীজ নিহিত আছে তাহার এরূপ 
ুর্গতিনন্বঝে যথেষ্ট পরিমাণে আক্ষেপ করিয়| উঠিতে পারা যায় না। এই অবস্থা 
সেই সক ব্যক্তির স্বার্যপ্রণোদিত ওদাসিন্টের বিষয় ভেরীনিনাদদে প্রচার করে, 
ধ্বাহারা উৎসাহ ও অনুরাগ সহকারে রামমোহন রাগের সহকারী হইয়াও 
দৌরল্য প্রকাশ করিলেন এবং প্রথম-সুযোগ গাইবামাত্র তাহার মণ্ডলী গরি- 
ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ঈরের ইচ্ছা পুর্ণ হইবেই হইবে, এবং 
অনেক সময়ে অনপেক্ষিত নিগৃঢ প্রণালীতে উহা জম্পরন হয়। সমাজের পুন- 
রুদীপনের হেতু অগ্ঠত্র তখনই কাধ্য কলিতেছিল। ধাহাদ্িগের সকলের সমন- 
ধেত শক্তি মমাজের পুনজীবন জম্প7 করিবে, সেই এক দল যুবক বিধাতর 
পরিচালনায় এবং এক জন অদ্ুত প্রতিতাসম্পন ব্যক্তির নেতৃত্বে সমবেত হই- 
যাছিলেন। তন্তবোধিনী সত! এই দল এবং বানু দেবের নাথ ঠাকুর সেই 
ব্যা। এ কথ। কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে, এই সভা! ব্রাহ্মসমাথ 
এব” ব-দশের প্রউত কল্যাণ মাধন করিয়াছে এবং উহা এই জাতীর চির- 
কৃতগ্রতাতাজন। এই সভার উত্থান ও উন্নতির বর্ণনা এবং তৎ্মঞ্পকাঁ় 


৫ সখ)কৃ £$ 


বিশেষ বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিবার পূর্র্মে আমাদের লিখিবার প্রণালী অনু- 
সারে সংস্থাপকের যে বিশেষ ধর্মভাবে এই অন্তরব্বস্থানটি গঠিত হইয়াছিল 
এব" পরিশেষে ব্রাঙ্মমমাজজের উপরে প্রন্তত গ্রতাব বিস্তার করিয়াছিল, উহ! 
বিশেষ করিয়া বুঝ। প্রয়োজন। তিনি আজও আমার্দিগের মধ্যে জীবিত 
আছেন, ভাহার ধর্মসম্পর্ধীয় চরিত্র অনেকটা সাধারণের দৃষ্টিগোচরে বিমান 
ম্ৃতরাং আমাদের তাহার হইয়া সাধারণকে বুঝাইবার প্রয়োজন অল্প। এক্ষণ 
আমরা ঠাহার চরিবের মাধারণ দিক্‌ বিচার করিতে চাই ন।। রাজার মৃত্যুর পর 
যে ব্রান্ধদমা্জের নেতৃত্ব করিবার জন্য তিনি আহৃত হুইয়াছিলেন, সেই ব্রাঙ্গ- 
জমাজের উপরে ঈহ্বরনিয়োগে যে গন্ঠীর আপর্ণ মুদ্রিত করিয। দেও 
ঠাহার নিয়তি ও অধিকার ছিল, আমাদের বর্তমান অনুসন্ধান সেই নিগতি- 
ঘাটত। এই নিগ্ঢ় তত্ব তাহার সমগ্র জীবন ও চরিত্র বুঝিবার গক্ষে কেবল 
আলোক নহে, কিন্তু তাহার সময় ও দেশমম্পর্কে তাহার যে কি যথার্থ 
নিয়তি তাহ। হুদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে সামথ্য দান করে। আমাদের মনে 
হয়, এই বিষষে অনভিজ্ঞতানিবন্ধন অনেকে তাহার প্রতি অবিচার করেন, 
এবং তাহার যে মহত্ব আছে তাহা একেবারে অন্বীকার করেন। সকল মনু" 
ফ্যের সম্গন্ধে সত্য হইলেও, যে সকল ব্যক্তি অসাধারণস্ণদল্পৰ তীহা- 
দিগের সন্ধে বিশেষ সত্য এই যে, তাহাদিগের জীবনের নিয়ামক মুলতত্ব- 
গুলি গভীর অভিনিবেশ সহকারে ন| বুঝিয়া কেবল বাহিরের জীবনের ঘটন 
হইতে ভাহাদিগের চরিত্রের ঠিক তথ্যে উপস্থিত হওয়া অসম্তম। তাহারা 
যে কল লক্ষণ দেখিতে পাইবে আশা করে এবং যে সকল লক্ষণ বড় বড় 
দেশসংস্কার রঃ সমধিক পরিমাণে প্রদর্ণন করেন, সেই সকল তাহার ভিতরে 
দেখিতে ন|ন পাইয়। উহাকে কৃতজ্ত। ও প্রশংসা অর্পণ করিতে কুষ্ঠিত 
হত, ইহ! তাহাদের অত্যন্ত ভুল এবং তাহার প্রতি অবিচার। তাহার আযমার 
থে নিগৃঢ় সাভাবিক মহথেের নিকটে সমগ্র দেশ সমধিক ধরণী, তাহার কোন 
দোষ বা অপূর্ণতা দর্শন করত তাহা স্বীকার না করিয়া তাহার তাহার প্রতি 
অতীব অগ্ঠায় ব্যবহার করে। মহাপরিব্নমাধক দেশসংস্কারকের স্বাতা- 
বিক প্রতিভার হায় হাহাতে কিছু আছে, এ অভিমান তাহার নাই, এবং 
দেখনংস্কারকের উ চ উপাধিও তিনি চান না, অথচ উহার ভিতরে যে মহান 
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গুণ আছে পৃথিবাক্ষে তাহা এক দিন বুৰিয়া প্রশংসা করিতে হইবে, এঁবহ 
 অমুদায় ভারত গভীর কৃতগ্ুত| সহকারে তাহার নাষ পোষণ করিবে। অপু 
তা তাহার আছে--কোন্‌ মানুষেরই বা অপূর্ণতা নাই ?- কিন্তু তগবান্‌ ষে 
তাহাকে এ দেশের ইতিহাসে একটি মহৎ কাধ্য সাধনের জন্য নিয়োগ 
করিগাছেন, তংসম্বন্ধে আমাদিগের মতে একটুও সংশয় নাই, এবং ভজ্ঞন্ত 
তিনি যে অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা সহকারে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা তাহার 
মনের মহত্বের লক্ষণ। আমর! ফত দূর বুঝিতে পারি, তাহাতে তাহার নিদিষ্ট 
কার্ধ্য--ভাবে ও প্রীতিতে জীবন্ত ঈশ্বরের অগ্ঠনা। ইহারই জন্য তিনি জীবন 
ধারণ করেন, ইহারই জন্য তাহার জীবন ও পরিএম মূল্যবান এবং আমা- 
দিগের চিত্তাকর্ষক | ঈশ্বরের দাসরূগে ইহাতেই তিনি মহত্ব প্রকাশ করেন, 
এবং ইহাই তাহার সমগ্রজীৰনব্যাপী দায়িত্বের কার্য। তাহার চরিত্রের 
অবশিষ্ট যাহা কিছু ব্যক্তিগত দোষ গুণ তাহা তাহার হইতে পারে; কিন্ত 
তাহার জীবনের কার্য বিশেষরূপে আমাদের ভারতের ১৪ সমগ্র মনুষ্য জাতির । 
ত্বাহাকে বুঝিতে গিয়। আমর। তাহার ব্যক্তিগত োষগুণ উহার জীবনের 
কার্ডে বিম্মৃত হইয়! যাই, যেমন সাধারণ মানুষকে ইতিহাসের মানুষে, ব্যক্তিগত 
বিষয়কে সার্বজনীন বিষয়ে, অনিত্য নিত্যেতে বিহু হইয়ু। খাকি। 

“এই ভাবের প্রতিই এই যে, ইহা! গণ্ডগোল এবং আড়ন্বর দুরে পরিহার 
করে। মহাগগুগোলপূর্ণ সংগ্রাম এবং মহাপরিবর্তনের ব্যাপারের মধ্যে 
নে, কিন্তু নির্জন জীবনের গণ্ডগোলবিরহিত শান্ত উপদেশাদি মধ্যে উহা 
আত্মপ্রকাশ করে। কর্মব্যস্ত পৃথিবীর সম্মুখে, ঢুপ্রহরের নুর্যালোক মধ্যে উহা! 
কিরণছাল বিস্তার করে না, উহার সৌন্দর্য এবং গাভীরধ্য চন্্রমণ্ুলমদৃশ । 
যে মকল লোক ইন্জিয়ের প্রভাব ও পৃথিবীর কৌলাহল হইতে দূরে প্রস্থান 
করিয়াছে, তাহার নির্জনে প্রশান্তভাবে উহার অলোক অনুভব করে। আমা- 
দিগের বৃথ। আশ! ষে, বাবু দেবেন্দনাথ দেশসংস্কারে সংগ্রামক্ষেত্রের সমুখভাগ 
অধিকার করিবেন, অযুক্ত ব্যবহার ও অন্তব্্যকস্থানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি- 
বেন, একাকী সবলে প্রাচীন ভমহুর্গ ভগ্নাবশেষ করিবেন, এবং কঠোর আত্ম- 
বলিদানে জয় ক্রয় করিবেন। তাহার ভাব এবং শান্ত জীবনের কার্য্ের ইহা 
জ্পূর্ণ বিপরীত।' তাহার মুখে, সংগ্রাম নহে, শাস্তি এই শব, ক্রিয়া নহে, 
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ধ্যান। তিনি আমাদিগকে সামাজিক সংগ্রামের কুছ উত্ঠমার্থ 
আহ্বান করেন না, কিন্তু আমাদিগকে নির্জনকুটারে ও বেদীসনিধানে লইয়া 
যান, এবং আমাদিগকে আত্মোপরি নিক্ষেগ করেন যে আমরা আমাদিগের 
আন্তরিক প্রকৃতি দর্শন করিতে পারি, এবং আধ্যাত্মিক সাধনে ঈশ্বধ্যান 
ও ঈশ্বরে যোগসমাধান করিতে সমর্থ হই। তিনি বাহিরে সংসার হইতে 
আমাদিগের চক্ষু অবচ্দ্ধ করিয়া অন্থররাজ্যের সারতম সত্যের দিকে উহা! 
খুলিয়া দেন। তাহার জীবনের কাধ্য বাহ্যবিষয়সপ্পর্তে নহে, অনৃ্গ 
আস্মসম্পর্কে, আধ্যাত্মিক সত্য, আধ্যাত্মিক আনন্দ এবং আধ্যাত্মিক প্রেম- 
সম্পর্কে । ভাহার উপদেশ তব ক্রমান্বয়ে আত্মার পক্ষসমর্থন করে, এবং তাহার 
জীবন আধ্যাত্বিক সত্যের একটি নুমহান্‌ দৃষ্টান্ত । যে সময় হইতে তাহার 
আত্মাতে ধর্মুভাব সঘুদ্রিক্ত হইয়াছে, সেই সময় হইতে তাহার প্রধান স্থির- 
প্রতিজ্ঞা, তাহার একমাত্র উদ্চ অভিলাষ এই যে, তিনি হৃদয়ের গতীরতম 
স্থানে জীবন্ত সত্যন্বরপ ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন, এবং তাহাকে এরূপ 
প্রীতি ও তাহার লোকাতীত সৌন্দর্য ও ন্গেহসন্থোগ করিবেন যে, এখানে 
এবং পরলোকে মমগ্র জীবন তিনি ঈশ্বরেতে যাপন করিতে পারেন, ঈর্ব- 
রেতে বিচরণ করিতে পারেন; যে বোন্তমধ্যে অধ্যায় অংদ্বতবাদ প্রধান, 
সেই বেদান্ত শান্ত অধ্যয়ন তাহার প্রাথমিক অধ্যাস্বজীবনোহেষের সাহায্য 
করিরাছিল। নিরন্তর প্রার্থনা ও ধ্যানযোগে তিনি ঈশবরেতে হৃদয় 
স্থাপন ও সমীধান করিতে শিক্ষ/ করেন। তিনি শুদ্ক ধর্দবিজ্ঞানের ঈগ্বরের 
অনুমরণ করেন নাই, অথব| গঢ়কছনাজনিত আনন্দবাদের অস্থায়ী আনন্দ- 
বিকারের রাজ্যে উশ্বান করেন নাই। তাহার অধ্যাত্্ ক্রুমিকোন্নতি 
ধর্ঠমম্পর্ীণ। প্রার্থন। তাহার পথপ্রদর্ণক ছিপ, বিনীত সোংসাহ প্রার্থনা 
তাহাকে পরম পুরুষের নিকটবর্তী করিয়াছিল, এবং অদ্ৈতবাদ, রহস্যবাদ 
এবং আত্মবাদের মিকতাঁুমিতে তাহার আত্মার বিনাশ প্রতিকু্ধ হইয়াছিল ॥ 
ঈশ্বরকে যে তিনি কেবল মহান্‌ সংপদার্থরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা। 
নহে, কিন্ত হৃদয়ে তিনি তাহার অনন্ত প্রীতিপূর্ণ দয়া অনুভব করিয়াছিলেন, 
তাহার প্রেমের সৌন্দর্য সাক্ষাংসন্বন্ধে উপলবি করিয়াছিলেন, এবং 
উ্াহাকে পিঅম। [৷ বন্ধু এবং রক্ষকরূপে ভাল বামিতে শিল্পা ববিযাছিলেন। 
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এইরূপে ঈশ্বর তীহার জীবন ও প্রেম, এবং সাংসারিক প্রলোভন ও দুঃখের 
মধ্যে আশ্রয় ও মা ন| হইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি আপনার এবং দেশীয়- 
গণের কল্যাণার্য বিশ্বাস ও প্রীতিতে ঈশ্বরের আধ্যায্মিক পূজ। জীবনে সাক্ষাৎ 
সগ্থদ্ধে নিপন্ন করিয়াছিলেন । ঠাহার| মনে করেন, ব্রাহ্ম ধন্ম শুষ্ক মত, উহা! 
হৃদয়কে চরিতার্থ করিতে পারে না, শান্তি ঝ। সান্তনা অর্পণ করিতে সমর্থ নহে, 
এ জীবন ত্াহাদিগের এ অনুমানের চিরপ্রতিবাদ, তাহাদিগের মূলশূন্য অনুমানের 
জীবন্ত খশ্ুন। এই জীবন দেখাইয়া দেয়, ত্রাঙ্মধর্ম্ের কি প্রভাব, উহার কি 
জীবন্ত ভাব) এবং উহার কি আনন্দ। সত্যধর্ যদি সম্পূর্ণ আধ্যাম্মিক হয়, 
উহাতে আন্তবাক্য, অলৌকিক ক্রিয়া, দৃশ্ঠ দেব্তা, সংম্পৃশ্ত অনুষ্ঠানসমূহের 
বাহ্য সাহায্য ন| থাকে, তাহাতেই ব।কি? বিধাম কি অনৃশ্ঠ বিষয়ের প্রমাণ 
এবং প্রত্যাশিত বিষয়ের সারাংশ নহে? উহা কি আপনার হুট অবিচলিত 
মুলোপরি আপনি ধাড়াইতে সমর্থ নহে? সহজ শান্ত হুমিষ্ট, অথচ সবল ও 
জীবন্ত বিথাস বাৰু দেঁবেন্ন নাথের হুদয়ে দৃঢ় মুল স্থাপন করিয়াছে, এবং 
উহারই সাহায্যে তিনি রক্তমাংসের প্রলোভন পরাজয় করিয়াছেন এবং 
জীবনেতে নতোর জয় নিশ্পন্ন করিয়াছেন। তাহার দেহ যে প্রকার তক্কি 
উদ্দীপক এবং প্রভাব |ক্র, তাহার আস্মাও সেই প্রকার উন্নত এবং গম্ভীর । 
তাহার প্রতিদিনের আলাপ. ও ব্যবগার, গৃহকার্ধয এবং সামাজিক ক্রিয়া, 
চিন্তা! এবং অনুষ্ঠান, তাহার বিখ্বাসের অতুল্য আধ্যাত্মিকত৷ প্রদর্শন করে। 
তান পূর্বাপর সঙ্গতি সহকারে নিজের বিশ্বাস প্রচার ও অনুষ্ঠান করেন। 
তাহার চিন্তা বাক্য ও কার্ধ্য উহাতে পূর্ণ। তিনি সত্য সত্যই অধ্যাত্ম- 
রাজ্যে বাস করেন, এবং উহাই ভাল বামেন। এ কথ। সত্য যে, তিনি 
সাধারণ লে।কদিগের ন্যায় মংসারের কার্ধ্য করিয়া থাকেন, কিন্ত সানা ও 
আনন্দ, শক্তি ও শাঞ্তি তিনি অগ্তরে অন্বেষণ করেন। তাহার জীবনের 
গঢ় দেশে অমর] যতই প্রবেশ করি ততই আমরা দেখিতে পাই, তাহার 
আধ্যাত্মিকতা কি প্রকার গতীর ভাবরসপূর্ন; উহার আশা ও আহ্লাদের 
প্রভাব তিনি কেমন সম্যক প্রকারে অনুভব করেন। বলিতে পার। যায়, 
ধ্যান তাহার পক্ষে স্বাভাবিক; ধ্যান ব্যতিরেকে সমুদায় পৃথিবীর হখ ও 
্থধ্যে পরিবেষ্টত থাকিলেও তিনি বিষাদে ঘ্রিয়মা হইয়া যাইবেন। 
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উত্তেজিত হইলে, সন্দেহে উদ্বিম হইলে, বিপদে ক্লিট হইলে, নিরাশায় 
অৰসন্ন হইলে, সংসার যে শান্তি দিতে পারে না সে শান্তি অন্েষণার্থ 
তিনি তাহার এই স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যাবর্তন করেন। এজন্তই তিনি 
প্রায় সর্ব! ধ্যানাবস্থায় থাকেন, বিশেষতঃ সেই সময়ে যে সময়ে সাংসারিক 
কার্ধে উদ্বেগ ও বিষাদ উপস্থিত হয়। অনেক ঘণ্ট1 পর্য্যস্ত অনেক 
সময়ে গভীর ঈশ্ববানুচিস্তনে নিমগ্র হইয়া তাহাকে একাকী থাকিতে 
দেখা যায়। কখন কখন সমুদায় পূর্ববান্ধ বা অপরাহ্থ নির্জনে অতিবাহিত 
করেন। লোকের গোলমাল অপেক্ষা নির্ভ.ন, জনসংগর্গের আমোদ অপেক্ষা 
নিরনাবাসের আমোদ তিনি অধিক ভাল বামেন | এতদ্বযতিরিক্ত নগরের 
গোলমাল ছাড়িক, ক্লাস্ত আত্মার বিশ্রাম ও নির্ভনতার সখসন্তোগের জন্য পল্লী- 
গ্রামস্থ নির্ভনাবাসে বার বার গমনাগমন যখন বিবেচনা করি, তখন দেখিতে 
পাই, ইহার মধ্যে এমন একটা কিছু অসদুশ উন্নত ভব আছে যে,ইহার 
মনের অতুল্য আধ্যাত্মিক মহত্ব এবং শ্রেষ্ঠতা আছে, এ কথা বলিতে আমা- 
দের মন কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হয় না। এতদপেক্ষ। তাহার অধ্যায় অদ্ুত সাধনের 
বাহ প্রকাশ আরও আছে। ভারতের রাজবিদ্রোহের কিছু পুর্বে ১৮৫৭ সনে 
তাহার জীবনের পরীক্ষায় এত দূর উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন যে, দীর্ঘ শ্রান্তিকর 
ভমণক্লেশ স্বীকার করিয়া তিনি সিমল! পর্বতৈ গিয়াছিলেন, এবং সেখানে 
নিঞনে জনশৃন্যাবাসে অবিভক্ত চিত্তে সোংসাহ অভিনিবেশে জীব, প্রকৃতি 
এবং ঈপ্বর চিন্তনানুধ্যানে ছুই বংসরকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সাধারণ 
লোকের পক্ষে এরূপ করা দূরে থাকুক, মনে করাই কি অত্যধিক নয়? মনে 
র্লাখিও, বাশু দেবেন্দনাথ “ভারতের কুবেরের ” পুত্র, অসম্ভব ধনসম্পদ এবং 
রাজোচিত ভোগ মধ্যে লাঙ্গিত পালিত, আপনি অনেক গুলি সন্তানের পিতা, 
বিপুল ভূসম্পত্তির অধিকারী, এবং তাহার পর মনে করিয়া দেখ ঈঢৃশ লক্ষ- 
পতি, পরিবারের ও ধনসম্পর্দের আকর্ষণ হইতে দূরে থাকিয়। দুই বংসর কাল 
হিমালয়ে প্রার্থনা চিন্তন এবং ধর্ম ও ঈশ্বরে চিত্ত স্থাপন পূর্বক বাস করি- 
লেন। এই ঘটনাই তাহার অছ্ুত অধ্যাত্ম উন্নত তাব প্রচুর পরিমাণে প্রদ- 
শন করে, এবং আধ্যাত্মিক ধর্মের শান্তি ও আনন্দের যথেষ্ট মহত দৃষ্টাত্ত দেখা- 
ইবার জন্য যে তিনি এক জন মহাজন তাহ! বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। ঈদৃশ 


৪৮ আার্ধা লেশষঙা। 


মানুষের হস্তে তরবান্‌ ব্রাঞ্মসম'জের কার্ধ্য নির্বাহের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, 
এবং ব্রাঙ্মমমাজ কি আকার ধারণ করিবে ইছার মনের আদর্শে তাহা সহজে 
প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায় রামমোহন রাষ যে বেদান্তশান্ত্র গোড়া 
পৃর্ডিতদিগের মুখ বদ্ধ করিবার জন্য গুরুতর প্রামাণিক গ্রবচনরূপে সমাজে 
ব্যবহার করিতেন, বাবু দেবেন্বনাথ উহাকে উষ্টাতিপ্রায়মাধনের জন্ত নিয়োগ 
করিলেন। সে উ চাতিপ্রায় -উপাপকগণের চিন্তকে গভীর ঈশ্বরসন্ম্বীয় অদ্ব- 
ভূতি, জ্বলন্ত বিগাস এবং প্রগাঢ় ভক্তিতে উপনীত করা। তিনি ঈরৃশ প্রার্থন।, 
প্রাণদ ব্যাখ্যান প্রচলিত করিলেন, যাহাতে ঈশ্বর এবং সাধকের মধ্যে সাক্ষাং 
ব্যক্তিগতমন্বন্ধ স্থাপন করিয়! দেয়। তিনি ত্রাহ্মমমাজে যে সকল ব্যাখ্যান 
করিয়াছেন, তাহাতে যোগানন্দ, অধ্যাত্মরাজ্যের শোভা, আত্মসমর্পণের শান্তি, 
মানবজাতির পিত। মাত। গাপীর পরিত্রাত। ঈখ্করের সৌন্দর্য এবং গৌরব, যে 
স্বর্গে শোক নাই কেবল আনন্দের সাম্রাজ্য _মেই স্বর্মে ঈশ্বরের নিত্য সুখকর 
সঙ্গ__ভাবোনদীপক বাতাস চিত্রিত কর। হইয়ছে। এইব্যাখ্যান গুলি অতি 
গ্রেষ্ট জাতীয় এবং কোন প্রতিবাদের ভয় না রাখিয়া আমর! বলিতে পাবি, 
কি ইউরোপে কি এ দেশে ঈধৃশ বিষয়ে যত ব্যাখান মুদ্রিত হইয়াছে তাহা- 
দিগের সকলের 'অপ্রতিদবন্্ী। চিন্তার গাস্তীব্যে, ভাবের গৌরবে, নিবন্ধের 
সৌন্দধ্যে ইহার! অতি উংকুষ্ট, এবং আমরা সম্ভবতঃ লিখিয়া যাহ! চিত্তে মুদ্রিত 
করিয়। দিতে আশ! করিতে পারি তদপেক্ষা উবার বিশিষ্টরূগে অসংখ্য ভাবী 
ংশধরগণের নিকটে সেই মহৎ আত্মাকে অভিব্যক্ত করিবে যাহা হইতে এই 
মকল বিনিঃহ্ত। ভগবানের পরীক্ষিত দাসের জীখনকে ধেস সমসাময়িক 
লোকে ভক্তি করিতে পারে। সত্যের জনা দীর্ঘ কাল তিনি যে পরিশ্রম 
করিয়াছেন তজ্জন্ত ঈখরের আশীর্বাদ এবং ক্তাহার দেশের কৃতজ্ঞতা তাহাকে 
পুরস্কৃত করুক।” | 


 পুর্ববঙ্গে প্রচার *। 


০০০০্প ইউ উরিবাপস্্ঞ্পপ্ 


১৭৮৭ শকের কার্তিক মাসে সাধু অথোরনাথ গুপ্ত ও বিজয় কৃষ্ণ গোস্বা* 
মীকে সঙ্গে করিয়া আচার্ধা কেশবচন্তু গ্রচারাথ পূর্বব বন্ধে যাত্রা করেন। 
খন কুষ্টিয়া পর্যান্ত লৌহবর্্জ ছিল। তাহার! বাম্পীয় শকট|রোহণে কুষ্টি- 
গায় যাইয়া নৌকাযোগে প্রথমত; ফরিদপুরে গমন করেন । ১২ই কার্তিক 
ফরিদপুরে উপস্থিত হন। ১৪ই রবিবার প্রাঃকাঁলে ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজ 
গৃছে উপসনান্তে আচার্ধা প্ধর্শের জীবন্ত ভাব” বিষয়ে একটি বক্ত-তা। প্রদান 
ক্কারেন। সে দিন অপরাহে কয়েক জন সন্তান্ত হিন্দু আসিয়া আচার্যের সঙ্গে 
বিচারে প্রবৃদ্ত হন, তাহার দুখে সহত্বর শ্রবণ করিয়া সকলেই সন্তোষ সহ- 
্ষারে তাহার প্রতি বিশেষ সঙ্তাব প্রকাশ করেন। ১৫ই কার্তিক তীঁহার। 
ফরিদপুর হইতে ঢাকা ঘাত্র। করেন। ১৯শে কার্তিক ঢাকা নগরে উপস্থিত 
হন। লৌকাতেই ছুই বেলা তাহাদের রন্ধন ভোজন হইত, তিন জনে 
মিলির! রদ্ধন করিতেন । গ্রসিদ্ধ টুফেথ পুস্তক পথে নৌকা যোগে পূর্ব 
ঘঙ্গে ভ্রমণ কালে বিরচিত হয়। ঢাক! পূর্ববঙ্গের কেন্দ্রস্থল ও গ্রধান নগর। 
এ নগরে সাধু অধোরনাথ গুপ্ত কিছুকাল ্রন্মবিদ্যালয়ের অধ্যাপনা কার্ষ্য 
নিধুক্ত ছিলেন। 

পরলোকগত ভিপুটা কালেক্টর বাবু বন্দর মিত্র মহাশয়ের আরমাণি 
টোল্লান্থ ভবনের একটি বৃহং গ্রকোঠে তখন সামাজিক উপাসনার কার্য হইত। 
সেই সময়ে ঢাক! নগরে রীতিমত ত্রাঙ্গমণ্ডলী সংগঠিত হয় নাই। সমাজে 
অনেক লোকের সমাগম হইত বটে, কিন্ত দৈনিক উপাদনা করেন এরূপ 
লোক বিয়ূল ছিল। ঘিনি ব্রাঙ্গপের মস্তকে চরণ ও শালগ্রাম শিলার উপর 
পাহৃকাস্থাপনে সাহদ প্রকাশ করিতেন, তিনি শ্রেষ্ট ব্রাহ্ম বলিয়া তখন গণ্য 
হইতেন। সাধু অধোরনাথের চরিত্রের প্রভায় ও স্দ্ান্তে অনেকের অন্ত- 
দি বিকশিত হইয়াছিল। 


ভ০১০স্পপিি 


* এই অধ্যায় পূর্ববঙ্গনিবামী এক প্রেরিত ভ্রাতার স্বৃতিনিপি। 
ণ্‌ 


৫০ আচার্য) কেশবটন্ছী। 


আচার্ধায কেশবচন্ত্র ঢাকা নগরে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ বাঙগলাবা্জার- 
মিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী জীবন বাবু বহির্ধাটাতে অবস্থিতি করেন। এক 
বৈরাগীর আখড়াতে তাহার জন্য সামান্যরূপ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হুইত, 
বেল! দ্বিতীয় গ্রহ্রান্তে এক জন ভৃত্য উহা! বহন করিয়! লইয়া আসিত। 
আহারে প্রতিদিন তাহার বৎপরোনাস্তি কষ্ট হইতেছিল। কড়কড় ভাত 
ও ঠাণ্ড। ব্যঞ্জনে তিনি কোননূপে বন্ধুসহ উদরপৃর্তি কগিতেন। কয়েক 
দিন পরে ব্রজঙ্গন্দর বাবুর বাড়ীতে তাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। এ যাত্রায় 
তিনি ঢাকা নগরে গ্রায় একমাস কাল স্থিতি করেন। প্রতিদিন অপরাহে 
উপদেশদান ও ধর্মালোচন! করিতেন। তাহার মুখে স্থমধুর কথা শ্রবণ 
করিবার গ্গন্য কথন কথন শতাধিক লোক উপস্থিত হইত । ভ্রাতৃভাব ও 
প্রার্থনা বিষয়ে যে ছুইটি মহান্‌ উপদেশ দান করেন তাহাতে অনেকের 
জীবনের স্থগ্রভাত হয়। প্রতি রবিবার তাহার উপদেশ শ্রবণের তবনা 
৫।৬শত লোক উপস্থিত হইত। তিনি ঢাকাব্রাহ্মমমাজ, লালধাগব্রাহ্গ- 
সমাজ ও বাঙলাবাজার ব্রাহ্মলমাজ, ঢাকাস্থ এই তিন সমাজেই উপস্থিত 
হইয়! উপদেশ দান করিতেন। কেশবচন্দ্র জীবন বাবুর নাটমন্দিরে চ1%, 
(বিশ্বাস ))],০%৪ ( প্রেম ),২৪০০1৪01০9 ( আপ্রবা কা ),096)01101917,( উদ্দা- 
রতা।), এই চারিটি বিষয়ে চারিদিন বক্তৃতা করেন। নগরের কৃতবিদয ইয়ুরো- 
পীয় ও দেশীয় ভদ্রলোক সকল ব্ুতা শ্রবণ করিয়! চমতকৃত ও মুগ্ধ হন। বিশুদ্ধ 
ইংর!জীতে ছুই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টাব্যাপী গভীর আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ এরূপ 
মনোহারিণী বক্তংতা পূর্বে সে দেশের কোন লোক কখন শ্রবণ করেন 
নাই। বজ্ঞতা শ্রবণে অনেকের জীবনের পরিবর্তন হয়, অনেক মদ্া- 
পায়ী ছুরাচার লোকের নয়ন হইতে অন্ুতাপাণ্র বর্ষিত হয়, তাহারা 
অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য পাপাচারে নিবৃত্ত থাকে । টাক! কলেজের তদানী- 
স্তন ধর্মানুরাগী প্রিন্সিপাল ব্রেণেণ্ড সাছেব আচার্ষোর প্রতি বিশেষ আৰুষ্ট: 
হন। তিনি যথেষ্ট আদর অভ্যর্থন। করিয়া তাহাকে গ্রহ করেন, এবং 
বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া! লইয়া যান। ব্রেণেওড সাথেব আপনার ছাত্রদিগকে 
বলেন, কেশব বাবু যেরূপ ইংরাগী বলেন, তোমরা সেইরূপ লিখিতে 
সমর্থ হইলে সাহিত্যে এম্‌ এ পাম করিতে পান্ন। কেশবচন্্র "্তরাক্মধর্থের 
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উদারত।” ও । পানর আধ্যাত্তিকতা* এই চুই বিষয়ে বঙ্গ তাঁষায় ছুই 
দ্বিন বত, তা প্রধান করেন। তিনি পুর্বে কখন বাঙগল! ভাষায় প্রকাশ 
মৌধ্িক বক্ত তা দান করেন নাই, ঢাকাতেই তাহার প্রথম মৌধিক বাঙ্গলা 
বত গ্রদান। এই বক্ততা শ্রবগে অনেকেই প্রেমে বিগল্িত হইব মশ্রু 
বর্ষণ করিয়াছিলেন, একটি ভক্ত বৈফবের মহাভাব হইয়।ছিপ। তুই বঙ্গ- 
জানীর বক্ততা শুনিয়াছিলি ও অজ্ঞান হুইয়া পড়িয়াছিলি বলিয়৷ পরে 
মহন্ত তাহাকে শানন করে। এধাত্রায় আচার্ধা যে কয় দিন ঢাকায় ছিলেন 
তিনি সামাজিক উপাসনাস্ন প্রার্থনামাত্র করিতেন, উদ্বোধন আরাধনাদির ভার 
অন্যের প্রতি অর্পিত ছিল। 

এই লময়ে ময়মনসিংহ হইতে ব্রান্ধ বন্ধুগণ তথায় যাইবার জন্য তাহাকে 
আহ্বান করেন। তখন ঢাকা হইতে ময়মনপিংহে ৫1৬ দিনে নৌকাযোগে 
যাইতে হইত। জ্সাচার্ধা কেশবচন্ত্র সাধু অথোর নাথকে সঙ্গে করিয়৷ একটি 
এক %ীড়ের ক্ষুদ্রনৌক! আরোহণে ময়মনসিংহ যাত্রা করেন। সেই ক্ষুদ্র 
নৌকায় রন্ধন, ভোজন ও শয়নোপবেশন হইত। রম্ধনকালে ধূমে তীহারা 
যৎপরোনাস্ কষ্ট পাইতেন, অনেক সময় কেবল বেগুন পোড়া ও বেগুন ভাতে 
ও আলুভাতে ভোজ্যোপকরণ হইত। সঙ্গে বিছান! বালিশ ছিল না. এক খান! 
লেপ মাত্র ছিল, তাছাই ছুইঞ্জনে গায়ে জড়াইয়। নিশা! কালের শীত নিবারণ 
করিতেন। ময়মনসিংহ হইতে প্রত্যাগমন কালে ময়মনসিংহস্থ এক জন 
বন্ধু নিজের শা! ও উপাধান প্রদান করিয়া তাহাদের শয্যাকষ্ট নিবারণ কয়েন। 
আচার্ধা যখন ম্য়মনসিংছে উপনীত হন, তখন তথায় মহাঘটায় কৃষি প্রদর্শনী 
মেলা হইতেছিল। কিশোরগঞ্জ সবডিভিজনের তদানীন্তন ডিপুটা ম্যাজি- 
ট্রেট শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর সেন রায় বাহাছর মেলার কার্যানির্বাহের জন্য 
নিধুক্ত ছিলেন। আচার্য পঁহুছিবা মাত্র তিনি যাইয়! তাঁহাকে লাদরে অভ্য- 
খর্না করিয়। গ্রহণ করেন । পথে কোন কারণে আচাধ্য নৌক! পরিবর্তন 
করিতে বাধা হইয়াছিলেন, তখন তিনি ও সাধু অঘোর নাথ ছুই জনের পূর্ব 
নৌকার স্ব স্ব বিনাম! ভুলিয়া রাখিয়া আসেন। উভয়কে শূন্যপদ দেখিয়া 
রাম শঙ্কর বাবু তাড়াতাড়ি বাজার হইতে জুতা খরিদ করিয়া আনিয়া দেন। 





* ভাই গিরিশচন্জ দেন। ইনি তৎকারে ময়মনসিংহে স্কুজের পণ্ডিত ছিলেন। 


৫২ আচার্ধ্য কেশবচন্্র। 


তাহার নব পাছুক! পরিধান করিয়! সেই নৌকা হইতে অবতরণ করেন। 
কেশববাবুকে স্থান দান করিলে বা জাতিচ্যুতি হয়, এই ভয়ে ময়মনসিংহ 
নগরস্থ কোন ব্রাহ্ম শ্বীয় আবাসে স্থান দিয় তাহার আতিথ্য. সংকার 
করিতে সাহদী হন নাই। তাহার অবস্থানের জনা সমাজগৃহের পারে 
একটি বৃহৎ পটমগ্ুপ স্থাপিত হইয়াছিল। এক জন ভ্রলোক তাহাদিগকে 
অন্ন ব্ঞ্জন গ্রস্ত করিয়া দিবার জন্য স্বীয় ভূত্যকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। 
সে খুব ভাল রাধিত বলিয়। তাহার! প্রশংসা করিয়াছেন। তখন ময়মন- 
সিংহের ব্রাঙ্গমাজে অনেক বড় বড়লোক যোগদ'ন করিতেন। কাহারও 
জীবনের সঙ্গে ধর্মের কিছুমাত্র সম্বন্ধ ছিল না। ইহার কিয়ৎকাল পূর্বে 
সমাজের জন্য নির্দিষ্ট গৃহ ছিল না, এক জন সন্ত্রান্ত লোকের বৈঠুকখানার 
গ্রতিদিন প্রাতঃকালে সমাজের কার্ধ্য হইত। অনেক সময় উপাচার্য সুরা- 
রক্তিমনেত্রে চেয়ারে বসিয়া আদিসমাজের নিবন্ধ উপাসনাপদ্ধতি পুস্তক 
গাঠ করিতেন ও ব্যাথ্যান পড়িতেন। এইরূপ উপাসনার পরে অনেকে মিলিয়া 
যথেচ্ছ পান ভোজন" করিতেন। এক দিন এক জন বক্তা সুরামত্ত হইয়া 
আসিয়া বক্তত! দানে প্রবৃত্ত হন, কিছু বলার পরই তিনি অজ্ঞান হইয়া 
পড়িয়৷ ধান, তখন শবাকারে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে লইয়া 
যাওয়া! হয়। এই ঘটনার পর কোন কোন সভা সমাজে যোগ দান 
করিতে সন্কুচিত হন। আচার্য যখন ময়মনসিংহে উপস্থিত হন, তখন ব্রাক্ম- 
সমাজের এরূপ যথেচ্ছাচারের অনেকটা তিরোভাব হইয়াছিল, পূর্বোক্ত 
উপাচার্ধ্য স্থানান্তরিত হুইয়াছিলেন, তাহার সঙ্গীদিগেরও কথঞ্চিৎ ভাখাস্তর 
প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্ত উপাসনাশীলতা ও ধর্মস্পৃহা কাহারও ছিল ন!। 
আচার্ষ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয় তাহার! ভদ্রতার আলাপ ও বিষয়- 
প্রসঙ্গই করিতেন, ধর্মাবিষয়ে প্রায় কোন কথা উত্থাপন করিতেন না। সং" 
প্রসঙ্ের মধ্যে এই হইয়াছিল যে, বক্ত তা কেমন করিয়া দিতে হয়। তিনি 
উত্তর করেন, নিল্লজ্জ হইলেই বক্ততা! দেওয়া যায়। ময়মনসিংহের ভ্রাতার! তাল 
খাওয়া ইয়াঁছেন, আচার্য্য অনেক সময় শুদ্ধ এই কথাই বলিতেন। 

তখন মেল! উপলক্ষে ঢাক! বিভাগের কমিশনর বকৃলাওড সাহেব ও নানা 
স্থান হইতে ধনী জমিদার ও ইযুরোপীয় স্ত্রী পুরুষ ময়মনসিংহে উপস্থিত্ভ হইয়া 
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ছিলেন। স্ুগ্রসিত্ধ বক্তা কেশকচন্ত্র সেন আসিয়াছেন শুনিয়া সাহেব বিবীরা 
মেলাস্থলে তাহার বক্তৃতা হয় এরূপ ইচ্ছা গ্রকাশ করেন। কিন্তু মেলাক্ষেতরে 
এক জন বড় সাহেব এক জন সন্্রান্ত ভূম্যধিকারীকে অপমান করেন, তজ্জন্য 
হূল স্কুল ব্যাপার উপস্থিত হয়, এই কারণে তথায় আর বক্ততা হইতে পারে 
নাই। এক দিন সন্ধ্যার পর সমাজগৃহে ইংরাজীতে বক্তৃতা হয়। রবিবার 
প্রাতঃকালে সাধু অঘোর নাথ উপাসনা! ও আচীর্ধ্য উপদেশ দান করেন। 
নগরের বহু সন্ত্রস্ত লোক দেই বক্তৃতায় ও উপাসনায় যোগ দেন। আচার্ধা 
ময়মনসিংহে ৪1৫ দিনের অধিক ছিলেন না। সেই সময়ে তাহার ফটোগ্রাফ 
তোল! হইয়াছিল, সেই ফটোগ্রাফ এক্ষণও কাহার কাহার নিকটে বিদামান 
আছে। তখন তিনি অতান্ত কৃশাঙ্গ ছিলেন। ময়মনসিংহ হইতে ক্ষুদ্র নৌকায় 
ঢাকায় ফিরিয়া আসিতে আচার্ধা অতান্ত অনুস্থ হইয়। পড়েন। তখন ব্রজ- 
সুন্দর বাবু কুমিল্লা নগরে ডিপুটা করেক্টারের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি 
আচার্ধকে তথায় লইয়! যাইবার জন্য সমুর্দায় বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন 7 
কিন্ত পীড়িত হইয়! পড়াতে আচার্ধোর আর কুমিল্লা যাওয়া হয় নাই । ঢাকায় 
আসিয়া চিকিৎসার জন্য কিছু কাল ব্যয় করেন,পরে নুস্থ হইয়া কলিকাতায় 
প্রতাগত হন। অঘের বাবু তাহার সঙ্গে কলিকাতায় চলিয়া যান, 
গোস্বামী মহাশয় ঢাকায় থাকিয়! চিকিৎস! কার্য ও গ্রচার করিতে থাকেন। 
আতার্যা সপরিবারে ঢাকায় দীর্ঘকাল অর্বাস্থৃতি করিয়! গ্রচার করিবেন এরূপ 
বাসনা করিয়াছিলেন, কার্ধাতঃ তাহা! আর ঘটিয়া উঠিল না। তিনি চলিয়। 
গেলে পর ঢাকা নগরীস্থ হিন্দুগণ হিন্দুধর্ম প্রচার ও ত্রাঙ্মদিগকে উৎপীড়ন 
ও তীহাদের নিন্দা ঘোষণা! করিবার জন্য এক সতাস্থাপন ও পত্তিকা 
গ্রাচার করেন। 

মুঙ্গেরের ভক্তির আন্দোলনের অব্যবহিত পর সময়ে ঢাকার ব্রাঙ্মবন্ধুদিগের 
বিশেষ আহ্বানানুসারে আচার্ধা কেশবচন্ত্র পুনর্ধধার ১৭৯০ শকে ২৪শে ফাস্তন 
চাকায় গমন করেন। এই দ্িতীয়বার* পূর্ববঙ্গে তাহার প্রচারাথ টাকায় যাত্রা । 


বিটি 


* দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের প্রচারযাত্র গরবর্তণ মময়ে হইলেও সৌকর্ষাধধ একই স্থলে 
প্রদত্ত হইল । . 
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এই যাত্রায় সঙ্গীত প্রচারক তাই দৈলোকানাথ সান্যাল তাছার সঙ্গে গমন 
করিয়াছিলেন। তাহার! কুষ্টিয়া! পর্য্যন্ত বাচ্পীয় শকটে যাইয়া তথ! হইতে 
বা্পীয় পোতে ঢাকায় উপনীত হন। তিনি বাপ্পীয় পো হইতে ভবতীর্ণ 
হইব! মাত্র বু লোকে আসিয়। তাহাকে আবেইটন করে। প্রথমতঃ জা চার্ধয 
বজনুন্দর বাবুর আরমাণী টোলাস্থ বাটাতে অবস্থিতি করেন, পরে মেই. বাসায় 
গুরুতর সংক্রামকপীড়ার প্রাহূর্তার হওয়াতে মেই বাস! পরিত্যাগ করিয়! 
কালিয়াটার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু বজেন্ত্রকুমার রায়ের বংশীবাঁজারস্থ তবনে 
বাম করিতে বাধা হন। এই সময় আচার্য্য ঢ।/ক1 নগরে ধর্মের অভিনব 
স্রোত দেখিতে পাইলেন। তখন উপাসনাশীল একটা যুবরুত্রান্ধমণ্ডলী গঠিত 
হইয়াছিল। ইতিপূর্বে ভাই বঙ্গচন্ত্র রায় কিয়দ্দিন জাচার্যা ও মাধু অধোর 
নাথের সহবাসে থাকিয়া! তাহাদের টপাসন। ও উপদেশ এবং পৰিত্র জীৰ- 
নের প্রভাবে ধর্ম জীবনের দিকে অনেক দূর অগ্রসর হ্ইয়াছিগেন। প্রথম 
হইতেই তাহার ধর্ে প্রচুর উৎসাহ ও একাগ্রতা এবং নেত! হষ্টয়। ঘুবক ও 
বালকদিগকে ধর্মপথে পরিচার্িত করার আগ্রহ ছিল। কলিকাতার সঙ্গত- 
সভার আদর্শ হারে যুবকর্দিগকে লইয়। তিনি এক সঙ্গতসভা স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। কোন কোন দিন সেই সন্গত্ভার আলোচনাসঙ্গীত প্রার্থনাদিতে 
রাত্রি ভোর হইয়া যাইত। এক এক দিন তাবোন্মন্ত যুবকগণ এরূপ উচ্চ প্রার্থনা 
ও ক্রদান চীৎকার করিতেন ষে প্রতিবেশীদিগের নিশানিদ্রার ব্যাঘাত হইত । 
এবার উৎসাহের সহিত এই ষুবকদল আচার্ধাকে গ্রহণ রুরেন, আচার্য্য ও 
তীহাদ্দিগকে পাইয়া সুধী হন। কিন্তু তাহাদদিগের সেই কল ভারকে একান্ 
ৰাহিক বুঝিতে পারিয়! তিনি তংপ্রতি আস্থ! ও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন 
নাই। ভাই বঙ্গচন্ত্র রায়কেও এ বিষয় জানাইয়! তাহাদের সঘন্ধে সত্ত্বা 
করিয়াছিলেন । বাস্তবিক কিয়ংকাল পরে দেই সকল যুবরের অধিকাংশই 
ঘোর সংঘারপারাবারে নিমগ্ন হন, কয়েক জন প্রায়শ্চিত্ত কৰে, কাহণর কাহার 
চরিত্র একান্ত কলুধিত হইয়া যায়। বোধ করি এক্ষণ তাঁহাদের একডন৪ ভাই 
বঙ্গ চন্ত্র রায়ের সহ্যাত্রিরূপে নাই। আচার্ধা ঢাকায় ধাইয়! অবস্থিতি করিলে 
পর প্রতিদিন স্রাহার নিকট বু লোরের ঘমারোহ হইতে লাগিল। প্রত্যেক 
দিন সন্ধ্যার পর ধর্মালোচন! ৪ সঙ্গীত হইত। প্রধষ রাত্রিতে ৫১৯৭ জন 
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পর দিন প্রাপ্ধ ২৯ শত জন, তৎপর দিন প্রায় ৩** লোক উপস্থিত হইয়'ছিল। 
তিনি প্রত্যহ গ্রাভ;কালে ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে লইয়া উপাসন! করিতেন। 

 ব্রজেক্্রধাবুর আবাসে ৯ই চৈত্র রবিধার আচার্য্য সমস্ত দিন ব্যাপিয়া 
ব্রদ্ষোৎসব কয়েন । ঢাকার এই গ্রাথম ব্রন্মোৎসব। আচার্ধ্য স্বহস্তে পুষ্পমাল! 
দ্বার! উৎসব গৃহ লক্ষিত করিয়াছিলেন। এবার ঢাকায় স্থমধুর ভক্তির স্রোত 
প্রাবাহিত হইয়াছিল, সে দিনের উপাসন। প্রার্থন! উপদেশ সঙ্গীত সংগ্রসঙ্গাদি 
অমৃত বর্ষণ করিয়াছিল। অনেক তাপিত আত্ম! শীতল হয়, অনেক পাপীর 
পরিত্রাণের পথ মুক্ত হয়! গ্রাত:কালে ৬টার সমর উৎসব আরম্ত হইয়া রাব্রি 
১৭টার সময় সমাপ্ত হয়। আচার্ধা উৎসবের সমুগ্গায় কার্ধ্য স্বয়ং নির্বাহ করেন, 
ভাই ত্রৈেলোক্য মাথ সান্ণাল সঙ্গীতের কার্যা করিয়াছিলেন। প্রায় ৫০০ শত 
লোক উৎগবে যোগ দিয়াছিলেন। ৬ই চৈত্র বৃহষ্পতিবার সন্ধ্যার পর নবাব 
আঅবতুল গণির মৃতনন পাসাদে আচার্য 31577170 98709] 15 2 00৮/617 এ 
বিষয়ে বক্তা করিয়াছিলেন। প্রাসাদের বিশ্তীর্ন হলে লোকের সমাবেশ হইয়! 
উঠেনাই। বন্ুলে'ক প্রবেশ করিতে নাপারিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়! যায়। 
ইয়ুয়োপীয় শ্রোতৃবর্গের মধ্য হর্ষেল, ব্রেগাও্ড, গ্রেহাম ও কেম্প সাহেব 
ছিলেন। এই যাত্সায়ও কেশবচন্ধ্ বহুদিন ঢাকায় অবস্থানপূর্বক লোকদিগকে 
শিক্ষা দান করিয়া কলিকাতায় গ্রতা!গমন করেন। 

১৭৯১ শকের অগ্রহায়ণ মাসে পৃর্ববাঙাল! ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 
ভাই অনৃতলাল বন্থ ও ভাই কান্ঠিচন্্র মিত্র এবং শ্রীযুক্ত 'গুরুচরণ মহল্লা- 
অরবিশকে সঙ্গে করিয়া আচার্য্য কেশবচন্ত্র ২০শে অগ্রহায়ণ ঢাকফামগরে সমাগত্ত 
হন। এই তীছার তৃতীয় বার পূর্ববঙ্গে গমন। এবারই পূর্ববঙ্গে শেষ 
গ্রচার যাত্রা। ২১পে অগ্রনথায়ণ ববিবার মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। তহৃপলক্ষে 
২১পে ২২শে ছুই দিন উৎসব হয়। সেই টৎসবে ঢাকার নবাব ও. বছ সন্তাস্ত 
ইংরেজ এবং দেশীয় তদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সকলের বোধগম্য হয় 
এই উদ্দেশ্ঠে এক দিন কতক কার্য) ইংরাজিতে হুইয়াছিল। ২৩শে সোমবার 
মন্দিরে ভাই বঙ্গচন্্র রায় ও শ্রীযুক্ত কালী নারায়ণ গুপু প্রভৃতি ছত্রিশ জন 
তত্র যুবা বথায়ীতি ব্রাঙ্ম পরিবার তৃক্ত হন। এই বার মন্দিরে ইংরাঁজিতে 
বন্ধ! ও তক্কিবিষগ্গে বাঞঙজালায় উপদেশ হুইয়াছিল। নূতন রঙ আবিষর্তা 
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ঘুপ্রপিদ্ধ হর্ষেল লাছেবের বংশধর হর্ষেল চাকার তদানীন্তন জজ ছি'লন। 
তিনি আচার্ষোর প্রতি বিশেষ আদর সম্মান প্রদর্শন করেম। অবিলঙে 
ইংলও ঘাইতে সঙ্কয্ ক্লাখেন, শ্রবিষয়ে আচার্য ঢাকাতেই প্রথম বিজ্ঞাপন 
করেন। এধাক্রঘ় তিনি অত্যন্প দিন টাকায় স্থিতি করিঘ্না কলিকাতা 
গ্রত্যাগত হছন। চাকার মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসব বৃত্তান্ত তদানীন্তন ঘর্দতত্বে 
প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভাছার কিয়দংশ এম্থলে উদ্ধৃত করিয়! 
দেওয়া! গেল 3-- 

“এত দিনের পর ঈয়াগয় কপ! করিয়! নু প্রসিদ্ধ পুরাতন ঢাক নগয্লের ঢুখী 
ভ্রাতাদিগের ছুঃখ মোচন করিবার জন্য একটি উপযুক্ত উপাসনাগৃহ নিম্ধাণ 
করিয়া দিয়াছেন। প্রায় চারি বংগর পুর্বে ঢাক! ব্রাঙ্মলম।জের নিতান্ত 
শোচনীয় অবস্থা ছিল; কেবল ৩*। ৪০ জন ব্রাঙ্ধ একজ্রিত হইয়া! নিজ্জীব 
ভাবে ত্রন্গোপাসন। মাজ করিতেন, পরে ভারতবর্ধীয় ব্রাঙ্গ-সমাজ হইতে 
গ্রচারকগণ তৎ গ্রদ্ধেশে গমন করিতে আরম্ত কর! অবধি তথায় সজীব ভাবের 
চিহ্ন দেখা যাইতেছে । এক্ষণে তথায় অনেক গুলি সহদয় সচ্চরিত্র ও 
শিক্ষিত ব্রাঙ্গ আছেন) তত্যতীত একটি ক্ষুদ্র ব্রাহ্গ-পরিবারও সঙ্গঠিত 
হইবার শুজ্্রপাত হুইয়াছে। একজন উৎসাহপূর্ণ সরলহৃদয় মুসলমান যুঝা 
এই পরিবার ভূক্ত হইয়াছেন; তাহার সহিত অপরাপর সহদয় ত্রাহ্গ যুবার| 
যে প্রকার জাতিনির্বিশেষে উদার ভাবে ত্রাতৃন্সেহে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহ! 
ব্রাহ্ম ধর্মের উন্নতির একটি বিশেষ চিহ্ছ। বিগত ২১ অগ্রহায়ণ দিবসে নুতন 
গৃহটি প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। গৃহের বহির্ভাগের কোন কোন অংশের নির্খ।ণ 
কার্ধ্য এখন সম্পূর্ণরূপে শেষ হয় নাই। গৃহটি প্রায় তারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের 
হায় হুইয়াছে ) ইহার ভিতরে একদিকে একটি ব্রান্ষিকাদিগের বিবার জনা, 
অপর দিকে গায়কদিগের নিমিত্ত, ছুই দিকে দুইটি বারাও্া হইয়াছে । 
গ্রচারক ও আচার্যদিগের জন্ত স্বতন্ত্র একটি গৃহ প্রস্তুত হইতেছে এতদ্বয- 
ভীত বক্ষবিভ্ভালয় নির্মাণ জন্ত একটি স্থান নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, সুযোগ 
ক্রষে গৃহ নির্মাণ হইবে। | 

“চাঁক। নগরের ব্রান্দভ্রতৃগণ শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র মেন মহাশয়কে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনিও আনন্দ, ও আগ্রহের সহিত গত ২০ অগ্র- 
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ছাঁরণ দিবসে তথায় উপনীত হন। পর দিবস গ্রাতঃকালে চহুর্দিক হইতে 
ব্রাহ্ম ত্রাতগণ পবিত্র উৎলাহেপূর্ণ হইয়া দলে দলে পুরাতন সমাজগৃহে উপস্থিত 
হুইয়া “বল আনন বনে ব্রহ্গনাম” এইটি সংকীপ্তন করিতে আরম্ভ করিলে 
সকলেরই হাদয় পবিজ্র ভক্তি ও আননে বিগলিত হইয়! উঠিল। ক্রমে 
কয়ে অবধারিত সময়ে পুরাতন সমাজগৃহের গ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলে শ্রদ্ধা” 
সপন ভ্রীযু্জ কেশব চন্দ্র দেন মহাশয় ত্রন্ধপ্াতৃগণ পরিবেষ্টিত হইয়! ভর্তি 
ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে সজল নয়নে দয়াময় পিতার নিকট সংক্ষেপে একটি গ্রার্থনা 
করিলেন। প্রার্থনা শেষ হইলে খোল করতাল লইয়া বাদ্য করিতে করিতে 
পকলে মধুরপ্বরে "তোরা আয়ারে তাই এত দিনে ছঃখের নিশি হল অবসান? 
এই সুবিখ্যাত সংকীর্ভনটি গান করিতে করিতে রাজপথে বহির্গত হইলেন । 
দ্ধ কুপা হি কেৰলম্‌” ও “একমেবাদ্ধিভীয়ম্‌” এই ছুটি সতা পতাকায় স্বর্ণা" 
ক্ষরে লিখিত হুইর়। বাযুে দোছুল্যমান হইতে লাগিল। পুর্ব যে মুদলমান 
ভ্রাতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে তিনি একটি পতাকা ও অপরটি তন্রন্থ একজন 
তাহ্মধর্মীবল্ী রুষক হস্তে লইয়া অগ্রে অথ্থে গমন করিতে লাগিলেন, 
পশ্চাতে শত শত ব্রাহ্ম ও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক হিন্দু মুসলমান, 
ধনী দরিদ্র মূর্খ ও কৃতবিদ্য সংকীর্তুন করিতে করিতে নব ব্রপ্ধমন্দিরাভিমুখে 
চঁলিলেন। রাজপথের উভয় পার্থে অদংথা অগংখ্য দর্শক অবাক্‌ হইয়! 
সেই আশ্চর্য্য দৃষ্ঠ দেখিতে লাগিলেন। ব্রহ্মমন্দিরের দ্বারে এত লোক 
্মাগত হইয়াছিল যে, যখন ব্রান্ষগণ সংকীর্তন করিতে করিতে তথায় 
উপস্থিত হইলেন, স্থানাভাব গ্রণুক তাহাদের যথেষ্ট কষ্টের সহিত মন্দির মধ্যে 
গ্রবেশ করিতে হইল। ইত্যবদরে কয়েকজন ভদ্রপরিবারস্থ ব্রান্মিকা ভিত" 
রের একদিকের বারাগায় যবনিকামধ্যে স্থান পরিগ্রহ করিলেন । পরে 
কলে স্থির হইলে গৃহনির্মাণভার সভাপতি শ্্রীধুক্ত বাবু অভয়চন্ত্র দাম 
গৃহের ঈদ্দেস্ট কি তত্দিপনয়ে সংক্ষেপে বন্তুতা করিলেন। অনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ 
শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বেদীতে উপবেশন পূর্বক ভারতবীয় ব্ষ- 
অন্দির প্রতিষ্ঠাকালে যে প্রতিষ্ঠাপত্র পঠিত হইয়াছিল তাহা পাঠ করিয়। ব্রদ্ষে- 
পানা করিলেন। ভিনি উপাসনান্তে “ব্রাহ্মধর্থের উদ্ারত1” বিষয়ে একটি 
উপদেশ প্রদান করেন।  থেল! পূর্াহ ১০ ঘটিকার পর সমাজ তগ হইল। 
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অনন্তর গা দ্বিগ্রহর পর্যন্ত দরিদ্র, অন্ধ, রয়, ও অনাধদিগকে শীত ব্ ও 
কিছু কিছু অর্থ প্রদত্ত হইল। অপরাহূ ছুই ঘটিকার পর ব্রান্ধর্ম গ্রতি, 
পাদক গ্লোক সংগ্রহ! পুস্তক হইতে কয়েকটা শ্লোক পাঠ ও ব্যাথা হয়। তাহার 
পর ৪টা হইতে ৬ট! পর্যান্ত ব্রদসংগীত ও সংবীর্তন হইয় গায় এক ঘণ্টা 
বিশ্রামাস্তে মন্ধ্য। টার সময়ে সায়ংকালের উপাসনা আরম্ভ হইল। উপা- 
মনান্তে আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় “ঈশখ্বয়ের বিশেষ করুণ! 
বিষয়ে একটি উপদেশ প্রদান করিলে ব্রহ্মদ্জীত ও সংকীর্তন হইয়া প্রায় 
্নাত্রি ১০টার সময় সে দিনের উতৎমব পরিনমাপ্ত হইল । 

“পর দিন ২২শে অগ্রহায়ণ ঢাক। ব্রাঙ্গদমাজের সাংবংসরিক উতমব মন্পর 
ইয়। শ্রদ্ধাম্পদ শ্রযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় প্রাতঃকালের উপাসন! এবং 
প্সংদার ও ধর্ম” বিষয়ে উপদেশ গ্রদান করেন। পর দিব সন্ধার সময় তিনি 
গ্রকৃত জীবন বিষয়ে ইংরাজীতে একটি বক্ত,তা করেম। এই উপলক্ষে ইংরাজ 
ধাঙ্গালী মুসলমান গ্রভৃতি ঢাকাস্থ প্রায় সকল সন্ত্রান্ত লোকই উপস্থিত ইন। 
২৩শে অগ্রহায়ণ দিবসে .৩৬ জন উৎসাহী ব্রাহ্ম গ্রকাশারপে ত্রাঙ্গধর্ম গ্রহণ 
করেন। প্রথমে এই বাপার ব্রন্মমন্দির মধ্যে হইবার পক্ষে কিছু বাধাত 
ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিধ, কিন্তু দয়াময়ের কৃপায় সেই সমস্ত বি তিরোহিত 
হইয়া যায়, এবং ত্রাহ্মগণ পবিত্র শান্তি ও উৎসাহের মধ্যে নির্বিগ্ে প্রায় বেলা 
২টা পর্যন্ত দগ্লাময়ের উপাদন! ও তাহার নাম গান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। 
এই উপলক্ষে শ্রদ্ধাম্পদ আচার্য মহাশয় 'আধ্যঘ্মিক পরিবার+ বিষয়ে একটি 
ধক্ততা করেন 1” 


প্রচারোদ্যম | 


সস্পার্উনহী এই উপ 


বাঁধা গ্রতিবন্ধকের ভিতয়ে ফেখবচন্ত্রের উৎসাহ উদাম দ্দিগুণতর হইত? 
কলিকাতা সমাজ হুইতে বিচ্ছিন্ন হুইয়! যাইবার দিন ষত অগ্রসর হইতে 
লাগিল; চারিদিকে ধর্মপ্রচার ও মগ্ুলীবন্ধন করিবার যত ও উৎমাহ তত 
বর্ধিত হইতে আরম্ত হইগ। প্রতিনিধিসভাস্থাপনের সঙ্গে প্রচারের কার্ধোর 
বিস্তৃতি ও সাঁধারণসতায় সকলের যোগ কি প্রকার হইয়ছিল, তৎকালীনকার 
ইত্ডিয়ান মিরর (১৮৬৬, ১লা! জানুয়ারী) হইতে ততসন্ব্বীয় কিয়দংশ 
আমর! অন্থবা?দ করিয্া দিতেছি । প্প্রতিনিধিসতাসংস্থাপনের কাল হইতে 
গ্রচারের কার্ধা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে এবং অতি স্ুন্দররূপে নিশ্পক্র 
ভইতেছে। বংসরের 'আরভে এই সভার কাধ্য এবং এ দেশে প্রচারের 
বিস্তৃতি সম্বন্গে কিছু বল! ও আলোচনা করা অপেক্ষা! আর কোন চিত্তাকর্ষক 
গ্রহণোপযোগী বিষয়ে আমরা নিষুক্ত হইতে পারি না। এক বংসরের অধিক 
কাল হইল এই সভা স্থাপিত হইয়াছে। প্রথমে যখন ইহা স্থাপিত হয়, তথন 
ইহা দ্বারা যে কোন কার্য হইবে বা ইহার কোঁন গুরুত্ব আছে, তৎসন্বন্কে 
অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন । এক্ষণে যাহা দেখ! ব| গুন! হইয়াছে 
তাহাতে ইহ! বিলক্ষগ স্থির হুইয়! গিয়ছে যে, আমাদিগের মণ্ডলীর উন্নতির 
কর্মপ্যতাপরিবৃদ্ধিয় জন্য নিয়ম পূর্বক প্রচারের বাবস্থা হওয়! অত্যন্ত প্রয়োজন, 
এবং প্রচারসম্প বায় অন্তর্বাবস্থান নূতন প্রণালীর হইলেও উদ! যে উচ্চতম 
অভিপ্রায় সাধনের উপযোগী, ইহা সপ্রমাণিত হুইয়! গিয়াছে। পাঠকবর্গ 
অবগত আছেন যে, পঞ্চাশতের অধিক ব্রাঙ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্ত 
ইহাদিগ্ের মধ্যে ভ্রাতৃনিবন্ধনের ছায়ামান্ও নাই, পরম্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ 
নিবন্ধনেরও উপায় নাই। প্রতোক সমাঁজ অন্য কেনি সমাজ হইতে সাহাঁযা 
ব| উৎসাহ পাইবার কোন আশা না রাখিয়! এক| একা কার্ষয করিয়া আসি- 
তেছেন। ইহার ফর এই হইয়াছে যে, অনেকগুলি সমাজ ক্রমে জ্রংম অসাড়, 
জীবনশুন্য ও অনেক প্রকার হুঃখাবন্ধ অভাব ও দুর্বলতার অস্থীন হইয়। 


৬০ অ'চার্য কেশবচন্দ 


গড়িয়াছে। যদি পরম্পরের মিলিত ভাবের কার্যা হইতে পরস্পর সাহায্য লাভ 
করিত, তাহ! হইলে এ গ্রকা'র হইবার সম্ভাবনা ছিল নাঁ। এক্ষণে কোন কোন 
সমাজ অনুকুল অবস্থা বশতঃ কয়েক বৎসর 'হুইল দ্রতপদে উন্নতির দিকে 
ধাৰিত হইয়া থাকিলেও সাধারণতঃ সকলের উন্নতির কিছুই হয় নাই । এই 
অকল্যাণ নিবারণ জন্য, ১৮১৪ সনের অক্টোবর মাসে সাধারণ প্রতিনিধিসভ। 
স্কাপিত হয়। উহার প্রধান উদ্দেশ্ঠ 'এই ছিল যে; কলিকাতা এবং মফঃ- 
সলস্থ ব্রাহ্মদমাজনকলেত্র কলাণবদ্ধিত' হয় এবং সকলের সমানলক্ষ্য ব্রহ্জ্ঞান 
ও ব্রহ্গপু্জ। প্রচারিত হয়। এই অভিপ্রায়সাধনের জনা এই সভাকে, 
সাধারণসভ1 করা হইয়াছিল। সকল সমাজেরই প্রতিনিধি ইহাতে এই নিমিত্ত 
নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন যে, তীহারা নিজ নিজ সমাজের উন্নতি ও দুর্গতির 
বিষয় বলিতে পারিবেন, এবং সকলে মিলিত হইয়! পরস্পরের পরামর্শে এবং 
অভিজ্ঞতায় কি কি সহজ উপায়ে ব্রাঙ্গধর্্ম এবং ব্রাহ্মমগ্ডলীর সাধারণ কল্যাণ 
হইতে পারে তাহা নির্দারিত হইবে। গত অক্টোবর মাসের সাংবৎসরিক- 
সভার অধিবেশনে যে প্রকার কার্য হইয়াছে, তাহাতেই যথেষ্ট প্রমাণ হইয়া 
গিয়ছে, সভার যে বাবস্থা হইয়াছে, তাহা সফল হুঠয্লাছে। ছুই একটি সমাজ 
ছাড়া আর সকলেই প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন, সভার ধনভাগ্ারে প্রচুর অর্থ 
দান করিয়াছেন, সকল সমাজের সংক্ষিপ্ন ইতিবৃত্ত প্রস্তত হইতেছে, ত্রাঙ্গ- 
ধর্মগ্রচারের কতকগুলি উৎকৃষ্ট উপায় অবধারিত হুইয়াছে এবং কতক পরি- 
মাণে কার্যে পরিণত হইয়াছে, একটি উপযুক্ত প্রচার কমণ্ডলী সংস্থষ্ট হইয়।ছে, 
এবং বঙ্গদেশের নানা প্রদেশে তাহাদের প্রচারকাধ্য বিভাগ করিয়া দে ওয়! 
হইয়াছে এবং আমাদিগের কাধ্য মধ্যে প্রধান প্রধান সকল কার্যাই অন্তর্ভত, 
যথা __পর্যযবেক্ষণ জন্ত ভ্রমণ, আচার্্যকার্ধা, পুস্তক প্রণয়ন, প্রকাশ্য বক্ত.তা; 
অগ্রকাশ্য সভ! ইত্যাদি । এই গকল কার্য অভূতপূর্ব বল, উৎসাহ, এবং 
আত্মত্যাগ সহকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে ।” * 


শপ ভাজি 


এই. প্রধন্ধে অনেকগুলি তাৎকালিক বৃত্তান্ত জানিতে পাওয়া যায়। যেমন--তৎকালে 
এই সকল স্থানে চুয়ান্নটি সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছিল-।--[ ১] কলিকাতা ও তদন্ত 
[২) বুবাজার, [৩] যোড়াসণকে1 (দৈনিক সমাজ 1 ৪ ] জিন্দুরিয়।পটী [ ৫] পটলভাঙা 
চ৬] গ্ঠামবাজার ) [৭ ] তহনীপুর, [৮] বেহালা [৯] মুদিয়ালী, [১০]: হাবড়, [১১] সাজ 


পপ 





সপ শাপপপা্প পশা ৯ 


গরডারোদমে। ৬১৯ 


এই সময়ে কলিকাতা ব্রাহ্মলমাজের যট্ত্রিংশ সাংবৎসরিক। কলিকাতা 
সমাজের সঙ্গে সহন্ধরক্ষার এই শেষ বর্ষ উপস্থিত। এই উৎসবে ত্রাঙ্গিকাঁ' 
গণকে লইয়। ত্রান্মিকাদমাজের উৎসব কলিকাতাসমাজে নিপ্ন্ন তয়। আমক্কা 
এই সময়ের তত্ববোধিনীর উৎসব বুত্তান্তে দেখিতে পাই “অন্য দিন দিবাকর 
নিদ্দিত গ্রজাগণকে জাগরিত করেন. এগারই মাঘে তিনি যেন ত্রাঙ্গগণের 
আহ্বানে জাগরিত হইয়া অধিকতর মধুরোজ্জল বেশে দৃষ্টি দেশে আসিয়৷ 





গাছী, [১২] বোলুহাটা, [১৩] কোন্নগর, [১৪] বৈদাবাটা, [১৫] শ্রীগামপুর, [১৬] চগ্দননগর, 
[১৭] চূ'্চড়। [৯৮] ভান্তাড়া, [১৯] বর্ধমান, [২*] বহরমপুর, [২৯] ভ।গলপুব, [২২] নিবাধই, 
[২৩] দত্তপৃকুর, | ২৪ ]টকী, [২৫ ] বাগমচড়।, [২৬ ] কুষনগর, [২৭] শাস্তিপুর, [২৮ 
নড়াইল, [২৯ ] গৌরনগর, [ ৩* ] গোবিন্দপুর, ৩১7 অমৃতবাজর, [ ৩২] কুষ্ঠিযা, [ ৩৩ ] 
কুমারখালি, [৩3 ) বোয়ালিয়া, (৩৫) বগুড়া, (৩৬) ফরিদপুর, (৩৭) গোবিন্দপুব, (৩৮) 
ঢাকা, তদন্তর্বত্তী [৩৯] বাঙ্গালাবাজার, [৪*] ললবাগ; [৪১] ত্রিপুরা, ৪২) ভিপুর শাথ।- 
সমাজ, [৪৩] ব্রাঙ্গণধেড়িয়|, [98] ময়মনসিংহ, [9৫] সেরপুর, [৪৬] বরিশাল, [৪০] চট্টগ্রাম, 
[৪৮) মেদিনীপুর, [৪৯] বালেশ্বর, (৫) কটক, (৫১) এলাহাবাদ, (৫২) বেরিলি, [৫৩] 
লাহোর, [8৪] সাদ্ররজ। এই মকল সমাজের মধো কৃষ্ণনগর, ঢাকা ও মেদনীপুরের 
সমাজ প্রাচীন। ঢাক ও মেদশীপুরের মমাজ ১৮৭৭ নে এনং কৃষ্ণনগৰ সমাজ উহার 
এক বৎস পূর্বে স্থাপিত হয়। কলিকাভা, ভবানীপুর, নেহাপা, চন্দননগর, চুণচড়া, বর্দ- 
মান, মেদনীপূর, ফরিদপুর, বগুড়া, মর়সনমিংহ ও বরিশালে স্বতন্ত্র সমাজগৃছ আছে। 
কলিকাতা), বড় বাজার, কৃষ্ণনগর, নিবাধঈ, বুড়া, ঢাকা, ত্রিপুর1, সেদনীপুর, এই সকল 
মাঝে ত্রহ্মবিদালয়, এবং কলিকাভাঁ কলেজ ছাড়! চন্দননগর, ভান্তাঁড়া, গো'রনগর, এবং 
কোননগরে, বালক ও বালিক। বিদাালয়, লীহে।র, বদ্ধমান, বেহল। বিরেলি,এনং নিবাধইয়ে 
বালক বিদ্যালয় এবং বরিশালে ব]লিক] বিদ্যালয় আছে। ইহার অনেক গুলিতে গবর্ণ- 
মেণ্ট সাহাষা থাকিলেও ভ্রাঙ্গগণের তত্বাবধানাধীন। এ নময় সাতখনি পত্রিক। ছিল-_ 
[১] তত্ববোধিনী [২] ধর্ম তত্ব [৩] সত্যান্বেমণ (বনুবাজার সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত), [9] 
সতাজ্ঞানপ্রদায়িনী' (যোড়ালশাকে! প্রাতাহিক সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত) [৫] ধর্দপ্রচারিণী 
(বেহালা সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত); [৬] ইগ্ডয়ান মিরার [৭] ন্তাশন্যাল পেপার | 


এতদ্বাতীত ঢাকা হইতে "ঢাকা! প্রকাশ' ও “বিজ্ঞাপনী ব্রা্গসমজ কর্তৃক সম্পাদিত হয় 
এ সময়ে আট জন প্রচারের কায করিতেন--তিন জন কলিকাতায়, এক জন তন্নিকটবত্তাঁ 
ভ্বানে। এক জ্রন মেদনীপুরে, ছইজন পূর্ববঙ্গে, এক জন রাজসাহী ও যশোহরে। 
সান্্াজে বাঙ্ষধর্ম ্চারার্ধ কডালরবাসী এক জন যুব! শিক্ষা লত করিতেছিলেন। 


৬২ আচার্য) ফেশধচত্রী। 


শ্রুবেশ করিলেন। গ্রীভাতে শ্রীযুক্ত কেশবচন্্র ঙ্গানগের প্রতিষ্টিত ব্রান্মিকা- 
সমাজ কণিকাত! বরাহ্মমমাজগৃছে পবিত্র বেদীর পূর্বভাগে যবনিকার অন্তরালে 
অনস্তদেবের পুজা প্রতীক্ষায় সমামীন হইলেন, ব্রাঙ্গগণ বারা গৃহের অব :. 
শিষ্ট ভাগ পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর আমাদের প্রধান আচার্য) দক্ষিণে শ্রীযুক্ত 
কেশব বরদ্গানন্দ ও বামে শ্রীযুক্ত দবিজেন্্রনাথ ঠাকুরকে লইয়া বেদীতে উপ- 
বেশন করিলে, সঙ্গীত মহকারে ব্রদ্মোপাসনা সমার্ধ হইল।” এই সাংবং- 
সরিকে কেশবচন্ত্র বিবেক ও বৈরাগ্য বিষয়ে উপদেশ দেন। কলিকাতা ব্রাহ্ম- 
সমাজে এই তাহার শেষ উপদবেশ। এই উপদেশে প্রথমতঃ অনন্ত ঈশ্বর সহ 
যোগ সমাধান করিতে মন্থুরোধ কর! হইয়াছে ;-“বহিজগতের সমুদায় পদার্থের 
নিকট বিদায় লই, লাংসারিক চিন্তা ও বিষয় কামনার (নকট বিদায় লই। 
হৃর্যোর আলোক নির্বাণ হইল, জগৎ বিলুপ্ত হইল, সময় অস্তরহতি হইল--- 
যাহা কিছু দ্র যাহা কিছু সঙ্ীর্প, যাহা কিছু ক্ষণভঙ্ুর, সকলই অদৃশ্য হইল। 
আমর! অনন্তের রাজো উপস্থিত, কেবলই অনস্থের ব্যাপার লক্ষিত হইতেছে। 
আমরা কোথায় রহিয়াছি? অনন্ত রাজো যেখানে অনন্ত আকাশ ও অনন্ত 
কাল ঈশ্বরেতে এতগোতভাবে স্থিতি করিতেছে । অনন্ত ঈশ্বর দেদীপামান, 
সুখে অনস্ত জীবন প্রদারিত, এখানে কেবলই অনন্ত । উৎসব এই অনন্ত 
দেবের পূজা ভিন্ন সিদ্ধ হয় না। “অধাত্মষে!গলমন্থিত উপাসন! অনন্তরদেবের 
গ্রকৃত পূজ! ॥ “এই যোগ সাধনের উপায় কি? এ যোগ সাধনের জন্য ছুইটি 
উপায় অবণস্বন করিতে হইবে-বিবেক ও বৈরাগা |” প্বিবেক ও বৈরাগ্য 
অমূতের সেতুস্বরূপ। বিবেক জীবাত্বার সহিত পরমাত্মার সন্মিগন সাধন... 
করে, বৈরাগা মনুষ্ুকে অনন্ত জীবনের দিকে অগ্রসর করে। বিবেক পাপকে 
বিনাশ করে, বৈরাগা মুত্তাকে অতিক্রম করে। বিবেক: অসতা হইতে 
আত্মাকে মত্যন্থরূপে লইয়া যায় ও বৈরাগ্য মৃত্যু হইতে আত্মাকে অমুতেতে 
লইয়া যায়। যে বৈরাগ্যে মনুষ্য অনন্ত জীবনের দিকে, অগ্রসর হয়, সে 
বৈরাগি কি? গৃহ তাগ করিয়া অরণ্যে অবস্থান অথব!| সাংসারিক কার্য 
হইতে অবৃত হইয়া কেবল ধ্যানে নিমগ্ন থাকাও বৈরাগা নহে। নিষ্ধাম . 
হইয়া_-ফল ভোগের কামনাবিহীন হইয় ঠা আদেশ ,পালন করাই 
বৈরাগ্য। ৮ ক 8 
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গারজাঁজে প্রচার করিবার উদ্দেশে কডালরব সী শ্রীধর স্বামী নাইডু আট 
মাম যাবৎ কলিকাতায় অবস্থান করিয়া! ব্রাঙ্গধর্ম্ের মূলতত্বাদি শিক্ষা করেন। 
তিথি এখন মান্জাজে প্রচারার্থে গমন করিতে গ্রস্ত হন। ৭ইফেক্রুয়ারি 
তাকে বিদায় দেওয়ার জন্য ব্রাক্মপমাজ প্রচারকার্যালয়ে সভা হয়। এই 
সভায় কেশবচন্ত্র নবীন প্রচারককে যেরূপ প্রোৎসাহিত করেন তাহা পাঠ 
করিয়া প্রচারবিষয়ে তাহার যে কি প্রকার অক্ষুপ্ন উৎসাহ ও অনুরাগ ছিল তাহ! 
বিশেষরূণে প্রকাশ পায়। আমরা এই বক্ততার সারমাত্র এ স্থালে দিতেছি, 
আপনি মান্্রাজে গমন করিতে উদ্যত, আপনার ব্রাক্মবন্ধুগণ এ সময় তাহাদি- 
গের হদয়ের ভাব আপনর নিকট ব্যক্ত করিতেছেন। আপনি আমাদিগের 
সঙ্গে আট মাল মাজ অবস্থিতি করিয়া হঠাৎ দেশে চলিলেন, ইহাতে আমরা 
সকলেই সগপ্তহইয়াছি। আপনার বিনয় স্বভাব, বালকের ন্যায় লহজ ভাব, 
সত্য ও ঈখরের জন্ত ত্যাগম্বীকার আপনাকে আমান্দগের নিকট অতান্ত 
প্রিয় করিফ্াছে। আপনার সঙ্গে আমার্দিগের বিচ্ছেদ ক্লেশকর হইলেও 
আপনি উচ্চ লক্ষ্য লইয়৷ যাইতেছেন বলিয়া এই ক্রেশের সঙ্গে আহলাদ সংযুক্ত 
হইতেছে । আঙ্গধর্মের মত ও বিশ্বাপ এবং উহার মুলতত্য সকল অবগত 
হইবার জন্য আপনি এদেশে আসিয়্াছিলেন। আপনি সেই সকল আপনার 
গ্দেশে গ্রচার করিবার জন্য যাইতেছেন । আমাদিগের পক্ষে এ অতি 
আহলাদের বাপার যে, আমাদিগের প্রচার কার্ধা দূরবর্তী মান্্রাজপদেশে ব্যাঞ্ধ 
হইতে চলিল। প্রচারাপেক্ষা আমাদিগের নিকটে প্রিয় সামগ্রী আরকি 
জাছে ? এই আধ্যাত্বিক ঢুরবন্থার সময় সমুদায় দেশে প্রচারকার্ধা ব্যাপ্ত 
হয়, ইহা অপেক্ষা আর.কি আমাদের আকাঙ্ার বিষয় হইতে পারে ? 
ভারতের এক কোণ হইতে অপর কোণ পৌন্তলিকতা, কুদ-স্কার ও কুপ্রথার 
অন্ধকারে পূর্ণ শিক্ষাপ্রচাবে অনেকের মন প্রশস্ত হইয়াছে, নৃতন ভাবের 
আধার হইয়াছে, কিন্তু ধর্মসন্বন্ধে শিক্ষা হয় নাই বলিয়া কপটতা অনন্তষ্টি 
গ্রড়ৃতি দ্লোধেরই আধিক্য উপস্থিত । ঈদৃশ অবস্থায় ব্রাঙ্মধর্ম গ্রচারক- 
গণের যে কত প্রয়োজন তাহা বলিয্া! উঠিতে পারা যায় না। আমা- 
দিগের দেশের লকল অংশেই তাহাদিগের গ্রয়োজন হইয়াছে, এবং 
সকলেই তাহাদিগকে চাহিতেছেন। এ সময়ে যদি তাহাদিগের আকা- 


শ৪ অণ্চ'া কফেশবচন্দ। 


জ্রার অন্থরূপ আমর। অল্প কিছুও করিতে পারি, তাহা! হইলে আমরা 
আমাদিগকে কৃতার্থ মনে করিব । এ সময়ে আপনি যে আমাদিগের অল্প- 
সংখ্যক প্রচারকমণ্ডলীর সহিত যোগ দ্বান করিলেন, ইহাতে আমর! সমূহ 
আহলাদ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি মা। বিশেষতঃ ইহা কত্ত 
আনন্কর যে সেই প্রর্দেশে আপনি ব্রান্ধ ধর্মের সত্য গ্রচাপ্সার্থ গমন করিতে- 
ছেন, যেখানে প্রচারের অভীব গ্রয়োজন | মান্রাজের ভাই ভগিনীগণ 
বঙ্গদেশের সঙ্গে অধ্যাত্স যোগে আবদ্ধ হন, ইহা আমাদিগের বড়ই অভিলাষ । 
গে দিনের জনা আমরা কত ই্বিগ্র। ঘে দিন দুই গ্রদেশ মিলিত 
ইইয়া সত্ান্বরপ ঈশ্বরের পুজা করিধে। ঈগরপ্রসাদে আপনার প্রচার 
মহৎফলযুক্ত হইবে, ইছাতে কিছুমাপ্র সন্দেহ নাই । মান্্জ কুসংস্কারের 
অভেদ্য দুর্গ, কিন্তু সত্োর সম্মুথে উহ! কখন তিঠিতে পারে না। আপনার 
জাতীয় ভাব, আমরা আশী রি, আপনার কৃতকার্ষ্যের হেতু হইবে । আমরা 
এ কথ। বলিতেছি না যে, আপনি বিদ্বা বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, আপনি সমাজে 
উচ্চপদস্থ ; কিন্ত আপনার বিনয় ও সাধুতা, স্বজাতির প্রতি ও দেশের প্রতি 
তনুরাগ আছে, প্রচারকের উপযোগিভভানম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট, এবং এই গুণ 
থাফকিলেই তিনি কৃতার্থ হইতে পারেন। আপনি কিরূপে প্রচার করিবেন 
আমরা সে বিষয়ে কোন উপদেশ দিতে চাই না। যাহা থাকিলে প্রচারক 
হওয়| যায়, তাহার অনুনরণ করিলেই আপনি সকল প্রকার বাধা প্রতিবন্ধক 
অতিক্রম করিতে পারিবেন বুথ লোকের মনে আপনি বিঘোধী ভাব উদ্দীপন 
করিবেন না, কিন্তু যখন কোন ধর্মের মূলতত্ব লইয়া বিরোধ উপস্থিত. হইবে, 
সে সময়ে সকল প্রকারের ত্যাগশ্বীকার করিয়া উহাকে রক্ষা করিবেন, কোন 
গ্রকার অন্তায় সন্ধিবন্ধনে প্রবৃত্ত হইবেন না । যিনি আপনার হৃদয়ে ধর্ম 
পিপাম! উদ্দীপন করিয়া দিয়া ঘোর পৌন্তলিকতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন কডালোর 
প্রদ্ধেশ হইতে আপনার হাত ধরিয়া! এখানে আনিয়াছেন, খান্মসমাজের আশ্র 
দান করিয়াছেন, আপনার হৃদয়ে গ্রচারের স্পৃহা উদ্দীপ্ত করিয়াছেন, আপনি 
সর্ববিষয়ে সেই বিধাতার উপরে নির্ভর করিবেন। তিনিই আপনাকে, লগে 
করিয়া মান্দ্রাজে লইয়। যাইতেছেন, তিনি আপনার প্রচার কার্যে মাহাযয | 
করিবেন। তাহার পবিত্ব বিদ্যমানত! আপনার পথের আলোক হইবে, পরীক্ষা. 
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বিপদের মধ্যে তীহার বল আপনার বন্ধ হইবে। আমর ত্াহারই হাতে আগ- 
নাকে অর্গথ করিতেছি, তীহারই হস্তের বন্তর হইয়া আপনি বিনীত ভাবে তাহার 
ববাজ্য বিস্তার করুন। আমর! আশা করি, আপনার দৃষ্টান্তে বন্ধে, পাঞ্জাব এবং 
অন্তান্ত দেশ হইতে অনেক উৎসাহী ধর্খানুরাগী ব্যক্তি প্রচার-ব্রত্তে জীবন অর্পণ 
করিবেন। এইরূপে অল্লসংখ্যক প্রচারকের সাহাযোে আমর! আশ। করি, 
পৌত্তলিকভা, জাতিতে, এব' বিবিধ প্রকারের ক্লেশকর বিষয় তিরোহিত হইয়া 
চারিদিকে বিশ্বাস প্রেম এবং আনন্দ বিস্তৃত হইবে। | 
কেশবচন্দর এই সময়ে ব্রাহ্গিকাসমাজ প্রতিষিত করেন, এ কথা! কথার উদ্ঘাতে 
পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । এই সমাজে কেশবচন্র হ্বয়ং উপদেশ দিতেন এবং 
একজন ইউরোগীয় মহিলা ব্রাশিকাগণকে শিলাদি শিখাইতেন। এই শিক্ষা- 
সম্পর্কে ১৪ই ফেব্রুয়ারী মেডিকেল মিশনারি ডাক্তার রবসন সাহেবের গৃহে 
মহিঙ্গাগণের সন্মিলনসত| হয়। এই প্রথম মহিলাসশ্মিলনসতা। ইহাতে 
প্রথমতঃ ম্যাজিক লান্টরণ, তপর বায়ুশোষণমন্ত্রের ক্রিয়া ; বারুবিজ্ঞানের স্মুলস্থুল 
মুলত্ববিষয়ক দৃষ্টান্ত এবং অশ্লজন ফস্ফরম্‌ এবং গন্ধকঘটিত আমোদকর 
প্রদর্শন প্রদর্শিত হয়। কয়েকজন ইউরোপীয় মহিল| ইহাতে যোগদান করিয়া 
অঙ্গীতাদি করেন । রাত্রি দশটার পর সম্মিলনলভ। ভঙ্গ হযব। 
১*ই বৈশাখ ১৭৮৮ শকে অপরাহ্‌ পাচ ঘটিকার সময্ব ত্রাক্গধর্মপ্রচারকার্ধ্যা- 
জয়ে ত্রাহ্মদিগের সাধারণসত| হয়। সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন 
* সভাপতির আসন পরিপ্রহ করিয়া ধর্ততব পত্রিকা হইতে সভা আহ্বানের বিজ্ঞাপন 
পাঠ করেন। অনন্তর পূর্বব বংমরের কার্ধযবিবরণ উপলক্ষে সম্পাদক, এই 
প্রকার ভাব ব্যক্ত করিলেন রি 
্রাহ্মধন্মপ্রচারসন্বন্ধীয় কার্ধ্য কতদূর পূর্ব বংসরে সম্পন্ন হইয়াছে এবং 
'াগামী বর্ষে তাহা কিরূপে সম্পন্ন হইবে, এই ৰ্বিষয় আলোচন। করিবার জন্ 
অস্তকার মতা । গত বধের কাধ্যকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে) 
যথা, প্রথমত; আয় ব্যয়, দ্বিতীয় স্থানে স্থানে প্রচারক প্রেরণ, তৃতীয়ত: পুস্তক 
” যুসতান্কন ও প্রকটন, চতুর্থ ব্রাহ্গিকাসমাজ ও স্্রীশিক্ষাপ্রণালীসংস্থাপন, পঞ্চমতঃ 
পা বিগ্তালয়ে বালকদিগকে উপণেশ প্রধান। 
৯) আহ ব্যয়।-- সভাসংখ্যাসংবর্ানবিষয়ে বিগত সাঁধারধ সভায় ষে 





৬৬ অগ্চার্য। ফেশযটা। 


অভিলাষ প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা এ বর্ষে তাহার সম্যক ফল লাপ্ত করি 
য্াছি। গত বংসর বৈশাখ মাসে সভ্যসংখ্যা ৫৯ জন ছিল, বর্তমান বৈশাখে 
তাহা প্রায় দ্বিগুণ হইয়া ৯৮ জনে পরিণত হইয়াছে । গতবর্ষে বাহার! সভ্য 
শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, াহাদ্রিগের মধ্যে অনেকেই কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী 
কতিপয়স্থাননিবাপী। এ বতসরে ধাহারা সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন, 
তাহার। বিবিধ স্থানে বাসকরেন। পূর্বদিকে ত্রিপুর! চট্টগ্রাম অবধি, পশ্চিম- 
দিকে পঞ্জাব পর্ধ্যন্ত, উত্তরদ্দিকে বেরেলী অবধি, দক্ষিণদিকে মৈমুর পর্ধ্যস্ত, 
ভারতবর্ধের চতুঃসীম। হইতে আমাদিগের সভ্যশ্রেমী সংবর্ধিত হইতেছে, 
এতন্নিবন্ধন ঈশ্বরপ্রসাদদে আমাদের আয়েরও অনেক উন্নতি দৃষ্ট হইবে। গত 
বৎসরে পৌষ হইতে চৈত্র পর্যন্ত চারি মাসে আয় ৪৭৯ মাত্র ছিল। এ 
বৎসর বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত, ২,১১১1৫ অর্থাৎ পূর্বববর্ধাপেক্ষা এ বৎসরে 
আয় প্রায় দ্রেড় গুগ অধিক হইয়াছে। আমর বিলক্ষণ অব্গত আছি ধে, 
ব্রাঙ্মদিগের অধিকাংশেরই সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে। পরিবারের ভরণ- 
পোষণ, ও রোগের সময় ওঁষধ ক্রয় করিবারও সকলের সামর্থ্য নাই। এবম্পরকার 
সাংসারিক অনাটন সত্বেও যে তাহার! প্রচারকাধ্যের উন্নতির নিমিত্ত এত প্রচুব 
সাহায্য করিতেছেন, ইহা দেখিয়া আমাদিগের উৎসাহ দিন দিন পরিবর্দিত 
হইতেছে । এই নিঃস্ব লোকদিগের অর্থ আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া ঈশ্বর 
আমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছেন যে, আমরা আপনাদিগের হুখাত্খের প্রতি 
'কিছুমাত দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া প্রাণপণে ক্রমাগত তাহার ইচ্ছার অনুগমন করি, 
তাহার সত্য প্রচার করি। 

২, স্থানে স্থানে প্রচারকপ্রেরণ।--এই দেশের নানা স্থানে প্রচারকপ্রেন্বণ 
প্রচারকার্যের একটি সর্বপ্রধান উপায় শ্বীকার করিতে হইবে। আহ্কাদের 
বিষয় এই যে, গতবর্ধে আমরা এই কার্যে সম্পূর্নরূপে উদ্দাসীন কি অকৃতকাধ্য 
হই নাই। আমাদিগের প্রচারকসংখ্যা সাতজন ।-_ 

জীযুক্ত বাবু কেশবচন্ত্র সেন। 
শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষণ গোস্বামী । 
যুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত। 
ভীযুক্ত বাবু মহেচ্ছনাথ বহু । 
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শ্রীযুক্ত বাবু অনগাপ্রসাধ চট্টোপাধ্যায় । 
শীযুক্ত বাবু যছুনাথ চক্রবর্তী । 
তীযুক্ত বাবু অখোরনাথ গুপ্ত। | 

যুক্ত বাবু কেশবচন্্র সেন বিবিধ উপায়ে কলিকাতায় ব্রা্গধর্ম গ্র্ার 
করিয়া বিগত কার্ভিকমাসে ঢাকা অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন, ফরিদপুর, ঢাকা, 
ময়মনসিংহ ইত্যাদি স্থানে তাহার ত্বারা বহু উপকার সংসাধিত হইয়ান্ছে। 
শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়ক্ গোস্বামী মহাশয়ের প্রচারবৃত্াস্ত গতবারের ধর্মমতত্ব 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, এক্ষণে তাছার পুনরালোচনা আবশ্রক বোধ হয় 
না। শ্রীযুক্ত বাবু উম্ানাথ গুপ্ত মহাশয় এক্ষণে প্রচার করিবার মানয়ে 
বাহিরে গমন করিয়াছেন। গত্তরর্ষের অধিকাংশকাল তিনি প্রচার কার্ধ্যা- 
ল়ের ভার গ্রহণ করিয়া সকল বিষয় হুচাক্ুরূপে নির্বাহ করিয়াছেন। তাহার 
শরীর অত্যন্ত গীড়িত, এই পীড়িত শরীরে তিনি কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া 
যে, সমন কারধযনির্বাহ করিয়াছেন, তদর্শনে তীহার প্রতি কৃতকতা প্রক্কাশ না 
করিয়া কান্ত থাকা যায় না। শ্রীযুক্ত মহেন্্নাথ বহু যশোহর ও নড়াল অঞলে 
প্রচারমানসে গমন করিয়াছিলেন, তীহার দ্বারা তাবং স্থানে প্রভৃত উপকার 
সাধিত হইয়াছে । তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগরমন করিয়া একটি উৎকট রোগে 
আক্রান্ত হইয়া অন্যন চারিমাস কাল শঘ্যাগত থাকিস অসহ যন্ত্রণা ভোগ্ন 
করিয়াছিলেন। রোগের কিকিৎ সমতা হইলেই তিনি প্রচারকার্ধ্যালুয়ের 
কার্ধ্যনির্বাহ ও কলিকাতাকালেনস্থ বালকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য সমস্য 
দিন অবিগ্রান্থ পরিশ্রম করিয়া উক্ত কাধ্য সম্পন্ন বরিয়াছেন। তিনি 
অগ্ঠাপিও রোগমুক্ত হয়েন নাই, তাহার মেই অপ্রতিবিগ্নেয় রোগের ্ 
হুইড়ে বৌধ হয় কখনই তিনি নিস্তার পাইবেন না। তিনি আর গৃহে 
কলিকাতায় অবসকন্ধ না থাকিয়া কঠোর রোগ লইয়া বিদেশে ত্রাহ্মধর্ম প্রচার 
মানসে গমন করিয়াছেন, ভাগলপুর, পানা, ৰারাণসী প্রভৃতি স্থান আপাততঃ 
তাহার প্রচার ক্ষেত্র হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মহেন্্রনাথ ব্হ মহাশয়ের মহচ্চরিত্র, 
_ স্বর্গীয় উৎসাহ, পবিত্র বৈরাগ্য ও প্রবল নিরসবার্থ ভাব দেখিলে আশাতে আত্মা 


পুর্ণ হয়; তাহা সবার যে এই হতভাগ্য দেশের মনত হইবে তাহাতে কোন 


অন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত বাবু অগদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ধন্ঠত্ পত্তিকী 


৬৮ আচার কেশবচন্্। 


সম্পাদন কার্ধ্য যথাসাধ্য নির্বাহ করিয়াছেন । দুঃখের বিষয় এই ধে, তাহার়ও 
শরীর তয়ানক রগ্র। সাংসারিক অবস্থাও যেরূপ, শারীরিক অবস্থাও সেইরূপ ; 
কত সময় তিনি এবং তাহার বন্ধুগণ তাহার জীবনাশাপধ্যন্তে জলাগ্তলি দিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্তী মহাশয় ব্রাহ্মধর্মন অনুষ্ঠানের নিমিত্ত 
বন কষ্ট অত্যাচার সহ করিয়। যে সামান্য বিষয় কার্ধ্য দ্বারা পরিবার প্রতিপালন 
করিতেছিলেন, সম্রতি ততসমুদ্দায় পরিত্যাগ করত প্রচারকের ব্রত গ্রহণ 
কবিয়াছেন। প্রচারকার্ধ্যালয়ে ও কলিকাতাকলেজে শিক্ষাপ্রদাীনের ভার 
এক্ষণে তার হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অদোরনাথ গুপ্ত মহাশয় গতবর্ষে 
নান! স্থানে ত্রাহ্গধন্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনি প্রায় এক বত্সর ঢাকা 
বরাহ্মবিষ্ঠালয়ের শিক্ষক ও উক্ত স্থানীয় ব্রাহ্মদমাজের আচাধ্য ছিলেন। ঢাকা 
হইতে তিনি পূর্বাঞ্চলের অনেক স্থানে প্রচার করিয়াছেন এবং বাগ আচড়া, 
যশোহর, ভ্রমণ করিয়া! রামপুর বোয়ালিয়া হইয়! বগুড়। প্রভৃতি স্থানে গমন 
করিয়াছেন। সপ্তজন প্রচারকের গতবর্ধের এইরূপ সংক্ষেপ কার্যবিবরণ 
প্রদত্ত হইল। এতদ্যতিরেকে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বনু, বসন্তকুমার দত্ত ও অপর 
রেহ কেহ কলিকাতা ও অপর কোন কোন স্থানে প্রচারকাধ্যে গমন করিয়া- 
ছিলেন, তাহািগের প্রতিও আমাদিগের ধন্/বাদ দেওয়া অবশ্য কর্তৃব্য। 
আমাদের প্রচারকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই অতান্ত কগ্রশরীর ও সাংসারিক 
ছূ্দশাপন্ন ৷ কিন্ত যতই তাহাদিগের দুরবস্থা! বৃদ্ধি হইতেছে, ততই ঈশ্বরের ইচ্ছ। 
ভাহাদিগের দ্বারা সম্পনন হইতেছে। 

৩) পুস্তক মুদ্রাঙ্কন ও প্রকটন। গত বংসরে প্রচারকার্ধ্যালয় হইতে 
চারিখানি পুস্তক * মুদ্রান্কিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে ছুইখানি পুস্তক 
ইংয়েজী ভাষায় এবং হুইখানি বাঙ্গালাভাষায় বিরচিত। পুস্তক গুলির নাম 
নিয়ে লিখিত হইল। 


ইংরাজী | বাঙ্গালা 
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এতদ্বযতিরেকে ইণ্ডিয়ান মিরার সংবাদপত্র ও ধর্মতত্ত পত্রিকা নিয়মিতরূপে 


পপ -শাপাাশিশাীশীশশশীঁা শালী 
ই চান্সিখানির প্রথম তিন খানি শ্রীযুক্ত কেশবচন্তর কর্তৃক লিখিত) 


গ্রচারোদাশ। ৬৯ 


গ্রচারকার্ধ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইতেছে । প্রচারকার্ধের হুবিধার জন্ত 
একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র আমাদিগের কার্ধ্যালয় হইতে প্রকাশিত হওয়! 
নিতান্ত আবষ্ঠক। অনেক বিষয়ে সাধারণে আমাদিগের অভিপ্রায় জানিতে 
উতম্নুক, এবং সময়ে সময়ে সেই সকল অপিপ্রায় প্রকাশ না করিলে আমা- 
দিগের উদ্দেন্ট সিদ্ধ হয় না। ইগ্ডিয়ান মিরর সংবাদপত্র দ্বারা কতদূর সেই 
কাধ্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা সাধারণে বিবেচনা! করিবেন। যদি প্রচারকার্য্যের 
সুবিধার জন্য একখানি সংবাদপত্র প্রয়োজন হয়, এবং ইও্িয়ান মিরর পত্র 
ধারা যদি সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে, তবে ইত্ডিয়ান মিররকে প্রচার- 
কার্ধ্যালয়ের অন্তর্গত করা উচিত তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে 
উক্ত পত্রিকা কোন একজন প্রচারকের ব্যয়ে * চলিতেছে । আমার মতে 
সাধারণের জন্ত এক জনকে দায়ী করা উচিত নহে । অতএব আমার প্রস্তাব 
যে ইণ্ডিয়ান মিরর সংবাদপত্রের আত্ম ব্যয়ের ভার অগ্তাবধি প্রচারকাধ্যালয় 
গ্রহণ করেন। 

৪, ব্রাক্ষিকামমাজ ও স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী সংস্থাপন। গতবর্ধের কার্য 
মধ্যে এই একট কার্ধ্য সর্কপ্রধান বলিয়। পরিগণিত হইতে পারে। ব্রাহ্মমমাজ 
দ্বারা এতদিন পর্য্যন্ত দেশোন্নতির যাহ! কিছু চেষ্টা হইয়াছে তন্মধ্যে স্ত্রীলোক- 
দিগের উন্নতি প্রায় লক্ষিত হয় না । উপাসনামন্দিবস্থাপন, কি ব্রহ্ষবিষ্ঠালয়, 
কি সঙ্গত, স্ত্রীলোকদিগের জন্ত এতন্সধ্যে ;কিছুই সংস্থাপিত হয় নাই। 
দেশে ক্লীলোকদ্দিগের অন্ত, সে দেশের কখন মঙ্গল নাই। যেখানে স্ত্রীলোক- 
দিগের চ্রবস্থা, দ্রাসীত্ব, অজ্ঞতা, অশিক্ষা, তাহাদিগের প্রতি দুর্ব্যবহার, 
সেখানে অমঙ্গল অধঃপতন শীঘ্র ঘটিয়া থাকে। এ দেশের কল্যাণসাধন 
করা যদ্ধি ব্রাহ্মদিগের উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহারা এক্ষণে যেরূপ স্ীলোকদিগের 
প্রতি উদাসীন রহিয়াছেন এরূপ আর থাকিতে পারিবেন না। স্ত্রীলোকপ্দিগের 
এই দুরবস্থা দৃরীকরণ জন্য গতবর্ষে ব্রাঙ্মিকাসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। 
প্নেখানে কতকগুলি ত্রার্গিক! একত্র হইয়৷ উপাসনা করেন এবং প্রচারক শ্রীযুক্ত 
বাবু কেশবচন্ন মেন মহাশয়ের নিকট হইতে উপদেশ শ্রবণ করেন। কোন 





ফ ভীবুক কেশবচন্রের নিজবায়ে মিরার চলিয়াছে, এবং তজ্জন্ত তাহাকে বিশেষ-ক্ষতি- 
'অন্ত হইতে হইয়াছে। কলিকাতাকলেজসম্বন্ধেও এই কথা। | 


শঁ৩ আচার্ধায কেশধচজী 


একটী ভদ্রবংশীয়া ইউরোপীয় মহিলা এখানে ভূগোল, অস্কবিদ্যা ও পিল- 
বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন । ব্রাক্ষিকাসমাজ এক্ষণ যে প্রণালীতে: 
পরিচালিত হইতেছে, তাহা যদি আপনাদিগের সকলের উত্তম বোধ না হয়, 
তবে ভিন্ন প্রণালীতে আর একটি ব্রাক্ষিকামমাজ সংস্থাপন বকুন, কিন্ত 
্ত্রীলোদিগের মঙ্গলবিষয়ে ওদাস্য প্রকাশ করিবেন না, তাহার! কেবল আমা- 
দিগের শারীরিক সুখের নিমিত্ত নির্মিত হয় নাই, দ্বাসীত্ব করিবার জন্যও 
জন্ম গ্রহণ করে নাই, যে জন্য পরম পিতা তাহাদিগকে সংসারে প্রেরণ করিয়া- 
ছেন সেই উদ্দেশ্য যেন সিদ্ধ হয়, তত্প্রতি যেন কোন ব্যাঘাত না হয়, কারণ 
সেরূপ ব্যাত্াত দেওয়৷ ঘোর পাপ। 

৫, সাধারণ বিদ্যালয়ে উপদেশ ও জ্ঞানোন্নতির সঙ্কে সঙ্গে বালক্দিগের 
হৃদয়ে ধশ্নভাব প্রবেশ না করিলে অনেক অপকারের সম্ভাবনা । ধন্্- 
প্রচারকাধ্যযে হস্তক্ষেপ করিলেই জ্ঞানশিক্ষাপ্রণালীর দিকে দৃষ্টি করা কর্তব্য, 
এই জন্য লক্ষিত হয় যে, বর্তমান সময়ে যে যে ধর্্মাবলম্বীর। প্রচারকারধা 
আরন্ত করিয়াছেন, সকলেরই নির্দিষ্ট বিদ্যালয় আছে, যথায় বালকর্দিগকে 
সাধু উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা অসত্য হইতে সত্যের দিকে আনিবার চেষ্টা 
হইয়। থাকে। যাহার! এক্ষণে বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতেছে, কতক দিন 
পরে তাহারাই পরিবার ও দেশোন্নতির ভার গ্রহণ করিবে। তাহাদিগের 
হৃদয় এখনও কোমল আছে, তাহাদ্িগের উপদেশদানবিষয়ে আমাদিগের 
বিশেষ মনোযোগ করা৷ উচিত। এই জন্যই প্রচারকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে 
কলিকাতাকলেজে শিক্ষাদানে সযত্ব হইয়াছেন। কিন্তু ইণ্ডিয়ান মিররের ন্যায় 
এই কলিকাতাকলেজেরও ভার এক জন প্রচারকের হস্তে আছে। প্রচার- 
কার্যের জন্য যদি একটি বিদ্যালয় আপনাদিগের আবশ্বাক বোধ হয়, 
বালকদিগকে শিক্ষা ও উপদেশ দান, এবং সদ ্টানত প্রদর্শন কর্তব্য হয়, এবং 
কলিকাতঅকলেজের ছার! সেই উদ্দেশ্য কতক সিদ্ধ হইয়াছে ও হইতে 
পারে এরূপ বিপ্বাম হয়, তবে উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ববাহ জন্য এক ছন' 
প্রচারকের শোণিত শোষণ না করিয়া উহার আয় ব্যয় আপনাদিগের হত্তে 
গ্রহণ করুন। | 

উপসংহারকালে ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া স্বীকার করা 
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উচিত যে বিগত বর্ষে আমাদিগের যত দূর সাধ্য তত দূর প্রচারকার্্য হুসঞ্পর 
ছয় নাই বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে তাহার প্রসাদে দৃঢ়তর চেষ্টা হইবে, তিনি অনু- 
গ্রহ করিয়া আমাদিগের অন্তরে অধিকতর উতদাহ, নির্ভর, দৃঢ়তা ও পবিব্রত| 
প্রেরণ করুন। 

তানন্তর সর্বদন্মতিন্রমে নিয় লিখিত প্রস্তাব গুলি ধার্য হইল ;- 

১। অধ্যক্ষমতা রহিত করিয়া এক জন সম্পাদক ও এক জন সহকারী 
সম্পাদকের উপর সমস্ত কার্ধ্যের ভার অর্পিত হইল। 

২। নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ উক্ত কার্ধ্ভার গ্রহণ করিলেন ;-- 

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ সেন তত্বাবধায়ক। 
শীযুক্ত বাবু গ্রতাপচত্জ মজুমদার সম্পাদক। 
শীযুক্ত বাবু ষহুনাথ চক্রুবস্তী সহকারী সম্পাদক। 

ঙ। সম্পার্দক শ্থীয় কার্ধ্যবিবরণে যে যে প্রচারকের নাম উল্লেখ করিলেন 
ঠাহায়াই এই সভার প্রচারক বলিয়! গণ্য হইবেন। 

৪। প্রচারকদিগের কাধ্যপ্রণালীসন্বদ্ধে এ সভার কোন কর্তৃত্ব রহিল 
মা, তাহার স্ব স্ব কর্তব্য বুদ্ধি ও ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিবেন, কেৰল চরিত্রে 
কোন দোষ দৃষ্ট হইলে বহি এ স্ভার প্রচারক বলিয়া গণ্য কয়। 
হইবে না। 

৫। প্রচারকগণ স্ব ন্ব কার্ধ্যবিবরণ প্রতিবর্ষে এই সভায় প্রেরণ 
ধিবেন। 

৬! শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্ত্র সেন ত্রাদ্মিকাসমাজের কার্য তার গ্রহণ 
_ জ্রিলেন। 

৭) শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত ধর্দতত্বপত্রিকার সম্পাঘক.এবং শ্রীযুক্ত 
বাবু প্রতাপচন্ত্ মন্ুমদার সহকারী সম্পাদক হট্লেন। 

৮। ইওিয়ান মিরর নামক ইত্রাজী সংবাদপত্রের আয়, ব্যয় এই সভা 
ছইডে নির্বাহ হইবে। 

৯. কৃতবিদ্য যুবকদের ধর্দালোচনার জন্য তত্ারধায়ক উপায় উদ্ভাবন 
 ক্ষ্রিবে। 
পরে শ্রীযুক্ত বাবু প্রক্তাপচন্্র তুমার মহাশয়কে ধতরখতরিযামপা- 


গু আচার কেশবচন্ছা। 


দ্নে আন্তরিক যহু ও পরিশ্রম এঘং নিপুণতার জন্য ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল্লে 
সভাপতিকে ধন্যবাদ করিষ্বা রাত্রি অনুমান ৯ ঘটিকার সময় সত। ভঙ্গ হইল । . 

২৩ বৈশাখ (৫ মে, :৮৬৬ ইং) কলিকাতাস্থ মেডিকেল কালেজের খিয়ে- 
টরগৃহে কেশবচন্দ “যি শ্রষ্ট, ইউরোপ এবং এসিয়।” সম্বন্ধে বক্তা দেন। 
এই বক্ততা ঘথোপযুক্তসময়ে প্রদন্ত হয়। বণিগ্যবসায়ী আর স্কট মন্ক্রীফ 
সাহেব এ দেশীয়গণের চরিত্রের যথেষ্ট নিন্দ! করিয়া একটা বক্তৃতা করেন। 
এই বক্তৃতাতে পুরুষগণের প্রতি মিথ্যাবাদিত্ব প্রভৃতি গুরুতর দোষের 
উল্লেখ করিয়৷ তিনি দেশীয় মহিলাগণের প্রতি পধ্যন্ত কুৎসিত ভাবে আক্রমণ 
করিয়াছিলেন । ইহার এইরূপ মিথ্যাদৌষারোপে দেশীয়গণের মন নিতান্ত 
উত্তেজিত এবং উভয় জাতির সত্তাবভন্গের উপক্রম হয়। এই ঘোর উত্তে- 
জনার সময়ে “ষিশুশ্ীষ্ট, ইউরোপ এবং এশিয়া” জলস্ত হুতাশনে শান্তিবারি 
বর্ষণ করে। এই বক্তৃতা ছুই ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগে_এসিয়া ও ইউরোপ 
খণ্ডে ঈশ। প্রচারিত পবিত্র ধর্খের উনতি ও বিস্তৃতি) দ্বিতীয়ভাগে-- 
এসিয়া ও ইউরোপখ গুনিবামীদিগের পরস্পর সম্বন্ধ এবং এতছৃভয়জাতির 
মধ্যে সৌহার্দ ও ভ্রাতৃভাব সতবর্দনের প্রকৃষ্ট উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
সে সময়ের ধর্ম্ৃতত্বে দ্বিতীয় অংশসম্বন্ধে কিছু না বলিয়া এই বক্রুতার 
প্রথম ভাগের সার সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় অংশে যাহা কথিত 
হইয়াছিল, তাহার লক্ষ্য উভয় জাতির মধ্যে শাস্তি প্রত্যানয়ন। আর স্কট 
মন্ক্রীফ যে প্রকার কুরুচি প্রদর্শন করিয়। দেশীঘ়গণকে আক্রমণ করিয়া- 
ছিলেন, কেশবচন্ত্র সাক্ষাংসম্ন্ধে তাহার কোন প্রতিবাদ না করিয়াও এমনই 
ভাবে উভয় জাতির চরিত্র বর্ণন করিয়াছিলেন যে, তাহা পাঠ করিয়া উতয় 
জাতির মনে সাম্য ভাব উপস্থিত না হইয়! থাকিতে পারে না। তিনি উভয় 
জাতির চরিত্রের দোষ এইবূপে একত্র উপস্থিত করিয়াছেন ;-” 

“ভারতবর্ষে ইউরোপীয়গণ মধ্যে এমন কতকগুলি ব্যক্তি আছেন, ধ্াহারা 
দেশীয়গ্ণকে কেবল সমগ্র হৃদয়ে স্বণা করেন তাহা নহে, তাহাদিগকে ঘ্বণা 
করাতে তাহাদের আহ্লাদ হয়। এরূপ এক শ্রেণীর লোক যে আছেন 
তৎসন্বন্ধে কেহ সংশয় করিতে পারেন না। তীহার! দেশীপ্লগণকে পৃথিবী মধ্যে 
নীচতম জাতি বলিয়! গণ্য করেন এবং মনে করেন যে, তাহার! সেই 'সমুদায় 
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ঘোরতর পাপে মগ্র, যে সকল পাপে মনুষাজাতি গঞ্জমধো পরিগণিত হয়! 
 ঘেনীয়গণের সঙ্গে একত্র হওয়া তাহারা ,নীচতা মনে করেন। দেশীয়গণের 
ভাব, রুচি, আচার, বাবছার ভীহাদ্দিগের নিকট অতি নীচ ও দ্বধা বলিয়া মনে 
হয়, এবং তাহ[দিগের চরিত্র মিথ্যাবাদিত্বে এবং ঢুষ্টতায় মানবজ।তির নীচ 
তম আদর্শ বলিয়। তাহার। বিবেচনা করেন। তীহাদিগের চক্ষে প্রত্যেক 
দেশীয় লোফ বংশপরম্পরাক্রমে মিথ্যাবাদী এবং সমগ্রজাতি অনুতপরায়ণ; 
এমন কি মিথ্যার গ্রতি অনুরাগ তাহাদিগের জাতীর ম্বতাব। কিজ্ঞান,কি 
ধর্ম), কি সমাজ, কি গৃহ, সকল সম্পবীক্ধ ব্যাপারে তাহার! মিথ্যাবাদী । যদি 
এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বল] না হয়, তবুও এ কথা বলা যাইভে পায়ে যে, 
দেশীয়গণকে এরূপ মনে করা নিতান্ত অন্ুদারতার কার্ধ্য। আমি বিশ্বাম 
করি, এবং এ কথা সাহসের সহিত বলিব যে, ইউরোপীয় বা পৃথিবীর অন্ত 
কোন জাতি অপেক্ষা দেশীয়গণের হৃদয় স্বতাবতঃ সমধিক পাপপ্রবণ নয়। 
মিথ্যা বলা দেশীয়গণ্ে ্বভাবলিদ্ধ, জন্মের সঙ্গে সে তাহার! মিথ্যাবাদী, 
এরূপ তাহাদিগের চরিজে দোষ দেওয়া নিতান্ত অনগত। কতকগুলি লোককে 
মিথ্য। বলিবার প্রবৃত্তি দিয়া, আর কন্কগুলি লোককে নির্দোষ পবিত্র ভাব 
দিয়া ঈশ্বর স্জন করিলেন, এরূপ মনে করিবার আমি কোন কারণ দেখিতে 
পাই ন। যথার্থ কথা এই যে, সর্বত্র মানবন্থভাব একই, স্থানীয় 
অবস্থা, ধর্ম ও ব্যবহার নান! আঁকারে উহার পরিবর্তন সাধন করিয়াছে । 
দ্বেশীয়গণকে উপযুক্ত শিক্ষা দান কর, দেখিতে পাইবে, ইউরোপী'গণের ন্যায় 
তাছার1৪ উন্নতি ও উচ্চত! লাভে সমর্থ। বস্ততঃ কথা ষাহাই হউক, যে সকল 
ইউরোপীয় দেশীয়গণকে ঘ্বণা করিয়া খাকেন, তাহারা ভাহাদিগের চরিত্রে 
নিরবচ্ছিন্ন মিথ্যাবাদিত্ব অমংতা আরোপ করিয়া! থাকেন। তীহাদ্দিগের মতে 
দেশীয়গণ অতি দুষ্টজাতি। তাহার! দেশীরগণকে শৃগালের সক্ষে তুলনা! করেন) 
ভাহারা শৃগালের স্ঠায় ধূর্ত, নীচ ও বঞ্চনাপরায়ণ, বিবিধ গ্রকারের শঠতায় 
পরিপূর্ণ ) জনে শৃগাল, শিক্ষায় শৃগাঁল, চিরকাল শৃগাল ধাকিবে, শৃগালত্বে জীবন 
পেঁধ করিবে। «এদেশের এক জন লোক ব্যবহারে সারল্য ও শাঠযহীনতা কি 
তাহ! জানে না, তাহার মকল প্রকারের কার্য প্রণালীই শঠত। ও বঞ্চনায় পূণ 
কেধল অনিষ্টসাধনেই তাহার বত্ব, এবং আননষ্টমাধনাথ শৃগালে যে উপান 


৪ অশ্চার্ব) কেশষটজা। 


অবলম্বন করে, সেও সেই উপায় অবলম্বন করিয়! থাকে । অতি বুদ্ধিমান্‌ 
বাক্তিকে ও চাুর্ষ্যে সে পরাজয় করে, এবং অতিনিপুপত! সহকারে ভিরকার 
অভিপ্রায় গোপন করিয়া রাখে । সে ষড়যন্ত্র ভাল বাসে, গ্রচ্ছন্নভাবে চলে, 
এবং যাহাতে তাহার স্বার্থ চরিতার্থ হয় তাহ। করিতে কুন্টিত হয় না। তাহার 
নিজের শক্তিহীনত। সে জানে, সুতরাং শক্তিতে যাহা! পারে না, তাহা নীচতম 
বঞ্চনা দ্বার! সাধন করিতে সে প্রবৃত্ত হয়। এক জন এদেশীয়কে শৃগালের 
ন্টায় অবিশ্বাস ও ঘৃণা কর। সমূচ্তি, তাহার সঙ্গে ব্যবহারে শৃগালের সহিত 
যে প্রকার বাবহার কর! হয়, দেইরূপ বাবার করিতে হুইবে। দেশীয়গণের 
চরিত্রসন্বদ্ধে ভারতবর্ষস্থ অনেক ইউরোপীয়ের এইরূপ মত। অনেক এদেশীয় 
লোকও ইটরোগীয়গণকে ব্যাপ্রের সহিত তুলনা করিয়! থাকেন। একজন 
ইউরোপীয় বাধ্রের মত হিংজ্র, কোধন, ভীষণ ও শোণিতপিপান্থ। জন্মে 
ব্যাপ্ শিক্ষায় ব্যাদ্র, ব্যাপ্রের মত সে দমগ্র জীবন যাপন ও বাঘ্রের মত জীবন 
শেষ করিবে। বিনয়, সহিষুণত!, দয়! কি, সে তাহা জানে না। অন্নমাত্র উত্তেজ: 
নাতেই তাহার স্বভাব আলোড়িত হয়, ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়, 'এবং তখনই ছিংসাঁয় 
গ্রাবৃত্ত হয়। একবার শ্বভাববিচাত হইলে সে কত কি বলে, এবং তাহার 
ক্রোধ চরিতার্থ করিবার জগ্য তাহার শত্রুকে কঠোর বন্ত্রণা দান করে, এবং 
অনেক সময়ে এরূপ অধৈর্ধ্য হুইয়! পড়ে ষে, তাহাকে বধ পর্যান্ত করে। গে 
অপমান সহা করিতে পারে না, সে তাহার শত্রুকে ক্ষমা করিতে পারে না। 
ভীষণ উষ্ণমন্তিক্ধ হুইয়া অত্যাচারে সে আনন্দিত হয়, এবং অনেক সময়ে 
বিন] কারণে সে এরূপ করিয়া থাকে। তাহার দামরিক প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল 
এবং এক বার যাহার! তাহার ক্রে।ধ উদ্দীপন করিয়াছে, তাহার। আর তাহা- 
দের জীবন নিরাপদ মনে করে না। অতএব বারের গ্তায় তাহাকে ভয় 
করতে হইবে, এবং তাহার সম্গ পরিহার করিতে হইবে। এমন কি অনেক 
দেশী লোক একজন ইটরোপীয়ের সঙ্গে এক বাম্পীয় শকটে গমনাগমন 
করিতে ভয় করিয়! থাকেন। এ ভয় তাহার প্ররূতির মহত্বের রতি তয় নর, 
কিন্ত তাহার পশ্তসমুচি্ত ভীষণতার প্রতি । এইরূপে ইউরে|ুপীয়গণ যেমন 
দনেশীয়গণকে ধূর্ত শৃগাল বলিয়া ঘ্বণা করিয়া থাকেন, দেশীয়গণও তেমনি তাহা" 
ধিগকে ভীষণ বাদ্রসদৃশ জানিয়! ভর করেন ।” 


গরচারোদায । প্‌ 
এই বক্তৃতায় কেশবচন্্র তরীষ্টের প্রতি যেরূপ ভক্তি ও অনুরাগ প্রদর্শন 
 ফরিয়াছেন, তাহাতে তিনি তৎকালে খ্রীষঠসম্্রদায়ের অনুরাগের পাত্র হইবেন, 
এমন কি তিনি শীত্বই গ্রী্টধর্ম অবলম্বন করিবেন এরপ আশ! তাছাদিগের 
অনেকের মনে উদ্দীপৰ করিবেন, ইহ! আর বিচিত্র কি? কিন্তু অপর দিকে 
অনেক লঘুচিত্ তরান্মের মনে আশঙ্কা উৎপন্ন হইল এবং তাঁহার প্রতি বিরাগ 
উৎপাদনের জন্ত একটি মান্‌ উপায় তাহার বিরোধিগণের হস্তগত হইল 
এই সময়ে কেশবচন্দ্রের কোন কোন বন্ধু ততপ্রতি অধথা সংশয় প্রকাশ 
করিতেও কুষ্ঠিত হন নাই, কেন ন! তিনি এ সময়ে জোঠতাতপুত্র শ্রীধুকত 
যছুনাথ সেন কর্ম পরিত্যাগ করিয়! যাইতে বাঁধা হওয়াতে তাহার ও পরিবারের 
উপকারসাধনের জন্ত কয়েক দিন মিন্টের দেওয়ানীপদ স্বীকার করিয়াছিলেন । 
পাদ্রী রবসন সাছেব বক্তৃতা আপনি 'রিপোর্ট” করিয়া ততনহ আর একখানি 
বতুতা! সংযুক্ত করত মুদ্রাঙ্কন ও বিতরণ করেন। দ্বিতীয় বক তাতে 
্বীষ্টের ঈশ্বরতব গ্রতিপাদিত ছিল।. অভিগ্রায় এই, এই ব্ততার সঙ্গে কেশব- 
চ্দ্ের বন্ততা' সংযুক্ত থাকাতে শেষোক্ত বক্ততাঁর মতে কেশবচন্দ্রের সায় 
আছে, সকল গোকে এনপ বুঝিয়' লইবেন। শ্রীষ্টবিষয়ক এই বক্ত-তায় ব্রাহ্ম. 
সমাজের নূতন অবস্থা সমুপস্থিত হইল, দেশের রাজ গ্রতিনিধি লর্ড লরেন্স উহা 
গাঠ করিয়া আহ্লাদ গ্রকাশপূর্বক সিমলা পর্বত হইতে কেশবচন্দ্রকে পত্র 
লিখিলেন। কেশবচন্্র উভম্ন জাতির চরিত্রের যে দোষ অঙ্কিত করিয়াছিলেন, 
তাহ! তাহার মনে অতীৰ সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল । তিনি কলিকাতায় 
গ্রত্যাগমন করিয়! তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচিত হইবেন, এরূপ ভাব গ্রকাশ 
করেন। আজ পর্য্যন্ত কলিকাতাসমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াও ছিন্ন হয় 
ন|ই, এখন সমাক্‌ এ্রকারে সম্বন্ধ ছিন্ন হইবার সময় উপস্থিত হইল। এই 
সত্ন্ধচ্ছেদনের মধ্যে বিধাতার হস্ত বিদামান। আর অধিক দিন একত্র 
থাকিলে ধর্মের নবীন ক্ফরুর্ভিপাভ পদে পদে অবরুদ্ধ হইত। কলিকাতাসমা- 
জের জংস্থাপক রাজা! রামমোহন গ্রষ্টের প্রতি একান্ত ভক্তিমান্, তীহার' 
প্রচারিত ধর্শের শক্ষপাতী হইয়াও কলিকাতানমাজ এ সম্বন্ধে সংস্থাপক হইতে, 
সর্ব শ্বতগ্্ হইয়া ববষটবিক্োধী হইয়া পড়িগ্নাছিলেন। শ্বীষ্টের প্রতি অস্থ- 
যাগ ও কি প্রদর্ণক বক্কৃত। সাক্ষাৎসন্ন্ধে বিচ্ছেদের কারণ না হইলেও উহঃ 


ণ্ঙ আভায বেগেষচলা। 


যে বিচ্ছেদ!নলে প্রচ্ছন্ন ভাবে আহুতি দান করি! উহাকে প্রদীপ্তশিখ করিয়া- 
ছিল, তাহাতে কোন সন্দেচ নাই *। | 
্রীষ্টসম্পর্য় বক্তৃতা দানের পর ( ২৮ মেপ্টেম্বর ) মহাজনগণসম্ন্ধে 
বক্ততা প্রদত্ত হয়। ইহাতে কথ। উঠিল, খ্রীষ্টের গ্রতি অভিমাত্রায় তক্তি 
প্রকাশ করাতে যে অপবাদ হয় তন্সিবারণের জন্য এই বক্তৃতা টাউন হুলে 


পপি পিপিপি পিপিপি শিদিপীপাপ লিপি শ পাটি ক ১ পাশীশশশিশশা শশী পিপল সাও শাািপ্পাশীটাাপাপাশাশ্পীপাশীপািপপাশ শিপ শীশদপলাপীশত পপিশপাশপাপপিশপিসপ্পটি 





** এ সময়ের তত্বোধিনীতে (জোন, ১৭৮৮ শক) আমর দেখিতে গাই ;--“আঙ্গে- 
পের বিষয় এইট যে, সম্প্রতি এখানকার কেহ কেহ ক্রাইষ্টের প্রতি নিতান্ত পক্ষপাতী হঈয়। 
উঠিয়াছেন। ক্রাঈষ্টের যেরূপ চরিত গ্রসিদ্ধ আছে, যোঁধ হর সেইব্প চরিত্র ইহারা 
ভাল বাসেন বলিয়া ফাইট্টের প্রতি এত অনুরস্ত হইয়াছেন। বাইবেলে ক্রাই্টের চরিত্র 
যেরণ বণিত আছে, তাহার অধিকাংশই অদশ্তব ও মিথ্য। বলিয়া] সিদ্ধীপ্ত হইয়া পিয়াছে? 
অবশিষ্ট ভাগ কত দূর নির্দোষ, তাঁহার বিচার কর! এ প্রস্তাবের উদ্দেস্তী নছে, যদি সেই 
গুলিকে উৎকৃষ্ট বলিয়। গ্রহণ করা যায়, তথাপি মহম্মদ, নানক ও চৈডম্ক অগেঙ্গ। ক্রাই- 
ট্রকে অধিক সম্পান করিতে গেলেই গক্ষপাত হইয়া উঠে। সামান্ক লোকদিগের মধ্যে 
বতগুলি ধর্দসংস্কারকের উদয় হইয়।ভিল। তন্মধ্যে এই চারি জন অধিক প্রসিদ্ধ, ইহা 
স্বীকার করি। তথাপি এখানকার প্রসিদ্ধ প্রচারক শ্রীযুক্ক কেশবচন্ত্র ব্রহ্মানন্দ যে শ্রেণীর 
লোক, ইঁহারদ্িগকে সে শ্রেণীতেও গ্রহ্থ করা যাইতে পারে না ইঁহারদের হৃদয়ে ঈশ্বরেতে 
প্রগাঢ় ভক্তি ভাব ভিল বটে, কিন্তু নিছ্য। বুদ্ধিতে হাহারা অতি সামান্ত লোক ছিলেন। 
রাঁমমোকন রাঁয় আবার আর এক শ্রেণীর লোক; যে শ্রেণীর উচ্চ পদবীতে পূর্ববকালের 
সক্কেটিস্‌, প্লেটো, তলবকাঁর ও শঙ্করাঁচার্য্য ছিলেন, এবং এক্ষণকার নিউমেন, পার্বর, 
মহাত্ব! কুজন ও ব্রক্মবাদিনী কবকেও গ্রন্তণ কর! যাইতে পার়ে। রামমোহণ রায় ঘেখম 
উপনিধদের মগ্থাবাক্যো শ্রদ্ধ। করিতেন, তেমনি গ্রাইট্টেরও উপদেশ তাল বামিতেন? কিন্তু 
বাইবল সম্মত তাহার অলৌকিক শী শক্তি অন্বীকার করিতেন লা, তাঁছার সকল চরিত্র 
কেও বিশুদ্ধ বলিতেন নী এবং তাহাকে পুণাপাপবিশিষ্ট মনুষ্য বিয়াই জানিতেন-_ 
নিষ্পাপ বলিয়। জানিতেন না| তিনি সর্কপ্রকার পৌত্বলিকতার বিরুদ্ধে শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ 
কেবল একমাত্র প্রব্রন্মের উপাদনার জন্ত কলিকাতাতে এই ব্রাহ্মনমাজ স্থাপন করেন 
ক্রাইষ্টকে এখানে এর স্ষুপ্র লোক বলিয়! গ্রহণ কর! হইয়াছে ধে, তাহার নামে “তিনি? 
ব|'তাপার' প্রয়োগ করিতেও ততুবোধিনী কুঠিত হইয়াছেন । তত্ববোধিনীমতে “রোমান, 
ক্যাথালিকেরাই থু্ীর ধর্পের প্রকৃহধ দৃষ্টান্ত। হিশুথ্ যে ধর্প প্রবর্তিত করিয়া যাম, 
রেখমান ক)াখালিকদিগের মধ্যেই তাহা অধিকতররূপে পরিগৃহীত হইয়াছে ।” হই সময়ে 
ধইধর্সের বিয়োধী অনেকগুলি উদ্ধত ও লিখিত প্রবন্ধ তত্বযো ধিনীতে প্রকাশিত হয়। 


প্রচারোদাম। ৭৭ 


গ্রদত্ত হইয়াছে । এরূপ জনশ্রুতি নিতান্ত অমূলক। ফগ কথা এইযে, 
এ সময়ে মহাজনসম্পকীয় মত লইয়া সর্ঈতাদিতে ক্রমিক আলোচন চলিয়া- 
ছিল। এ বিষয়ের গ্রমাণার্থ আমরা ১৭৮৮ শকের বৈশাখ মাসের ধর্শতত্ব 
হইতে সঙ্গতসভার কার্যাবিবরণ নিয়ে উদ্ধত করিয়া দিলাম। 

“মহদ্বাক্তিগণ এক একটী আদর্শ লইয়। জন্ম গ্রহণ করেন । তাহারা 
সেই আদর্শকে অবলম্বন করিয়া জনসমাজের উন্বতি সাধন করেন এবং 
জনসমাজকে সেই আদর্শের অন্রূপ করিয়া লয়েন | তাহাদের মধ্যে 
যিনি যত উন্নত তাহার আদর্শ সেই পরিমাণে উন্নত হয় থাকে। যাহার 
এইরূপ কোন আদর্শ নাই সেমহৎ নহে। জগতে যত মহৎ ব্যক্তি জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, সকলেরই এক একটা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আদর্শ ছিল ও তাহার! 
যে যে কার্য করিয়া গিয়াছিলেন তন্তাবতেই দেই আদর্শ প্রতিভাত হইয়াছে, 
ইহা মহং লোকদের একটী প্রবল লক্ষণ। অভীষ্ট বিষয়ে কৃতকার্ধ্য হওয়] 
মহদ্বাক্তিদের অন্যতর লক্ষণ। মহদ্বাক্িরা আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ 
করিবেনই করিবেন। এক ব্যক্তি নান! প্রকার অন্থবিধা বশতঃ তাহার অভীষ্ট 
লাভ করিতে পারিলেন না,_অবস্থা আরও অনুকূল হইলে তিনি 
কৃতকার্য ছইতে পারিতেন, এরূপ লোককে মহৎ বল! যাইতে পারে না | মহ 
দ্াক্তির অপর লক্ষণ এই যে, আবশ্তক হইলেই তাঁহাদের জন্ম হয়, অর্থাৎ 
জগতে মহৎ লোকের অভাব হইলে ঈশ্বর ঠাহাদ্িগকে এখানে প্র করেন, 
তাহার! জন্ম গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব কার্ধা সম্পন্ন করিয়! বিদায় গ্রহণ করেন। 
অপিচ মহত লোকের! আপনাদের জন্য জন্ম গ্রহণ করেন না, আপনার কি 
ক্বীয় পরিবারের থবা কেবল স্বদেশের মঙ্গলের জনাও তাহাদের কার্ষা বদ্ধ 
থাকে না, সথুদায় জগতের জন্য তাহার! কার্য করেন। লোকে তাহাদের 
কার্য গ্রহণ অথবা স্বীকার করুক) বা না করুক, তাহারা স্ব স্ব আদর্শানুসারে 
কাধ্য করিবেনই এবং দেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইলেই তাহারা জগতে আর 
নিক্ষল থাকিতে ইচ্ছা! করেন না, তাহারা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করেন, মৃত্যুও 
তাহাদের ইচ্ছান্ুদারে আসিয়া তাহাদিগকে অবগর প্রদান করে। যেমন 
অভীষ্ট সিদ্ধ না হুইলে- তাহাদের মৃত্যু হয় না, মেইরূপ তাহ। হুদিদ্ধ হইলে 
তাহার! আর ইহলোকে অবাস্থিতি করেন ন1।* 


ছ্রপ্রায বন্ধন সম্যক ছেদন। 





ফলিকাতাসমাজের সহিত সন্বন্ধ রক্ষা করিবার জন্য যত এখন প্রায় 
ছুইবর্যকালব্যাপী হইয়া! উঠিল। এখন সেই ছিন্ন গ্রায় বন্ধন অক্ছিন্ন রাখিবার 
চে্ট৷ বিফল হইল | যে সমাঙ্গবন্ধনজন্য আয়াল ক্রমান্বয়ে চলিতেছে এখন 
তাহার বিশেষ আকার ধারণ করিবার সময় উপস্থিত। কোন একটি নুতন 
সঙ্গঠন দান করিতে হইলে, জনসমাঁজের নিকট তাহার বিশিষ্ট কারণ সমুপ- 
স্থিত কর! নিতান্ত প্রয়োজন । এই উদ্দেশে ১৫ই জুলাই, ১ল! আগষ্ট এবং 
১৫ই আগষ্টের মিরারে এতৎসগন্ধে ক্রমিক তিনটি গ্রবন্ধ আমরা দেখিতে 
গাই। এ সমুদায় প্রবন্ধ কেশবচন্ত্রের তংকালীনকার ভাব ও কার্ধোর গতি 
গ্রকাশ করে বলিয়া আমর। এ সকলের সার নিয়ে দিতেছি । 

“কলিকাতা সমাজের টুষ্টাগণ যখন অধ্াক্ষদভাভঙ্গ করিয়া উপাসকগণের 
সমাজশামনে যেটুকু অধিকার ছিল তাহ! অন্বীকার করিলেন এবং সমুদায় ভার 
আগনাদের হস্তে গ্রহণ করিণেন, তখন সংস্কারক দলের প্রতি বিরুদ্ধভা ব- 
বশত; তাহারা যে উপহা'সাম্পদ এবং অসঙগত কার্যে পবৃত্ত হইয়াছেন,__ | 
যে কার্ধ্য স্তীঙ্কীদিগের আপনাদের পক্ষেই অনিষ্টকর হইবে--তাঁহ! বুঝিতে 
পারেন নাই । তাহারা উপদকগণকে সমাজগৃছের সঙ্গে, মানুষের বিবেককে 
অস্থাবর সম্পত্তির মন্গে এক করিয়া আপনার! কর্তা হইয়া উপাসকগণের 
আন্তগতা চাহিলেন। এরূপে মানুষ এবং বিবেককে রূপান্তরিত করা অতি 
ভয়ানক সন্দেহ মাই, কিন্তু এই উপায়ে একাধিপত্তা স্থাপন করিবার মত আর? 
ভয়ানক. এই সকল দেখি ধাহার! বিবেকী এবং সৎ এবং টুকু সহজ 
বৃদ্ধি আছে যে বুঝিতে পারেন তাহারা 'বস্ত' নহেন 'ব্ক্তি। তাহার! সিল্লাধের 
গ্রাপা মিজারকে দিয়া, ঈশ্বরের প্রাপ্য আত্মাকে ঈগ্থরের জন্য রক্ষা করিয়া 
দশুদ্ধ বাছি় হইয়া আসিলেন। 

“ছুই বত্ণর হইয়া! গেল এই বিচ্ছেদ হইয়া ছে এখ্‌ন ই জা বুঝ! 
হইতেছে যে, যে সকল সমাজের সভাগণ কিছুতেই বশ্যতী! স্বীকার করিবেন 


ছিন্নগ্রায় বন্ধন সাক ছেনন। ৭৯ 


মা, তীহাদিগকে ছল করিয়া বাছির করিয় দিয়! সহব্যবস্থান উপলক্ষ করিয়া 
টন্টীগণ আধাত্মিক একাধিপত্য স্থাপন করিবেন। বাহিরে দেখিতে ঠাহার! 
সমাজগৃহের ট্‌্ী, ভিতরে তিতরে ষ্টাহারা সমুদয় ব্রাহ্মমণ্ডলীর অধ্যক্ষ ও 
নিয়ামক। মানবাম্মাগুলিকে শাসনাধীন করিবার জন্য তাহার বাজবিধি. 
ঘটিত কর্তৃত্ব অবলম্বন করিয়াছেন। এরূপ ব্যাপার আমাদিগের বিবেকের 
নিকট অতি উদ্বেগকর। অপিচ কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজের অন্তর বাহিরের 
দ্বৈধভাব, চাঞ্চলা এবং পূর্বাপর অসঙ্গতি জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দেওয়ার 
গক্ষে এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে । ইনি যাহ! বলেন, তদপেক্ষা কার্যে 
অধিক করেন। ইনি মুখে বলেন, কেবল উপাদনার স্থান, কিন্তু কর্তৃত্ব 
সহকারে ব্রান্মধর্্নের মত বিশ্বাসাদি বাখ্যান করিয়! পুস্তক পুস্তিক! এবং 
মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। ইনি বলিয়া থাকেন যে, এখানে সকল 
শ্রেণীর লোক আদিয়! এক ঈশ্বরের উপাপন! করিতে পারেন, কিন্তু কার্যাতঃ 
ইনি একটি ব্রাঙ্গমগুলী, যে মগ্ুলীতে ব্রাঙ্ম উপাদকগ'ণর সন্দুখে ব্রান্মধর্ম 
ব্যাখ্যাত হয় এবং বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে লোকদ্দিগকে ব্রাহ্গধর্থে 
দীক্ষিত কর! হয়। ইনি মুখে বলেন, সামাজিক বিষয়ের সহিত ইনি সন্বস্ক 
পরিহার করেন, ইনি কেবল ধর্শাসম্পকীঁয় অন্তর্বাবস্থান মাত্র, অথচ ইনি কর্তৃত্ব 
সহকারে সামাজিক ও গৃষ্সম্বন্ীয় অনুষ্ঠানপদ্ধ'ত গ্রকাশ করিয়াছেন | 
তত্ববোধিনী পত্রিক1 ট্‌.্রীগণের মত গ্রকাশ করিয়া থাকেন, অথচ উহা! যেন 
সমুদায় ব্রাহ্গসমাজের পত্রিক এইরূপে গৃহীত ও প্রচারিত হইয়া থাকে। 
এইরূপে মৌখিক কথায় এবং কার্ধাতঃ এই প্রতিপন্ন হয় যে, ট্‌স্্ীগণ যদিও 
সমাজগৃহকে সাপ্তাহিক উপাসনার স্থান বলিয়! নির্দেশ করেন, তথাপি সকলেই 
উহাকে ব্রাহ্মদমাজ বলিয়া গ্রহণ করেন ও বিশ্বান করেন, কেনন! উহাতে 
বক্তৃতা দেওয়া হয়, পুস্তকালয়ে পুস্তক বিক্রয় হয়, যন্ত্রালয়ে মত প্রচার জন্য 
পুস্তক ও পত্রিক] মুদ্রাঙ্কিত হয়, এবং উহার সঙ্গে সম্বদ্ধ অনেকগুলি মফ:- 
বলে এমন শাধানমাজ আছে যে সকল সমাজ মূলসমাজরূপে উহাকে গ্রহণ করে, 
এবং অবিচারে উহ্থার মতাদি অনুসরণ করিয়! থাকে । 

"সমাজের এই প্রকার বিসংবাদিত! বুদ্ধির জড়তার জন্য নহে, কিন্ত 
সুবিধার জনা, ইহা স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে। নাধারণে মার এরূপ ভাব এখন 


৪ আচাধা কেশবচল্স। 


সা করিতে পারেন নাঁ। এখন পৃথিবীর সকল লোককে আমাদের বুঝান 
গ্রয়োজন হইয়াছে যে. কলিকাতাসমাজ বর্তমানাবস্থায় মণ্ডলীর মত প্রকাশ 
করে না) উহা এখন জনকয়েক বাক্কির মাত্র । যে অস্থ্ে উহা! আপনাকে 
গঠন করিয়া তুলিয়াছে, সেই অন্ত্রেইে আমর। এখন উহ্থাকে ভগ্ন করিব। 
টুষ্টাগণ যে বিজ্ঞাপন দিয়! আপনাদিগের আধিপত্া স্থাপন করিয়াছেন, উহ্াই 
উষ্ভার বিনাশসাধক। তাহাদিগের বিজ্ঞাপনের সহজভাবে অর্থ করিলে 
ইহাই বুঝায় যে, কলিকাতাসমাজ কেবল একটি উপাসনার স্থান, উহার কার্ধ্য 
হস্তঞ্ষেপ করিতে সাধারণের কোন অধিকার নাই; ট্টাগণ কেবল একটি 
সম্পত্তির কার্ধ্যনির্বাহক, তাহারা আধ্যাত্মিক শামানের যে ক্ষমতা গ্রকাশ 
করেন, উহ! তীহাদিগের অধিকারবহিভূতি। কলিকাতাসমাজ এক সময়ে 
ধর্মসন্বন্ধে বহু উপকার সাধন করিয়াছেন, এখন আমাদিগকে এক দিকে ছুঃখের 
সহিত উহার বিসংবার্দিতার কথ! বলিতে হইতেছে, আর এক দিকে আহলা- 
দের সহিত গ্রকাশ করিতে হইতেছে যে, এই বিসংবাদিতাই উহার বার্ধক্য ও 
জীর্ণাবস্থার সময়ে উহাকে ব্রাঙ্গমগ্ুলীর শাসনকার্ধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! 
দিয়াছে; সুতরাং উহার চাঞ্চলো ও জানদৌর্বলো মণ্ডণীকে আর কল- 
ক্কিত হইতে হুইল ন!। প্রকৃতপক্ষে কলিঞাতাসমাজ পূর্ণ প্রভূত গ্রহণ 
করাতে মণ্ডলীর পক্ষে কল্যাণই হইয়াছে । এক পক্ষের একাধিপত্যা অন্য 
পক্ষের শৃঙ্খলমুক্ত হইবার কারণ হইয়! থাকে। 

“টং ্টাগণ বলিয়! থাকেন, সমাজের কোন বিধিপুর্র্বক গঠিত সভ্যশ্রেণী নাই, 
,মগ্ডুলী নাই, সহবাবস্থান নাই। সাধারণে এখন সেই কথায় বিখবাম করুন । 
ব্রাঙ্গমণ্ডলীর এসময়ে এই সকল অভাব পূর্ণ করিতে হইবে । এই জন্য আমরা 
কলিকাতা এবং মফ/স্বলস্থ সমুদ্রায় ব্রাঙ্গকে অগৌণে ব্রান্ষধর্দ্ের উদারতা 
ভূমিতে মগ্ডলীবন্ধনের উপায় স্থির করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি । সমা- 
জের সহব্যবস্থানে, যদিও ষে সকল মুল মত নহে তাহাতে বিবিধ প্রকারের 
মতভেদ থাকিতে দেওয়। হইবে, তথাপি কোন প্রকার দ্বৈধভাষ বা 
ভয়নিবন্ধন সন্ধিবন্ধনের অবকাশ থাকিবে না। সকল সভ্য পূর্ণ স্বাধীন হইয়া! 
বিশ্বাস ভক্তি ও ভ্রাতৃত্বে একত্র বন্ধ হইবেন।” 

দ্বিতীয় প্রবন্ধে ধর্ণমতসন্থন্ধে বিসংবাদিতা প্রদর্পিত হইয়াছে।  ধথা, 
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(৯) এই ধর্ম কোন বিশেষ গ্রস্থকে ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া গ্রহণ রুরে না, যে 
কোন গ্র্থে সত্য গ্রাপ্ত হওয়া! যায় উহ্ধারেই গ্রহণ করে; কার্যাতঃ ইহা হিঙ্ছু 
শান্ত বিনা অন্য কোন শাস্ত্র ম্পর্শ করে না) শঙ্করাচাধ্য প্রভুতিকে গ্রহণ করে 
এবং ক্রাইই পল প্রভৃতিকে ঘ্বণ! করে এবং অবমাননাশ্চক কথায় আক্রমণ 
করে। উপনিষদের যে সকল বাক্যে অদৈতবাদারদদি আছে, সে গুলির অর্থা- 
স্তর করিয্না অথব1 বিরুদ্ধ বাক্যাংশ পরিহার করিয়! খণ্ডিত বাক্য গ্রহণ কর! 
হইয়া থাকে। (২) ইহার ভিতরে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ নাই, কল নর- 
মারীই ঈশ্বরের সন্তান, সমুদদায় পৃথিবী ব্রহগের গৃহ, সমুদায় মনুষা ভ্রাতা । 
এ মত ষে কথার কথ! তাহা সকলেই জানেন । কলিকাতাসমাজ ব্রাহ্মণের 
্াহ্মণত্ব দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করেন। সমাঞ্জের বেদীতে বা ব্রাহ্ম অনুষ্ঠা- 
নাদিতে ব্রাহ্মণগণ কার্য করিয়া থাকেন, এবং ঠিক ব্রাক্ষণগণ যেমন 
তেমনি শ্বচ্ছন্দে দানাদি গ্রহণ করেন। অন্ত দিকে আবার শুর্রের সঙ্গে 
'একাঁসনে বসিয়! ব্রাহ্মণের অখাদা ভোজনেও ইহার! কুন্টিত নহেন। গ্ধানা- 
চার্ধ্য এই কপটাচার চলিতে দিবেন, তাহা তাহার প্রত্যুত্তর পত্রেই প্রকাশ 
পাইয়াছে | (৩).পৌন্তলিকতার সংশ্রব পরিহার করিয়। ব্রাঙ্গধন্মমতে গন 
ষান করিবার জন্য অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইছাতে সমাপ্জের 
প্রধান ব্যক্তিগণ পৌস্তপিকতার সংশ্রব পরিহার করিয়! বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্মমতে 
অনুষ্ঠান করিবেন আশা রর! যাইতে পারে, কিন্তু স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে এ 
বাবস্থা তাহাদের জনা নয় অপরের জনা। সমাজের আচার্ধ্যগণ গৃছে 
।পৌন্তলিক অনুষ্ঠান করেন, সমাজে আসিয়া একেশ্বরবাদ্ প্রচার করেন, অথচ 
তাহাদিগের এই কপটতা ভীকুতা ও অদারপা অনার্সে সমাজ মহা করেন, 
উত্দাহ দেন। কলিকাতাসমাজ এইরূপে ঈশ্বরের ধর্মকে সংসারের ধর্ম করি- 
ফ্লাছেন, সমগ্র মানবজাতির উদ্দার ধর্মকে সাম্প্রদায়িক হিন্দু ধর্ম করিয়াছেন, 
বিবেকের স্থলে ফলাফল চিন্তা,-বীরত্ব ও একাস্তিকতার স্থলে চাঞ্চল্য, ভীরুতা, 
ও রুপটতাকে স্থান দান করিয়াছেন, সত্যকে সংগারের দাস করিয়াছেন, 
এবং ঈশ্বরের মন্দিরে ঈশ্বরের নামে ধনের সম্গানার্থ বেদী স্থাপন করিয়াছেন । 
কলিকাতাসমাঞ্জের এখনই সাবধান হইয়া এ সকলের জনা প্রায়শ্চিত্ত করা 
'লমুচিত, অন্তথা মছাবিপ্লিব ঘটিবে। সত্যকে, রুখন কেহ দাসত্বে বন্ধ রুরিয়া 
১১ | 
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রাধিতে সমর্থ হইবেন না, উহ সমুদধায় শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়। শ্বাধীন হইবেই 
ইইবে। সকল ব্রাঙ্ষের কর্তবা যে, ব্রাহ্মসমাজকে কপটতা, ভীরুত।, সাম্প্রদা- 
ফিক হেষাদি বিমুক্ত করিয়। তাহাকে ঈশ্বরের যথার্থ উদার মণ্ডলী করেন । 
সমাজের পুনগর্ঠন জন্য তৃতীয় প্রবন্ধ লিখিত। এই গ্রবন্ধে লিখিত 
ইইয়াছে,_-"কলিকাতা সমাজের সহবাবস্থান এবং ধর্শমতের বিলংবাদিত! 
বিষয়ে আমর! যে প্রবন্ধ লিখিয়াছি তাহাতে কলিকাতা এবং মফ£সলস্থ ব্রাঙ্গ- 
গণ মধো হুলস্ূল ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে । আমাদিগের আশা এই, উহ! 
উপযুক্ত বাহ্য আকার ধারণ করিবে। মনের কতকগুলি তাব বলিয়৷। ফেলা 
বা সাময়িক উত্তেজনা উৎপাদন করা আমাদের লেখার উদ্দেখ্ঠা ছিল না। 
আমর! আমাদের সমাজের দে।ষ উদঘাটন করিয়। দিয়াছি, আমর! আশ! করি, 
ব্রাহ্মমৃগ্লী মেই দোষ অপসারিত করিয়া তাহাদিগের কর্তবা তাঁহার! সাঁধন 
করিবেন। আমরা তাহাদিগের নিকট ইহাই চাই। আমর! যে রোগ 
দেখাইয়া দিয়াছি, সে রোগ কি তাহার্দিগের নিকটে সতা বলিয়। মনে হইয়াছে, 
এবং আমরা রোগ যত দূর কঠিন বলিয়াছি, তত দূর.কি রোগ কঠিন? যদি 
তাহাই হয়, তবে ত'হাদিগের সত্বর, উপযুক্ত ওধধ পয়োগ করা সমুচিত | 
ধাহার! এই সকল অনিষ্টের পক্ষসমর্থন করেন, অথবা ধাহার| জানিয়াও প্রতি- 
রোধ করিতে সাহস করেন না, আমর! কেবল তাহাদিগকে এই কথা কহিব,. 
আপনার! সেই পর্যন্ত প্রতীক্ষ। করিয়! থাকুন, যেপর্যাস্ত আপনার! বিবেকের 
আলোক এবং বিশ্বাসের বল ঈশ্বর হইতে না পান। কিন্তুযে সকল ব্রাঙ্গ 
বর্থমান শঙ্কটাবস্থায় সত্যের পক্ষ সমর্থন আপনাদিগের গুরুতর কর্তব্য মনে 
করেন, তাহার! এ সময়ের গুরুত্ব বুবিয়। অগৌণে উৎসাহ সহকারে তাছাদিগের 
মণ্ডলীর সংশোধনে প্রবৃত্ত হউন। আমর! পূর্বে প্রদর্শন করিয়াছি, সাশ্র- 
 দ্বারিকতা এবং সাংসারিকত! এই দুইটি প্রধান দোষ অপসারিত করিতে 
হইবে। সাশ্প্রদায়িকতার জনা আমাদের বৈশ্বঞজনীন ধর্মকে একটি সামান্য 
সম্প্রদায় করিয়া! ফেলা হুইয়াছে, যে সম্প্রদায়ে দত্োর প্রতি আদর নাই, মনুষ্য 
জাতির প্রতি উদ্ধার প্রেম নাই । সাংসান্িকতার জন্য পৃথিবী অসতোর নিকটে 
ঈশ্বরের সতাকে হীন করিয়! একটি সুবিধার ধর্ম করিয়া লওয়া, হইয়াছে, যে 
সুবিধার ধর্শে বিবেককে অপদস্থ করা হইয়াছে এবং সংত1 এবং খজজুতাকে 
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সাংসারিক বুদ্ধির বেদীসন্িধানে বলি অর্পণ করা হইয়াছে। এখন জামরা 
প্রতোক বিবেকী ত্রাঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহারা তাহাদিগের ধর্মের 
ঈদৃশ বিকার সহ্য করিবেন কি না, অনুমোদন করিবেন কি ন1, উৎসাহ দান 
করিবেন কিনা? আমাদিগের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন সাধন জন্ত, আমাদের 
মণ্ডলীর গৌরব এবং দেশের কল্যাণের জন্ত সাশ্রদায়িকতা ও সাংসারি- 
কতার শৃঙ্খল ছেদন করিবেন কি না) এবং বাঁকো ও কার্ধ্যে ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত 
হইবেন কি না? যদি ঈশ্বর আমা্দিগের মণ্ডলীর নেত! হন, সত্য আমাদিগের 
ধর্মমত হয়, তাহা! হইলে এবিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। আমাদের কি 
করিতে হইবে, তাহ! অতি পরিষ্ার। ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করিতে হইবে, 
সত্যকে দোষনির্শুক্ত করিতে হইবে, ব্রাঙ্গসমাজকে সাম্প্রদাপ্িকতা এবং 
সাংদারিকতার অভিশাপ হইতে বিমুক্ত করিতে হইবে, ঈশ্বর এবং সতোর 
মণ্ডলী করিতে হইবে, ইহাতে কোনরূপ ফলাফলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হইবে 
ন|। ব্রাঙ্মসমাজের পুনর্গঠন এই জন্ত অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। উহা! 
কিরূপে নিষ্পপ্ন করিতে হইবে, উহার প্রকৃষ্ট উপায় কি. ব্রাঙ্মমাধারণের ইহ! 
স্থির করা কর্তবা। বাহার! কলিকাতা সমাজ হইতে বাহির হুইয়! আসিয়া- 
ছেন, তাহাদিগের পথ প্রদর্শন জন্ত আমরা! বন্ধুর সংপরামর্শের আকারে করে; 
কটা কথা বলিতেছি। তাহার! আপনাদের দায়িত্ব ভাল করিয়! বুঝিয়। প্রাধি- 
ভাবে ঈশ্বরে আশ্বস্ত রাখিয়। এই কার্যে প্রবৃত্ত হউন। ত্ীহাদিগের বুঝা 
উচিত ষে, তাহার! ষে কার্ষে। প্রবৃত্ত হইতেছেন তাহ! অতি পবিত্র, উহ! 
নিপ্পাদন জন্ত ঈশ্বরকে তাহাদিগের নেতা ও বল করিতে হইবে, এবং 
তাহাদিগকে অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতে হইবে, অন্তথ। তাহাদিগের প্রকৃষ্ট 
বত্দও বিফল হইবে। ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত না হইলে কেবল মনুষ্যের 
বলে ঈদৃশ মহৎ লক্ষ্য প্লিদ্ধ হইতে পারে ন!। দ্বিতীয়তঃ এ কার্ধ্য সমাক্‌ 
প্রকারে পরিবর্তন সাধন করিবে, কেন না ইহাতে কতক পরিমাণে কেবল 
র্াহ্মদমাজের নছে, সমুদায় ভারতবর্ষ ও সমগ্র হিন্দু জাতির মূল পর্যন্ত আন্দো- 
লিত হইবে। কারণ সতা যদি বিশ্বস্তত! সহকারে নির্ভয়ে প্রচার করা যায়; 
তবে উহা! জলস্ত অগ্নি সদৃশ। কলিকাতাসমাজ হইতে ধাঁছার|. বাহির 
হইয়। আসিয়াছেন উহার! সেখানে "শাস্তি; শান্তিঃ, উচ্চারণ করিতে প্রতি- 


ঠ্ আচর্ধি। কেখষটজী 


রৌধ ও গতিবাদ' করিলেন, সেখানে বস্তিবিক শাস্তি নাই তাঁহার 
পরি্ঞায় হস্তে শাণিত তরবারী ধারণ করিবেন যে, যাহ! কিছু পাপ অবর্লাধ, : 
তাহা নিতান্ত প্রিক্ধ হইলেও, বহু দিনের প্রাচীন ব্যবহার বলিয়া নিতান্ত 
আদরের হইলেওঁ, উহার মৃডাসাধক আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিকে 
না। সফল প্রকারের পৌস্তলিকত| কুসংস্কার, সাংসারিকতা এবং পাঁপের 
তাহার! গতিবার্দ করিবেন এবং নীতি বা৷ সমাজঘটিত কুৎদিতাচারের ছুর্স- 
সমুহ ভগ্ন করিবেন। ইহাতে বিলক্ষণ অত্যাচার সহা করিতে হইবে, এ 
সম্বন্ধে গ্রস্ত থাকিয়া তাহার! এইরূপে বিমাশের কাধা সাধন করিবেন। কিন্ত 
ধস্কারের কার্ধ্য যেমন '?ক দিকে বিনাশ করে, তেমনি অন্য দিকে গঠন করে; 
তাহারা এক হুস্তে তরবারী, অপর হস্তে কর্ণিক ধারণ করিবেন। তাহার 
যেমন পাপ অকল্যাণ বিনাশ করিবেন, তেমনি যথার্থ মণ্ডলী গঠন করিবেন । 
বরাহ্মমমাজের নূতন সহবাবস্থান স্থির করিতে গিয়া তাহাদিগকে এ বিষয়ে 
সাবধান হইতে হইবে যে, ক্ঠাহারা এক প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা পরিহার 
করিতে গিয়া অগ্ত প্রকারের সাশ্প্রদায়িকতাতে নিপতিত না হন; তীহার! 
আর একটি সংস্কৃত সন্ধীর্ণ দল না হইয়। পড়েন। বর্ধমান সমাজের মূল 
ঈদৃশ প্রশস্ত করা তীহাদিগের প্রধান লক্ষ্য হইবে যে, উহা সর্ব প্রকারে 
অতি উদ্ার অন্তর্ক্যবস্থান হইবে, অনস্ত সত্য এবং সার্বজনীন প্রেম উহার 
মূলতত্ব হুইবে। সকল সাম্প্রদায়িক মণ্ডলী হইতে শৃতত্ত্ব কিয়! ব্রাঙ্গ- 
সমাজকে এন্প উদ্দার করিতে হইবে যে উহা সর্ধত্র হইতে সতা গ্রহণ 
করিতে পারে; সকল জাতির মহাজনগণকে সম্মান করিতে পারে এবং 
সমুদায় মনুষাজাতির গতি প্রীতি অর্পণ করিতে পারে। নূতন সহব্যবস্থান 
মধ্যে এমন কিছু থাকিবে না, ধাহাতে কলিকাতাসমাঁজের যে সকল ব্যক্তি 
কপটতা, সাংসারিকত্ী, পূর্বাপর অসঙ্গতি অবলম্বনকক্ররিয়৷ চলিবেম, তাহা- 
দিগকেও হহিষ্কত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বাহাদিগের ব্াঙ্গধর্শের 
সত্যে বিশ্বাম আছে, তাহাদিগকেই গ্রহণ করা হইবে, এবং যত দিম কেন 
বিবেকের নিদেশ ভগ্ন করীকে পাপ বলিয়া শ্বীকার করিবেন তত দিন তাহারা 
যদি নীতিসম্পর্কে কাধ্যতঃ বিবেকের আমুসরণ মা করেন, তথাপি তীহাদিগকে 
গণের অনুপযেগৌ মনে কর! হইবে না! এইনপে সত্য এবং উদারতার 





. ছিন্নগ্রায় বন্ধন সমাক্‌ ছেদন। .উঞ 


মিঈংহইবে, সফলে বিশ্বাসে একা হইবেন, হূর্বল, সংসারী, পাপকারীও 
জগুতাপ, প্রার্থনা, এবং সামাজিক শাসনে উদ্ধার অল্লে অল্নে পাইবে, এবং 
সমুদয় মণ্ডলী বিনা বাধায় অগ্রসর হইতে থাকিবে। এইরূপে সকলে ম্পষ্ট 
দেখিতে গাইবেন যে, বর্তমান ক্রাঙ্গসমাজের বিয়োধ মতভেদজনিত নহে, 
দুই বিরোধী সম্প্রদায়ের বিদ্বেষজনিত নহে, কিন্তু সকলে সত্যের যে সকল 
উদার মুলতত্ব স্বীকার করেন অথচ অনগ্রসর ব্রান্নগণ কার্যত: ভঙ্গ করেন, 
সেই উদার মুলতত্বনিচয়োপরি সমগ্র ব্রাহ্ম মগ্ডুলীকে গঠন করবার জন্য 
ইটা অগ্রসর ব্রাঙ্গদলের মহাপরিবর্তনসাধক ক্রিয়ামান্র। | 

“কলিকাত! সমাঙগগ হইতে বিচ্ছিন্ন দলকে আমরা সর্বোপরি এই পরামর্শ 
দি যে, তাহার! সর্ব প্রকার ব্যক্তিগত বিষয়ের বিচার এবং স্বার্থ গ্রণোদিত ভাব 
দুরে পরিহার করুন। তাহার! ঈশ্বরের কার্ধা সাধন করিবার জন্ত আহত 
হইয়াছেন, সুতরাং এই কার্যাকে ঈখরের কার্ধা বলিয়। তাহারা মনে করুন। 
অকৃতন্রতা ব! অগ্রীতিতে যেন কোন প্রকার বিদ্বেষের হলাহলে তী'হাদিগের 
হৃদয় বিষাক্ত না! হয়। যেন তাহারা সত্যের জন্ত মংগ্রামকে নীচ ব্যক্তিগত 
বিদ্বেষ এবং অশ্রাব্য কটুক্তির বিনিময়ে পরিণত না করেন।: তীহাদিগের 
লক্ষ্য কি প্রকার মহৎ ও উচ্চ এবং তাহার! অবিশ্বাসের বিরোধে যে সংগ্রাম 
উপস্থিত করিয়াছেন, তাহ কি গ্রকার শুদ্ধগ্রকৃতি, ইহা তাহাদিগের হদয়ঙ্গম 
করা উচিত। অসহ্য ও ভ্রম নিষ্ঠুর ভাবে আক্রমণ করুন, কিন্তু যে স্থলে 
সন্মান প্রাপ্য, পে স্থলে সন্মান অর্পিত হউক। অনগর্া ন্বগণের দ্বোধুও 
আছে, গুণ৪ আছে। নিন্দিত অন্ধ বিদ্বেষের দয় যেন তাহাদিগের ₹.. 
চরিত্রের প্রতি ভাল মন্দ বিচার না করিয়৷ এ িআগাগোষ দৌয়াক্মোপ % 
কর! নাহয়। কলিকাত| সমাজের সংসারের রর বন্ধনের কৌশলঙেে 
ধিক্কার দান করা হউক$ কিন্তু আমাদের ভক্তিতীজন্‌ ন নু ও: দেবেন ' 
ঠাকুঘের চরিত্র ভক্তি ও কৃতজ্ঞত| আকর্ষণ করুক। রগ : দি 
তাহার নিকটে অশোধ্য খণপাশে আবদ্ধ, এ সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি হইতে পারে 
না। আজ দ্রিশ বংসরের অধিক কাল হইতে তিনি ভক্তি, সাধুতা, সোং- 
সাহ নিঃস্বার্থ প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন) তাঁহারই জগ্ঠ ব্রাহ্ম সমাজ উন্নতি 
লাভ করিয়াছে, সম্পর় হইয়াছে ) ঈদৃশ বন্ধু এবং উপকারীর প্রতি অক্ৃত- 


৮৬ গাচার্ধয কেশধটলা। 


জতা, আমর! নির্বন্ধ সহকারে বলিতেছি অক্ষম্য অপরাধ । আমর! বিশ্বাস করি, 
কলিকাতাব্রাঙ্মমমাজের দৃষণীয় চাতৃর্য্যের গ্রতিকলে কর্তব্যানুরোধে প্রতিবাদ 
করিতে হইলেও তাঁহার গ্রতি অকৃতজতাতে কাছারও হৃদয় দূধি্ হইবে না। 

“উপমংহার কালে আমর! ব্রাঙ্গ মগ্ডলীকে জড়তা ও আলগ্য দূরে পরি- 
হার করিতে অনুরোধ করিতেছি। তীহার! এই গুরুতন বিষয় সকল গাস্তীর্য্য 
মহকায়ে বিবেচন।! করুন। ব্রাঙ্ষদমাজ যে ভয়ঙ্কর সঙ্কটাপযন অবস্থায় 
উপস্থিত তাহাতে তীছাদিগের এবং সমগ্র দেশের কুশল বিপদাপর | যখন 
তাহার। ত্রাঙ্ম এবং দেশহিতৈষী, তখন তীহাদিগের এই পরীক্ষা হইতে 
উত্তীর্ণ হওয়া! কর্তব্য। যাহার সংগ্রামের জন্য গ্রস্তত আমর! তাহাদিগকে 
বলিতেছি--এখনই তরবারী হস্তে গ্রহণ করুন।” 





ভারতবর্ী ব্রান্মমমাজস্থা পন । 





কেশবচন্ত্র কখন কোন কার্য ঈখ্বরের আদেশ ভিন্ন করিতেন না। তিনি 
যেমন আপনার ভিতরে ঈশ্বরের কথ! শ্রবণ করিতেন, তেমনি বন্ধুবর্গের ভিতরে 
তাহার ক্রিয়া অবলোকন করিতেন। বস্তুতঃ তাহার আত্মার সহিত মগুলীর 
সমবেত আত্মা একতার মংযোগে চিযসংযুক্ত। যখনই তাহার আত্মার তারে 
কোন একটা ঈশ্বরের কথা ধ্বনিত হইত। অমনি উহা সমুদায় মণ্ডলীর 
আত্মার তারে বাজিয়া উঠিত। এইরূপ মুদুঢ় যোগ থাকাতে অসময়ে তিনি 
কোন কার্য করিলেন, ইহ! কখন কেহ দেখিতে পায় নাই। কলিকাতাসমা- 
জের সঙ্গে চুই বৎসর যাবং বিচ্ছেদের ব্যাপার চলিতেছে, সকল ব্রাঙ্গের 
মন যেমন এ সময়ে উত্তেজিত অবস্থা ধারণ করিয়াছিল, তাহাতে তিনি অতি 
প্রথমেই নৃতন সমাজ গঠন করিতে পারিতেন। কেপবচন্্রের অবাগ্রচিত্ত 
ঈশ্বরনি্দি্ট সময়ের জন্ত গ্রতীক্ষ। করিয়া থাকিতে একান্ত সমর্থ ছিল; ছুবং- 
সর কাল মণ্ডলীর মন নূতনসমাজগঠনে প্রস্ততার্থ অতিবাহিত হুইল। 
যখন তিনি সময় উপস্থিত দেখিলেন, তখন ব্রাঙ্গদাধারণকে নৃতন সমাজের 
পত্তন দেওয়ার জন আহ্বান করিলেন। তিনি কি বণিয়। সকলকে ডাকি- 
লেন, পূর্বাধযায়ে আমরা তাহ! দেখাইয়াছি। তাহার '্লাহ্বান সকলে হৃদয়ে 
গ্রতিধযনিত হইল, এবং যথাসময়ে ভারতবর্ষীয া্গগমাজ স্থাপনের উদ্যোগ 
হইতে লাগিল। এ 

আমরা পূর্বাধ্যায়ে দেখাইয়াছি, অনানা দোষের রে এই একটি হুম- 
হান দোষ কলিকাতাষমাঞ্জের উপরে অর্গিত হইয়াছে বে, তীহারা মতে 
প্রকাশ করেন, তাহার! কোন এক বিশেষ সম্প্রদায় বা শাস্ত্রের পক্ষপাতী 
নহেন, যেখানে সত্য আছে, সেখান হইতেই সত্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন, 
অথচ কার্যাতঃ হিন্দুশাস্ত্র ভি অন্ত শান স্পর্শ করেন না। ভারতবর্ষীয় ত্রাহ্গ- 
সমাজের সংস্থাপনের পূর্বে এমন একখানি গ্রস্থসংগ্রহের জন্ত বন্ধ হইতে 
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লাগিল, যে গ্রন্থে সকল দেশের সকল সপ্প্রদায়ের সকল শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত 
স্্য একত্র নিবন্ধ থাকিবে। কেশবচন্তর বন্ধুগণের সাহাযা লইয়া এই কার্ধ্ে 
পরিশ্রম করিতে লাগিলেন । শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বনু গ্রীষ্ট শাস্ত্রের, শ্রীযুক্ত 
অঘোরনাথ গুপ্‌ ও গৌরগোবিন্ন রায় * হিন্দুশাঙ্থের, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বঙ্গ 
কোরাণ শাস্ত্রের, এবং স্বয়ং কেশবচন্ত্র পারসিক ধর্মশান্ত্রের প্রবচন সংগ্রহ 
করিতে বৃত্ত হইপেন। ধে সকল প্রবচন অপরাপর সকলে মনোনীত করি- 
তেন, কেশবচন্ত্র সেখাল স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, যেগুলি গ্রহীতরা গ্রহণ 
করিতেন। প্রত্যেক প্রবচনের অন্ববাদ শ্রীধুক্ত উমানাণ গুপ্ত সহ মিলিত হইয়া! 
হ্বয়ং কেশবচন্দ্র সংশোধন করিতেন। গ্রন্থ সংগ্রহকালে গ্লোকবিরচনজন্য 
্রাহ্মধর্্ের উদ্দারতাদোতক ভাব লিখিয়! দেন এবং সেই ভাব হইতে নিব 
লিখিত শ্লোক বিরচিত হয়। 
স্মবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরমূ। 
চেতঃ নুনির্মলস্তীর্ঘং সতাং শান্মনশ্বরম্‌। 
বিশ্বাসে ধর্মমূলং হি গ্রীতিঃ পরমসাধনম্‌। 
্বার্থনাণস্্ব বৈরাগ্যং ব্রাহ্গেরেবং গ্রকীর্ত্যতে ॥ 
তাঁরতব্ীয় ত্রাঙ্মসমাঁজ স্থাপনের জন্য এক শত বিংশতি জন রাছ্দ আবেদন 
করেম। এট আবেদন অস্সারে ১লা নবেরের মিরারে বিজ্ঞাপন এই বাহির 
ুগ্, ভারতব্ীয ব্রাহ্মমগ্ডলীকে নূতন সংগঠন করিবার জন্য ১৫ই নবেম্বর বৃহ- 
স্গাতিবার অপরাহ্‌ ৬ ঘটিকার সময় ৩০০ মংখাক চিপুররেড গ্রচ'রতবনে সভা! 
স্থইবে। রবিবার ভিন্ন সকল ব্রাঙ্মের উপস্থিত হইবার সুবিধা হয় না বলিয়া 
১১ই নবেগ্ছর রবিবার অপরাহে সভা! আহ্‌ত হুইয়! চিৎপুর রোডের গৃহপ্রার্মণে 
একটি বৃহৎ পট্টমগ্ডপের নিয়ে সভার কার্ধযারস্ত হয়। এ দিবস ধোর 
“ঘটায় জল বর্ষণ হয়! চিৎপুর রোড জলে প্লাবিত হইয়| যায়, অথচ দই শতা- 
ধিক উৎসাহী ত্রাঙ্মগণ ই।টু পর্যন্ত জল ভাঙ্গিয়! গিয়া সন্ধায় উপস্থিত হন! 
এই সভায় তিন জন ইউরোপীয় দর্শক ছিলেন। লভ! আরম্তের পূর্বে 
বাবু নবগোপাল মিত্র সভা হইবার পক্ষে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। 'তিনি 
বলিলেন, “এ সভ1 কে আহ্বান করিপ? মেডিকেল কালেজের থিয়েটারে 
ক এই দময়ে'ইনি আলিয়। যোগ দিয়াছেন। | 


ভারতব্ষীয় ব্রান্গপমাজ স্থাপন। ৮৪ 


ভায়তবর্ধীয় বা পৃথিবীর ত্রাঙ্মদমাজ দামে মার কোন একটা লভ! কি হইতে 
পারে লা 1” সেই জন্য তাঁহার গ্রস্তাব ধে এ সপ্তাত্ব কোন সভাপতি নিয়োগ 
মা করিয়া এখনি এমনই তাবে তাগিয়া ধাউক যেন কোন সভা আহত হয় 
নাই। তাহার প্রন্তাব সভায় অর্পিত হইবা মাত্র অত্যধিকাংশের মতে 
ক্সগ্রাহা হইল। | 

সর্বসন্মতিক্রমে বাবু উমানাথ গুপ্ত সতাপতির আলন গ্রহণ করিয়া উপা* 
দনাপুর্বক কার্ধ্যারস্ত করিলেন। হিন্দু, গ্রীষ্টান, মুসলমান, পারসিক এবং চীন 
দেশীয় ধর্মশান্্ হইতে ত্রাঙ্গধন্ম প্রতিপাদ্দক শ্লোক সকল পঠিত হইলে 
উপস্থিত সভান্ন আধাত্বিক গ্রয়োজনীতা বান্ত 'করিয়া এফটি সুদীর্ঘ 
উপদেশ প্রদান করত তিনি সভায় কার্য্যারস্ত করেন। 

কেশবচন্ত্র প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলিলেন ;--বন্ধুগণ, অতি গুরণতর 
কর্তব্য সাধনের জন্য অ্দা আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। এই কর্তবোর 
জন্য আমন! নিঞ্জের নিকট, পমাজের নিকট এবং সমগ্র ভারতের নিকট 
দায়ী। ব্রাহ্মমগ্ুলীকে একত্র করাই অগ্তকার প্রধান উদ্দোন্তী। এমন প্রেম 
বন্ধনে ব্রাহ্মদিগকে বাধিতে হইবে যে, তদ্থারা সমাজের তিনি গুদৃঢ় হই 
উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। এই উন্নতি দ্বারাই প্রতোোক ব্রাঙ্ষের মঙ্গল' এবং 
সর্বত্র ব্রাহ্মধর্ম প্রচারিত হইবে। এই জন্যই ভগবান অন্য আমাদি- 
গকে একত্র করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি আমাদিগকে এই কার্ম্যলাধনে 
সমর্থ করুন। এই গ্রকার ত্রাতৃভাব ষে একান্ত বাঞ্নয় তাহ! নকলেই 
কার করিবেন এবং প্রত্যেক ত্রাঙ্গ এই কার্য সাধনের জন্য সাহায্য দান 
করিতে হস্ত গ্রসারণ করিবেন। আমার গ্রস্তাধের মধ্যে এমন কিছুই 
নাই যাহ! শ্রবণে আপনার] আশ্চর্য্য ও চমতরৃত হইবেন, বা ইহার নীমাংস। 
করিবার জন্য বাগৃবিতণ্ত! উত্থাপন করিতে হইবে । স্মজীব্ান্ম দয় নিশ্চয়ই 
এই প্রস্তাবে স্বতঃ অনুমোদন করিবেন। আমর! কোন নৃতন ব্যাপার 
করিতে ধাইতেছি না, ত্রাঙ্গসমাজে যে সকল উপাদান আছে তাহার 
আকার দান করাই আমাঙ্গের উদ্দেস্তা। বর্তমান সময়ে দেশের চারি- 
দ্বিকে সেই একমাত্র মঙ্গলময়ের পুজা! করিবার জনা বহুসংখ্যক সমাঞ্জ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং শত, শত লোক এই ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করি- 
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তেছে। তত্তি্ন আমাদের প্রচারক মহাশয়ের! ব্রাঙ্গধর্ম এ্রচার়ের জন্য 
দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতেছেন) এবং সময়ে সময়ে পুস্তক পুস্তিকা সকল 
গ্রকাশিত হইতেছে, এই সমস্ত সমাজ, উপাসক এবং প্রচারকগণকে 
এক স্বৃত্রে বদ্ধ করিয়া তীহাদের কার্যকলাপ যাহাতে পরম্পরের ছিত এবং 
একতা! সাধন করে তজ্জন্য উহাদ্িগকে প্রণালীবদ্ধ করাই অদ্যকার সভার 
গ্রধান প্রয়োজন । যাহার! এক ধর্ম অবগন্থন করেন, এক দেহ হইয়! তাহাদের 
একত্র কার্যা কর! উচিত; এক্ষণকার মত পরস্পরের গ্রতি উদ্দামীন হইয়া 
বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকা কখনই স্ঠাহাদিগের কর্তব্য নহে। আমাদের যতদূর 
সমর্থ, আমরা ঈশ্বর গতিষ্ঠিত মণ্ডলীর আদর্শ ভীবনে পরিণত করিতে 
যর করিব। আমরা সেই. ভ্রাতমগ্ডলী, সেই ঈশ্বরের পরিবার, সেই ঈশ্বরের 
রাজ্য গঠন করিব, ঈশ্বর যাহার পিতা, ঈশ্বর যাহা নেতা, ঈশ্বর যাহার 
চিরন্তন রাজ!। এ বিষয়ে আর কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া আমি 
গ্রস্তাব করিতেছি ;-_ 

দ্বাহার! ব্রাঙ্গপর্থে বিশ্বাম করেন, তাহাদের নিজ মঙ্গলমাধন এবং 
বঙ্গজ্ঞান ও ব্রঙ্গোগাসনা গুচারোদ্যেশে তাহারা “ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মমমাজ” 
নামে সমাজবদ্ধ হউন।? 

বাবু অঘোর নাথ গপ অতি নুযুক্তিপূর্ণ সংক্ষেপ বক্তা করিয়! এই প্রস্তাব 
সমর্থন করিলেন। | 

্রস্তাব ধার্য হইবার পূর্ে এক জন ব্রাঙ্গ একটী লেখা পাঠ করিলেন। 
তিনি আপনাকে কোন ব্রাঙ্গন্প্রদদায়তুক্ত বলিয়া পরিচয় ন৷ দিয়া বলিণেন, 
প্যথন ব্রাঙ্গদমাজের কোন অ)চাধ্য এখানে উপস্থিত নাই, তখন এ সভা সম্পূর্ণ 
অবৈধ। ব্রান্মদমাজের আচীর্ধাদিগের দ্বার একটা সভা আহ্বান করাইয়া 
সমাজের ধর্মমত সকল স্থির করা আবশ্তক ) তাহ! হইলে যে সে বাক্তি ব্রাহ্ম- 
সমাজের প্রচারক বলিয়া পরিচয় দিয়া খ্রীষ্ট চৈতন্য মহন্র্দ পভৃতির কথা 
সমাজের নাগে প্রচার করিতে পারিবেন না 1* প্রস্তাবনেখক যাহা! বলিলেন, 
ফেশবচন্ত্রের প্রথম বক্ততাতেই তাহার সত্তর থাকায় এ প্রস্তাব সভায় গ্রাহ্য 
হইল না। বাবু নবগোপাল মিত্র পুনরায় উঠিয়! যাহাতে প্রস্তাবটি গ্রাহা হয 
ভৎণক্ষ সমর্থন করিয়া সভা এবং কেশবচন্্কে অতি রূঢ় ও কদর্ধাডাকে অযথা 


ভারতবর্ষায় ব্রান্মলমাজ স্থাপন । ৯১ 


ক্রম করিতে লাগিলেন । বাবু কান্তিচন্্র মিত্র নবগোপাল বাবুর বাবহাে 
মর্মান্তিক ক্ষুদ্ধ হইয়! কাদিতে কীদিতে অতি বিনীত ভাবে নবগোৌপাঁল বাবুকে 
এই গুভ অনুষ্ঠানে এ গ্রকার ভাব পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। 
নবগৌপাল বাবু কান্তি বাবুকে উপহাস শরিয়া অধিকতর উত্তেজনার সহিত 
আত্মকথা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। বাঁবু নীণমণি ধর বক্তাকে বলিলেন যে, 
এ প্রকার বৃথা বাগবিতণ্। না করিয়। এমন কিছু প্রস্তাব করুন যাহাতে সহজে 
আপনার মনের ভাব সকলে বুঝিতে পারেন । ব্রান্গদমাজের আচার্ধোর। উপস্থিত 
হন নাই বলিগ্ন আপনি যে আপত্তি করিতেছেন তাহ! অযৌক্তিক । কারণ 
ইহা প্রকাশ্য সভা, এখানে কাহার9 অদিবার বাধ! ছিল না, তাহার মনে 
করিলে অনায়ামে এখানে আমিতে পারিতেন | নীগমণি বাবুর কথায় কর্ণপাত 
ন| করিয়! বক্তা! এই সত ভাঙ্গিয়! দিবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু এই সভায় 
নবগোপাল বাবু সর্বাগ্রেই এই প্রস্তাব করিয়া নিরাশ হইয়াছেন) স্বতরাং 
দ্বিতীয় বার আর উহা সভা গ্রহণ করিলেন না। বাবু কেশবচন্দ সেনের 
্রন্তাব বঅধিক!ংশের মতে ধার্য হইল। এক শত বি'শতি জন ব্রাহ্ম ও 
ব্রাদ্মিকা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদমাজ সংস্থাগনের জন্য যে আবেদন করিয়া- 
ছিলেন, তাহাও তিনি পাঠ করিপেন। তৎপরে নিয়ন্থ গ্রন্তাব মকল 
ধার্য হইল। 

বাবু মহেন্দ্রনাথ বন্থর গ্রস্ত।বে এবং বাবু প্রস্নকুমার সেনের পোষকতায় 
ধার্য হইল যে;-_ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গদমাজ সাধ্যমত ত্রাঙ্গধর্মের উদারতা ও 
গবিত্রত। রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন। 

বাবু বিজয়ক্চ গোস্বামীর প্রস্তাবে এবং বাবু চন্দ্রনাথ চৌধুরীর পোষকতান্ব 
ধাধ্য হইল )--ষে নকল নরনারী ব্রান্ধধর্থের মূলসত্যে বিশ্বাম করিবেন তাহা- 
ক্কাই ভারতবরধীয় এদ্ষদমাজের সভাশ্রেণীতৃক্ত হইতে পারিবেন। 
| বাবু ইরলাল রায়ের প্রন্তাবে 'বং বাবু হরচন্্র মজুমধারের পোষকতায় 
খাধ্য হইল যে;)-বিবিধ ধর্মশান্্র হইতে ্রাগধর্ প্রতিগাদক বচন: সকল 
উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করা হটক। 

এই প্রস্তাব উত্থাপনমাত্র বাবু নবগোপ।লামিত্র পুনরায় উঠিয় ই নর রতি 
নকরিদেন। গরতিধানের তাৎপর্য এই খে,যখন আমাদের ঘরের ভিতর গ্রে জনীয়। 


ই জাচাকা। পশধঙা। 


সমস্ত সত্য বর্তমান রহিয়াছে, তখন কেন আমর! কোরাণ, বাইবেকা, জেনাবেষ্তা 
প্রভৃতি হইতে সতা ধার করিতে যাইবে? যদ্দি ইহা কেবল লোককে দেখাইবার 
জগ্ কর! হয় হউক, কিন্তুব্রা্মদমাজে লোক দেখাইবার জন্ঠ কিছু করা উচিত 
নয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিলে কি আর ক্ষুধা থাকে, ন। সম্মুখে আহার 
দেখিলে থাইবার ইচ্ছা হয়? আমর! হিনদুশান্ত্র হইত যখন সত্য লাত 
কারয়াছি, তখন অপর ধয়শাস্থানপন্ধানে মার প্রয়োজন নাই। 

সভাপতি সভাগণকে সগ্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনাদের মধো ধাহারা 
সতোর জন্ত ক্ষুধিত নন, তীহারা হস্ত উত্তোলন করুন। বাবু নবগোপাল মিত্র 
পুনরায় উঠিয়া বলিলেন, তিনি প্রস্তাব শোধন করিতে চান। প্রস্তাবে “যদি 
গ্রয়োজন হয়” এই কথ! সংযুক্ত করা হউক। 

বাবু গোবিন্দচন্জ্র ঘোষ উঠিয়া নবগোপাল বাবুর মত খণ্ডন পূর্র্বক বলিলেন, 
যদি আমরা অন্ত শান দর্শন না করি তাহা হইলে কিরূপেই বা বুঝিতে পারিব 
যে, অন্যত্র আমাদের আত্মার জন্ত সতাগ্ন আছে কি না? সুতরাং এই কারণেই 
অপরাপর পাস্ত্র বিশেষরূপে অনুসন্ধান করা আমাদের অবশ্ঠ কর্তব্য । 

পরে বাবু গ্রতাপচন্ত্র মজুমদার এই ভাবে বলিলেন, ভারতবর্ষ বিভিন্ন 
দেশীয় বিভিন্নধন্্ী নরনারীর বাসম্থান। এখানে কত প্রকারের ধর্মমত এবং 
শান্তর সম্মানিত হইতেছে তাহার সংখা! করাই কঠিন। আমরা সেই সকল 
শান দর্শন করিলে নিশ্চয়ই উপকৃত হইব, কারণ তন্মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে 
বিশ্বাস ভক্তি বিবিতি আছে। সকল ধর্শাশান্ত্র পরিতাগ কারয়া বদি আমরা 
কেবল মানত একদেশদর্শীর স্ায় একটি ধর্শের শাস্ত্রে সম্মান প্রদর্শন করি, 
তবে আমরা নিজেরাই নিজ আত্মার বিরুদ্ধে, ধর্শের বিরুদ্ধে এবং তাঁরতম।তার 
বিরুদ্ধে অকৃতজ্ঞতার অপরাধে অপরাধী হইব। সেই জন্ত আমরা যখন 
ভারতবর্ষীয়বাহ্গসমান্গবন্ধ হইতেছি, তখন কোন ধর্মকে কোন শান্ত্রকে বা 
কোন ব্যক্তিকে আমাদের সমাজের বাহিরে রাখিতে পারি না। 

বাবু অমুতগাল বস্তুর প্রস্তাবে এবং বাবু কান্তিচন্ত্রমিত্রের পোবকতায় 
ও বাবু গ্রতাপচন্্ মুমদারের লমর্থনে ধার্ধ্য হইল যে, এত দিন কলিকাতা 
লমাল্ের প্রধান আচার্য্য ভক্তিভাজন থাবু দেবেজ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যেরাপ 
হত, একাগ্রতা ও ধর্মান্রাগ সহকারে ত্রাঙ্গধর্ণ প্রচার ও ত্রান্মমণ্ডলীর উন্নতি 


ভারতব্যাঁয় রালাসমান্ব্ছাপন। ৯৩ 


সাধন করিয়ছেন, তক্জন্ত তাহাকে কৃতল্রতাস্চক একখানি অতিননন পত্র 
প্রদত্ত হয়। | | ৃ 

রাত্রি নয় ঘটিকার পর পরম মঙ্গলময় পরমেশরের নিকট ভারতবর্ষীয় 
্রাহ্মমমাজের মঙ্গলের জন্য লভাপতি প্রার্থনা করিয়া সত! ভঙ্গ করিবেন । 
অস্ভকার কার্য্ের বিশেষ গান্তীর্ধয উপস্থিত সকলের মনে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত 
হুইয়ছিল। 


স্মতিলিপি। 


ডারতবর্ষীয়বাদ্ষসমাজস্থাপনের পর ও তংপূর্ব অবস্থা সহজে বুঝিতে 
পারা যাইতে পারে, একসগ্য এক জন বন্ধুর ন্মুতিলিপি স্বতন্ব একটি অধ্যায়াকারে 
প্রদত্ত হইল। এই শ্ৃতিলিপি হইতে, বস্কুগণের প্রতি কেশবচন্ত্রের কি 
প্রকার সুমিষ্ট বাবহার ছিল, সকলের হাদয়ঙ্গম হইবে। 
“কলিকাতা! ব্রাঙ্গদমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমরা কিছু দিন অত্াপ্ত 
কষ্ট ও দুরবস্থায় সময় যাপন করি। কুলায়হীন পক্ষী অথব! গৃহহীন মন্ুযোর 
্যায় কিছু দিন আমাদিগের পথে পথে ভ্রমণ করিতে ছইয়াছিল। প্রতি 
রবিবারে বন্ধু সকলের সঙ্গে সমবেত চইয়। উপাসন| করিবার স্থান ছিল না। 
৩০*নং চিংপুর বোঁড়ন্ব ভবন-_যেখানে আমাদিগের কলিকাত! কারেজের কার্য 
হইত, সেই ভবনটি আমাক্িগের একমাত্র গগ্রকান্ঠ স্থান ছিল। প্রকাণ্ঠ সভা 
করিতে হইলে গ্রাঙ্গণে তাবু খাটাটয়া করিতে হইত। কোন ক্ষুদ্র সভা! 
করিতে হইলে এ গৃহের উপরূকার একটি ক্ষুদ্র ঘরে হইত। যখন প্রচার 
কার্যালয় গ্রথম সংগঠিত হইল, তখন তাহারই একটি ক্ষুদ্র ঘরে উহার কাধ্যা- 
লয় হইল। সকলে বসিয়া! এক দিন স্থির হইল ষে, গ্রতি রবিবারে প্রাতে এই 
স্থানে প্রকাণ্ত উপাসন| হইবে। প্রকাশ উপামনা আরম্ভ হইল বটে, কিন্ত 
ধরস্থানটি এরপ গ্রশস্ত ছিল না যাহাতে রীতিমত অধিক লোক লইয়া উপাসনা 
কর! যাইতে পারে, সুতরাং কেবল মাত্র আমাদের খুব নিকটস্থ বন্ধুবান্ধব লইয়া 
এখানে উপাপনা হইবে, এইরপত্থির হইল। ইহাকে রীতিমত আমাদিগের 
গ্রাস স্থান বলা যাইতে পারিত না । আচার্ধা কেশবচন্ত্র এ উপাসনায় হাইতেন 
ন। এক এক জন গ্রচারক এখানঝার উপাসন। করিতেন। অতি মল্প লোকেই 
এই উপা'সনায় যোগ দান করিতেন, এমন কি কথন বর চারি জন, কখন 
কখন পাঁচ ছয় জন মাত্র উপস্থিত হছইতেন। উপাসনার সঙরেরও বড় স্থিরতা 
ছিল না। এরূপও কয়েক বার.হ্ইয়াছিল যে, ছই তিন জন এক" বার উপা 
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ঈন| করিয়! চলিয়া গেলে তাহার পর আবার দুই এক জন আসিয়া উপাসনা 
করিয়! চলিয়! গেলেন। এই সময় হইতে যত দিন আচার্য্য চকশবচন্ত্রের গৃহে 
দৈনিক উপাসনার বাৰস্থা হয় নাই, তত দিন আমাদের অবস্থা নিতান্ত শোচ- 
নীয় ছিল। ক্রমে এই ছুর্দিশা এত দুর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল যে, অনেকেরই 
মনে হৃক্সতাবে অবিশ্বাস ও সংশয় আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্ট 
আচার্য্য কেশবচন্ত্রের এবং অপরাপর সকলেরই আশঙ্কার কারণ হইল। বন্ধু- 
বিশেষের নিরাশাসচক অন্ুযোগে সময়ে সময়ে কেশবচন্ত্রের যে প্রকার বিষাদ 
উপস্থিত হইত, তাহা ম্মপণ করিলে আজও ক্লেশ হয়। এমন কি এই 
বিষাদে তাহার গৌর দেহ বিবর্ণ হইত। ইগ্ডয়ান মিরার তৎকালে আমাদিগের 
সংবাদপত্র ছিল, এই মিরারের শ্তস্তে পর্যন্ত পংশয় ও অবিশ্বাসের চিহ্‌। 
প্রকাশিত ছইল। যেমন নিদারুণ গ্রীম্মের যন্ত্রণা বর্ষা কালের বৃষ্টিধার! নিবারণ 
করে, তন্ত্রপ ভগবানের অপূর্ব কৌশলে কিয়দিন পরে ব্রাহ্মদমাজে ভক্তির 
বন্য! আগিয়া সমস্ত শুষ্কত! ও সংশয় অপনীত করিয়াছিল। ৫ম যাহ! হউক, 
এই দুরবস্থার মধ্যে কেখবচন্ত্র আমাদের সফলের আশ! ও নির্ভরের স্থান 
ছিলেন। তাহার মুখের পানে তাকাইয়া, তাহার মুখের কথ। শুনিয়া, 
আমর! সকল পরীক্ষা দুঃখ ভুলিয়া যাইতাম। কেশবচেন্দ্ররও ভাৰ আমা* 
দিগের গ্রতি অত্যন্ত মনোহর ছিল। আরঘদিসমাজের সহিত যোগ থাকিতে 
থ|কিতে শ্রদ্ধেয় বিজয় ₹ষ গোস্বামী সংসারের কার্ধ্য ছা/ড়িয়! প্রচারব্রত অব- 
লম্বন করেন। তাহার উপজীবিকার জন্য যেরূপে টাকা সংগ্রহ হইয়াছিল 
তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সে সময়ে সংসার ছাড়িয়৷ বৈরাগ্য লই 
প্রচারব্রত গ্রহণ কাঁরৰার এমন একটি উৎসাহ অগ্নি জলিয়! উঠ্ভিগাছিল যে, 
গ্রচারক জীবনের উপজীবিকাসঘ্বন্ধে বিধম অনিশ্চিতত দেখিয়াও ভাই 
উমনাথ ও আর এক জন * যুবক ভগবানের আদেশে এ্রচারব্রত গ্রহণ 
করেন। এই সময়ে এই দুই জন যুবা তাহাদের সাংসারিক কাধ্য এক দিনে 
ত্যাগ করিয়া গরচারকত্রতে ব্রতী হইলেন। এই ঘটনাতে কেশবচন্ত্রের 
আনন্দের আর সীমা রহিল না। প্রীমন্তাগবতে লিখিত আছে, “ভগবান 
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বলিয়াছেন, যাহার! স্ত্রী পুত্র, গৃহ, আ্মীয়, প্রাণ, বিত্ত, ইহলোক, পরগোক 
পরিতাগ করিক! আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, আমি কিরূপে ষ্টাহাদিগকে 
পরিতাগ করিতে পারি।” গামর। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কেবল ভগবান্‌ 
লছেন, তাহার তক্তেরও তীবূপ মনের ভাব। ধে কম্পন জন যুব! সমস্ত 
পরিত্যাগ কবিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন, তাহারা ভক্ত কেশব- 
চন্ের নিজ দ্বী পুত্র বিস্ত ও প্রাণ অপেক্ষ! প্রিয়তর হুইয়! উঠিলেন । 
এই সময়ে কেশবচন্দের মনে বৈরাগা ও ধর্ম গ্রচায়ের উৎসাহ অতান্ত প্রবল 
হইয়া উঠিল। কাধ্যালয় হইতে বিদায় পাইবার পূর্বেই কেশবচন্ত্র উপরি 
উক্ত জনৈক গ্রচারককে বলিলেন, তুমি শীঘ্র কার্য্যালয় হইতে বিদায় 
লইয়া এল। আমার সহিত তোমায় পঞ্জাবে যাইতে হইবে । তোমার 
ও আমার জন্য গৈরিক বস্ব গ্রস্কত কর, এবার গুর নানকের এদেশে 
যাইব । গৈরিকবস্ত্র গ্রস্ত হইল। টক্ত যুবা বিদায় লইবার জন্ট এইরূপ 
স্থির করিল! গৃহে গমন করিলেন যে, কেশবচন্দ্র তাহার গৃহ হইতে তাহাকে 
লইয় প্রস্তাবিত গ্রচারক্ষেত্রে যাইবেন, কিন্ত অকন্মাৎ কেশবচ-ন্ত্রর পীড়া 
হওয়তে অভীষ্টপিদ্ধি হয় নাই। উপরি উক্ত দুই জন গ্রচারকের 
মধো এক জনের মনে হইল যে, তিনি নিজে ব্রাহ্মদমাজের শরণাপন্ন 
হইয়া যে আনন্দ ও অমৃত সান্তাগ করিতেছেন, তীহার পত্বীকে তাহার 
মহতাগিনী না কর! অত্যন্থ অন্যায়। তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া আপন 
পত্রীকে গৃহ হইতে আনয়া তাঙার শরীর, মন ও আত্মার কলাণের অন্য 
ত্রাঙ্মদমাজের আশ্রয়ে রক্গা করিলেন। মেডিকেল কালেজের দক্ষিণে একটি 
ক্ষুদ্র গৃই .ভাড়া করিয়া এক জন বন্ধু সহ তিনি তথায় অণস্থিত করিতে 
লাগিলেন। সপরিবারে ব্রাঙ্মদমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিবার এই প্রথম 
ৃষ্টান্ত। এই পরিবারের প্রতি কেশবচন্ত্রের স্নেহ ও স্ুকোমল ভাব বর্ণনাভীত। 
তিনি প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার পর অন্তান্য কার্য হইতে বিদায় লইয়। এই স্থানে 
আপিয়। বিশ্রাম করিতেন, নানাপ্রকর সংগ্রসঙ্গ করিতেন . এবং বিবিধ 
বিষয়ক কথাবার্ত। ও প্রেম সম্ভাষণ করিতেন। তিনি প্রা গ্রতিদির সন্ধ্যার 
লময় এইখানে আহার করিতেন, সময়ে সময় চাহি! থাইতেন; তায় গৃহে 
খাদ্য আহার্যযপামগ্রীর অপচয় হইত। নিজ গৃহে আহার করিতেন না 
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ঘালগ সার আম্মীয়গণ সময়ে সময়ে বিরক্ত ছইতেল। এই্‌ গৃহের শ।কার় 
তীহার নিকট অত্যন্ত সুমিষ্ট বোধ হইত। প্রীতির সহিত মাহা করিলে 
অতি জঘত্ত বস্তও ভুমিষ্ট বোধ হয়, খুদও অমৃত তুলা হয়, চণ্ডালের আতিথাও, 
রাজগ্রাপাদের মমাদর অপেক্ষা অধিকতর মৃ্যবান্‌ হয়, এই সত্যের প্রাসাণ 
কফেশবচন্ত্রের জীবনে কিন্ধপ সুন্দরভাবে নিশ্পন্ হইয়াছিল, আমর তাহার 
লাক্সী। সে সময়ে এই নিরাশ্রয় পরিবারে অর্থের অত্যন্ত অভাব ছিল। 
অতি সামান। আছার, এমন কি সময়ে সময়ে বাস্তবিক শাকানই গ্রস্ত 
হইত। এই সামান্য আহার্ধা কেশবচন্্র যে স্তাহার ত ট্রালিকাস্থিত 
বছব্যঞনদংস্থ্ট অন্ন অপেক্ষ! সমধিক অন্থুরাগ্গ ও তৃণ্ডির সহিত আহার 
করিতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। তিনি ত্রাহার পক্ষে গলাও, অত্যন্ত 
অসাত্বিক তোজানামগ্রী জ্ঞান করিতেন। ইহ! ভোজনে পাপ এরূপ না 
হউক, আপনার পক্ষে ইহা দিষিদ্ধ ও নিতান্ত অনুপযোগী মনে করিতেন। 
এই পপাণগ্ডর গ্রতি কেশণচলের থে এরূপ ভাব ছিল তাহ উক্ত গৃহস্থ 
তখন অবগত ছিলেন না। গৃহস্থের রুচি স্বতন্ত্র প্রকারের ছিল। তিনি 
পলাওুকে অতি খাদ্য ও সুমি সামগ্রী জ্ঞান করিতেন, এবং পিয়তম 
আচার্ধ্যকে আহার করাইবার জন্য পলা, অপেক্ষা আর উৎকঃ পদার্থ 
খুঁজি গাইতেন না। পলাণ দিয়া খিচুড়ী প্রায় তাহার জন্য প্রস্তত 
করিতেন, এবং অত্যন্ত অনুরাগ, প্রেম ও ভক্তির সহিত তাহ! আহার 
করিতে দিতেন। কেশবচন্ত্র অন্ন হপেক্ষা থম ভক্তিকে অধিকতর মৃল্যবান্‌ 
মনে করিতেন। তিনি ভাবে ুগ্ধ হইয়। পলাও,র পলাও,ত্ব তুলিয়! যাইতেন 
এবং মুখে একটা কথ। অথবা বিস্স্থচক কোন ভাৰ প্রকাশ না করিয়! অম্লান" 
বদনে দেই আহার্যয গ্রহণ করিতেন। এক দিন মুখে ব্যঙ্গ করিয়া আহারের 
পুর্বে কেবল এই কথা বলিয়া দিলেন যে, ইহাতে বুঝি পয়জার * আছে। 
মরল হৃদর গৃহস্থ এই কথার বিশেষ অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। গপলাও থে 
কেখবচন্দ্রের পক্ষে বিদ্নকর সামগ্রী, অল্প দিন পরেই গৃহস্থ অবগত হইয়। 
অত্যন্ত ছুংখ ও অন্ুতাপের সহিত কেশবচন্দ্রের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। 
তিমি জ্ুকোমল ও সগ্রেম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সহাস্য মুখে কেবল এই 


১ গুদ গরজার_-এই ছুই শব ত্বপাস্ুচকবূপে একত্র ব্যবহৃত হয়। 
৯৩ রর 


৯৮ আচাধা কেশবচনা। 


ফষখ! বলিয়া উঠিলেন যে, আমি খুব তৃপ্থির সহিত আহার করিয়াছি, তুমি 
আমাকে খুব আহার করাইও। তিনি সেই গৃহের নারীদিগকে কন্টার মত 
ভাল বামিতেন। এক দিন কেশবচন্্র সেই গৃহস্তের পড়ীকে বলিলেন যে, আমি 
যাহ! তাল বাদি তাহা ফি আহার করাইতে গারিবে? সে সামগ্রী খাইলে 
কষ্ট পাইবার সম্ভাবন!, তৃমি মনে বুঝিয়। তাহা প্রস্তুত কর। উক্ত গৃহস্থ 
গুল তক্ত ছিলেন। ওলের ব্জন প্রস্তুত করিয়! দেওয়াতে কেশবচন্দ্র বলিয়া 
উঠিলেন, আমার মনের কথ। বুঝিয়াই বুঝি আজ এই বঞীন গ্রস্ত করিয়াছ। 
ফলাফল বিচার ত্যাগ করিয়া খুব অন্ুরাগের সহিত কেশবচন্ত্র সেই ওলের 
বাঞ্জন আহার করিলেন। এই বাঞ্জনে দে দিন তাঁহার মুখ এমনি কুটকুট 
করিয়াছিল যে তাহার যন্ত্রণায় ঠেটি ফুলিয়! উঠিয়াছিল। গৃহস্থ অতান্ত দুঃখিত 
ও অগ্রতিভ হইয় বাস্তত! সহ তেঁতুল ও গুড় আনিয়! বাথার উপশ্ 
চেষ্ট। করিতে লাগিলেন। পাছে গৃহস্থের মনে কষ্ট বৃদ্ধি হয়, এই ভাবিয়া 
কেশবচন্দ সমস্ত কষ্ট সংবরণ করিয়া কৌতুক সহকারে গৃহস্থের মনকে ভূলাই- 
বার চেষ্টা করিলেন। এই ঘটনার ছুই দিন পর পর্যাস্থ তাহার যুখে বাথ! ছিল ও 
ওষ্ঠাধর স্কীত হুইয়াছিল। কেশনচন্দ লোকের মনে কষ্ট নিবারধ জন্য যে 
কিরূপ নিজ কষ্ট গোপন করিতে পারিতেন, তাহা! আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি। কোন বাক্তি তাহার গ্রতি শ্রদ্ধা! ও প্রেম প্রকাশ করিতে গিয়! যদি 
ঘটনা বশত; কখন কথন তাহাকে কষ্টে ফেলিতেন, পে বষ্ট ভুলিয়া গিয়া 
কটদাতার মনের ক্লেশ তিনি নিবারণ করিতেন। উক্ত গৃহস্থ কেখবচন্ের 
গভীর ভাব বুঝিতে পারিতেন না। গৃহস্থ তাহার সম্বন্ধে কথন কি 
করিয়াছিলেন তাহা তিনি আপনি ভুলিয়। গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার 
গৃহে কেশবচন্দ্র যেরূপ তৃপ্তি লাভ করিতেন তাহা তাহার পক্ষে কখন 
ভূলিবার বিষয় ছিল না। ঢাকা ও ময়মনসিংহ নগরে তিনি এই সময় 
প্রচার করিতে যান। পথ হইতে দেই গৃহস্থকে এই ভাবে পত্র লেখেন 
যে, “তোমার গৃহে মামি যে সুমিষ্ট সামগ্রী নকল আহার করিতাম, তোঁম!- 
দের বাটীতে আমি যেরূপ অকৃত্রিম ন্নেহ ও প্রেম সম্তেগ করিতাম, তাহার 
স্বনা আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর। আমি এজীবনে সে সমস্ত 
কখন সলিব না এক দিন এক জন বন্ধু কলুটেলাস্থ দ্বিতল গৃহের সোপান 
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দিয়! উঠিতেছিলেন। তাহার পনশব শ্রবণ করিয়া সেই দিকে কেশবচন্ত্র 
তাকাইয়া ছিগেন এবং সেই বন্ধুকে দেখিয়াই বলিয়। উঠিলেন, আমি ভাবি- 
তেছি তুমিই আমিতেছ। তাহাতে সে বন্ধু তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, 
'আমি আমিতেছি তাহা! আপনি কি প্রকারে বুঝলেন ? ইহাতে কেশবচন্ত্র 
এই উত্তর দিলেন যে, আমার কি তোমাদের বাতীত আর ভাবিবার বিষয় কেহ 
আছে? আমি দিবানিশি কেবল তোমাদের বিষয়ই ভাবি; আমি তোমাদের 
শরীর দেখি না, আত্ম দেখি। পাখীর পায়ে রজ্জু বন্ধন করিয়া শিকারী যেরূপ 
উহাকে ধরিয়! থাকে, তেমনি তোমাদের আত্ম।কে বন্ধ করিয়৷ আমি আমার 
হাতে ধরিয়া! রাখিয়াছি। 

“আমাদিগের বন্ধু ভাই অমৃতলাল বাড়ী হইতে তাড়িত হুইয়! একটা বাসায় 
কয়েক জন ব্রাঙ্গের সহিত কয়েক দিন একত্র বাস করিয়াছিলেন। তথন 
আমাদের ভ্রাতা 'প্রচারব্রত গ্রহণ করেন নাই। বন্ধুগণের গ্রতি কেশবচন্তের 
মেরপ প্রেম ছিল তাহা বর্ণনাতীত? বিশেষত: যে কয়জন সর্বস্ব ত্যাগ 
করিয়া তীাগার মন্ত্রী হই! প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, পুর্ন হইতেই 
তাহাদ্দের সহিত তাহার যেন একটি অন্থুপম অব্যক্ত আন্তরিক যোগ ছিল। 
তাহার সহিত গুঢ় আধ্যাত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ এরূপ এক বাক্তি ধর্শের 
জন্ত গৃহ হইতে তাড়িত হইয়াছেন, এ কথা যেন তীক্ষ বাণরূপে তাহার 
অন্তরের গভীরতম স্থানে প্রবেশ করিল। তিনি প্রতিদিন খুব গ্রাতে 
সেই বাসায় আসিয়া নিপীড়িত বন্ধুর নিদ্রাভঙ্গ করিতেন এবং এরূপ 
প্রেমে তাহাকে আবদ্ধ করিলেন যে, এই বদ্ধনই প্রেমরাজ্যের প্রতি ভ্রাতা 
অমৃতলালের আত্মার একটি দৃঢ় বন্ধন হইয়াছিল। 

“কেশবচন্ত্রের সহিত তাহার বন্ধুগণের কিরূপ সম্বপ্ধ ছিল তাহা! বলিতে 
গেলে সেই সময়ের অবস্থা কিছু বর্ণন! করা প্রয়োঞন। ইতঃপূর্কে প্রকাশ্য 
ব্রদ্ষোপাসনায় কয়েক বার মহিলাগণ যোগদান করিয়াছিলেন সত্য) কিন্ত 
মহিলাদিগের ধর্মো্রতির জনা গ্রকাশ্ঠভাবে কোন বিশেষ উপায় এ পর্যন্ত 
অবলধিত হয় নাই। এই সময়ে ব্রাদ্ষিকাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। পটল- 
ভাঙ্গা | দ্রাটে এক জন ব্রাঙ্ধের ভবনে প্রতিসপ্তাহে' তাহার অধিবেশন 
হইত। কেশবচন্্র স্বয়ং উপ!দনা ও উপদেশ প্রদ্ণান করিবার ভার গ্রহণ 
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করিপেন। এই সময়ে "স্ত্রীর গ্রতি উপদেশ নামে ক্ষুদ্র পুস্তকখানি-কেশবচন্জর 
নিজে রচন| করিয়! গ্রচার করিলেন। স্ত্রীঞ্জাতির যাহাতে ধর্থোনতি 'হয় 
দেজন্য তিনি' বিশেষ মনোযষোগী হইলেন। পবিত্রাত্মার বিশেষ আবির্ভাবের 
উপযোগী এই সময় ছিল ॥ 

«এই সময়ের অবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা করিলেই কেশবচন্দের নিজের 
মনের তাৰ এ৭ং ভ্রাহার সহিত তীহার বন্ধুগণের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল 
তাহার আভাস কিছু বুঝা যায়। কথিত আছে, কোন দেশ বাঁ সমাজের 
মহাপুরুষদিগের ইতিহাসই সেই দেশ কা সাজের ইতিহাস । বস্তৃত; এই 
সময়ের ব্রাহ্মদমাজের ইতিবৃত্ত আর কেশবচজের জীবনবুন্তান্ত স্বতন্ত্র নহে। 
ব্রাঙ্মদমাজে যে কোন কার্য অন্ুঠিত বা যে ভাব প্রবল হইয়াছিল, তাহ 
কেশবচন্দ্রের কার্ধ্য ও ভাঝ। আ'দ সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! আসিয়! 
স্বাধীন ভাবে কেশবচন্দ্র এই সময়ে কার্যারস্ত করিলেন। যে সমস্ত ভাক 
গ্রত্যাদেশ দারা তাহার মনে উদ্দিত হইত, তাহ এই সময্ধে তিনি কার্ষো 
পরিণত করিতে লাগিলেন। তাহার কার্ধক্ষেত্রে স্বয়ং পবিভ্রাত্মা আবিভূর্তি 
ছিলেন। সুতরাং অনম্ভবও সম্ভব হইতে লাগিল। কি খ্রীহ্লীয় বিধান, কি 
টৈঞব বিধান, কি বৌদ্ধ বিধান, সক্ষল বিধানেই দেখা যায় যে, বিধানের' 
কার্য গ্রকৃতরূপে আরম্ত হইবার গ্রথমেই বিধানগ্রচারকগণ আহুত হইয়া 
থাকেন। এ বিধানেও তাহাঈ হইয়াছিল। 'প্রচারকগণের আগমনের 
জন্য সময় এমনি পূর্ণ হইয়াছিগ যে, এক জনের পর আর এক জন প্রচারক 
ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া নান! স্থান হইতে গ্রচারক্ষেত্রে অবতরণ করিতে 
লংগিলেন। ভাই গ্রতাপচন্ত্র বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে সামানা বেতনে কার্য করিতেন । 
তিনি উখ্বরপ্রেরণায় ব্যাঙ্কের কার্য ছাড়িয়। দিয়া আদিদমাজের সহকারী 
সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রচারকজীবনের মহত্ব হৃদয়জম 
করিয়্ট তিনি প্রথমে আপনাকে গ্রচারক বলিতে কুণ্টিত ও অসপ্মত হইতেন। 
ভাই অমৃতলাল প্রচারক জীবনের ভাবে কিয় পরিমাণে চালিত হইয়া 
কেশবচজ্ের কলিকাতাকালেজনামক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্ধো দি 
হইলেন, যথাসময়ে তিনি অন্যবিধ কাঁধ পরিত্যাগ করিরা সম্পূর্ণরূপে প্রটারি 
পরতে ব্রতী হইলেন। সাধু অধোরনাথ সংস্কৃত ক(লেজের অধাধুন ভাগ করিয়) 
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প্রচারক ্াবে চাপিত হুইয়া ঢাক! ব্রদ্ধবিগ্ভালয়ে শিক্ষকতার কার্য; 
করিতেন। তিনিও যথাসময়ে পবিত্রাত্মা ছারা চালিত হইয়। উ্ক কার্যয$ ত্যাগ 
করত কলিকাতায় আসিয়া গ্রচারকদলভূক হইলেন। | 

“কলিকাতা এই সময়ে যে কেবল বিশ্বাসিদলের ছূর্ণ ছিল তাহ নহে, 
কিন্ত ধর্ধগ্রচারের উত্কৃষ্ট কেন্দ্র হইয়া উঠিল। দিবানিশি সংগ্রদঙ্গ, 
সদাল।প ও সৎকার্ধ্য হইতে লাগিল, ধর্দের অগ্নি দিবানিশি অলিতে লাগিল। 
বৈরাগা, অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি সকল প্রকারের আধ্যাত্মিক ভাব জলস্ত- 
রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। অন্ত্র হইতে ষে ব্যক্তি কলিকাতায় আপি- 
তেন, বিশেষরূপে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিতেন না । সঙ্গতের সমস 
যে জমাট ছি, তাহা শৈশবভাবপ্রধান; এ সময়ে তদপেক্ষ। অধিকতর 
উন্নত ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। শৈশব কালের সহিত বালাকালের 
যেরূপ সধন্ধ, সে সময়ের সহিত এ সময়েরও তন্ুপ সহবন্ধ। যদিও এ 
সময়ে গ্রচারকাধ্যালয় সংগঠিত হুইয়ছিল, তথাপি গ্রচ।রকদ্দিগের এক জন 
বিশেষভাবে অভিভাবক বিনা তাহার কার্য স্ুশৃঙ্খগার সহিত চঙ্গিত 
ন1। ৩০০ নং চিৎপুররোড ভবনে ইহার আপিস ছিল এবং আর্দিসমাজের 
পরিতাক্ত এক জন কর্মচারী ইহার সরকারের কার্য করিত । এক এক 
জন প্রচারক সুবিধা মত ইহার তত্ববধানের কার্য করিতেল। কেশবচন্ত্রের 
ভবনে সকলে সর্বদ। একত্র হওয়াতে এমনি একটা আবর্ষণী শক্তি সঞ্চারিত 
হইত যে, সেস্থান ত্যাগ করিয়া কলিকাত। কালেজে প্নচার আপিসে কার্ষোযপ- 
লক্ষে গমন করা সকলেরই পক্ষে ত্যাগন্বীকারের বিষয় ছিল। সুতরাং 
গ্রচারকার্ধ্যালয়ের কার্য ভালরূপে চলিত না, অর্থেরও ভালরপ সমাগম 
হইত ন!। | 

“এই সময়ে সাধু অঘোরনাথ, ভাই মহেন্দ্রনাথ, গোম্বামী বিজয়কৃ্জ 
ও শ্রীযুক্ত যড়নাথ চত্রবত্তী প্রচারের দানের উপর নির্ভর করিতেন। স্তবাহারা 
কয়েক জন বন্ধুর সহিত একত্র রাধানাথ মল্লিকের গলীর একটী বাটীতে 
বান করিতেন। এই বাসাটা ত্রাঙ্মদিগের মধ্যবিনু স্থান ছিল বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না। বিদেশ হইতে কোন ত্রা্ম আগিলে এই স্থানেই আশ্রয় পাইতেন, 
এবং লময়ে নধয়ে এখানে এত জনতা হইত যে) উপরের একটি ধরে স্ত্রীলো- 
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কেরা বস করিতেন এবং অপর ঘরগুলি পুরুষদিগের আবাসস্কান, হইত। 
বিশ্বাসিগণ সকলেই প্রায় সঞ্ল সময়ে কেশবচন্দ্রের গৃহে অবস্থিতি করিরী 
সদালাপ, সংপ্রসঙ্গ ও উপাসনায় সময়ক্ষেপ করিতেন । সময়ে সময়ে রাত্রি 
ছুইটা তিনট! পর্যন্ত তথায় থাকিতেন। গ্রায় রজনীর শেষভাগে গৃহে 
এতাগমন করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়৷ আবার গাক্রোথান ও ম্নানাদি 
করিয়। উপাসনা জন্য কেশবচন্ত্রের ভবনে গমন করিতেন। বাস্তবিক অন্ন 
জপেক্ষা ভগবদর্চন!, বন অপেক্ষা! পৃা ও ধর্ম এবং শরীর অপেক্ষা আত্ম! 
যে অধিকতর মুল্যবান, এ সময়ে এ দলের নরনারী সকলের নিকট তাহা 
স্পষ্ট অনুভূত হইত। তখনকার প্রকৃত বৈরাগা সাধনসাপেক্ষ ছিল ন!, 
আপনাপনি বিকসিত হইয়াছিল! প্রতিদিনের আহার্যযসামগ্রী প্রায় কিছুমাত্র 
সঞ্চিত থাকিত না। কয়েক জন প্রচারের জন্ত চ'দাদাত| ছিলেন। 
আম।দিগের বন্ধু আনন্দমোহন বন্থু তন্মধো এক জন গ্রধান ছিশেন। 
তিনি তথন কলেজে অধায়ন করিতেন। সময়ে সময়ে ছুই তিন ক্গন 
প্রচারক দলবদ্ধ হইয়া গ্রাতে দাতার গৃহে গমন করিয়া বিশেষ অভাবের 
কথ! বলিয়া তাহাদিগের দেয় দান চারি আন! বা আট আন! অগ্রিম 
ভিক্ষা! করিয়া আনিতেন এবং তন্বারা চাল কাঠ প্রভৃতি প্রগোজনীয় 
দ্রবা ঝাজার হইতে ক্রয় করিয়া লইতেন। কখন কখন কেশবচন্ত্রের নিকট 
“আমাদিগের অগ্ক আহারের কিছু নাই” বলিয়া তাহার! লিখিয়া পাঠ।ই- 
তেন। কেশবচন্দ্রের একটি বাক্স ছিল, ইত্ডিয়ানমিরার ব1 প্রচারের অথবা 
অন্য ফোন হিসাবে যখন ঘে টাক! আসিত ভির ভিন্ন মোড়ক করিয়া 
তাহ! তিনি তন্মধো রাখিতেন। প্রায়ই কোন বিশেষ হিসাব থাকিত না। 
প্রচারকগণ একটি টাক! চাছিলে, হয় ঢুইটি ন! হয্ন তিনিটা টাকা পাঠাইসন! 
দিতেন। কখন কখন একপ হইত যে, বিশ্বাপ্সিগণ কেশবচন্দ্রের নিকট হইতে 
গ্রয়োজনীয় অর্থ পাঠ।ইা দিবেন বলিয়৷ গৃহ হইতে চলিয়া যাইতেন, কিন্ত 
তথ! উপনীত হইব! মাত্র তথাকার ভাবে হৃগ্ধ হইয়! আহারের কথা এককালে 
ভূলিয়! যাইতেন। রাত্রি ২টা অথবা ৩টার সময় যখন ফিরিয়! আসিতেন, 
আহারের কথা স্মরণ হইলে ঠাহ।র নিকট হুইতে অর্থ লইয়! তন্বার! কাষ্ঠ এবং 
চাউল প্রভৃতি সেই গভীর রাত্রিতে অনেক কষ্টে আহরণ করিয়া আনিতেন। 
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বাসায় আসি! দেখিতেন যে, মহিলাগণ প্রত্যাশিত অর্থের জন্য অপেক্ষা করিয়া 
যখন দেখিল্েন তাহ! আসিগ না, ক্ষুধা! তৃষ্ণ। সহ্য করিয়া অবশেষে অকাতরে 
নিদ্রা যাইতেছেন। ভক্তগণ সেই শেষ রাত্রিতে আলিয়া নিত্রিত নারীগণকে কষ্ট 
দিয়া আর জাগ্রত করিতেন না। নিকটহ গোলদীতি হইতে আপনাদিগের 
মধ্যে এক জন (সাধু অঘে।র নাগ) স্বন্ধে করিয়! কলসী ভরিয়া জল আনিয়া 
রন্ধন আরম্ভ করিয়া দিতেন, এবং কোন প্রকারে সিদ্ধপন্ধ করিয়৷ লইতেন, 
আহারকালে এক এক দিন প্রভাত গুইয়া যাইত। অনেক লম়ে কেবল মাত্র 
অন্ন হইলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন, অন্নদাতাকে ধন্যবাদ দিয়! তাহা মাহার করি- 
তেন। তখন এমনই প্রকৃত বৈরাগোর বায়ু বহিত যে, মহিলারা9 কোন কষ্টকে 
কষ্ট জ্ঞান করিতেন ন1); কষ্টেতে ও দীনত।তে, অন্নহীনতা ও বন্ত্রহীনত'তে 
আননা করিতেন) সর্ধদাই ্ফূপ্নচিত্তে ভগবান্কে ধনাবাদ দিতেন । অ'নক 
সময় কঁট। নোটের শাক_-যাহা প্রাঙ্গণ মধ্যে বুল পরিমাণে বদ্ধিত হইত--তাছ। 
আহরণ করিয়! প্রফুললচিতে নারীগণ তাহার বাঞ্জন প্রস্তত করিতেন । এমন 
দিনও হইয়াছে যে, অস্নের সঙ্গে কোন প্রকার উপকরণ না থাকাতে কেবল হলুদ 
মিশাইয়! উহাকে খেচরায় করা হইয়াছে এবং উপকরপন্বরূপ গ্রাঙ্গণস্থ দোপাটা 
ফুল ভাজিয়! লওয়! হইয়াছে । এই দমস্ত বৈরাগ্যের অন্ন অতি সুমিষ্ট লাগিত। 
রাজগ্রাসাদের রাজভোগ অপেক্ষা তাহা! উপাদেয় বোধ হইত। কেশবচন্ত্র 
সময়ে সময়ে এই পবিজ্র অল্প গ্রহণ করিয়া আপন[কে রৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। 
যদিও এ সময়ে এত অনকষ্ট ছিল, তথাপি সাংসারিক বিষ্য় অপেক্ষা ভাৰ 
যে অধিকতর বলবান্‌ তাহার প্রমাণ গ্রতাক্ষ দেখ! গিয়াছিল। এই কষ্ট" 
সত্বেও প্রচারকসঙ্খা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময়ে তাই 
গৌরগোবিন্দের অন্তরকে ভগবান্‌ গোপনে প্রস্তুত করিতেছিলন। সাধু 
অঘোরনাথ 'যখন রক্সপুর অঞ্চলে গ্রচার করিতে যান, তখন তিনি কলিকাতায় 
আগমন করিতে প্রস্তুত হন। তিনি সাধুর আগমনের পর শান্তিপুর হইয়। 
কলিকাতায় আইসেন। তিনি যে আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়! বিদেশ হইতে 
কলিকাতান্ধ আসিয়াছিঝেন, সেই আকর্ষণ তাহার চিত্তকে এমনই জীবস্ত- 
তাবে অভিভূত করিল ষে তিনি গৃছে আর ফিরিয়! যাইতে পািলেন মা। যে 
দিন কেশবচন্ত্রের সত তাহার গ্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেদিন মহাপুরুষ 
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সগন্নীয় বন্দু তাবিধয়ে কগোপকখন হইতেছিল। ভাই গৌরগোধিনা হিং 
শান্তর একটি শ্লোক পাঠ করিয়া মত অতিগ্রাচীন বলিবামাত্র কেশকচ্ত 
তাহার টপরে দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই দৃষ্টি তাহাফে চিন্ন দিমের জনা ক্রয় 
ধরিয়া! লইল। কেশবচন্ত্র সেই সময় হইতে তাহার অপর।পর বন্ধুর সহিত যে 
প্রকার ব্যবহ।র করিতেন তাঁহার প্রতি সেইরূপ করিতে লাগিলেন। “মুবিশাল* 
মিদং বিশ্বং পবিত্রং বরহ্ধমন্দিরম্‌” এ প্লোক তিনিই নিবন্ধ করেন। এইরপে তাছার 
ভবিষাজ্জীবনের কার্ম্যের হব্রপাত তখনই হুয়। তিনি প্রচারকশ্রেণীতুক্ত হইলেন। 
ভাই ব্রৈলোকানাথও এই সময়ে আহৃতহন। তিনি আমিয়া যোগ দেওয়ার 
পর হইতে সঙ্গীতের উচ্ছাল সমধিক পরিমাণে বদ্ধিত হছইল। ভগবানের 
নিগুঢ় কৌশল কে বুঝিতে পারে? তিনি এক জন ব্যবসাম্বীর নিকট সামান্য 
কার্য করিতেন ) নান গ্রকার অবস্থার ভিতর দিয়া জীবন যাপন করিতেন | 
পরম চক্রী ভগবান্‌ তাহার অন্তর প্রবেশ করিয়া তাহাকে সম্পৃণ অনুপযুস্তীন, 
মবেও তাহাকে উচ্চতর কার্য করিবার জনা আহ্বান করিতে লাগিলেন । 
ত্রাত। মে আহ্বানধ্বনি অগ্রাহা করিতে না পারিস তছার নূতন কার্ধা- 
ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলেন। ভ্ভাই কান্তিচন্ত্রকেও বিধাতা এই সময়ে তাহার 
দলে দূলতৃক্ত করেন। তাঁহার হাবড়ার বাসায় কয়েকজন ব্রাঙ্গিক! গমন করিয়া 
উপানন। করাতে সে বাস! হইতে তাহাকে বাহঙ্কৃত হইতে হয়। গ্রচারক মহা" 
শগনদিগের ষে বালার কথা উপরে উল্লেখ করা গেল, স্ত্রীলে।ক্দিগের একটি 
উত্সবের দিন তিনি আপনার পত্ধী ওভ্রাতৃবধূমহ তথায় আগরম্নন করেন। 
ভগবান এমনি একটি আশ্চর্য কৌশল করিলেন যে, ত্রাহার আর গৃহে 
গ্রত্াাগমন কর হইল না। সেই বাসার অধিক লোক হওয়ায় কলিকাতা 
মণগায় একটি ম্বতন্্ব বাসা কর! হইল, কিন্তু পে সময়ে সেই পল্লীতে 
ওলাউঠ! ঝোগের অতান্ত প্রাহূর্ভাব হইয়ছিল। সপ্তাহ মধ্যে ভাই কান্তি- 
চন্দ্র ভ্রাতৃবধূ ও পত্রীকে বিধাত। পরলোকে ডাকিয়া! লইয়া গেলেন। বিষ 
হইতে যান অমৃত উদ্ভাবন করেন, সেই ভগবান্ই এই স্থগস্তীর ঘটনাযোগে 
সমস্য পৃথিবীকে, বিশেষতঃ নিরাশ্রয় গ্রচারকদিগকে আপন বৃহৎ পরিবার 
করিয়া লইবার জন্য পৃথিবী হইতে হার ক্ষুদ্র পরিবারকে: অস্তর্ঠিত 
কুরিলেন। ভাই কান্তিচন্ত্র সেই পর্যন্ত আর সংসারে (ফিরিয়া ন। গিয়! 


স্মুতলিপি। ৮৮7 ৯৯৫ 


ভাঁটার্রত গ্রহণ করিয়। প্রচারকশ্রেদীতৃক্ত হুইঞলন। যেন কামান হইতে 
গৌল। সকল প্রধশ বেগে চারিদিকে ধাবিত হয়, তেমনি কেশবচপ্রের হায়" 
স্থিত পবিস কর্তৃক উত্তেজিত ভাবারি পবিত্রতা বারা চালিত হ্ই় 
্া্গদমাজ মধ্যে নানা আকারে প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই সমন 
অলৌকিক কার্ধো তাহাই আত্মবিকাশ। তিনি ভগবানের ইচ্ছা পর 
হইতেছে এবং তঁহারই বিধান প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়। অপার আনন্দ 
উপগন্ধি করিলেন +” 


মিস মেরি কাপেন্টার। 


পার্টি, ছি র্যা ও ন্উসসপশ 


ভারতব্ষীয় বাঙ্মমমাজ মংস্থাপিত হইবার পর হইতে কি ধর্মগচার, কি 
মমাজদংস্কার, সকল বিষয়ে নৃশুনতর উৎনাহ ও উদ্দাম প্রকাশ পাইতে 
লাগিল। এই বতসরের (১৯৬২ই) শেষ তাগে নভেঙ্র মাসে জনহিতৈ'ষণী 
ইংরাজ রমণী মিস্‌ মেরী কােন্টার এদেশীয় স্বীজাতির উন্নতিসাধনা্থ ভারতে 
পদার্পণ জরেন। শ্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য শিক্ষয়ত্রীবিদ্যালয় মংস্থাপন 
তাইার অগখনের গধান উদ্দেণ্য। মান্্রাজ ও বদ্ধাই গদেশে এ সমন্ধে 
লদুপায় উদ্ভাবন করিয়া তিনি কলি”াতায় উহার স্থুবাবন্থ| করিবার জন্য 
উপনীত হন। হিনদুমহিলাগণের নিমিত্ত শিক্ষয়িত্রীবিদা।লয় স্থাপন করিবার 
জনা তিনি গবর্ণমেন্টে তদ্বিষয়ে আবেদন করণার্থ সতা করিবার টদেশো দেশ- 
ভিতৈষী বিদদ্দর এমুক্ত ঈশ্বরচন্্র বিদ্যানাগরকে উহার সত্য করিতে চান, 
কিন্তু তাহাতে কৃতকাধ] হন না। মিসমেরী কার্পেন্টার কলিকাত| হইতে চলিয়। 
গেলে জষ্টিপ ফিয়রের সমক্ষে শযুক্ত প্যারিচাদ মিত্রের মতাপতিত্বে কলি. 
ফাতা ব্রাহ্মদমাজে এ সপ্ধন্ধে যে সতা হয় তাহাতে সভাপতির নিরৎসাহ- 
জনক বাকোই সমুদায় যত নিম্বণ হইয়া যায়। ফৃলতঃ কলিকাতায় এসথন্ধে 
কে আর তাহার সহত তেমন সহানুভূতি করিবেন? সুতরাং কেশব 
তাহার একমাত্র বন্ধু ও সহায় হইলেন। বড় লটের ভবনে তিনি নিমন্ত্রিত 
হইয়া অব্িতি করিতেন, এবং সেই রাজভখন হইতে পদবজে সর্ধদা 
তিনি কেশবচল্রের কলুটালার ভবনে যাতায়াত করিতেন। মিস কার্পেন্টারের 
কতৃক আন্দোলনের ফলম্বদূপ পরসময়ে কেশবচন্্র জীশিক্ষযিত্রীবিদয লয় 
নামে একটি বিদ্যায় সংদ্রাাপত করেন। এই বিদ্যালয় এদেশীয় স্ত্রীলোক- 
গণের উচ্চতর শিক্ষার কুত্রপাত করে। এই ্ত্ীবিদ//পয়ের পরীক্ষো্তীণ 
ছাত্রীগগ এখন দেশের শিক্ষিতা নাঁরীদিগের মধ্যে রত্বরূপে বিদামান 
রূহিয়াছেন। 


মিস্‌ মেরি কার্পেন্টার ১৪% 


২৪এ নতেঞ্বর শনিবার ব্রান্ধিকাগণ বরান্মিকাসমাজে মিসকার্পেন্টরকে নিমন্বণ 
করিয়া একখানি সংক্ষিপ্ত অভিননন পত্র দেন। একদিন ডাকার গুডিধ 
চক্রবর্তীর বাটীতে মিস কার্পেন্টরের সম্মান রক্ষার জনা ইভিনিংপার্টি হয়। এরূপ 
স্থির হইয়াছিল যে, বিশেষ ছুই চারি জন পুরুষ বাতীত অনা পুরুষ এখানে' 
থাকিবেন না। কেশবচন্ত্র তাহার ব্রাহ্ম বন্ধু ও বান্ষিক! ভগিনীদিগকে লইখা! 
এই সভায় উপস্থিত হন। ছুই চারিজন বাশেষ পরিচিত ইংরাঞ্জ পাদরী ও. 
ভদ্রলোক এবং কয়েক জন ইংরাজ রমণী এই সম্ভায় উপস্থিত থাকেন।' 
পরস্পরের সহিত যেরূপ সদালাপ ও সম্ভাবের বিনিময় হইল; ডাক্তার 
গুড়িব চরুবন্ী ও তাচার গুণবতী কন্যা যেরূপ সকলকে আপ্যায়িত করিলেন, 
তাহাতে উপস্থিত সকলেই প্রীত হইলেন। এ দেশীয় অন্বঃপূরব!সিনী' 
মহিলাদিগের ইংরাঁজী “ইভিনিং পার্টিতে? (সায়ংস'মতিতে ) গমন করার এই 
পথম দৃষ্টান্ত । 

হীছটের জন্মদিন উপলক্ষে মিম কার্পেন্টরের ইচ্ছামত একটা সভা হয়। 
এই সভায় অনেক গুলি ব্রাদ্ষিকা ও ব্রান্ম উপস্থিত হন। মিস্‌ কাপেন্টির 
বাইবেল ৯ইতে কিছু পাঠ করেন। পরে চ! প্রড়তি আহার হয়। সভ! ভঙ্গ 
হইলে মিন কার্পেন্টর এবং কেশবচন্দ সপরিবারে চলিয়া গেলে অনেকগুলি' 
ব্রাঙ্ম ও ব্রাঙ্গিকা এখানে অনেক ক্ষণ অবস্তিতি করেন। ইংরাজ ইভিনিং 
পার্টিতে গমন করিয়া এবং ইংরাজদিগের নরনারীর পরম্পরের প্রতি ব্যবহার 
দেখিয়া তাহা অতকরণ করিবার ইচ্ছা সরলচিত্ত ব্রাহ্মদিগের পক্ষে অতি স্বাভাবিক 
ছিল। তাঁহার! ইচ্ছা করিলেন যে, ইংরাজ নারীগণ যেমন পুরুষদিগের সহিত 
্বাবীন ভাবে সম্মিলিত হন, তাহাদের ও স্্রী ও ভগিনীগণ সেইরূপ পুরুষদিগের 
সহিত একত্রিত হইবেন । এই মনে করিয়া ব্রাঙ্মগগণ আপন আপন 
বন্ধুদিগকে লইয়া নিজ নিঞ্জ পত্রী ও ভগিনীদিগের নিকট উপস্থিত করিয়া 
পরিচিত করিয়া দিলেন এবং কথ! কহিতে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন ।' 
এই দলে যে সমস্ত মহিলা উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই অস্থঃ- 
পুরবাসিনী, অনা পুকষের সহিত কথাবার্তী কহা ঠাহার্দের তত অভ্যার্ ছিল না । 
সুতরাং স্বামী অথবা ভাতার নিতান্ত অনুরোধে ঠাহাদের মধো অনেকে কুলবধূর 
ন্যায় মৃদ্রে অবগুনের ভিতর হইতে ছুই একট কথ! কহিরেন।. পাটি 


৯১০৮ ্াচার্ঘয কেশবচন্্র। 


অতান্ত কৌতুছলনক হইয়! উঠিল । সরলমতি ব্রা্মযুবকগণ, মনে নম যে 
আজ একটি বিশেষ সদহুঠান হইল, ভ্ীজাতির বন্ধমুক্তির দার উদ্দ্ত ইইল 
সভাভঙ্গ হইলে পর কয়েক জন যুব! অভান্ত আহ্লাদ ও উৎমাহের সহিত 
কেশবচন্ত্রকে এই সংবাদ দিয় মনে করিলেন যে, তিনি খুব খ্যাতি করিবেন। 
কেশবচন্ত্রের পড়ী তথায় উপস্থিত ছিলেন না! বলিয়া তাহার! অত্যন্ত হু 
গ্রকাশ করিতে লাগিলেন। 

কেশবচন্দ্র হঠাৎ কাহারও মনে আধাত বা কষ্ট দিবার লোক ছিলেন 
না। তিনি কিন়ৎক্ষণ চুপ করিয়। থাকিয়া মৃদুণ্বরে বলিতে লাগিলেন যে» 
এপ কার্ধো তাহার সহানুভূতি নাই। স্ত্রীলোক দিগকে বঙাপূর্ববক বাঁ অনু 
. রোধ করিয়া স্বাধীন করা তিনি অত্যন্ত অনিষ্টকর কাধ্য মনে করেন। তিনি 
ধ্িলেন যে, আজ যিনি অন্থঃপুরে দিবানিশি অবরুদ্ধ থাকেন, ুর্ধাও বাহার 
দেখিতে পায় না, তিন দিনের মধ্যে তিনি তাহাকে মেম সাজাইয়! মেমের 
'পোযাক পরাইয়া লাট সাহেবের বাঁটীতে সভা! সমিতিতে লইয়া গিয়া সকল 
হেব ও বাঙ্গালীর সহিত শেকহা গড করাইতে পারেন এবং খোলা গাড়ীতে 
প্রতিদিন গড়ের মাটে হাওয়া খাওইয়া আনিতে পারেন। তিনি আরও বলি- 
লেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, এরূপ করিলে স্ত্রী স্বাধীন! হয়েন না, সী 
লোকদিগকে আরও দাসত্বে বন্ধ কর! হয়। ভিতরে পরিবর্তন হইল না অথচ 
অনুকরণ করিতে শিক্ষা! দিলে এদেশীয় বমণীদিগকে শ্বাধীনতা শিক্ষা দেওয়া 
হইবে না। যাহারা স্লদর্লা, তাহার! বাহিরের বিষয় দেখিয়। সন্থষ্ট থাকে 
থাকুক, আমার কিন্তু তাহাতে সন্তোষ হয় না । আমি আত্মার স্বাধীনতা মনের 
স্বাধীনতাকে প্রকৃত স্বাধীনত। জ্ঞান করি। আমাদিগের মহিলাগণ পণ্যের 
গথে ও ধর্শেক্ধ পথে গিয়। আত্মাকে স্বাধীন করেন' এবং জ্ঞান উপার্জন দ্বার! 
মনকে স্বাধীন করেন, ইহাই আমার সর্মাগ্রে ইচ্ছ!। মন স্বাধীন হইলে' 
ত্রাহাদ্দের শরীর আপনাপনি স্বাধীন হইবে; এই আমি জ্বনি। আমি 
অনুয়োধ দ্বাক্ক কোন মহিলাকে কোন পর্ব ব্যবহার অবলম্বন করাইতে 
প্স্তত নছি। কেশবচন্ত্রের এই সমপ্ত কথা শুনিয। ঠাহার ০৪ 
হইলেন এবং বিশেষ শিক্ষা লাভ করিলেন,। | 

ঘিহ কাপ্ণ্টির ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টান ছিলেন। কেখবচন্ে এ তাহার 





১৩৯ 


এবং অপরাপর ইউরোপীয়গণকে উপাদনাথ আহ্বান কর] হয়। এই উপা- 
জনাক্জ মিস্‌ মেরী কাপেন্টর ব্যতীত জে বি নাইট, মেস্তর ফিগসন্‌, স্মিথ ও 
ভাহাদিগের পরী, জে বি গিলন, গ্যারিক ডান্তর বেরেগনি ও অনান্ট 
ইউরোপীর) উপস্থিত সমস্ত প্রচারকবর্গ ও প্রায় পঞ্চাশৎ অপর শিক্ষিত 
ব্যক্তি উপস্থিত হছন। উপ|সনাকাধ্য কলুটোলাস্থ ভবনের তৃতীয় তলস্থ 
বারাগায় নিপগন হয়। প্রথমতঃ কেশবচন্ত্র সেন "সত্যং জানমনস্তম্‌” 
ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়! প্রার্থন! পুস্তক [10618)5 চ৪)৩ (08 ] হইতে 
একটা ইংরেজী গ্রাথন৷ পাঠ করেন। ইহার পর পোপ কৃত "বিশ্বজনীন. 
গ্রার্থনা৮ ইঞ্টরোপীয়গণ কর্তৃক গীত হয়। ভাই প্রতাপচন্ত্র একটা প্রার্থনা 
করিবার পর কেশবচন্দ্র হিন্দু ও থবীষ্ট শান্তর হইতে গ্রবচুন পাঠ করেন। 
অনন্তর জে বি গিগন ইউরোপীয় এবং দেশীয়গণের মধ্যে ভ্রাতৃত্নিবন্ধন 
হইবার জনা একটা সুন্দর প্রার্থনা করিলে কেশবচন্ছ্ু “দিজত্ব লাভ ন 
হইলে ঈশ্বরের রাজা কেহ দেখিংত পায় না” এই প্রথচন অবলঞ্ধন করিয়। 
উপদেশ দেন। এই উপদেশে অনেক গনীর সত্য তিনি সহজ ভাবে 
ৰ্ক্ত করেন এবং উপদেশ মধ্যে পুনঃ পুনঃ মেপ্ট জনের এই উক্তিটীর 
উল্লেখ করেন, ণ্যদি কোন মন্রধ্য বলে আম ঈগরকে ভাগবাদি অথচ 
তাহার ভ্রাতাকে দ্বণা করে সে মিফাবাদী। কেনন! যে দৃশামান ভ্রাতাকে 
ভালবাসে না, সে ব্ক্কি কেমন করিয়া! অদৃশ্য ঈশ্বরকে ভাল বাদিতে পারে।”” 
অনন্তর পোপের প্রার্থনার শেষাংশ গীত হয়। এই উপাসনায় ইউরোপীয়গণ 
নিতান্ত আহলাদিত হন, এবং মিন কার্পেন্টার বলেন, ব্রাঙ্গগথ এত দূর 
অগ্রসর হইয়াছেন তাহ! তিনি পুর্বে জানিতেন না। মিসকাপেন্টারের 
এদেশে আগমনের ন্মরণচিহৃম্বরপ কেশবচন্্ের সাহায্য দীন দুঃখী বালক. 
দিগের জন্য একটি বিদ্যালয় (1২৪29 30)০01) গ্রতিষ্টিত হয় 


উত্তর পশ্চম ও পঞ্জাবে প্রচার। 


৩৫১ 





এই সময়ে ধর্মগ্রচার করিবার উৎসাহাগ্রি জললিয়া উঠিল। যে ভারত- 
বর্ধীয় ব্রাঙ্মদমাজ সংস্থাপিত হঈল, যাহাকে গতক্ষা স্বর্গরাজ্য বলিয়। নির্ধা- 
চন করা হইল। সেই তারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মদমাজের আধিপতা দেশে বিদেশে স্থাপন 
করিবার নিমিত্ত কেশবচন্্র ও তাহার বন্ধুগণ বিশেষরূপে যত্ববান হইলেন। এই 
সময়ের সঙ্গীত * প্রার্থনা ও বন্ততাদি দ্বার] এই ভাব বাক্ক হইত লাগিল যে, 
ভারতবর্ধীয় ব্রাহ্গমমাজ হ্বর্গরাজোর গ্রতিচ্ছবি। ঈশ্বর সকলের পিতা, ঈশ্বর 
সকলের নেতা, ঈীশ্বর নকলের চিরমুর রাজা, সমুদায় মানব ঠাভারই পরিবার, 
তাহারই গ্রজ1, ত্াঠারাই রাজা সর্বর বিভৃত, সমুদায় ধর্মশান্ের সতা 
ষ্টাহাদিগেরই, সতা এই ভাৰ মর্ধত্র প্রচার করিবার না প্রচারকগণ মহা 
উৎসাহের সহিত নিধুক্ত হইলেন। কয়েকখানি পুস্তক গ্রস্ত ছইল। এক 
ঈশ্বরে বিশ্বাস) গরলোকে বিশ্বাম; পাপ পুণ্যের জন্য আত্মার দায়িত্বে 
বিশ্বাস) প্রার্থনায় বিশ্বাস? ঈঙরের পিতৃত্ এবং মানবমগ্ুলীর ভ্রাতৃত্ে 
বিশ্বাম) এই কয়টি মূল সত্য লিখিত একথানি ক্ষুদ রই কান কয়থান 


সপ পাপা 





& কত আর নিদড্ব। যাও ভায়তমন্তুতিগণ। 
নয়ন খুলিয়। দেখ গুভ উষা আগমন | | 
অধীনত! অন্ধকার, পাঁপ তাপ ছুনিবার, মঙ্গলজলধিজলে ছতেছে চিরমগন | 
সধতনে ধারে ধীরে, প্রাতঃমমীরণন্থরে, ডাকে ন ভারতমাত| পরি উজ্জল বসন । 
উঠ বন প্রাণ, য£ পুত্ধ কম্ত। মম, কালরাতি অবলানে উদ্দিল সুথতপন | 
বিশাল বিশ্বমন্দিরে সতাশান্ত্র শিরে ধরে, বিশ্বাসেরে নার করে, কর প্রীতির দাধন। 
নযনায়ী দমুদায়ে। এক পরিধার হয়ে, গরবস্তে পুর তরে, ধ। হতে গেলে এ দিন | ব্র, স, ১৫ 
এত দিনে পে।হাইল ভারতের ছুঃখরঞ্জনী | 
প্রকাশিল শুত ক্ষধে নব বেশে দিনমণি। 
দেখে পাপেতে কাতর, দর্দবগ্কন জর জর, প1ঠ।'লেন স্বরাজা মুক্ধিগাতা পিত1 বিনি। 
সেই য়াজো প্রবেশিতে, এস মবে আনলেতে। ছিন্ন করি গাপপাশ বীর পরাফমে ) 
উদ্ধ'দিকে হত্ত তুলি, গাও ভারে ঘষে মিলি, জয়গগলীণ বলি, কর লা! জয়ধমি। ত্র) স, :৮) 


উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবে প্রটার। ১১১ 


পুস্তকে সংস্যই হইগগ এবং স্থির হইল €য, এই রাঁজো প্রবেশের দ্বার এরীপ 
প্রশন্ত হইবে যে, কেহই যেন সে রাজো গ্রাবেশে বাধ! প্রাপ্ নাহছন। যাহার 
যেরূপ বিশেষ মত থাকে থাকুক, কিন্তু এই কয়েকটি মূল সত ধাহার! বিশ্বা 
করিবেন এবং গ্রতিবর্ষে নানতঃ এক টাকা করিয়া তারতপ্যীয় ব্রাঙ্গদমাজে 
দান করিতে স্বীকার করিবেন, তাহার এই সভার সভাশ্রেণীভূক্ত হইবেন। 
গ্রচারকদ্দিগের হস্তে এইরূপ কয়েকথানি পুস্তক প্রঙ্গন্ত হইল এবং কেশবচন্র 
বললেন, তোমরা যাও, উত্তর দক্ষিণ পূর্র্ব পশ্চিম চারি দিক্‌ হইতে 
ভারতবর্ধীয় ব্রাঙ্গদমাজের সত্য সংগ্রহ কর। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্খ গোস্বামী, 
শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্তী এবং সাধু * অঘে।রনাথ, এই সময়ে কলিকাত। 
ত্যাগ করিয়া সপরিধারে বরিশাল যাত্রা করিলেন। তথাকার উৎসাহী 
্রান্ম শ্রীযুক্ত ছর্গামোহন দান তাহাদিগের জঙ্ত নিজ গৃহের প্রাঙ্গণে 
কয়েকথানি কুটার নিয়াণ করিয়৷ দিয়াছিলেন এবং বরিশাণ ব্রাঙ্গনমাজ 
তাহাদিগের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'প্রচারকগণ এখান হইতে দেশ 
দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়। বক্তংতাদি দ্বারা জলন্ত ভাবে গ্রচার করিতে লাগি- 
লেন। পৌন্তুলিকতার সহিত সংস্রব ত্যাগ কর) একমাত্র আদ্বতীয় ঈখরের 
উপাসনা কর; জাতিভেদ পরিহার পূর্বক মনুষের মধো ভ্রাতৃত্ব স্থাপন 
কর; নিয়ত গ্রার্থন। কর) সংকার্য্য কর? ইহাই সকল উপদেশের সার ছিল। 
যেখানে গ্রচারকগণ পদার্পণ করিতে লাগিলেন, সেখানেই ব্রাহ্মণ যুবকগণ 
উপবীত পরিত্যাগ করিয়! ব্রাহ্মদলভূক্ত হইতে লাগিলেন । চারি দিকে ব্রান্ম- 
দিগের গ্রুতি অত্যাচার নির্ধাতন মারন্ত হইল। বরিশালে আমাদিগের গ্রচারক 
গণের অবস্থিতিতে অশেষ কলটাণ স|ধিত হইয়াছিল। ইহার প্রধান ফলম্বরূপ 
একটি উচ্চ বংশে ব্রান্মধর্মের বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে আত সমারোহের সহিত 
বিবাহ হয়। 

কেশবচন্্ব এবং তীহার যে কয়েক জন বন্ধু কলিকাতায় অবন্থিতি করিতে- 
ছিলেন তাহারাও নিশ্চিন্ত ছিলেন না । সমস্ত দিবস এবং রাত্রির অধিকাংশ 


পপ, 


« সাধু বা ভাই আখা। এ মময়ে কোন প্রচারকের নামের দিতে সংযুক্ত হয় নাই। 
পরবর্তী সময়ে এই বিবরণ লিপিবঞ্*জ হইল বলিয়! গ্রচলিত আখ)) নামের অগ্রে সংযুক্ত 
হইল । 


১১২ আচ) কফেশধটজী। 


কাল সমাজসম্প কয় কখার জান্োোলনে চলিত। এক দিন দ্বিগ্রহয়ের গভীর 
প্জনীতে খুব উৎসাহের সহিত এ সন্ধন্ধে কথা বার্তী ছইনে হইতে এইরূপ 
স্থির হইল যে, দলবদ্ধ হইয়। সকলে 5তর পশ্চিমাঞ্চলে গ্রচার করিতে যাইতে 
হইবে, চারি দিকে অগ্নি জালিয়া দিতে হইবে। মিদ্‌ কার্পেন্টারকে লইয়া 
কেশবচন্তের কৃষ্ঠমগর যাত্রা করিতে হইল । তিনি এই যাত্রাই তাহার প্রস্তা- 
বিত গরচারযাস্ত্রা করিয়! লইলেম। তীহার সঙ্গে তাই উমানাথ এবং অমৃত- 
লাল গমন করিলেন। শারীরিক অনুস্থত! জন্ত তাই প্রতাপচন্্র এই দলভুক্ত 
ছইতে পারিবেন মা), এক$ককপ গ্রথমে স্থিত হয়। কেশবচন্ত্রের সংস্থাপিত 
ফলিকাঁঠাকাজেজসঘন্বীয় কোন কার্যান্ুয়োধে তাই মছেন্দ্রমাথ কষ্জনগর 
ঘাইতে অসমর্থ হওয়ায় স্থির হইল যে. তিনি বর্ধমানে এই দলের সহিত মিলিত 
হছইবেন। কৃষ্ণনগরে গ্রকাশ্ত বক্তৃতা, বাঙ্গালা বক্তৃতা ও উপাসনাদি দ্বারা 
প্রচারকাঁধ্য সুমম্পন্ন হইল। অনেকে নাম স্থাক্ষরপূর্ব্বক তারতবর্ষীয় াঙ্গসমা- 
জের সভা হইলেন। কৃষ্ণনগর হইতেই এই দল বর্ধমান গমন করিল। ব্রাঙ্ম- 
ধর্মগ্রতিগাদক গ্লোকসংগ্রহ পুস্তক এই সময়ে মুদ্রিত হন্। ভাই মহেন্ত্নাথ 
কলিকাডাকলেজসম্প্কাঁয় কার্ধা শেষ করিয়া গ্লোকসংগ্রহ পুস্তক মুদ্রা যন্থ হইতে 
লইয়া যখন ঘাজ্জ! ক্সিতে উগ্ত হইলেন, তখন তাই প্রভাপচন্ত্র তাহার পীড়া- 
সত্বও থাকিতে না পানিয়া ইহার সহিত একত্র গমন ফরিলেম। একমাত্র 
ভাই গৌরগোবিন্দ রায় কলিকাতায় রহিলেন এবং তাহার উপরে কলিকাতার 
মমস্ত ভার গড়িল। ্রচারকদলের সমাগমে বর্ধমানে মহা আনৌলন উপস্থিত 
হইয়াছিল। ভারতবর্ীয় তাক্ষদমাজের উচ্চতম উদ্দেস্ত শ্রথণ করিয়া পদস্থ লোক 
হইতে বিদ্যালয়ের সামান্য ছাত্র পর্যান্ত দলে দলে তার তবধীয় ত্রাহ্মঘমাজের সভ্য 
শ্রেণীতৃক্ত হইলেম। 
কেশব্চন্্র এই সময়ে একটি বিশেষ বিধি অবলম্বন করিলেম। তিনি 
হলিলেন যে, আমর! সকলে এাচারক, সকলেরই প্রচারকার্য্য করিতে সমান 
 অধিকার। তবে ক্ষমতা ও যেগাতা অন্ুারে কার্ধোর তারতমা হইতে 
পারে, কিন্তু গ্রচারসহ্প্ধে আমাদের সকলের কিছু কিছু করিতে হইবে। 
আমি একাকী সকল করিব, আর তোমরা সকলে চুপ করিয়! থাকিবে, 
ইহা বিধিবিকদ্ধ। যে পাচ জন গ্রচারক একক বাহির হইয়াছিলেন, তাহাদের 


উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবে প্রচার ১১৩ 


মধ্যে প্রযুক্ত কেশববন্ত্র ও প্রতাপচন্্র ইংরাজীতে বক্তংতার ভার লইলেন, 
ভাই উমানাঁথ, অমুতলাণ ও মহেলানাথ পালাক্রমে উপামনা! ও সংপ্রসঙ্গ 
ফরিতেন। কেশনচন্দ্র উপাপনার মধ্যে উপদেশ দিয় ও গ্রার্থন] করিয়। এবং 
দতগ্রদঙ্গের শেষ মীমাংসা করিয় দিয় সকলেরই চিত্তরপ্ীন করিতেন। ভাই 
গ্রতাপচন্দ তাহার সহগ্রচারকর্দিগকে বলিলেন) আমি ঘোষণাকারী হইয় 
তোমাদের সকলের অগ্রে আগ্র গমন করিস! প্রতিস্থানে তোমাদের বৃত্তান্ত ও 
অঙগমননংবাদ ঘেষণ| করিব। এই ভাবেই তিনি অন্টান্য ভ্রাতাকে বদ্ধমানে 
রাখিয়া ঠাহাদের সে স্থান তাগ করিবার পুর্ন দিনে ভ!গলপুরে যাত্রা করি- 
লেন। পর দিন সন্ধার সময়, তিনি 'গ্রকাশ্য স্থানে উৎসাহ ও ভাবপূর্ণ 
বক্তৃতা করিতেছেন, এমন সময় কেশবচন্জ স্দলে অতি সামান্য পরিচ্ছদ পরি- 
ধান করির স্বর্গার উৎসাহে পুর্ণ হইয়া! বাদ্পীয় শকটে ভাগলপুরে উপ- 
নীতহইলেন। যেখ।নে ভাই গ্রতাপচন্্র বন্তুতা করিতেছিলেন, সেই স্থানে 
তাহারা একেবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তীহাদের মুখ দেখিবামাত্র 
বন্তা! গ্রতাপচন্ত্রেৰ উত্সাহাগ্রি শতগুণ জলিয়া উঠিল। তিনি চীৎকার 
করিয়! বলিয়৷ উঠিলেন, “এ দেখ ষাহাদের কথা আমি বলিতেছি, তাহার! 
সমাগত। উহার! কলাকার জন্য চিন্তা করেন না। উহাদের চাল চলন 
অড্ভূত গ্রকারের।” এই সকল কণ! এমনি জলন্ত ভাবে তিনি বর্ণনা করিতে 
লাগিলেন যে, তচ্ছুনণে শ্রোতাদিগের মধ্যে যেন একটা তাড়িতশক্কি সঞ্চারিত 
হইয়! উঠিল। ভাগলপুরে কেশবচন্দ্রের ছুইটা ইংরাজী বন্ত তা হইল। প্রতিদিন 
সৎগরনর্গ ও উপাসনা হইত, তাহাতে নগরে প্রায় সমস্ত ভদ্রলোক উপস্থিত 
থাকিতেন। অনেকে ত্রাহ্মদম।জের মূলনত্যে বিখাম স্বীকার করিয়া এবং 
ভারতবর্ষীল় ব্রাঙ্মমাজের সভোর তালিকা পুস্তকে নাম স্বাক্ষর করিয়া, ইহার 
সভা শ্রেণীভুক্ত হইলেন। এই স্থান হইতে ভাই উমানাথ আপন পিতার কঠিন 
পীঁড়ার কথ! শ্রবণ কৰিয়। গৃহে প্রত্যাগরমন করেন। ভাগলপুর হইতে বাকিপুর 
প্রচারকদলের গম্যস্থান ছিল। তাহাদের এই স্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব দিনে 
ভাই প্রতাপচন্ত্র বকিপুর ঘাত্রা করিয়া, পর দিন ইংরাজীতে বক্তৃতা দ্বার! দলের 
আগমনবার্তা ষোষণা করেন। সেই দিন ইহারা বাঁকিপুর উপনীত হন। 
এখানেও উপাসনা, সংগ্রসঙ্গ ও কেশবচন্দ্রের ইংরাজী বক্তৃতা দ্বারা পরান" 
১৫ 


১১ জ্মাচার্ধ্য কেশবচন্্র। 


কার্য নুচারুরপে সম্পর হয়। শীরীয়িক অনুস্থতানিবন তাই গ্রতাপচন্ন 
কঁকিপুর হইতে এই দল ছাড়িয়া গৃহে গ্রত্যাগমন কয়েন। ভাই অমৃতলাল 
ও মহেন্্রনাথ কেশবচন্জ্ের সমভিব্যাহারে এখান হইতে উত্তর পশ্চিম ও পাঞ্জাব 
গমন করেন। বাঁকিপুর হইতে তাহাদের প্রথম গমা স্থান এলাহাবাদ ছিল। 

এলাহাবাদে তখন যে ব্রাক্মমমাজ ছিল, মৃত নীলক্মল মিত্র তাহার অধাক্ষ 
ছিলেন। নীলকমল বাবুর গৃহে গ্রচারকগণ প্রথমে উপনীত হন। তীহাদের 
গ্রতি গৃহস্থের যত্ব ও সমাদরের কিছু মাত্র ক্রটি ছিল না। এখানে৪ কেশব- 
চন্দ্রের ছুইটা প্রকাশ্য ইংরাজী বক্তুতা হয়। এই বক্তংতায় নগরের অধিকাংশ 
ইংরাজ ও এদেশীয় শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত হন। টিংলিং সাহেব নামক 
জনৈক ইংরাজ ধর্মমপ্রচারক ব্রাঙ্মদমাজ ও কেশবচন্দ্রের বিশুদ্ধ ধর্দমভাবের 
কধ! শ্রবণ করিয়! ব্রান্মদিগকে তাহাদিগের নেতা সহ সদলে একেবারে খ্রীষ্ট- 
ধর্মে দীক্ষিত করিবেন আশায় ভারতবর্ষে উপনীতহন। কলিকাতায় তিনি 
ছুই একটি বক্তৃতা করেন, কিন্তু গ্শবচন্দ্রকে তথায় দেখিতে ন! পাইয়া এক 
কালে এল্রাহাবাদ আসিয়া উপনীত হন। এলাহাবাদে তিনি একটি গির্জায় 
ইংরাজী বক্তৃতা কণনে। কেশবচন্দর বন্ধুগণ সহ বক্তা শুনিতে তথায় যান। 
কিন্তু বক্তার অসার নির্জীব কথা শ্নিয়৷ এবং বক্তৃতা কালীন নাটাশ।লার 
অভিনেতাদিগের মত অঙ্গ ভঙ্গী দর্শন করিয়া নিতান্ত কৌহুহলাক্রান্ত চিত্তে 
প্রতাগমন করেন। টিংলিং সাহেব এক দিন কেশবচন্দের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন এবং তিনি কথন খ্রীষ্টান হইবার নহেন দেখিয়! নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও 
নিরাশ চিত্তে আপনার এত ব্যন্ধ ও পরিশ্রম সহকারে ভারতবর্ষে আশ বৃথা 
জানিয়া চলিয়। যান। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রকাশ্য উপাসনাগৃহ হইতে কেশবচন্র ও 
তাহার বন্ধুগগ বহষ্কৃত হওয়ায় তীছার! পথে পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন। 
এই অবস্থা তাহারা এলাহাবাদে যেমন বুঝিতে পারিলেন, এমন আর কোথাও 
নহে। নীল্লকমল বাবুর বাড়ীতে অবস্থিতি কর] সধ্ধন্ধে বিশেষ অসুবিধা 
হওয়ায় কেশণ্চন্র ও তাহার দুইজন বন্ধু এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজগৃহে 
অবস্থিতি করিতেছিলেন । এই সময়ে ১৯ই মাঘের উৎসব উপস্থিত হুয়। 
কোথায় সেই যোড়াশাকে! ব্রাহ্ষদমাজে মহাসমারোহ সহকারে ত্রচ্ষোৎসব 
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করা, আর কোথায় সেই দূরদেশে একটি ক্ষুদ্র গৃহে অবস্থিতি করত তথান্গ 
রন্মোৎদবের টপাদন! করা, এরূপ পরিবর্তন নিতান্তই কষ্টকর হ্ইয়াছিল। 
যাহ হউক, এই সমাজগৃহে ১১ই মাঘ দিবসে ছুই বেল! ব্রদ্ষেপাসন! হইল। 
যে প্রণালীতে কেশবচন্্র গ্রচারকার্ধ্য আরম্ত কাঁরয়াছিলেন, তৎপ্রতি তাহার 
বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সুতরাং ভাই মহেন্ত্রনাথ ও ভাই অমুতলাগকে প্রচার 
কার্য্ের সহযোগী করিলেন। প্রচারধধন্বীয় কোন কোন কার্ধা তীহার। 
করিত্বেন এবং কোন কোন কার্ধা তিনি করিতেন। এলাহাবাদে অনেক 
ভদ্রলোক ভারতব্ীয় বান্ধদমাজের মভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। 

এ সময়ে পরচারযাত্রার বায় অতি আশ্চর্যরূপে সংগৃহীত হইত। কেশবচন্ত 
নিয়ম পূর্বক রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে গমনাগমন করিতেন। সুতরাং তাহার 
যাতায়াতের ব্যয় তত অধিক হইত না। তিনি যেখানে গমন করিতেন, সেখানে 
এমনি আধ্যাত্মিক গ্রভা চারিদিকে বিস্তার করিতেন যে, তত্রত্য লোকের 
মনে এমনি একটি উচ্চ ভাব উপস্থিত হইত যে, যেকোন প্রকারে তাঁহাকে 
স্থখী করিতে পারিলে আপনাকে তীহার! কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। প্রস্থান- 
কালে পাথেয়বগন্ধপ (যিনি যাহা পারিতেন, আপন।পান ভক্তির সহিত আনয়ন 
করিয়া তাহার সম্মুখে উপনীত করিতেন। এরূপে বিন! চেষ্টা ও চিন্তায় 
স্বাভাবিক তাবে গরচারসন্বন্বীয় কল বায় নির্ব।হিত হুইয়। যাইত । 

এলাছাবাদ হইতে কাণপুরে প্রচারক উপনীত হইলেন। এই স্থানে 
তিন জন উৎসাহী সন্্ান্তবংশীয় ব্রাহ্ম যুব! তখন অবস্থিতি করিতেন। 
গ্রচারকপিগকে বিশেষতঃ তাহাদিগের প্রিয়তম আচার্যধা কেশবচন্্রকে 
পাইয়া তাহারা ধে কি প্রকার সুখী হইলেন, তাহ! বর্ণনাতীত। যুবক তিন 
জন ধর্মের জনা সর্ধন্ধ ত্যাগ করিতে প্রস্তত ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদিগের 
কাহার কাহার অভি গ্রাবক তাহাদিগের ও ব্রাহ্মধর্মের অতান্ত বিরোধী ছিলেন। 
এক জন যুবার গৃহের নিয়তণস্থ একটি ক্ষুদ্র সামান্য গৃহে কেখবচন্ত্র ও 
তাহার দই জন বন্ধুর বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। এই ঘুবার পুত্রের তখন নাম- 
করণের সময় উপস্থিত। যুঝা ব্রাহ্মধন্মমতে পুত্রের নামকরণ করিবেন ইহার 
আতান তাহার অংনুভাবক বুঝিতে পারিয়! গ্রচারকদিগের প্রতি উৎপীড়নের 
উদ্যেগ করিতে লাগলেন। এক দিন দ্বিগ্রহর রজনীতে তাহাদের শরীরের 
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প্রতি আক্রমণের আশঙ্কা হইয়া উঠিল। ব্রাহ্গযুবকগণ প্রচার কদিগকে 
সেই রাত্রিতেই স্থানান্তরিত করিয়! মিলেন। তাহাদের সঙ্গের জিনিষ 
পত্র তাহারা আপনারা মন্তকে বহন করিয়া লইলেন। কেশবচন্ত্র কাণপুরে 
একটা ইংরাজী বক্তৃতা করেন, তাহাতে স্থানীয় ইংরাজ ও বাঙ্গালী অনেক উপ- 
স্থিত হন এবং বক্তুতা শুনিয়। অত্যন্ত গ্রীত হন। যে ব্রাঙ্গযুবকের পুত্রের নাম- 
করণের কথা উল্লেখ কর! গেল, তাহার প্রতি এমন অত্যাচার হইল যে, তাহাকে 
পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া একটা বাসা করিয়! তথায় সপরিবারে বাস করিতে 
হইল। এই স্তানেই তাহার পত্রের নামকরণ হইয়া! গেল এবং এই ঘটনায় 
নগর মধ্যে বান্দেলন উপস্থিত হইল। 

কাণপুর হইতে প্রচারক দল একেবারে লাহোর যাত্রা করিলেন। দিল্লি 
পর্য্যন্ত তখন রেল রাস্তা খুলিয়াছিল। এখান হইতে লাঙ্োর প্রায় .৭৫ ক্রোশ । 
এই পথ ঘোড়ার ডাক গাড়ীতে যাইতে হইত ; যাইতে প্রায় তিন দিন তিন 
রাত্রি সময় লাগিত। যে প্রকার ভাবে লাহোর যাত্রা! কর! হইয়াছিল তাহা 
ভাবিলে কাহ্থার মনে আশন্দ না হয়? পাঞ্জাবপদেশ মহাপুরুষ গুরু নানকের 
দেশ, ইহ! অতি পুণাভূমি। কেশবচন্দ্রের ছাদ্গত বিশ্বাস ছিল যে, এখানে 
নানকের গ্রভাব আজও জীবন্ত তাবে বর্তমান। পঞ্জাবিগণ নানকের কৃপায় 
নবধর্মের বিশেষ অধিকারী, এই বিশ্বাসনিবর্ধন তিনি পঞ্জাবগমণের জন্য বিশেষ- 
রূপে ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। তিনি অচি,র দিল্লি অভিমুখে যাত্র। করিলেন । 
দিল্লি মুসলমান সম্রাটদিগের আবাস স্থান ছি্। ইহার পুর্বকার গৌরব এখন 
আর নাই। "এখানে আয়া ইহার পূর্ব বুন্ধান্তের সহিত বর্তনান অবস্থার 
ভূলন! করিয়া কেশবচন্্র ও তাহার বন্দ্বয়ের মনে সংসারের অনারতার ভাব 
দৃঢ় মুদ্রিত হইল । পঞ্জাবের গতি কেশবচন্দ্রের মন যেরূপ আকৃষ্ট হইতেছিল, 
তাহাতে নূতন নূতন স্থ/নের বিশেষ বিশেষ ব্যাপার মকল দেখিবার জন্য 
তাছার মনে স্বাতাবিক কৌতূহল সত্বেও তিনি এখানে থাকিয়া আর পময় 
নষ্ট করিতে পারিজেন না। এক জন বন্ধুর গৃহে উঠিয়া! ডাক গাড়ী ঠিক 
করিতে যতক্ষণ প্রয়েজন তত ক্ষণই এখানে ব্যয় করিলেন । 

বিশ্বরাজ ভগবানের সেনা হুইয়! এই" ক্ষুদ্র গ্রচারক্নজা পঞ্জাব গ্রাদেশে 
ভগবানের নবধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে গমন করিত্েেছিলেন। এ স্থলে এই সেনা- 
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গণের বেশ ও পরিচ্ছদ প্রভৃতির সম্বন্ধে কিছু বল আবশাক। তিন খানি 
ছিন্ন মলিন বালাপোষ মাত্র তিন জনের স্থল ছিল। তাঁহারা এই কয়খানি 
অঙ্গ বত দ্বার। পশ্চিমাঞ্চলের তয়ঙ্কর শীত নিবারণ করিতেন। এই তিন খানি 
বালাপোষের মধ্যে একখানি পথে একেবারে ছিন্ন এবং ব্যবহারের অনুপযোগী 
হইয়াছিল। কাণপুরের ভক্তগণ তাহা দেখিয়! কেশবচন্দ্রকে লক্ষৌ ছিটেত্র 
একখানি নৃতন বালাপোষ গ্রস্ত করিয়া দেন। এই খানি কেশবচন্ত্র ব্যবহার 
করিতে লাগিলেন এবং ইহা সেই পরিত্যক্ত গাত্রবস্ত্র খানির স্থান পুর্ণ করিল। 
একথানি সঙ্গীর্ণ ডাক গাড়ীতে তিন জনের তিন দিন তিন রাত্রি অতিবাহিত 
করা নিতান্ত কষ্টকর ব্যাপার। কেশবচন্দ্রের ছুই জন বন্ধু এইরূপ স্থির করি- 
লেন যে, দ্িবাভগ কোন প্রকারে তাহারা অতিধাহিত করিবেন, কিন্তু রাত্িতে 
গাড়ীর এক ভাগ তাহাদের প্রিয়তম বন্ধু বাবহার করিবেন এবং অপরভাগে 
তাহারা দুই জনে অবগ্থিতি করিবেন। অর্ধভাগে ঢুই জনের শয়নকার্য্য 
সম্পনন হয় ন|, এই জন্য এইরপ নিদ্ধীরণ হইল যে, তাহাদের দুই জনের মধ্যে 
এক জন করিয়া রাত্রির অদ্ধভাগ বসিয়! থাকিবেন এবং তাহার কোলে মাগ! 
রাখিয়া অপর ব্যক্তি নিদ্রা যাইধেন। দিলি হইতে একটা মুন্নিকানির্মিত সোরাহী 
ও একটি পিতলের গেলাস ক্রয় করা হইলি। গেল।সে তিন জন পথে জল পান 
করিতেন এবং সোরাহী তাহাদের ঘড়া ঘটা ও গাড়র কাজ করিতে লাগিল। 
এই সোরাহী দ্বারা তাহাদের পোঁচকার্ধ্য, হস্তপদগ্রক্ষালন প্রভৃতি তাবৎ 
কার্ধাই হইত। গাড়ী যাইতে যাইতে স্নানের সময়ে কোন একটি কূপের 
নিকট উপনীত হইলে সেখানেই গাড়ী থামাইয় স্বানকার্ধা সম্পন্ন হইত। 
ন্নানের পুর্বে কেশবচন্দ্রের অঙ্গে তৈল মর্দন কর! অভ্যাস ছিল। তাহার সহ 
যাত্রী বন্ধু ছুই জন ইচ্ছাপুর্রবক অত্যন্ত প্রেম ও ভক্তির সহিত তৈলমদ্দিন কার্য 
সম্পন্ন করিতেন এবং সেই দোরাহী কুপজলে পূর্ণ করিয়া তদ্বারা তাহাদের 
প্রিয়তম বন্ধুকে ত্বান করাইতেন; তাহার বস্ত্রা্দি গ্রক্মালন করিয়া দিতেন) 
এবং সেই সোরাহী পূর্ণ করিয়া পান করিবার জনা জন রাখিতেন। এইরূপে 
মান করিয়া তিন জন সর্বাস্তঃকরণে উপাসনা করিয়! লইতেন । আহারের ব্যব- 
, স্থাগ এইরূপ বৈরাগো. পুর্ণ ছিল। পথে যাইতে যাইতে স্থানে স্থানে পাস্থ- 
শাল! পাওয়া যায়। এই সকগ পান্থশালায় গ্রায় রন্ধন ও আহারাদি হইত, 
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কিন্ত যখন পা্থশালার নিকটে প্রাতঃকালেই ডাকগাড়ী আরিভ এবং পরবর্তী 
পান্থশালায় অপরাহ্নে উপনীত হইবার সম্ভাবন! দেখা যাইত তখন সেই 
প্রাতঃকালেই অনাদি প্রস্তত করিয়৷ অথবা মুসলমান পাস্শালার রক্ষককে 
কিছু পয়স। দিয়। তৎকর্তৃক অন প্রস্তত করাইয়া! লওয়! হইত। এই অন্ন ব্যঞ্জন বে 
পাত্জে রন্ধন হইত, সেই পান্ত সহগাড়ীর মধ্যে আনয়ন করা হইত এবং যথা- 
সময়ে তিন জন একত্র হইস্া ইহা হইতে ভোজন করিতেন। কখন কখন এরপ 
হইয়াছে যে, কেশবচন্ত্র ক্ষুধার স্বল্পতাজন্য বিলঘ্বে আহাগ্ন করিতেন, কিন্তু 
তাহার বন্ধুগণ যথাসময়ে আহার করিয়া! অবশিষ্ট অন্ন সেই পাত্রেই তাহাদের 
গ্রিয়তমের জন্য রাখিয়! দিতেন। সে বাল্যভাবপ্রধান কালে টচ্ছিষ্টের 
বিচার ছিল ন|, অকৃত্রিম সরল প্রেমেই অন্য সকল ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়। 
রাখিত। কেশবচন্দ্র রাজপ্রাসাদবাসী কলিকাতার এক জন ধনিসস্তান। 
রাজপুত্রগণ যে প্রকার বিলাস ও সুখের মধো অবস্থিতি করেন, তানও সেই- 
রূপ বিলাদ ও সুখের মধ্যে লালিত 'ও পালিত হইয়াছিলেন। তাদৃশ বাক্তির 
পক্ষে ঈশ্বরের নামে এ গ্রকার দীনত! ও কষ্ট অভীব আনন্দের সহিত বহন করা 
সামান্য বৈরাগ্য নহে। 

তিন দিন তিন রাত্রি সেই ভয়ঙ্কর শীতের মধ্য দিয়া গমন করিয়া অমৃত- 
শহুরে ডাকের গাড়ী উপনীত হুইল। এখানে পণ্ডিত বসন্তরাম লামক 
জনৈক এদেশীয় ব্রাহ্ম বাস করিতেন। কেশবচত্র সদলে এইখানেই 
উপনীত হইলেন। এই সময়ে হিন্দুদিগের দোলযাত্র! ও শিখদিগের হোলি 
উৎসবের একটি বিশেষ সময় ছিল। গুরুদরবার ধোকে লোকারণ্য ) 
প্রায় এক লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল । পথে ঘাটে সর্বত্র য।ত্রিগণ 
পরস্পরের গাত্রে আবীর ও খ্বং দিতেছিল। আকাশ আবিরে আস্ছর হইয়াছিল, 
সর্বত্র রঙ্গে ছড়াছড়ি। »মুতসরোবরে দলে দলে লোক সকল স্নান করি- 
তেছে, গুরুদরবারের চতুষ্পার্শস্থ বুঙ্গ। নামক অক্টালিক এবং গুরুর বাগ নামক 
উদ্যান লোকে পরিপূর্ণ। সাধু সন্তগণ দেশদেশাস্তর হইতে আপিয়া হরি- 
মন্দিরের চতুষ্পার্থে ও অমৃন্তসরোবরের চারিদিকে দলে দলে বমিয়া সংগ্রসঙ্গ, 
গ্রন্থগাহেব পাঠ, কীর্তন ও কথকত1 করিতেছেন) চারি দিক হইতে ধর্মের 
রোল উঠিতেছে। এই সমস্ত দৃশ্য কেশবচন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত চিততমুগ্ধকর 


উত্তর পশ্চিম ও পঞ্ীবে গ্রচার। ১১৯ 


ইইয়াছিল | 'অষ্টগ্রহর গুরুদরবারে যে হরি সন্কীর্্বন হয় এবং দরবারস|হেৰে 
যে সর্বক্ষণ ধর্শচর্চা৷ হয় তাহা তাহার পক্ষে নিতান্তই আকর্ষণের বিষয় ছিল। 
পঞ্জাবের ধর্মমভীবসন্বন্ধে তিনি পূর্বে লাই! কথার শুনিয়াছিলেন, তাহ! এখন 
চক্ষে দর্শন করিলেন। এ সময়ে গুরুদরবারে কয়েকজন বাক্তির সহিত ধর্মা- 
লাগ বাতীত আর কোন বিশেষ গ্রচারকার্ধয হয় নাই। শিখদিগের প্রশান্ত পৌময 
মূর্তি, সুদীর্ঘ স্থল শরীর, বিকশিত নেত্র, দীর্ঘ শবশ্রু, বিনীত ভক্তিপূর্ণ 
ভাব দেখিয়া কেশবচন্্র অত্যন্ত প্রীত হইলেন। শিখগণ এখন গুরু নানকের 
উপদেশ ত্যাগ করিয়া প্রায় পৌন্তলিকতা অবলগ্থন করিয়াছে দেখিয়া তিনি 
অতান্ত বাখিত হইলেন এবং যাহাতে তাহারা আবার “একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌ 
ঈশ্বরের পূজার অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হুয় দেজন্য শরীর মন দিয়া যন্ত্র করিতে 
কৃতসঙ্কর হইলেন। 

তিনি এককালে পঞ্জাধের রাজধানী লাহোরে চলিয়া আদিলেন। অমূত- 
শহর হইতে লাহোর পর্য্যন্ত রেল রান্ত। হইয়াছিল। একদিন মাত্র অমৃতশহরে 
অবস্থিতি করিয়া রেল গাড়ীতে লাহোরে উপনীত হইলেন। ইতিপূর্বে ভাই 
মহেন্দ্র নাথ পঞ্জাবে প্রচার করিয়া যান। এদেশ ও এখানকার লো কসম্বন্ধে 
তাহার কিছু কিছু পরিচয় ছিল। ভিনি এবার কেশব চন্দ্রের অনুযায়ী হইয়া 
আসিলেন। এই গ্রচারকদল প্রথমে পরলোকগত নবীন চন্্র রায় নামক 
তৎকালীন জনৈক খুব উৎসাহশীল ব্রাঙ্দের ভবনে উপনীত হন । পরে 
লাহোর ব্রা্গসমাজের সম্পাদকের গৃহে ই'হারা অবস্থিতি করেন। এই গৃহে 
তত্রত্য ব্রাহ্মদমাজের অধিবেশন হইত। ব্রাহ্মমাজের নেতা কেশবচন্ৰ 
লাহোরে আসিয়াছেন, এই সংবাদ চারিদিকে দ্রুতবেগে প্রচারিত হইল) 
আর দলে দলে গঞ্জাবী ও বাঙ্গালীগণ তাহার মহিত আলাপ করিতে আমিতে 
লাগিলেন। যে ব্যক্তি তীহার স্িত এক বার কথোপকথন করিতেন, তাহার 
সৌম্যমূর্তি ও মুগ্ধকর ভাব দেধিতেন) |তনি তাহার গ্রতি আকৃষ্ট না হইস্া 
থাকিতে পারিতেন ন!। প্রকাশ্য উপাসনা ও উপদেশ হইতে লাগিল $ 
নমাজগৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইল। অনেকে তাহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়! 
পড়িলেন। ভাই অমৃত লাল ছুই চারি দিন লাহোরে থাকিয়াই রাওয়ালপিঙ্ডি 
প্রদেশে প্রচারোদেশে- গ্রমন করিলে কেশব$ন্ত্র ও ভাই মহেজনাথ লাহোরে 


৯২০ আচাধা কেশবচন্া। 


অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ৷ সময়ে সময়ে তাঁহার! বাজারে ও নগর মধো 
দেশীয় লোকদ্ীগের সহিত ধর্মালাপ করিতে বহির্গত হইতেন। গ্রামবাসীরা 
ষে প্রকার ভক্তির মহিত কেশবটন্দ্ের কথ! শুনিত তাহ! দেখিয়| ঠাহার! 
বিশ্বয়াপন্ন হইতেন। পঞ্জাবে ধর্মভাবের কিছুই অথ্রতুল নাই। কি বেদান্ত 
শাস্ত্র কি ভক্তিশান্ত্র সকল শাস্ত্রের শিক্ষা এখানকার সমান লোকদিগের মন 
পর্ধান্ত দৃঢ় অধিকার করিয়া রহিয়াছে । একজন ইক্ষুণণ্ডবিক্রেতা নিরক্ষর ব্যক্তি 
ৰাজার মধ্যে তাহাদের নিকট বেদান্তধন্ম্ের প্রতি যেরূপ বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া 
“আমি ব্রঙ্গ বলিতে লাগিল, তাহ! দেখিয়া কেশবচনা' অবাক হইলেন। 
বঙদেশের পণ্ডিতগণ এই নিরক্ষর ব্যক্তির নিকট পরাস্ত হন। সাধুতক্তি 
পঞ্জাবাদিগের মনে অতান্ত প্রবল। তাঁহাদের এমনি উদারভাব যে, যে দেশীয় 
যে ধর্মাক্রান্ত সাধু হট্টন না কেন, সাধু দেখিলেই তাহাদের চিন্ত আর হইয়। 
যায়। সংধুসেবা ব্যতীত ঈশরের নিকট মন্ুযোর অগ্রপর হইবার অধিকার 
নাহই। পঞ্জাবীদিগের এটি হৃদগত বিশ্বাস। 

কেশবচন্দ্র এক দ্বিন তাহার অন্ুবায়ী সহ পঞ্জাবীদিগকে ধর্মরত্ব গরদান 
করিবার জন্য লাহোর বাজারের বোজাজহাটি ন।মক স্থানে এক জন স্বর্ণকারের 
দোকানে গিয়া উপনীত হইলেন। ন্বর্ণকার এই অপূর্ব সাধুকে দোঞ্জানে 
দেখিয়। আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং আস্তে ব্স্তে দন্মান 
জন্য আপনর গ্াত্র বন্ধ আসনরূপে পরিণত করিয়া সম্মুখ তাহা বিস্তারিত 
করিয়া দিলেন, অত্যান্ত ভক্তি সহকারে প্রচারকদিগঞক্ে তদুপরি উপবিষ্ট 
করাইলেন। কেশবচন্দ্রের কথা শুনিতে চারি দ্রিক হইতে সামানা লোক 
সকল ধাবিত হইল, সে স্থান লোকে পুর্ণ হইয়া গেল। যে ঘন্প কয়েকটা 
কথ। তাহার মুখ হুইতে নির্গত হইল, তাহা শ্রবণ করিয়৷ সকলে ধন্য ধন্য 
বলিতে বপিতে তাহ! লইয়৷ পরম্পর মহা আন্দোলন করিতে লাগিল । থে 
স্র্ণকার গৃহে কেশবচন্দ্র বগিয়াছিলেন, তিনি ভক্তির সহিত কেশবচন্দ্রকে 
একথানি পঞ্জিগ্রস্থী অথাৎ শিখগ্রন্থের পাঁচটি বিভাগ সঞ্চলিত পুস্তক দেখাই- 
লেন।. পুস্তকখানি কাল ও লাল ছুই গ্রকারের কালীতে অতি স্ুন্দররূপে 
লিখিত এবং অনেকগুলি মূলাবান্‌ বন্্ধণ্ডে আবৃত । কেশবচন্দ্র এই পুস্ত- 
কের প্রশংসা করিয়ছিলেন। তিন উঠিয়। আদিবার লময় দোকানী 


উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাধে প্রচার ১২১, 


ইত্বপূর্বক পুণ্তকখামি' যখাবিহিতরূপে উক্ত বন্তরধণ্ডে আবৃত করিয়! ভক্তির 
সহিত কেশবটন্জ্ুকে প্রদান করিলেন। কেশবচন্দ্র এরূপ দান গ্রহণ করিতে 
অশ্বীকৃত হওয়ায় দোকানী হাত যোড় করিয়। ভক্তির সহিত বিনীতভাবে বলিয়া 
উঠিলেন, “মহারাজ, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি গ্রহণ করিয়া! পাপীকে রুতার্থ করুন 
আমি .শুনিয়াছি বে, গৃহস্থের যে বস্তর প্রতি সাধুসন্ত প্রসন্ন হন, সে বস্তু আর 
গৃহস্থের নয়, তাহ। সেই সাধুর সম্পত্তি, অতএব এ গ্রস্থথানি আপনারই, আপনি 
ইহা গ্রহণ করিয়! আমাকে ক্ৃভার্থ করুন।” কেশবচত্ত্র এই কথায় পরাস্ত 
ও নিরুত্তর হইলেন এবং ষে কিছু আহার্ধাসামগ্রী দোকানী তাহার সম্মুখে 
আনয়ন করিলেন তাহার কিছু আহার করিলেন। দোকানী অবশিষ্ট আহার্ঘয 
প্রসাদ বলিয়! আপনি তক্ষণ করত বন্ধুবান্ধবর্দিগকে উহ! ভাগ করিয়! দিলেন। 
কেশবচন্ত্র সেই গ্রন্থখানি লইয়৷ তাহাদের ভাবে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া প্রায় 
সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। 

অল্প দ্রিন পরে কেশবচন্দ্র লা'হারস্থ 'শিক্ষাদভ।' নামক প্রকাশা স্থানে 
“শিক্ষিত ভারতবাসীন্দিগের অবস্থা! ও দারিত্ব সম্বন্ধে একটী প্রকাশ্য ইংরাজী 
বক্তৃতা দান করেন। বক্রংতাস্থলে তত্রত্য সন্তান্ত ও শিক্ষিত পঞ্জাবী ও 
ৰাঙ্গালী এবং কয়েক জন ইংরাজ উপস্থিত ছিলেন। স্থানটি ইংরাজদিগের 
ঘাসস্থান হইতে বছদুরে, এদেশীয় লোকদিগের আবাল স্থানের মধ্যস্থিত ) 
এজন্য এই সভায় অধিক ইংরাজের সমাগম হয় নাই। -পঞ্জাবগ্রদেশে 
কেশবচন্ত্র নৃতনতর প্রচার প্রালী অবলম্বন করিলেন। সেপ্টপল যেমন 
যখন যে দেশে যাইতেন, তখন নেই দেশীয়দিগের সহিত এক হইয়া তাহাদের 
ভাব ও ধর্মগ্রন্থ অবলম্বন পূর্বক ধর্ম প্রচার করিতেন, কেশবচন্্রও সেইরূপ 
করিলেন। তিনি পঞ্জাবে- পঞ্জাবীদ্দিগের লহিত ভাবে এক হুইয়! গেলেন। 
গুরুনানকের ও শিখ গুরুদিগের ভাব যেন তাহার অন্তরে জাগ্রন্রপে আবি- 
ভূতিহইল। তাহার মুখ দিয়! নানকের কণা ও গভীর ভাব বাহির হইতে 
লাগিল। পঞ্জাবিগণ সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, কেশবচন্্র খ্রীষ্টান বা মুসল- 
মান প্রচারকদিগের ন্যায় বিদেশীয় ধর্গ্রচারক নহেন, তিনি তাহাদেরই 
পৈতৃক ধর্দদ ও পৈতৃক হরিধন প্রদান করিতে তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত। 
কেশবচন্দ্রকে আঁপনাদিগেরই সাধু বলিয়া তাহার! অত্যন্ত প্রীতি করিতে 
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লাগিলেন, এবং শ্রদ্ধার সহিত তাছার কথ! শ্রবণে প্রবৃত্ত হইলেন.। ঈশ্বর থে 
এক, জাতিভেদ যে নাই, সকল মন্থুষা যে ভ্রাতা, ব্রাহ্মণের প্রন্তত উপবীত ষে 
বাহ্যিক সুত্র নহে, এ সকল বিষয় এবং অন্তরের ধর্মভাব, সতকাধ্য এবং 
যোগ ভক্তি বিনয় ও সাধুভক্তিসহ্বন্ধীয় শিক্ষা-__ধাহা শিখধর্ধমশান্ত্রে বল পরি- 
মাপে বিদ্যমান আছে-_তাহা তিনি সেই শাক্জ অবলম্বন পূর্বক লোকদদিগকে 
শিক্ষা দিতে লগিলেন। চারিদিকে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। যেদ্দিক 
দিলনা কেশবচন্দ্র চলিয়া! যাইতেন, দলে দলে লোক সকল তাহাকে প্রণান 
এবং তাহার হ্ন্দর মূর্তির প্রতি দৃষ্টি করিয়া ধন্য ধন্য করিত। ইছার পর 
আর এক ৰার যখন কেশব্চন্দ্র পঞ্জাবে পদার্পণ করেন, তখন এরূপ হুইক্না 
উঠিয়াছিল যে, সহজে তিনি রাস্তায় বহির্গত হইতে পরিতেন না। তাহাকে 
দেখিলেই জোক দলে দলে তাহার সম্মুথে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণিপাত করিত 
এবং তাহার গতিরোধ হুইয়৷ যাইত। সাধুদর্শনে পুণ্য হয়, পঞ্জাবীদিগের 
এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস। কুণ্ন এবং আবালবুদ্ধধনিতা কত যে পঞ্জাবী তাহাকে 
দর্শন করিতে আিত, তাহার আর সংখ্যা ছিল না। 

এক দিন তত্রত্য “লরেন্স হল” নামক প্রকাশা স্থানে কেশবচন্দ্রের ইংরাজী 
বক্তৃতা হয়। সেখানকার ছেটলাট সার ডোনাল্ড ম্যাকলিয়ড পাহেব ও নগ- 
রের প্রায় সমস্ত প্রধান গুধান ইংরাজ এবং বহুনংখাক এদেশীয় লোক, এই 
সভায় উপস্থিত থকেন। বক্তৃতা প্রায় দেড় ঘণ্টা ব্যাপিয়! হয়। শ্রোতৃবর্ 
শুনিতে শুনিতে যেন মন্ত্র মুগ্ধ হইস্! গেলেন। বক্ঞতান্তে ছোটলাট সাহেব 
তাহাকে আন্তরিক ধনাবাদ প্রদান করেন। এই বক্তুতার পর এক দিন কেশব" 
চন্ত্র ছোটলাটের গৃহে ভোজন করিবার জন্য নিমস্ত্রিত হন। কেশবচন্ত্র নিরা- 
মিষভোজী ছিলেন, স্থতরাং সেন্ধপ ভোজে তাহার ক্ষুনিবৃত্বি হইবার কোন 
সস্তাবনা! ছিল না। তাহার এরূপ ভোজনগ্রণালী দেখিয়| তছুপযোগী 
বিশেষ আহার্ধ্য প্রস্তত ছিল না বলিয়। ল/টপাহছেব অপ্রতিভ হন। কেশবচন্ত্র 
পাউরুটি মাখন প্রভৃতি আহার করিয়া! এবং ল।ট সাহেবের সহিত কথাবার্ত। 
কহিয়। গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই রান্রিতে প্রায় একটার সময় বাজার 
হইতে মিষ্টান্ন আনয়ন করিয়! তাহার ক্ষুধানিবৃত্তি কর! হয়। 

লাহোরস্থ ব্রিটিধ গবর্ণমেন্ট রাজব্ত পণ্ডিত মন্ফুল কেশবচজের 
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মহিত কথাবার্তা কহিয়! তাহার গ্রতি নিতান্ত অন্ুরক্ত হন। তিনি শিখবিগের 
গ্রসিদ্ধ মহারাজা রণজিৎসিংহের ও তাহার পরিবারবর্ণের বৃত্তান্ত বিশ্ষেরগে। 
অবগত ছিলেন। সর্বদাই কেশবচন্ত্রের নিকট আমিয়। তিনি ততমন্বন্ধ 
অনেক রাত্রি পধ্যন্ত কথাবার্ত। কহিতেন। কেশবচন্দ নিরামিষভোজী 
সুতরাং নিমন্তিত হইয়া অনেক স্থানে তাঁহার কষ্ট গাইতে হয় শুনিয়া, 
তিনি একদিন তাহার গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। প্রায় চল্লিশ প্রকারের আচার ও. 
মোরবব! এবং বনুবিধ নিরামিষ বাঞ্জনের আয়োজন করিয়া! তিনি তাহাকে শ্রদ্ধার 
সহিত আহার করাইয়াছিলেন। পর সময়ে কেশবচন্ত্র সর্বদাই এই ভোজের 
বিষয় উল্লেখ করিতেন। এক দিন কেশবচন্্র তাহার ছুই জন সঙ্গী সহ 
লাহোরের সগ্রিকটস্থ মিয়ান্মির নগরে ইংরাজ সৈনিক পুরুষদিগের হিতার্থ 
অনুষ্ঠিত একটি গ্রধর্শনী মেল! দেখিতে গিয়াছিলেন।. তত্রতা ছোটলাট ম্যাক্‌- 
লিয়ড সাহেব মেল! দেখিতে যান। মেলাস্থান সাহেব ও বিবিতে পরিপূর্ণ; 
তন্মধ্যে কেশবচন্ত্র চোগা! চাপকানে ও তাহার সঙ্গী ছুই জন অতি মলিন 
ছিয়বালাপোষ দুই খানিতে আবৃতাঙ্গ ছিলেন। তাহাদের তথায় উপস্থিতি 
সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের সঙ্গিগণ যেরূপ সামান্য 
পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন, তাহাতে তীাহ।রা সে স্থানে প্রবেশের 
নিতান্ত অন্বপযুক্ত) কিন্তু কেশবচন্দ্রের সঙ্গে থাকিয়া তাহারা 
তাহাদের ঈদৃশ পরিচ্ছদসত্েও সকণের সম্মান আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । 
লাট সাহেব দূর হইতে কেশবচন্দ্রকে দেখিয়া! হাসিতে হাসিতে আসিয়া 
তাহার সহিত “শেকহ্যাণ্ড” করিণেন এবং তাহার পার্স্িত সেই অতি- 
দীন ও সামান্যবেশধারী সঙ্গীদিগের হন্তমর্দন করিতে অগ্রসর হইলেন। 
তাহার মঙ্গিগণ ঈদশ সম্মানের নিতান্ত অনুপযুক্ত জানিয়! দুরে পলায়ন, 
করিতে লাগিলেন। লাট সাহেব হস্ত প্রসারণ করিয়া সেই দীন বাক্তিদিগের, 
পশ্চাৎ ধাবিত এবং ঠাছার! তাহা হইতে দুঝে পলায়ন করিতেছেন, এ দৃশ্য, 
কিঞ্চিৎ কৌতূহলের কারণ হইয়! উদ্রিয়াছিল। অপ ক্ষণ পরেই লাট সাছেব 
তাহাদের ভাব বুঝিতে পারিয়। সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কেশবঠন্দের 
সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া াহার সহিত কথা কছিতে প্রবৃত্ব হইলেন এবং 
কেশবচন্দ্ের সঙ্গীদিগের গ্রতি এক এক বার দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। 


১২৪ আচাধা কেশধউজ্ 


কেশবচন্ত্রকে লাহোরস্থ বন্ধুগণ এবং কোন” কোন ইংরাজ কিন 
দিন লাহোরে অবস্থিতি কিয়! পঞ্জাবের কল্যাণ সাধন করিতে অনুরোধ 
করিলেন। কেশবচন্দ্র পঞ্জাবীদিগের ধর্মভাব, বিনয় সরলতা ও ঈশ্বরের 
জন্য ক্ষুধা ও পিপাঁস! দেখিয়া! নিতান্ত মুগ্ধ হইলেন। কোথায় কলিকান্ভার 
পুরাতন ত্রাঙ্গমমাজের সহিত সংগ্রাম কোথায় তথ! হইতে তাড়িত হইয়া 
বিবিধ প্রকারের কষ্টভোগ, আর কোথায় পঞ্জীবে গ্রকষ্টতম গ্রচারক্ষেত্রে 
আনন্দ উৎসাহ, এ দুইটি ব্যাপার তুলন! করিয়া কেশবচন্রের গঞ্জাবে ছই 
এক বৎসর থাকিবার জন্য প্রলোভন হইতে লাগিল এবং সপরিবারে 
তথায় থাকিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিপেন। তাহার, ইচ্ছা জানিয়। 
তত্রস্থ বন্ধুগণ তাহার অবস্থান জন্য বাটা পর্যন্ত নির্দিষ্ট করিতে প্ররবুস্ত 
হইলেন, কিস্ত ভগবানের ইচ্ছার নিকট মানুষের সকল প্রস্তাব পরাস্ত 
হইয়া যায়। যদি কেশববন্্র তখন পঞ্জাবকে গ্রচারক্ষেত্র করিতেন, 
তাহা হইলে কে আর কলিকাতায় ধর্মসংগ্রাম দ্বার! ব্রাঙ্গসমাজের অযথা 
রক্ষণশীলতা ও সংকীর্ণতার প্রতিবাদ করিয়! নুবিস্তীর্ণ ধর্শরাঁজা ভারতে 
গ্রতিষ্টিত করিত? এক মাস ফাল কেশবচন্ত্র লাহোরে অবস্থিতি করিয়া 
বন্ধু ছুই জন সহ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। আসিবার সময় অমৃত 
শহরে একটি ইংরাজি বক্ততা ও সে দেশীয় লোকদিগের সহিত সংগ্রসঙ্গ 
করিয়া! সকলের উপকার সাধন করিয়াছিলেন। অমৃতশহর হইতে দিল্লি 
পর্ধান্ত পূর্ব্ব রীতিতে ডাক গাড়ীতে আগমন করিলেন। এখানে দিল্লি ইনিষ্টি 
টিউ গৃহে একটা ইংরেজী বতুতা হয়। এটারকার্ধ এক প্রকার শেষ 
করিয়া নিশ্চিন্ত মনে দিল্লি ও আগরা নগরের প্রধান প্রধান খ্রতিহাপিক 
স্থান দর্শন করিয়। কাণপুর এলাহাবাদ গ্রৃভৃতি স্থানে ছুই এক দিন অব- 
স্থান পূর্বক দেখিলেন যে, যে বীজ সে সমন্ত স্থানে রোপিত হইয়াছে, তাহা' 
কিযৎ পরিমাণ অস্কুরিত হুইয়াছে। কলিকাতাঁর সংগ্রামক্ষেত্রে অবতরঞ- 
করিয়। ধর্মযুদ্ধ করিবার জন্য তগবান্‌ তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন? 
বতই কলিকাতার নিকটবর্তী হইতে লাগিগেন ততই উহ্থার চিন্তা! এবং 
ত্রত্য এচারসন্বন্ধে কি প্রকায় উপায় অবলক্বনীয় ইত্যাদি বিষয়ে তাহার মনে 
জানোলন। উপস্থিত হইল। মুজেরের স্কুল গৃহে একটা ইংরাজী বক্তৃতা দিয়া 
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ভগবানের আঁদেশে তিনি নৃতন উদ্যম উৎসাহ সহকারে কলিকাতা প্রত্যাগত 
হইলেন । ... | 

এই সময়ে ফেশবচন্ত্রের বক্তৃতাসবদ্ধে তৎকালীনকার এলাহাবাদ ও 
লাহোরের ইংরাজীপত্রিকাসকলেতে যাহ! লিখিত হয়, আমর! তাহার কিছু 
কিছু উদ্ধৃত ও অন্নবাদিত করিয়! দিতেছি। 

“মাদারণ ক্রুশ নামক পত্রিকায় লিধিত হইয়াছে, “যে লকল বক্তার বক্ধতা 
আমর! শ্রবণ করিয়াছি, বাবু কেশবচন্জ তন্মধ্যে এক জন অতি অদাধায়ণ বক্তা ।, 
মেস্তর টিংলিঙ্গের * ন্যায় ই'হার বলিবার এণালী নিরতিশয় উৎসাহপূর্ণ। 
বে ইহার বক্ততা গভীর চিন্তা, ভাষ! ও দৃষ্টান্তের পরিষ্কারতা এবং যুক্তিযুক্ত- 
তার নিমিত্ত অতিগ্রশংসনীয়। বজ্জতামধ্যে অতুযুক্তি নাই। প্রত্যেক বাকা 
লক্ষ্যের অনুরূপ এবং যাহা পূর্বে বল! হইয়াছে তাহার নি্র্ষন্বরপ। ইণ্হার 
একটি বাঁকাও কবিকল্পনায় আচ্ছন্ন বা ছূর্বল হয় নাই। আমাদের ভাষার উপরে 
ইহার অধিকার অত্তি অদ্ভুত। ঠিক যেখানে যে শবটি চাই, মেই শব্বটি যেন 
ইনি বাছিয়া লন। ইহার অধিকৃত ভূমি মত্য সত্যই অতিমহৎ। আপাঁন 
সমধিক পরিমাণে আলোক লাত করত ইনি স্বদেশবাসিগণের সম্মুথে উপস্থিত 
হইয়! ধর্ম, সত্য ও নীতির পক্ষ সমর্থন করেন। ইনি স্পষ্ট দেখিতেছেন, 
'সত্যযুগের লমাগম” হইয়াছে, সুতরাং শ্বদেশীয়গণকে জাগ্রৎ হইয়া আর 
সুদময়ের প্রতীক্ষা! না করিয়া এখনই কুসংস্কার ও দেশীয় কুপ্রথ পরিচার 
করিতে এবং সত্য ও উন্নতির পক্ষ হইতে তিনি অনুরোধ করিতেছেন । 

« মেন্তর টিং লিং সবসন্ধে এ পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে “মেন্তর টিং লিং বাইবেলের 
একটি প্রধচন অবলম্বন করিয়া! উপদেশ দিলেন, কিন্ত উপদেশটিতে আমাদিগের হাদয় 
উচ্ছলিত হুইণ না । যেসকল দেশীয় লোক শুনিতে আসিয়াছিজেন, আমাদের মনে কর 
মসুচিত। তাহাদিগের উহ। অল্পই হদয়ের উচ্ছাস বর্ধন করিয়াছে। তিনি খুব দ্রুত বলিতে 
গায়েন, কিন্ত ভ্রুত বলিবার সমতুলা তাহার অপর ক্ষমত| নাই। তিনি যাহ! বলিলেন) তাহার 
মধো ফ্ছুই নূতন বা যাহা মনে লাগে এমন কিছু ছিল না ্ীপ্ী। নিবন্ধপত্রীর বাহিরে 
হারা স্বাছে, তাহাদের পয়িত্রাণের আশ। ব্ষিয়ে বাইবেল দেখিয়। যাহ! মনে হয়, তদপেক্ষা 
তিঙ্গি সমধিক নিরাশ ..., মেন্তর টিংলিজের উৎসাহ জাছে...... কিন্তু যে সকল 
পোকের মন ভি ও যুক্তি উ্রেতে নিপুণ হর হাইতি নিকটে উ্ অপেক্ষা আরও 
. কিছুবেশী টাই।ত 8 
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তিনি বপণিতেছেন, বিধাতার যে সাধারণ মগলকর বিধি আছে ভারত তাহার 
বহির্ভূত নছে। অন্যজাতি যখন ধর্মের মধ্য দিয়া সভ্যতা ও জীবনের সোণানে 
আরোহণ করিয়াছে, তখন ভারতও আরোহণ করিবে । এখন ছারতগন্ততি- 
গণ ভারতের পক্ষাশ্রয় করিলেই হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস, আত্মত্যাগ, ঈশ্বরের 
উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর, এই মকল সত্যধর্মের তঙ্গে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এই 
কার্ধ্য সাধন করিতে হইবে। পাপপ্রবৃত্ব, দেশীয় কুরীতি বিশ্বাসস্থাপনের 
পরম শক্র। ইছাদিগকে ধর্মোংসাছ দ্বার পরাজিত করিতে হইবে। এই 
ধর্মোৎসাহে খ্রীষটধর্মের প্রেরিতগণ, সকল দেশের হিতাকাজ্জিগণ নিজ নিজ 
কুসংস্কার ও পাপ নির্জিত করিয়াছেম। প্রথমতঃ তাহারা বিশ্বাসধোগে আপন 
ঘিঞত্ব সাধন করিয়াছন। কেন না! বাক্কিগত দ্বিজত্বসাধনের পর জাতিগত 
দ্বিজত্ব সাধিত হয়। ব্যক্তিগত দ্বিজত্বমাধনের পর তাহার! সহস্র সহত্র 
লোককে ধর্মোৎসাহে জাগ্রং করিয়ছেন। বক্ত! পুনঃ পুনঃ নিউটেষ্টমেন্ট 
হইতে প্রবচন সকল উদ্ধত করিয়াছেন। যদি তিনি ধর্মোৎসাহ, স্থলে 
ত্রীষটধর্মে বিশ্বাস; এই কথ! প্রয়োগ করিতেন, তাহ! হইলে শ্রীষ্টধর্মের ক্রিয়- 
কারিত্ববিষয়ে আমর| যে সকল ব্যাথ! শ্রবণ করিয়াছি তর্দনুরূপ তাহার 
ব্যাথা অতীব শ্রেষ্ঠ হইত। তিনি উপসংহারে বলিলেন, ভারতের নবজীবন- 
লাভ জন্য এই উচ্চতম মতবিখাসী বাঙ্গালিগণকে বিধাত! ভারতের নান! 
স্থানে গ্রজাহিতৈষী গবর্ণমেন্টের অধীনে বিশেষ বিশেষ পদে স্থাপন করিয়া- 
ছেন। এই সকল ব্যক্তিকে বক্তা আত্মত্যাগ এবং পার্থিৰ জীবনের শৃঙ্খল 
ভগ্ন করিয়া এই ধর্ম গ্রহণ করিতে ও উৎসাগ্সিতে উদ্দীপ্ত হইতে অনুরোধ 
করিলেন। কেন না তাহ! হইঞ্জে যে সকল বাক্তি বনু শতাব্দী হইতে পৌন্ত- 
লিফতা, কুসংস্কার ও পাপে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগের হৃদয় বিছ্যুদ্ি 
স্পর্শে গ্রজলিন হইয়া! উঠিবে।” 

লাহেরে “শিক্ষাভাতে' কেশবচন্দ্র যে গ্রথম বক্তৃতা দেন, তাহার সংক্ষেপ 
ৃত্াস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া! “লাহোর ক্রিকল" এইরূপে নিজমত ব্যক্ত করেন )__ 
“কানেক ইউরোপীয় এবং দেশীয় বাক্তি বক্তার সমগ্র বক্ততা গভীর মনো- 
মিবেশ সহকারে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি ইধন্াজী ভাষা এমন বিশুদ্ধ, 
তেজ ভাবে অবাধে বলেন যে, এক জন বিদেশীয়ের পক্ষে ইহা লত্যমত্যই 
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অজউ্ুত। যদি সময়ে সময়ে প্রাচাদেশসমুচিত উৎসাহ ও অত্াক্তি ন 
থাকিত, তাহ! হইলে এ বঞ্জতা যে এক জন বিদেশীয়ের তাহ! কিছুতেই 
ঘুঝ| যাইত না। ইনি অতি উচ্চ লক্ষ্য, অগ্রতিহ্ত অনুভূতি, এবং উৎসাহ- 
পূর্ণ গ্রক্কাতির লোৌক। ই'ছার অবলন্থিত ধর্ম মতগ্রধান নহে, সদসদ্ধিষয়ে 
গ্বাভাবিক ভাবনিচয়--যাহ! সকল ধর্দে সকল দেশে সকল কালে মানবজাতির 
ঈার্ঘভৌমিক বিশ্বাম এবং সামাজিক গৃহধর্মের ্রথমান্কুর__উহ্হাই আশ্রয় 
করিয়া তিনি সকলের হৃদয় উদ্দীপ্ত করিতে যত্ব করেন। যদি তিনি এই সকল 
ডাব জাগ্রত করিয়া! তুলিতে পারেন এবং দেশের নবীন বংশীয়গণের জীবনে 
নৈতিক জীবনের উচ্চ আদর্শ অর্পণ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি দেশ- 
হিতৈষিসমুচিত কার্মা করিলেন বলিয়া অভিমান করিতে পারেন। এ বিষয়ে 
আমাদের যত তরস| থাকুক বা না থাকুক, আমরা উহার লক্ষোর সহিত সহান্থ- 
ডূতি গ্রকাশ ম! করিয়া থাকিতে পারি ন! এবং তাহার এই দেশছিতকর কার্ধো 
তিনি রুতকার্ধ্য হউন, হৃদয়ের সহিত আমর! এই অভিলাষ প্রকাশ করি।” 

“ইওিয়ান্‌ পাবলিক ওপিনিয়ন এগ্ড পঞ্জাব টাইমম্‌” পত্রিকায় এই বক্ত.তার 
বিষয়ে সুদীর্ঘ এক প্রবদ্ধ লিখিয়! অস্তিমভাগে এইরূপ অন্থরোধ করেন, 
ঘাহাতে ইউরোপীয়গণ তাহার বজ, তায় উপস্থিত হইতে পারেন এজন্য “লরেন্স 
হলে” বন্ততা হয়। প্রবন্ধ এই কয়েকটা কথায় পরিসমাণ্ত হইয়াছে, “আমর! 
আশ! করি, যদি তিনি স্থানীয় ইউরোপীয়গণকে বক্তা শ্রবণ করাইয়| অনধু- 
গৃহীত করেন, তাহ! হইলে আশা যে তিনি তাহার যে বিশ্বাস ভারতের ভবিষা- 
ধর্মস্বন্ধে অতি গ্রধান স্থান অধিকার করিবে, সেই বিশ্বাস বিস্তৃতন্ূপে বিবৃত 
করিবেন। গ্রারস্তিক বক্জতায় বাবু [ কেশবচন্ত্র সেন ] সাধারণ ভাবে ব্রাঙ্গ- 
ধর্মের কথা বলিয়াছেন) উহার বিশেষ বৃত্তান্ত গুনিবার জনা আমরা উৎস্থক।» 

এই সময়ে পঞ্জাব হইতে গ্রচারের কথামন্বলিত একখানি পত্রিক। আইসে, 
তাহার কিয়দংশ মিরার পত্রিকায় উদ্ত করিয়া দেওয়া হয়। পত্রিকার এ 
অংশ আমর! নিয়ে অনুবাদ করিয়া দিতেছি | 

“লাহোরে ত্রাঙ্গ গ্রচারকগণ অনেকট! কার্ধা করিয়াছিন। ১৩ই, ২৭৯, 
২শে ২৩শে (ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৭ইং) এই চারি দিনে চারিটা ব্তত| প্রদত্ত 
হয়। এই মকল বক্তৃতার বিষয় “ত]রতবর্ষের যুবকগণের অবস্থা ও দায়িত্ব) 


১২৮ আচাধ্য কেশবচন্ত্র | 


পুরু বিশাস 'তরার্থনা। এবং 'ধিজত্বলাত, | শেষ বন্ুতাটা পরে 
ছলে? হয় এবং শতাধিক ইউরোপীয় তদ্রলোক ও ভর্রমহিল! উপস্থিত 
হন। পঞ্জাবের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর লাহেৰ ৰাহাছুরও বকতাস্থলে উপস্থিত 
ছিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে তিনি গাত্রোথান করিয়া গুটিকয়েক উপযোগী 
কথায় বক্ত! যে সমুদায় ভাব অভিব্যন্ত করিলেন তাহার সহিত সহানুভূতি 
প্রদর্শন করিলেন, তঙ্জন্য তাহাকে হৃদয়ের লহিত ধন্যবাদ দিলেন, এবং 
পঞ্জাবের শিক্ষিত ঘুবকগণ *্ধর্মোৎসাহের” ভাব আত্মস্থ করিবেন, এই অভি- ও 
লা প্রকাশ করিলেন। মানাবর লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের বক্তাকে এরূপ 'গ্রসংশ! 
করা কি দয়া ও অবনতিম্বীকার নহে? ব্রাঙ্গধর্মের কি হৃদয়াকর্ষী উদার ভাব! 
মতে ধাহারা বিক্লোধী, কেমন গুঢ়ভাবে তাহাদের ও সহানুভূতি ইনি আকর্ষণ 
করিয়। থাকেন। এতত্বাতীত ধর্মসন্বন্বীয আলোচনার জন্য অনেক অগ্র- 
কাশা সভ| হুইয়াছে। এই সকল সভায় অনেক বোদ্ধা পঞ্জাবী আসিয়! 
থাকেন। ই'হার! বিলক্ষণ উৎনাহের সহিত আপনাদের সংশয়ের মীমাংস। 
জন্য বিতর্ক করেন। চারি দিকে বিশেষ আন্দোলন হইয়াছে। এমন 
কি, লোকে বলে, হাটে বাজারে এ আন্দোলন চলিতেছে । এক জন 
পঞ্ন'বী বন্ধ, আমায় বলিলেন, বাজারের লোকদিগের যধো এই কথ! উহ. 
ঘ্লনাছে যে, কলিকাতা হইতে এক জন. পণ্ডিত আসিয়াছেন তিনি একটি 
প্রকাশ্য স্থানে যেখানে অনেকগুলি ইউরোপীয় উপস্থিত থাকিবেন--দেশীর় 
লোকদিগকে তাহার নিকটে যাইতে অন্গরোধ করিয়াছেন এবং সেই সভায় 
তিনি এই প্রতিজ্ঞ! উপস্থিত করিবেন, “হয় আমায় বিচারে পরাজয় কর, ন! হয় 
এখনি যে সকল পুতুল তোমর! পুজা কর, তাহা দূরে নিক্ষেপ কর? শিক্ষিত 
পঞ্জাবিগণ বাবহারে পৌত্তলিক হইলেও ব্রাঙ্গধর্মের মৃল সত্য তাহাদিগের 
হৃদয়ে গাঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার! জ্ঞানে এই নকল মূল সতা ঠিক 
বলিয়! গ্রহণ করেন। ই*হারা বড়ই ব্চার ভাল বাসেন, কিন্তু এটি তাহাদের 
সহগ্ধে প্রশংদার বিষয় যে, যখন বুঝিতে পারেন তখন ভ্রম শ্বীকার করেন।, 
ছুঃখেয় বিষয় এই যে, নানকের প্রকৃত শিধ্য অতি অল্প লোকই আছেন, তাছার 
গ্রতি ভক্তিসত্বেও শিখধন্্ম পৌন্তলিকতাবিমিশ্র হইয়া গি্াছে। এখান- 
কায লোকদিগের চর এবং মত যে প্রকার হউক-না কেন, এখানে কিছু 


উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবে গ্রচার ১২৪ 


করা যাইতে পারে এ বিষয়ে আশ! করিবার বিলক্ষণ কারণ আছে। অনেক' 
শিক্ষিত ব্যক্তি অনুরোধ করিয়াছেন যে, প্রচারকগণ এখানে কিছুকাল থাকিয়া 
তাহাদিগের বিশেষ আহায্য করেন। মান্তবর লেন্টেনেন্টগবর্ণর হইতে 
অপরাপর ইউরোপীয়গণের এই প্রকার অভিলাষ দেখা ঘায়।” 

কেশবচন্দ্র সেন লাহোর হইতে প্রতিগমন করিলে “ইণ্ডিয়ান পবলিক 
»পিনিয়ন” লিখেন 7--ৰাবু কেশবচন্দ্র অদ্য প্রাতে লাহোর হইতে প্রতিগমনন 
করিলেন। এখানে অবস্থিতিকালে তিনি অনেকগুলি বক্ততা দিয়াছেন, 
উপাসনাকার্ধয করিয়াছেন। ইহার উৎসাহ, উদ্যম সারল্যের বিষয্বে দ্বিরুক্তি 
করিতে পারা যাষ না।. সমধিক পরিমাণে লোকের বিরাগ উৎপাদন, অভেদ্য 
কুমংস্কারসমূহের বিপক্ষে সংগ্রাম, কুসংস্কারাপন্ন ব| বিদ্বেষপরায়নণ শ্রোতৃবর্গ কর্তৃক 
তাহার অভিপ্রায়ে অমদর্থ সংঘটন, এ সকল পরীক্ষ/ তিনি অর্থের জন্য নহে, 
বিবেকের জন্ত স্বীকার করিয়াছেন। আর ডোনাল্ড ম্যাকলিয়ড--ধাহাতে 
গভীর ধন্মসন্বন্ধে ধিশ্বাস এবং তদ্দিগরীত মতসহিষ্ুণতা একত্র আশ্চর্য প্রকারে 
সন্মিলিত_-গত বৃহস্পতিবার অআোঁহাঞকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া 
ফিলেন এবং সেই সময়ে লাহোরের প্রধান প্রধান রাজকর্ধু্চ।রীগণকে তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন। নিমন্তয়িতা এৰং নিমন্ত্রিত 
উভয়েই কু্ংস্কারের প্রতিবাদ করাতে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়া 
ছিলেন; কেন ন। এক জন প্রসিদ্ধ দেশীয় প্রচারককে গবর্ণমেন্ট গৃহে 
সামাজিক অভ্যর্থনা অর্পণ করিলেন, আর এক জন অহিন্দুর মহিত একত্র 
এক টেবিলে ভোজন করিলেন।” অনন্তর এ পত্রিকা ঘিদায়কপে তিনি 
যে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন তাহার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করির্বা, এই কদ্ধেকটা 
কথায় প্রবন্ধ পরিসমাপ্ত করিয়াছেন, “বাবু কেশবচত্রের বিদ্বায়কালীন বক্ত তা 
অতি আনন্দধ্বনিতে পধিগৃহীত হইয়াছিল, বিশেষতঃ পঞ্জাববাসিগণ আনন্দ 
ধ্বনিতে সমধিক উচ্ছাস সহকারে যোগ দান করিয়াছিলেন। এ বিষজ্ে 
কোন সন্দেহ নাই যে, যর্দিও গ্রোতৃবর্গ তাহার মতে সায় ন| দিন, কিন্তু এই 
বঙ্গদেশীয় পরিদর্শক যে সরল ও স্বার্শন্ত, এ প্রতীতি লইয়া তাহারা বক্তৃত। 
স্থল হইতে প্রতিগমন করিয়াছেন” 

কেশবচন্দ্র কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে মিরার পত্রিকায় (১৫ এপ্রিল 

১৭. 


১৩০ আচার্য কেশবচন্র। 


৯৮৬৭ ই২) এইরূপ লিখিত হইয়াছে ;-“বাবু কেশবচন্্র সেন এবং অপর 
ছুই জন প্রচারক, ধাহারা তাহার সঙ্গে পঞ্জাবে গিয়াছিলেন, প্রচার যাত্রা! শেষ 
করিয়। নির্বি্ধে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন। লাহোরধাসী ইউরোপীয়গণ এবং. 
শ্রায় সমস্ত মাননীয় রাজকর্মটারীগণ তাহার সহিত উদার সন্বেহ ব্যবহার 
করিয়াছেন। সার ডোনাল্ড মেকলিয়ড--যাহার রাজশাসনে দক্ষতা সহকারে 
বিশাসের দা এবং বিশুদ্ধত। সংযুক্ত-_মেস্তর কনিঙঘাম, ডাক্তার লিটমারঃ 
মেস্তর রিপেল গ্রিফিন এবং অপরাপর পঞ্জাবের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সঙ্গে 
মিলিত হইয়া বাবু কেশবচন্দ্রকে অতি ধতু সহকারে “সামাজিক অভ্যর্থনা 
অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই ধাবু কেশধচন্সের নিকট স্থানীয় এবং 
অন্তস্থানের গুরুতর গুরুতর মতামত ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করেন। 
লেটটেনেন্ট গবর্ণরের ইচ্ছান্ুসারে একটী সংলাপ সমিতি হয়! এই সমি- 
তিতে পঞ্জাবিগণের মধ্যে ফাহার! গ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাহারা রাজপুরুষগণের সহিত 
মিলিত হন এবং চ। ও জলপানীয় পান ভোজন করেন। ব্রিটিষ গবর্ণমেন্টের 
বোখারার রাজদূত পণ্ডিত মনকূল উ্দূভাষায় তাহার দেশীয়গণের নিকট ৰাবু 
কেশবচন্ছের ধর্মমত বুঝাইয়া দেন। আমাদিগের প্রগারকগণ পঞ্জাবকে অতি 
শ্রেষ্ঠ ত্রাহ্মধর্মের কাধ্যক্ষেত্র মনে করেন। সেই দেশের উদারপ্রকৃতি 
লোকদিগের উৎকর্ষসাধনের জন্ঠ ব্রাহ্মাসমাজের সমধিক প্রত সমুচিত।” 

উত্তর পশ্চিম ও গঞ্জাবে প্রচারের ধৈনন্দিন বিবরণ আমারা নিয়ে অনুবা? 
করি! দিলাম। 





কুপ্ণ নগর। 
২৮ ডিসেম্বন্ন ১৮৬৬- ত্রঙ্গণমাজ গৃহ বিশ্বাস। 

৩৯ » €. জীবনের লঙ্গ্য (বাঙ্গালায়)। 
৩৭ সায়ঙ্কালে বারোয়ারী গৃহ চৈতস্ক এবং ততি সম্বন্ধে সা ধা" 
| * রণ লোকের প্রতি উপদেশ। 

১ জাগুয়ারী ১৮৬৭. ব্রঙ্গদমাজ গৃহ উদার মণ্ডলী, 4বং উহার ল্য 


ত্রাহ্গগণের কর্তব্য। 


স্কং 


১৫ 
১৯ 


২ 
২৪ 
৬ 
৮ 


৩৯ 


১৩ 
৯৭ 
এ 
৮৬০] 


৯১৭ 


জাদুয়ারী 


জাগুয়ারী 


গু 


জানুয়ারী 


জানুয়ারী 


জামুরারী 
ফেব্রুয়ারী 


উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবে প্রচার। ১৩১ 
বর্ধমান । 


সমাজগৃহে প্রকৃত জীবন। | 
ভিস্পেন্সারী গৃহ যখ।্ মগলী। 


যারা 


ভাঁগলপুর । 
শীর্ণমেন্ট কলেজ বিবেক । 
মিশন স্কুল ধর্ম্দোংসাহ। 
পাটনা। 
পবর্ণমেন্ট কলেজ ্রাহ্মধর্ম কি? 
8 ধর্মোৎমাহ ও দ্বিজত্ব। 
| এলাহাবার্দ ৷ 
্রাঙ্গমমাজ গৃহ জীবনের লক্ষা (বাঙ্গালা ) 
রেলওয়ে লোকোমোটিন গৃহ, নীতি সাধনের আবগ্যকতা 
ড় যথার্থ মণ্ুলী। 
আসেম্বেলী রুম জাতীয় এবং বাকিগত দিব 
লাত। 
কাণপুর। 
খিয়েটায় রুম প্রকৃত মনুষ্যস্। 


সেখ বিলায়েত আলীরগৃহ দ্বিজদ্ব। 


লাহোর। 
শিক্ষাস্ভাগৃহ ভারতবর্ষের ঘুনকগণের অবস্থা 
৬ প্রকৃত বিশ্বীন। 
৫ প্রার্থন।। 
লরেন্ন হল দ্বিজত্ব। 


শিক্ষাসভা গৃহ ব্রাঙ্মগমাজ। 
নর বিদায়গ্রহণের বনত,তচ। 


াচসেসসেনার। 


২৩২ গ্রাচার্হট ফেশাধটলা ৷ 
অমৃত শহর । 


১ মার্চ গবর্দযমট স্কুল াঙ্ধদমাজের ঈশর নির্দিষ্ট 
কার্য] 
দি্পী,। 
২৭. মার্চ, শিী ইনিটিটিউট দেশীয় মমাজমংস্থ।র। 
মুঙ্গের। 


&. এপ্রেল গবর্ণমেট সবল নীতি সম্পকাঁয উদ্যম 


ভক্তিমঞ্চার। 


শপ উনি টি ০০৬ 


উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশ হইতে কলিকাতায় '্রত্যাগমনের পরে' 
কেশবচন্ত্র মে মাসের প্রথমে ব্রহ্ধবিদ্যালয় পুনঃস্থাপন করেন। পটোল- 
ডাঙ্গান্থ টেণিং ইনটিটিউশনে বিদ্যালয়ের অধিবেশনারন্ত হ়। মহষি 
দেবেন্্রনাথ ঠাকুর এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করিবার জন্য আহৃত হন? 
মহৰি প্রিয় কেশবচন্দ্রের আহ্বানে পূর্বে যে গ্রকার ব্রহ্মবিদ্যালয়ে উপদেশ' 
দিতেন, সেই গ্রকার উপদেশ দিতে সম্মত হন। নবীন বিদ্যালয়ে মহষি' 
দেবেন্্র নাথ এবং কেশবচন্ত্র যখন মকল প্রকার বিরোধ বিশ্বত হইয়! দক্ষিণে 
বামে উপবেশন করিলেন, তখন সকলের মনে যে কি গ্রকার উৎসাহ 
আহ্লাদ উপস্থিত হইল, তাহা! বর্ণনা দ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায় না। 
গ্রতিদিন গ্রার্থনান্তে বিদ্যালয়ের কার্ধা আরম্ত হুইত। প্রথমতঃ মহফি 
বাঙ্গালাভাষায় উপদেশ দিতেন, তানন্তর কেশবচন্ত্র ইংরাজীতে দর্শন, 
ধর্ম ও নীতিসদদ্ধে বত করিতেন। এ সময়ের ধর্মতুত্ে এই বিজ্ঞাপনটি 
গ্রকাশ হয়)-“বিগত ২৩ বৈশাখ (১৭৮৯ শক) রবিবার হইতে সংস্কৃত 
কলেজের দক্ষিণাগে টেণিং ইনিষ্টিটিউশনের গৃহে কলিকাতা ব্রহ্গবিদা] 
য় পুনঃগ্রতিষ্টিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্তরনাথ ঠাকুর সময়ে সময়ে 
বাঙ্গালাতে এবং শ্রীযুক্ধ বাবু কেশবচন্ত্র সেন নিয়মিতরূপে ইংরাজীতে 
উপদেশ দান করিবেন। ব্রাঙ্গধর্শের তত্ব এবং নীতি বিষয়ে গরম্পরাক্রমে 
উপদেশ প্রদত্ত হইবে। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার পর বিদ্যালয়ের কার্ধ্য আরন্ত 
হইয়া পাকে ।” বরিষ|ল গমনোগলক্ষে এই বিদ্যালয় চারি সর্ধাহের জন্ত বন্ধ 
হয়। ধর্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ যত দিন কলিকাতায় ছিলেন বিদ্যালয়ে আসিতেন, 
তাহায় বিদেশগমমে কেশবচন্ত্র একাই দর্শনাদি বিষয়ে উপদেশ দিতেন। 

তাঁরতবর্ীয় ব্রাঙ্মমমাজ সংস্থাপনের পর প্রচারকবর্ণ যেরূপ উৎসাহ 
০৪ উদ্যমের সহিত ্রাহগধর্ম গ্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাতে অন্ন 


১৪৪ আচার্ধা কেশব । 


দিনের মধ্যে অতি জুমহৎ ফল নয়নগোঁচর হইল। এই সময়ে বাদসমা জর 
সংখা গর, ইহার মধো চারিটি উত্তরপশ্চিম প্রদেশে, তিনটি গঞ্জাবে, 
গাচটি মান্জ্রাজে এবং একটি বন্বেতে। ভা়্উবর্ধীয় বাঈীদমাজ অতি অল্প দিন 
হইল সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহারই মধ উহার পাঁচ শত সভ্য সংখ্যা হইল। 
এই পাঁচ শত সভ্যের মধ্যে গচিশ জন মহিলা। বার্ষিক দানও অয় নহে, 
১৩০* মুদ্রা ্রাঙ্গধন্ম মতে উনিশটি বিবাহ হয়। ইহার আটটি অসর্ধ 
বিবাহ । একদিকে ব্রাঙ্মদমাজের কার্ধা এইরূপে দিন দিন উন্নতির লক্ষণ গ্রদ্- 
শন করিতে লাগিল, অপর দিকে ইহার কোন কোন সভোর মনে ঘোর নংশয় ও 
শুদতা লুক্ব!রনিত ভাবে গ্রবিষ্ট হইল। এখনও ৬কত্র উপসন! করিবার ব্যবস্থা 
হয় নাই। একা একা একটা একটা গ্রার্থন! করা এ সময়ে ব্যক্তিগত নিত্য 
উপামন! ছিল। ঈদৃশ অবস্থায় যে আধাত্মিক সংশয় ও শুফত11 আমি 
উপস্থিত হইবে, ইহা! আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? গ্রচারকবর্গের মধ্যে ধাহার 
মন চারি দ্রিকে কেবলই 'শুষ্ধতা ও জীবহীনত! দর্শন করিতে লাগিল এৰং 
নেতার জীবনের কার্ধামন্বন্ধে ধাহার চিন্ত সনিহান হইয়। পড়িল, তিনি আত্ম- 
জীবনের দুরবস্থায় অন্তীব অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি এক এক দিবস 
ঘেদি শান্তি দিতে না পারিবে, তবে কেন এ পথে আনিলে” ইত্যাদি বনিয়! 
কেশবচন্দ্রকে ভর্সনা করিতেন, এবং শান্তি না দিতে পারিলে ধর্ম্ান্তরের 
আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, এইরূপ ভয় গ্রদর্শন করিতেন। এই সকল কথায় 
কেশবচন্্ের গৌর দেহ রুষ্ণবর্ণ হইয়। যাইত, মুখস্তী বিষাদে মগ্ন হইত, 
গে দৃশ্ত এখনও আমাদের নয়ন সম্নিধানে জাগ্রৎ রহিযনাছে। আমাদিগের 
এই বন্ধুর হৃদয়ের অবস্থা তৎকালীনকার মিবারে (১লা জুলাই, ১৮৬৭ ইং). 
বাহির হয়। উহার কিয়দংশ আমর! অনুবাদ করিয়া দিতেছি। 

“ইহা কি সন্ভব যে, আমাদের আত্মা যে গভীর ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে, 
আমাদিগের ধর্মাজীবনে যে বিপরিবর্তন হুইয়াছে, আমর! যে পশ্চাদগমন 
করিতে বাধা হইয়াছি তাহা গোপন করিয়া রাখিব। আমাদের বিশ্বাস কমিয়! 
আঁনিয়াছে, আমর তাবশুগ্ভ হইয়া গড়িয়াছি, এবং যে সাংসারিকতা 
ও ওদাসীন্তের আমরা! এত নিন্দা করি, তাহাতেই জামর নিমগ্ন হইতেছি। 
[ক হানি বা আমাদের পত্তন হয়, কি জানি বা. আমর! যে ধর্দের 


ভক্তিসঙ্কার ১৩৫ 


গঙ্গ আশ্রয় করিয়াছি, তাহায় ফরঙ্ক হই, এই ভয় আমাদিগের মধ্ে 
ধড়িতেছে। যেখানে শাস্তি দাই, সেধানে "শান্তি “শাস্তি” বলিয়া 
ভীংকার করা নিক্ষল' আমাদের মমের বর্তমান অবস্থায় আমাদিগের 
দেশের যে আমর! কোন উপকার সাধন করিতে পারিৰ তাহ! অসম্তব। 
আমর! এইরূপ অনুভব করিডেছি, এবং হৃদয়ের শুন্ততা বুথা বাথভাৰ 
সবার আচ্ছাদন কর! অথবা উহ্হীর ঘোর মালি) বলপূর্ববক ভাবুকতা 
উদ্দীপন করিয্ন! তথবর্ণে অনুরঞ্রিত করা, নির্কির্ মনে করি না। বিশ্বাম 
এবং করুণার নূতনতর প্রবাহ আমাদিগের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হওয়া 
প্রয়োজন যে, আমরা পুনরায় উতান করিঘ্। গমাপথে অগ্রমর হইতে পারি। 
ঈীখরের করুণাঁর হস্তক্ষেপ একান্ত প্রশ্নোজন। ক্ষণিক উদ্দীপ্ত ভাবের 
াত্বনা আমরা চাহি না, কষ্টনাশক্তির অস্বাভাবিক পরিবৃদ্ধিতে আমাদের 
প্রয়োজন নাই, রহস্তবাদের উচ্চ শিখরে অপরিপক্ক বুদ্ধি উত্থান করিয়৷ ধে 
আপনাকে উন্নত মনে করে, উহা আমর| দূরে পরিহার করি। এসকল 
সঙাবিশেষে ভাল হইতে পায়ে, কিন্তু আমর! এখন উহাদ্দিগকে চাহি না।” 
কেশবচন্দ্রের হাদয়ে কোন দিন নিরাশার সঞ্চার হয় নাই, তাহার বিশ্বাস 
চিরকাল অক্গ্ন ছিল। এই প্রকা় সংশয় ও নিরাশার কথা পত্রিকায় বাহির 
হওয়াতে তিনি অতান্ত ব্যথিতহ্ৃদয় হইলেন। বিশ্বাসের অভাব তিনি সর্বা- 
পেক্ষা মারাত্বক বলিয়া জানিতেন। এক বিশ্বান থাকিলে দমকল গ্রকার 
পরীক্ষা! হইতে মানব রক্ষা পায়, এ জন্য তিনি তাহার বন্ুবর্গের মধ্যে সর্বদা 
বিশ্বাসের অক্ষুগ্ুতা দেখিতে অভিলাষ কক্িজতিন। কি ভানিবাতীহার বন্ধুর 
লেখ। অপর বন্ধুবর্গের বিশ্বাপ হরণ করে, এজন্য তিনি উপায় না করিয়! 
থাকিতে পারিলেন নী। এই সময়ে তিনি সপরিবারে তাহার বদ্ধুগণ সহ 
লাকুটিগার জমীদার শ্রীযুক্ত রাখামচন্্র রায় ও বিহারীলাগ রায়ের ভগিনী 
্রীমতী দিনতারিধীর সহিত আমাদের ত্রাঙ্গা বন্ধু শ্রীযুক্ত নিবারণচন্র্ মুখো- 
পাধায়ের বিবাহ দিবার জন্য বরিষালে গমন করেন । পথ হইতে কেশব- 
চন্দ একটি প্রবন্ধ মিয়ারে প্রেরণ করেন, তাহাতে ত্রাহ্মগণের জীবনের পরীক্ষ! 
আনুপূর্বিক বর্ণন করিয়া নিরাশ হইবার যে কোন কারণ নাই তাহা প্রদর্শন 
ধরেন। জীবনে ঘোর পরীক্ষ! বিপদ অন্ধকার যখন মহর্ষিগণের জীবনে পর্যন্ত ও 
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উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহার! উহা বিশ্বাসবলে অতিক্রম করিয়াছৈ, 
খন আমাদিগের জীবনে যে উহ! আসিবে, তাহা আর অসম্তব কি? ঈদৃশ 
পরীক্ষা বিনাশের জগ্য নহে, জীবনকে উন্নত করিয়া দেওয়ার জন্য সমাগত 
উয়। এইরূপ আশাবাক্য বলয় প্রবন্ধটি এই কথা গুলিতে শেষ করা হুই- 
পাছে )--“আমরা বাক্তিবিশেধে ভয় করিলেও, বস্তুতঃ তবে কোন ভয়ের 
কারণ নাই। আমরা পক্ষান্থুরে এই বলিয়া আহলাদ করি, আমরা যে প্রণালীর 
ভিতর দিয়! ঘ|ইতেছি, ইটি ঠিক এবং বৈশ্বজনীন প্রণালী । এই পরীক্ষার 
কাহারও কাহারও পতন হইবে, ইহা বুঝিতেছি। 'পরীক্ষাবাজন, অসার তুষ 
উড়াইগ্না লইবে, যে শঙ্যবীজ অবশেষে থাকিবে উহা! ঝটিকা বৃষ্টি অতিক্রম 
করিয়া বদ্ধিত তইবে। কেবল আমাদের ঈশ্বরেতে সুদ বিশ্বাস থাকুক, 
ত্বাহার প্রেম ও করুণার ঝারংবার অঙ্গীকারে বিশ্বাস থাকুক । পাপ ও স্বার্থ: 
পরতাঁকে যেন আমরা দ্বণা করি, কিন্তু তদপেক্ষা শতগুণ অধিক অবিশ্বাসকে 
যেন আরও ভয় ও দ্বণা করি। ছুর্ববলতা, হৃৎকম্প ও শোকের ক্ষতব্ণ ও রেদে 
পূর্ণ হইয়া আমাদিগের একূপ মনে কর! নির্কৃদ্ধিতা যে, আমাদের নিজ বলে 
অথবা নিজগুণে আমন! আমার্দিগকে উদ্ধাপ্ন করিতে পারি। কিন্তু বিশ্বাস 
ও ঈশ্বরের মঙ্গলভাবে হৃদগঙ বিনীত আস্থা আমাদিগের আত্মাকে এখনএ 
নখীভূত করিবে, ধল দান করিবে। অপিচ আমাদিগের দুর্বলতার ভিতর হইতে 
বল বদ্ধিত হইবে এবং পবিত্রচিত্ততা, আনন্দ, শাস্তি এবং নিত্যকালের সুখ 
ঈশ্বর ও সতোর মহিম! বর্ধনার্থ অপবিভ্রভাবের স্থান অধিকার করিবে » 

কেশরচন্ত্র বরিশাল হইতে প্রস্ক্যাগমন করিয়! বর্তমান রোগের প্রতীকা- 
রের জগ্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, বন্ধুগণের মধো জীবস্ত 
দৈনন্দিন উপামন! প্রবপ্তিত করিতে না৷ পারিলে অবিশ্বাদ ও শুফতা আসিয়! 
অন্ে অল্পে কলের দমন অধিকার করিবে। সকলের হৃদয়কে উপাসনার 
প্রবৃত্ত করিবার জন্ত এই মময়ে মিরারপত্রকায় যে একটি গ্রবন্ধ লিখেন, আমরা 
তাহার অনুবাদ করিয়! দিতেছি। 

“ঈশ্বরের গৃহে এত আর্তনাদ কেন? চারি দিকে উন্নতির লক্ষণ গ্রকাঁ 
পাইতেছে, অথচ তন্মধো বিলাপের ধ্বনি কেন? সীর়ত্রিশ বর্ষ পূর্বে পবিত্র 
এবং পরিক্রাণ গরদ ত্রাহ্গধর্শোর বীঞ্জ যে বপন করা হইয়াছে, তাহা হইতে 
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চুর পশ্ত উৎপর ছইফ়াছে। আমাদের মণ্ডলী দেশের দূরতম বিভাগে পরবাস 
প্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং পরিধাজক গ্রচীরকগণের পৃষ্টান্ত ও উপধেশে, দুলত 
স্থুল্যের সাধারণ লোকের উপযোগী পুস্তিকা প্রচারে এবং প্রধান প্রধান মধাবরী 
স্থানে সামাজিক উপারন! প্রবর্তনে, আ'মাদিশের ধর্মের মূলতত্ব গুলি অধিক 
পরিমাণে আমাদের দেশীয় সহশ্র সহশ্র ব্যক্তির জ্ঞান ও চরিত্র গঠন করি- 
তেছে, এবং ভিন সমাজের ধৃল পর্যন্তও গংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। 
্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত_-ভারতের সমাজ ও নীতি সম্প্কাঁয় নবজীবনদা নার্থ 
ঈশ্বরের বিশেষ বিধাতৃত্বের ইতিবৃত্ত । সমাজ আজ পথ্যন্ত যে কার্ধয করিয়া- 
'ছেন, ফেবল তজ্জন্ই যে ইনি আমাদিগকে আনন্দিত করিতেছেন তাহা নছে, 
ইনি আমাদিগের মনে আশা ও বিশ্বাগ উৎপাদন করিতেছেন যে, ঈশ্বরের 
কুপায় ভবিষাতে এ দেশ আরও উন্নত ও সংস্কৃত হইবে। যদি সমাজ বর্ষে 
বর্ষে পরিপুষ্ট এবং তৎসহকারে ভারত উন্নত হয়, তাহ! হইলে এখানে 
ওখানে উহার কোন কোন সভ্য তাহাদিগের সাংসারিকতা, দুষ্টত| আত্ম- 
ঈংস্কারসম্ন্ধে যত্তের বৈফশ্গা বিষয়ে কেম আক্ষেপ প্রকাশ করেন? এরূপ 
গৌরবকর সাধারণ উন্নতির জীবন পদ বাধুমণ্ডলীর মধো থাকিয়। কোন কোন 
ব্যক্তির হৃদয় কেম দুঃখভারাবনত এবং অবসন্ন? এক দিকে উন্নতি আর এক 
দিকে আক্ষেপ, এই উদয় অবস্থার বিপরীত ভাব পয়া উদ্রেক করে। 
বাহার এই অবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত, াহাদিগের এবং গমুদায় ব্রাঙ্গগণের উপ- 
কারার্থ ইহার অর্থ কি বুন্বান আবশ্যক । আন্তান্ত ধন্দসমাজের শ্ায় আমরা 
আজ পর্যান্ত আমাদের মভের গৌরব কনিয়াছি, নিয্মবন্ধ উপাসনাদির 
অনুসরণ করিয়াছি, এবং আমারদিগের পরিজ্ঞাণ, ঘবিজত্ব এবং করুণা সম্পকাঁয় 
মতের প্রামাণিকতাবিষয়ে প্রচুর গমাণে দার্শনিক চিন্তায় নিরত রহিয়াছি, 
কিন্তু আমাদের মতকে জীবনের ধর্ম করিতে অল্লই ষত্ব করিয়াছি। অনন্ত 
কালের লাভবিষয়ে আমাদিগেক যথার্থ বত্ব হয় মাই, এজন্য আমাদিগের মধ্যে 
ধাহিক গ্রালোভন এবং গুঢ় পাপের সঙ্গে সংগ্রামনামের উপযোগী সংগ্রাম 
ফদাপি ঘটয়াছে। পরিজ্ধাণ গদ ব্রাহ্মধর্ম ষে প্রকার বিবেকান্থমোদিত, কঠিন 
আপতলস্কুল পবিজ্ঞতার পথ জন্ুনরণ করিতে বলে, পে প্রকার গ্রতিজন বে 
অন্সরধ করেন, তাহ! মুলে হয় না) কিন্তু গ্রতিজনই আপনার ভাপনার মত্ত ও 
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ঈংস্কারকে সংগারের প্রয়োজন ও রিপুগণের সঙ্গে মিলাইয় চলেন। আমা 
দের সমাজ--আঁমর! অবশ্ত তাঁহাদের কথ। বলিতেছি না বীহারা এ কথার 
অতীত--মনে হয়, দ্বিজতসাধক বিশ্বাসের প্রতি বুঝিতে পারেন নাই, প্রকৃতি 
বুধা অপেক্ষা উহার ভাবগ্রহণ জারও অপ্লাই করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ঈদৃশ 
বিশ্বাসের সকল সময়েই গ্রয্রোজন ছিল, বিশেষতঃ ভারতের বর্তমান অবস্থাতে 
তে। আরও প্রয়োজন। কারণ এ সময়ে ধর্মের উন্নতিসন্বন্ধে যে সাধারণ বিশ্ব 
আছে, তাহা! ছাড়া দেশীয় সমাজের বর্তৃশ্নান পরিবর্তনকালে তয়ানক 
পরীক্ষা এবং প্রলোভনের আধিক্য হইয়াছে। যথার্থ ত্রাঙ্গধর্সম্পকাঁয় 
বিশ্বাস ভিন্ন ইহা কিছুতেই অতিক্রম করিবার সম্ভাবনা! নাই। এজন্যই 
ধাহার1 এ সংগ্রামের সমকক্ষ আাপনাদিগকে মনে নল! করে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে 
গ্রাম পরিহার করে, এবং বাহিরে ধর্শের প্রণালী ঠিক রাখিয়া আন্তে আস্তে 
সংসারিক সুখ ও সুবিধার জীবনে স্থির হইয়া বসো এ কর্থা সত্য যে তাহাদের 
মতগত বিশ্বাস ঠিক রাণে) কিন্তু ঈদৃঁশ বিশ্বাস জীবনহীন বলশূন্ত এবং জানে 
শ্বীকার মাত্র, জীবস্ত পবিত্রতা রদ হদয়ের গভীর সংস্কার নহে। এরূপ শ্বাস 
অল্পে অল্পে চলিয়া যাইতে পারে, কোন কোন স্থলে চলিয়াও যায়। বিশ্বাসের 
এরূপে তিরোধান কেবল এজন্য নয় ধে, হৃদয় অগ্রসর হইতে না পারিয়। 
পশ্চাদগামী হইল, কিন্ত এই জন্ত যে, জংসারিকতার ভীবন অবশেষে 
জ্ঞানকে পর্যান্ত কলুষিত করিয়া ফেলিল, এবং সংসার ও পাপের সেবা! করিতে 
গিয়৷ বিবেকের আদেশ পুনঃ পুনঃ উল্লুজ্ষন করিতে লাগিল। ইহাতে এই হয় 
যে, ধর্ম ও নীতিসম্বন্ধে অবিশ্বাস জন্মে। আমরা এপ দৃষ্টান্ত অবগত আছি 
ষে, ব্রাঙ্গগণ সংশয় ও অবিশ্বাসে মগ্ন হইয়াছেন, এবং তাহাদের কতক- 
গুলি এত দূর অধঃপতিত হইয়াছেন যে, অনংতা এবং উচ্ছঙ্খলাচার 
তাহাদের অভ্যস্ত হইয়। পড়িয়াছে। কত যুবক বারঙ্গসমাজের সহিত গ্রথম 
যোগের সময়ে জলন্ত উৎসাহ এবং নৈতিক সাহমিকত! প্রদর্শন করিয়া 
ছেন এবং দে সময়ে তীহাদিগের নিকটে সকলই নবীন, এবং নব্তাবের 
গজ্জল্যে পর্ণ ছিল। কিন্তু হায়! অন্ন দিনের মধ্যে তাঁহাদিগের উৎসাহ 
 তিক্কোহিত হইয়া গেল, তাহাদের চক্ষে লমাজের চিততমগ্ধকরত্বণক্তি অস্তহিত 
হইল, এবং তাছাদের হদয়ের উপরে আর উহার কোন সামর্থ রহিল 
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মা, কতকগুলি লোক সংশয় হ্বারা পরিচালিত হইস্সা জড়বা এবং বুমতি- 
খানে গিয়া পড়িলেন, আর কতকগুলি লোক নৈতিক শাসনে আবদ্ধ না 
হওয়ায় সময়ের গ্রচলিত পাপের মিকতায় জীবনতরী ভগ্ন করিয়! ফেলিলেন। 
এ নকল লোক কেন পথ হারাইল, *পথন্রান্ত মেষযৃখ” কেমন করিয়া! উদ্ধার 
ছুটবে, আবার পুনরায় মেযাবামে প্রত্যানীত হইবে, তাহা! আমাদিগের সকলেরই: 
পক্ষে অত্যন্ত চিন্তার বিষয়; এ চিন্তা--যাহার| পতিত হইয়াছে, কেবল 
ভাহাননিগের সম্বন্ধে নহে, তাহাদিগের সগ্ন্ধে ধাহারা দণ্ডায়মান আছেন, 
কেন না কি জানি বা পতন হয় এজন্য তাহাদিগের সাবধান হওয়! উচিত? 
আমাদিগের মতে কেবল ব্রাদ্ষগণের মধ্যে নয়, সমগ্র পৃথিবীতে আত্মার 
পতন ও অবনতির প্রধান কারণ জীবন্ত বিশ্বাসের অভাব। প্রকৃতিতে 
এবং ইতিহাসে ঈশ্বরের বিধাতৃত্বের সাধারণ ও বিশেষ আত্মগ্কাশ সত্বেও &ঁ 
কারণ গ্রবলরূপে কার্ধা করিয়া থাকে । আমাদিগের মধো যে কোন বাঞ্তির 
জীবন্ত করুণাময় ঈশ্বরেতে জীবস্ত বিশ্বাম নাই, আমার্দিগের মণ্ডলীর ইতি- 
হাসে ঈশ্বরের বিশেষ বিধাতৃত্বের প্রকাশ যত অনন্ত জীবন্ত হউক না 
কেন, উঞ্ছার দ্বার কোন প্রকারে তাহার উজ্জীবিত অথব! উহার প্রভাবাধীন 
হওয়ার পক্ষে উপযোগিত! নাই। অধিক কি অন্নবিশ্বাধী লোকদিপের 
নিকটে ঈদৃশ গ্রকাশ অবুধ্য। এজগ্যই ঈশ্বরের বিশেষ করুণায় ব্রাহ্মদমাজ 
ক্রমিক অগ্রসর হইতেছেন, অথচ মণ্ডলীর সাধারণ উন্নতি দেখিয়! সাহদিক 
হুইবার কারণসত্বেও কোন কোন ব্রাহ্ম আধাত্ধ অবনতি, ভাবশূন্ততা, সাংসা- 
রিকতা পরিবৃদ্ধির নিমিত্ত আক্ষেপ করিতেছেন। 

ণ্ছয়তে। অনেকে এ কথা বলিতে পারেন, এ সকল ব্যক্তি তো বিশ্বাস ও. 
সাধুত্ব বর্ধনের জন্ঠ প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কয়িয়াছেন, অথচ কৃতার্থ 
হন নাই? তাহারা যে এ ধর্ম অবলম্বন করিয়াও ছাড়িয্নাছেন, তাহ! সম্পূর্ণ 
অসহায় হইয়! নিরাশ হইয়া | ইহা স্পষ্ট গ্রকাশ পাইতেছে যে, ব্রাহ্গধন্মেতে 
মে কত কাঠিন্ত আছে, তাহা তাঁহার! বথায়খ পরিমাণ করেন নাই, এবং 
তাহারা তাহাদিগ্বের ধর্মজীবন বালুকাময় পত্তনতূমির উপরে স্থাপন করিয়া- 
£ছন, তা হখন পরীক্ষ! সমূপস্তিত, তখন একেবারে সমস্তই ধৌত হইয়। যায়।- 
আন্বধর্দ ছেলে খেল! নহে পরিব্রাণের জন্ত প্রশস্ত রাজবন্ম নাই.& 
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শরীরের জন্য আত্মার জা, আহার্যসংগ্রহ--সমধিক ত্যাগন্বীকাঁর, প্রতৃত্ত 
পরিশ্রম ও ধৈর্যা সহকারে মাথার ঘাম পারে. ফেলিয়া-_অর্জণ। করিতে 
₹ইকে। এক ঘণ্টা কালের ক্ষণিক উত্তেজিত ভীবে অনন্তকালের প্রাপ্য বিষয় 
সাধিত হয় না, অথবা কেবল প্রণালীগত গ্রার্থনা_-বতবারই কেন নিরম পূর্বক 
পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হউক ন!- হৃদয়ের গভীরতম স্থানে যে অপবিভ্রভ! আছে 
ডাহ! ধৌত করিয়! ফেলিতে পারে না । আমাদের সংস্কার এই, এবং পৃথিবীর 
পরীক্ষ।য় ইহা প্রমাণিত হুইয়! গিয়াছে ষে, বিনীত ব্যাকুল প্রার্থন! এবং প্রলো- 
ভনের সঙ্গে নিরন্তর সহিষুতার সহিত সংগ্রাম ঈশখরেতে সম্পূর্ণ বিশ্বীন ও 
আস্থার সহিত সম্মিলিত না হইলে মনুষোর হৃদয় সে অবস্থায় উতিত হয়: 
না যাহাতে ঈশ্বরের করুণ! উহার দ্বিজত্ব সাধন করে। ইহা ছাড়া যাহা কিছু 
সে সকলই বাহিক, প্রণালীবন্ধ, এবং ধদি ইহার অর্ধিক কিছু হয়, তাহা! হইলে, 
ক্ষণিক উন্নতি এবং সাংসারিক ধর্ম উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু উহাতে যথার্থ 
উন্নতি হইতে পারে না, বিশ্বাস গরার্থনাঁ ও সংগ্রাম বিনা পাপ হইতে মুক্তি হইতে 
পারে না। আমাদের বিশ্বাস ঈদৃশ গভীর এবং অচঞ্চল, দৃঢ় এবং সবল হওয়া 
সমুচিত যে, কি জ্ঞানসম্পকাপ়, কি নীতিসম্পকাঁয় কোন পরীক্ষায় উহা টলিকে, 
মা। বিশ্বাস পবিত্র হাদয়ের পুরস্কার নহে, ইটি প্রথম সোপান, যাহার মধ্য দিয়া 
ঘোর পতিত পাপীগণ পরিক্রাতা ঈশ্বরের নিকটবর্তী হইতে পারে, এবং আৰু 
সকল উপায় যখন অকর্মণ্য হইয়! যায়, তখন উহা! শেষ অবলম্বন । দ্বিতীয়তঃ 
পাপী সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিবে এবং তাহার পরিব্রাণগ্রদ কপার, 
জন্ত প্রার্থনা করিবে, কেনন! কপার সহায়ত! বিনা মনুষ্যের যে কোন ফলোদয়। 
নাই । আশা, ধৈর্য ও ব্যাকুলত। সহকারে সে নিশ্নত প্রার্থনা করিবে, এবং 
বদি ঈদৃশ প্রার্থনায় ঈশ্বরের সাহাযা না পায়, তবু ক্রমান্বয়ে প্রার্থনা করিতে 
থাকিবে। তৃতীয়তঃ আমর! যে জন্য প্রার্থনা করি, তদন্ুরূপ চীন নির্বাহ 
করিতে বড় করিব। যে স্থলে আমীরের অত্যন্ত পাপে আমোদ আছে, 
তত্প্রতি হৃদয়ের অভিলাষ আছে, সে স্থলে প্রতিদিন কতক ক্ষণ গ্রণালীবন্ধ 
প্রার্থনা উচ্চারণ করিলে হইবে না| যখন গোপনে গৌপনে পাপ পোষণ 
করিবর ইচ্ছা আছে এবং তিনি আমাদের সংশোধনে জনা যে প্রভা 
বিবার করেন তাহ! কাঁধ: আমর! গুত্িরো করি, তখন ঈশ্বরের 'নিকটে 
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সেই পাঁপ হইতে পরিষ্ঞাণ প্রার্থনা কর! উপহাসের ব্যাপার। আমাদিগের 
ৃ্ট প্রবৃত্তি, কথ! ও কার্য্ের সহিত নিয়ত সংগ্রাম, এবং গ্রতিবার পতনের 
অঙ্গে উত্থান করিবার জন্ত দৃঢ় গ্রতিজ্ঞা, প্রার্থনায় কৃতার্থ হইবার পক্ষে 
একান্ত প্রয়োজন। যদি পরিত্রাণের এই তিনটি অবশ্তাবলহ্গনীর অবস্থা 
আমরা লঙ্ঘন করি, তাহা হইলে ফে প্রণালীর ভিতর দিয়। ঈশ্বরের কুপ$ 
আমাদিগের আত্মার উপরে ক্রিয়া প্রকাশ করে ভাহা অবরুদ্ধ হইয়া যার। 
কপানিধান পিত। পাপবন্ধনমুক্তির সহায়ত! করিতে সর্ধদ। গ্রস্তত। তিনি যে 
অবস্থাধীন হইলে অধ্য।ত্ম আশিষ দাম করিয়া থাকেন সেই অবস্থাধীন হইতে 
হইবে। জ্বামাদের ভ্যান পাপী অস্তারগণের জন্ত তাহার পরিক্রাণপ্রদ্ধ করু- 
গার ভাতার সর্বরদ! গ্রমুক্ত রাখিয়াছেন। তিনি কেবল এই চান যে, দ্বার খোলা 
হয় এজন্য বিনীত ভক্তি ভাষে আমরা দ্বারে আঘাত করিব। “অন্বেষণ কর, 
তোমর! গ্রাঞ্ড হইবে, বদি আমর! অন্বেষণ ন| করি, তবে কি গ্রকারে প্রাপ্জ 
হইক। এ কথা সতা যে, মনুষ্যের উচ্চতম ইচ্ছার ক্রিয়াতেও পরিত্রাণ হয় 
না) ইহাঁও আবার ৫েইরূপ সতা এবং ধর্থ্বের উচ্চতম উপষোগিতার সঙ্গে 
সসগণ্ত যে, মানুষ ন! চাহিষে,.. তাহার বিনয় ও ব্যাকুলত! ন। থাকিলে, যে 
পাপে সে আবদ্ধ তাহা! পরিত্যাগ করিবার জগ্ত সরলভাঙক বাস্ত ন! হইলে, 
ঈশ্বর তাহার আশিষ দান করেন না। আমর! নামে ব্রাঙ্গ হুইয়াছি, এবং 
রাহ্মধর্থের প্রণালীমতে উপাসনা করিতে শিখিয়াছি, ইহা প্রচুর নহেও 
আমাদের ভাবে ত্রাঙ্গ হওয়া স্মুচিত এবং ভাবে ও মতো পৃজ| ও প্রার্থন! 
করা কর্তব্য। আমাদের সেই জীবগ্ বিশ্বাদ থাক! প্রয়োজন, যাহাতে 
আত্মা পবিত্র হয় উদ্নত হয়, সম্পূর্ণ নূতন জীবন উৎপন্ন হয়, এবং যে 
বিশ্বাস পাপছ্র্বলতার গ্রতিকূলে আমাদিগকে নিয়ত” 'জগ্র করে এবং, 
আধ্যাত্ম উন্নতির নিমিত্ত অস্কু্ন উৎসাহপূর্ণ বত্ব করিতে নিরন্তর প্রবৃত্ত রাখে। 
ঈদৃশ বিশ্বাসলাভের পঙ্গে, ঈশ্বর আমাদিগকে যাহায্য করুন। যে সকল 
€লাক উদ্ধার আশ্রয়, গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদিগকে শোধন এবং দেশের 
পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর তাহার বিধাতৃত্বের অধীনে ব্রাহ্মসমাজকে ক্রমিক 
হান করুন।” সিং ২ 
কেশবচত্ত্র মিরারে এই প্রকার গ্রবন্ধ জিখিয়াই নিশ্চেষ্ট রহিলেন' লা, , ভিনি 
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নিজ গৃহে বনু বর্গকে লইঝ! নিত্য উপাসন! ফ্রিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এ সম্বন্ধ 
বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে এস্থলে সংক্ষেপে বরিষালগমনের বাস 
লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে । আময়! ইতঃপূর্বে লিখিয়াছি, বরিষালে প্রচারক- 
গণের অবস্থিতিতে “একটি উচ্চবংশে ব্রাহ্মধর্শের বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে অতি 
সমারোহের সহিত বিবাহ হয়।” ফলতঃ এ সময় এ বিবাছটি একটী বিশেষ 
ঘটনা, ফ্েন না এই বিবাছোপলক্ষে নৃতনগ্রণালীয় বিবাহপন্ধতির প্রথম 
অভয় । এ বিবাছ যে অতি সমারোছে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাতেও কোন 
সনেছ নাই। কন্যার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায় কেশবচন্দ এবং তাহার 
বন্ব,বর্গকে লইয়া যাইবার জগ্ত স্বয়ং কলিকাতায় আগমন করেন। তিন খানি 
দুহমৌকায় কেশবচন্দ, তাহার বন্ধবর্গ এবং পান্্র কলিকাতা-হইতে বরিষাল 
ঘাত্রা করেন। নৌকাপথে বিশিষ্ট প্রকারের আহার়াদির আয়েটজনে কিছুমাত্র 
ক্রটি হয় নাই। কেশবচজ ভাই 'গ্রতাপচন্ত্র, এবং ভাই মক্কেন্্রনাথ গ্রভৃতি 
পরিবারে নৌকার হইয়াছিলেন। এক জন সম্পন্ন বাক্তির গৃছে যখন বিবা- 
€হোৎসব, তখন বিবিধ প্রকারের বাহা আয়োজন প্রচুর পরিমাণে হইবে, ইন 
বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এ সকল ব্যাপারাপেক্ষা! পূর্বাচলে একটি ধনীর গৃহে 
ক্রাঙ্গধর্শের সমাক্‌ অধিকার স্থাপন, একটি মহাননের ব্যাপায় ছিল। দে 
দেশীয় লোকের মনে ব্রাক্গধর্মসন্বন্ধে যে, কতকগুলি অধুক্ত সংস্কার ছিল, 
'তাহ। অপনয়ন করিবার পক্ষে এ বিবাহ অনেকটা সাহায্য ফরিয়াছিল। 
পুর্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালার অধিবাসিগণের মধো কেমন একটি গুঢ় অসস্তাক 
আনেক দিন হইতে আছে, এক অপরের আচার বাবহার ভাষার দোধানুসন্ধান 
করিতে প্রধৃত্ত, এই বিবাহ "দ্বার ব্রাহ্মদমাজ মধ্যে সে ভাবের আোত অবরুদ্ধ 
ছইবার সুত্রপাত হইল। এই বিবাহ ১৭৮৯ শকের ১৩ শ্রাবণ (১৮৬৭ইং ২৮ 
জুলাই রবিবার সম্পন্ন হয়। -বরিষনে কেশবচন্ত্র বক্ততা দান করেন। 
শবক্তৃত! শ্রবণ করিয়া! লোকের মধ কথ! উঠিল, কেশবচন্ত্র অতি পৃথ্যাত্ব!, 
জাজ! রামমোহনয়ায়ের সমকালের লোক, অথচ একটি কেশও পক হয় নাই, 
দেহে এখনও ফৌবনের ছবি বিদ্যমান, তবে কেবল বয়সে চক্ষুর জ্যোতি হাস 
হইয়।ছে বলিয়া চদ্ম ব্যবহার করিতে হয়। এইরূপ জনশ্রুতি চারিদিকে বিস্তৃত 
ভুওয়াতে দলে দলে লোক আসিয়া তাহাকে দেখিতে. লাগিল । বান্তবিক, 
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ঘটি একটি তৎক'লে কৌতুহল জনক ব্যাপার হইয়। উঠিয়াছিল। সে যাহা হউক 
বিবাহাস্তে পূর্বববৎ সকলে বর কণ্ঠার সহ সপরিবারে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হই 
লেন। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বন্ধু মহাশয়ের কন শ্বর্ণণত। বন্থুজার সহিত ডাক্তার 
শ্রীযুক্ত কৃষ্চধন খোধের যখন বিবাছ হয়, তখনও সমারোহপূর্বক কেশবচন 
বন্ধগীণ সহ মেদিনীপুরে গমন করেন। সেখানে ইংরেজীতে “ঈশ্বর প্রেম 
বিষন্ন বক্তৃতা এবং গোপগিরিতে ব্রাঙ্মোপামনা হয়। 

ভাদ্র মাসের প্রথম হইতে প্রতিদিন প্রান্তে একত্র উপাসনা! আরম্ত হইল। 
ফলুটোলাস্থ ভবনের তৃতীয়তলে কেশবচন্ত্রের শয়নোপবেশনগৃহে প্রথমতঃ 
“গৃহবেদী” (8107 2 110106) গ্রন্থ হইতে এক একটা প্রার্থন! অনুবাদ করিয়া 
পঠিত হইত, কেশবচন্ত্র তদনন্তর় একটী প্রার্থনা করিতেন । এইকপ প্রতিদিনের 
উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা ত্রাহ্মদমাজের আরাধনা হইতে আরাধনার নুষ- 
হত পার্ক) হইতে লাগিল। আনিধাঙ্গাসমাজের আরাধন! প্রথম (তু তীয়) পুরুষে 
কেশবচত্রের আরাধন! মধাম (দ্বিতীয়) পুরুষে মারস্ত হইল। কেবল এই 
পর্যান্ত হুইয়াই নিবৃত্ত হইল না। আরাধনার প্রথমে “সত্যং জ্ঞান মনন্তং” 
গ্রভৃতি যে শ্বরূপবাচক বেদান্তবাকা উচ্চারিত হইত) তৎসঙ্গে “শুদ্বমপাপ- 
বিদ্বম্‌” এই বেদান্ত বাকাটি সংযুক্ত হইল । এই বেদান্ত বাকাটি মহর্ষি দেবেজর- 
নাথের নিকট হইতে কেশবচন্ত্র প্রাপ্ত হন। এ সময়ে ঈশ্বর দর্শন জন্ত 
কেশবচন্দ্রের বন্কুবর্গ অত্যন্ত লালায়িত হইলেন। ত্ঠাহারা অনেক সময়ে 
আইারাদি পরিতাগ করিয়! তৃতীয়তল গৃহে প্রায় সমগ্র দিন ধ্যানাবনস্থায় উপ- 
বেশন করিয়। থাকিতেন। এক দিন সকলে কেশবচন্দ্রকে ঈশ্বরদর্শদনর বিষগ্ 
পিজ্ঞাস! করাতে তিনি বলিলেন, ব্রহ্মদর্শন জন্ত ধন্মুপিতা দেবেন্দ্রনাথ খষি 
আত্মা, তাহার নিকটে এ সম্বন্ধে সকলের উপদেশ গ্রহণ কর্তব্য এত বিচ্ছ্দে 
বিরোধের মধ্যেও কেশবটন্ত্র মহধির জীবনের বিশেষত্ব বিশ্বত হন নাই। 
তিনি তৎক্ষণাৎ মহবিয় দঙ্গে উপদেশ গ্রহণের ব্যবস্থ। করিলেন, এবং ধন্ধূ- 
বর্গকে লইয়া কলিকাতা সমাজে গেলেন। তথায় তৃতীরতল গৃছের শ্বেত- 
প্রস্তরনির্শিত চত্বরোগরি সকলে উপবেশন করিলেন। মংধি তাহাদের সকলের 
সঙ্গে উপবেশন করত ব্রহ্মদর্শন কি গ্রকার সহজ ব্যাপার তাহ! সকলের 
ধদয়গম কারয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ তিনি ব্রহ্মদর্শনের উপদেশ 
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শ্রবণ জন্য কেশবচন্ত্র বন্কবর্গ সহ তীহার নিকটে আমিয়াছেল শুনিয়ী 
বিশ্মিত হইলেম। তিমি বলিলেন, বঙ্গদর্শন বিল! ব্রাহ্ম হয় মা, কি অদ্ভূত 
কথা, আজও তোমর! ব্রক্মকে দেখ নাই ? ধখন কেছ কেহ বলিলেন, মহাশয়, 
আমর] তে! ব্রহ্গকে দেখি মাই, তখদ ভান বলিলেন, ই, বহার! ব্র্গকে 
দেখেন নাই; কিন্তু দেখিবার জনা ব্যাকুল তাহারাও খ্রাঙ্গ। মহর্ষি চক্ষু বিস্বা- 
রিভ করিয়! হস্ত প্রসারণ পূর্বক বলিতে লাগিলেন, এই তে! চারি দিকে 
বর্ম) ত্রহ্গদর্শন যে অতি সহঞ্জ) আমন! লিয়ত হুর্ধ্যালোকফৈয় ভিতগ্জে বাপ 
'করিডেছি, অথচ আমরা তে আর নিরন্তর বলি লা, এই সূর্য্য এই সুর্ঘা। 
তাহার এই গ্রকার ম্বাভাবিক ব্রহ্মদর্শমের ভাব দেথিক়। সকলে অবাক্‌ 
হইলেন। এক দিন তীহায় সঙ্গে কথ! হইল থে, আরাধনা! মধো যে 
লমুদায় ব্রঙ্গন্বরপ আছে, তন্মধো পুণ্যন্থরূপ নিবিই মাই, সে স্বরূপ 
ল্বন্ধে কি কোন বেধীান্তবাক্ নাই? মহধি অমনি বলিয়া উঠিলেন। কেন 
আছে বৈকি ? “শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্» | এই কথার পর হইতেই *শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্‌* 
বাক্যটি আরাধনায় সংযুক্ত হইল। 

এই সময়ে কলুটোলাস্থ & তৃতীয়তল গৃকেই সাপ্তাহিক উপালন! ও উপদেশ 
হইত। সে সময়ে কেহ উপদেশ তত্তংসময়েই লিপিবদ্ধ করিতেন না । ভাই গৌর 
গোবিন্দ কলা উপসনান্তে, কখন কখন কয়েক দিন পরে উহা পিথিয়! কেশব- 
চন্দুকে শুনাইতেন, এবং সময়ে সময়ে ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতেন। মিরারের যে 
গ্রবন্ধটি অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তদন্রূপ এই সময়ে যে একটি 
উপদেশ প্রদত্ত হয়, তাহ! নিম্নে উদ্ধত করিয়া দেওয়া গেল। 

“ঈশ্বর়ের রাজ শবেতে নয় কিন্তু শক্তিতে 18. 

ধর্ষে বর্ষে মাসে মাসে সন্তাহে সপ্তাহে দিনে দিনে ব্রাঙ্মদমাজ হইতেছে) 
ব্রঙ্মোপামন। ও স্তোত্র. পঠিত হইতেছে, প্রার্থনা ও সঙ্গীত উচ্চারিত হইতেছে, 
অথচ হ্বদয় সেইরূপ পাপাসক্তই রহিয়াছে । সময়ে সময়ে পৌত্তলিকতার 
পরিবর্তে ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানও হইতেছে, কিন্তু আত্মার আর প্রকৃত পরিবর্তন লক্ষিত 
হইতেছে না। কখন উংসাহ্‌, কথন্গ শীতল তাব, কখন আশা উদামে পরিপূর্ণ 
হইয়! সামাজিক পারিবারিক ও নিজের উন্নতির জন্য ব্যাকুলতা, কখন নিরাশ 
ও অনুদ্যমে নিম হইয়া সম্পূর্ণ শিখিলতা। কখন অবস্থার অনুকূলানিবন্ধন 
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স্ঁধে সবীধ্ট ভাবে ধর্মের জন্য বলবতী ইচ্ছ1, কখন অত্যাচার ভয় বিশ্ব 
বিপত্তি এইরূপ প্রতিচূল অবস্থা বশতঃ তগ্ন ও অবসন্ন হয়ে সম্পূর্ণ পঙন। সাধা- 
রণ ত্রাহ্মদিগের গু ব্রাঙ্মসমাজের অবস্থা এইরূপ । কোন স্বর্গীয় অবিচলিত অচি- 
স্থিত ও অসাধারণ ভাবের অভাবে সাধারণ ব্রাহ্মধিগের মধ্যে আলোক অন্ধ- 
কার, হর্ধ বিষাদ, সুখ ছুঃখ, সন্তোষ বিরাগ উদ্যম -শীতলতা পর্য্যায়ক্রমে 
গংঘটিত হইতেছে। জগতের অধিকাংশ লোকের মধ্যেই এইরূপ পরিবর্তন 
দেখিতে পাওয়া যায়। অন্তরের শাসন নাই, প্রকৃতির উপর আপনার কর্তৃত 
নাই, আত্ম! অবস্থার দাস এবং সুখের আ্োতেই সর্বদা ভাসমান। কেন এ 
প্রকার শোচনীয় অবস্থা হইল? সংসারের সহি সন্ধি করিয়! ধর্মুপালন করিতে 
গেলেই এরূপ দুর্দশায় পতিত হইতে হয়। রোগ সকল স্থানেই এক ভাবে 
অবস্থিতি করিতেছে । সকল ধর্ম্মাক্রাস্ত লোকেই এ বিষম রোগে উৎপীড়িত 
হুইতেছে, অথচ সংসারের অধিকাংশ নরনারীই এই রোগের হস্ত হইতে 
মুক্ত হইবার জন্ত উদাসীন, বিশেষতঃ অনেকের নিকট এ রোগ ধ্লৌগ বলিয়াই 
প্রতীত হয় ন|। শর অবস্থায় বিবেককে কেবলই সুখ দুইখেরই অনুবস্তী 
হইতে হয়, সত্যকে ফলাফলের সহচর হইতে হয়। যাহা সুখজনক তাহা 
কর্তব্য, যাহা! দুঃখের নিদান তাহ! অকর্তব্য, এ্ইরূপে হুখছুংখানুরোধে 
কর্চব্যাকর্তব্যের নিধারণ হইয়া থাকে। স্বর্দীর় বিবেকের কিছুমাত্র আদর ও 
স্বাধীনতা নাই অথচ কপট ও শুন্তগর্ভ বাক্যে কর্তব্যের নির্দেশ হইয়! থাকে। 
ঈগরের জন্য সত্য নয়, সত্যের জন্ট সত্য নয়, পাঁপ হইতৈ মুক্তিলাভের 
জন্যও সত্য নয়, কেবল আমার সাংসারিক লাভ ও সমু, আমার সুখ শাস্তি, 
আমার সমাজের সহিত যোগ ও পরিবারবর্গের সহিত মিলন, ইহারি জন্য 
সতয। যে উপায়ে এই সকল প্রাপ্ত হওয়া ধায় তাহাই সত্য বলিয়া গরিগৃহীত 
হয়। সুত্তরাং ঈগর আমার সুখ শাস্তির অধীন ও সাংসারিক লাভের অধীন, 
ইহাই প্রমাণীকৃত হইতেছে। এইরূপ ধিকৃতাত্মা মনুষ্য সংসারের সহি 
ধর্শের কেমন করিয়৷ সন্ধি সংস্থাপন করে ভাহা৷ দৈখিলে বিশ্ময়াপন্ন হইতে 
হয়। বিষয়ামক্তি গু পাপ কি প্রকারে গুঢুরূপে জাত্মাতে ফাধ্য করে মকলৈই 
প্রতীতি করিতে পারেন। | 

প্নুষ্য শুখাসক্ত হায় জইয়' ধর্মে প্রবৃত হন বলিয়াই তিনি কদাপি আদ 
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াহার নির্টিষ্ট সীমার বাহিরে যাইতে পারেন না। কৈহ মনে করেন থে) 
আমি কেবল এইরূপ সত্য পালন করিব যাহাতে সমাজের নিকট পরিতাক্ত ও 
নিন্দিত হইতে না! হয়, কেহ বা এইরূপ শ্থিরবিশ্বাস করেন যে, যাহাতে পিত। 
মাতার নিকটে অসন্তোষউাজন হইতে না হয় ও তাহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন 
হইতে না হয়, এমন ধুর আশ সকল প্রতিপালন করিব, কিন্তু যে সকল 
সত্যের জন্য বিচ্ছি হইতে হয় তাহা আমি চাহি না। বদি ধর্মাচরণ করিতে 
গিয়া এমন অবস্থাতে পতিত হই, ধে অবস্থায় অতি সামান্য আহার ও সামান্য 
পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হয় এবং সামান্য গৃহে বাস করিতে ও বন্ধু বান্ধবের 
সাহায্য হইতে বিচ্যুত হইতে হয়, তবে আমি ধর্ধের সে অঙ্গ সাঁধন করিতে 
পারিব না। দান করা ক$বা, কিন্ত যদি এমন সকল অবস্থা উপস্থিত হয় 
ধাহাতে হয়তো আমার জর্ন্ব ধান করিতে হইবে, তবে আমার কি হইবে! 
মিতাস্ত ফকিরের মত হইয়া আমি চলিতে পারি না; অবগত এরপ দান 
করিব যাহাতে আমার নিজের কোন কষ্ট হইতে নাপারে। স্ত্রীকে প্রেম ও 
উরণ পোষণ করিতে হইবে ইহাতে৷ ধর্দেরই আদেশ, কিন্তু বিগ্বাম ও তক্তি 
সহ প্রতিদিন ঈশ্বরের পুজা করিতে গেলে ও স্বীয় জীবনকে যথার্থরূপে পবিত্র 
ফ্রিতে হইলে অনেক সময় আমাকে এমন সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইবে 
ধাহাতে স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ হুখের ব্যাধাত হইতে পারে, 
অতএব আমি এরূপ উপায় অবলম্বন করিতে পারি না। হয়তো স্ত্রীর পাপ 
দেখিয়া তাহা উদ্মলনন করিতে চেষ্টা করিলে তাহার সহিত হৃদয়ের বিচ্ছেদ হয় 
কেবল বাহ্যিক বন্ধনমাত্র থাকে, হৃতরাং সে সকল পাপকে অনুমোদন করিতেও 
ইইবে। এইবপৈ মনুষ্য বিষয়ামক্তি ও স্বার্থপরতার সহিত ধর্ষের মিলন 
করিতে গিয়া কেধল পাপহদেই দিন দিন নিমগ্ন হন। হুখাসক স্বার্থপর 
ব্যক্তিরা কেবল নুবিধা অন্েণ করে এবং এইরূপ স্থির করিধা রাখে যে) 
যত দিন পিতা মাতা বর্তমান থাকেন, অথবা অস্তানয প্রতিূল অবস্থা! বিদ্যমান 
ধাকে, ততদিন আমরা কতক বিষয়ে বিবেচনা করিয়া চলিব, অবশ্থাই কর়ণা- 
ময় ঈশ্বর আমাদিগের অবস্থা জানিয়া পর] করিবেন, কখনই পরিত্যাগ করি- 
বেননা। ইহা যে কগটতা তাহ! বল| বাহল্য। এরপ ধর্ম পার্হিব, মানবীয় 
ধর, ইহার নাম্‌ কজিত ধর্ম। পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মাক্রান্ত লোকের মধ্যেই 
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এই কজিত পার্িব নীচ ধর্ম দেদীপ্যমান রহিয়াছে ; কি খ্‌ ট্রীয়ান, কি হিন্দু; 
কি মুসলমান, সকলের সামাজিক ও পারিবারিক উভত্ববিধ জীবন এই কল্পিত 
ধর্থীলসারে অতিবাহিত হ্টতেছে। এরূপ ভাব হইতে ব্রান্গেবাও নিষ্কৃতি পান 
নাই; কিন্ত ইহাকে প্রহ্ৃত ব্রাঙ্গধর্্ বলা যায় না, ইহা কলিত ব্রাহ্মধন্ব । এ 
ধরণের উপাস্য 'দেবতাও কলিত। যিনি জীবন্ত পূর্ণ পবিত্র ও সকলের পরি- 
ভ্রাতা তাহার নিকট প্রতিসপ্তাহে সমাজে ব৷ প্রতিদিন গৃহে অনেকে প্রার্থনা 
করিতেছেন যে, “তুমি পাপ হইতে ও কপটতার হণ্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা 
কর। শুদ্ধ এপ প্রার্থনা দ্বারা কি জীবন পবিত্র ও আত্মা কপটতাগ্ন্য 
হইতে পারে? যখন হৃদয়ে পাপ ও কপটতা আচরণ করিবার জন্য বলবতু 
ইচ্ছ। রহিয়াছে, তখন যে সে প্রার্থন| বিফল হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি 
এই কলিত ব্রাহ্মধর্ম্ে বাহিরের পবিত্রতা কিকিৎ পরিমাণে সাধিত হইতে 
পারে বটে, কিন্তু আত্মা অদ্য যে গাপী কল্যও সেই পাপী। অনেকে প্রথমতঃ 
এই কর্পিত ব্রাহ্গধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অতিশয় হূর্দ শাগ্রস্ত 
হইয়াছেন । মতের ধর্ম, যুক্তির ধর্ম বলিয়া তখন ব্রাহ্মধর্থ অবলদ্ষিত হইয়া- 
ছিল। স্বার্পরতা আসক্তি ও সুখ যেখানে উপাস্য দেবতা, সেখানে কি. 
কখন আম্মার পরিবর্ধন হইতে পারে? ধর্মেতে সন্ধি স্থাপন কর! আর 
সংসারের উপ,সক হওয়া একই । এ রোগের মুল কোথাঘব অবস্থিতি করি- 
তেছে? আত্মার গভীরতম প্রদেশে অন্বেষণ করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে 
যে, একটি উৎ্কট ব্যাধি গৃঢুন্ধপে প্রবিষ্ট হইয়া আয্মার সমুদয় অগ্গকে জীর্ণ 
ও দুর্বল করিয়! ফেলিয়াছে। সে ব্যাধির নাম অবিশ্বাস, ইহাই আত্মার 
ভয়ানক হুর্গতি সাধন করিতেছে । ইহার উপশমের জন্য বাহ্যিক উপায় অব- 
লম্বন করিলে হইবে না। জ্ঞানও এ রোগকে দর করিতে পারে না, অনুষ্ঠানেরও 
কিছুমাত্র শক্তি.নাই, শুন্ত উপাসনাও কিছু করিতে পারে না) কেবল সেই 
ঈশ্বরের মুক্তিপ্রদ অনুগ্রহ ও দক়্াই এই রোগকে উন্ম,লন করিতে পারে, যাহার 
করণীয় পাষাণেও বীজ অ রিত হয়, মড্ভূমিও সরস হয় । তিনি বিশ্বাস 
প্রেরণ করিয়া হৃদয়ের সমুদদায় বিকার দ্র করেন । আমরা ইহাকে বিগাস 
শবে ব্যাখ্যা করিতেছি বটে, কিন্তু সাধারণতঃ যে অর্থে ইহা প্রচলিত হইয়া 
থাকে তাহা হইতে সন্পূর্ণ বিভিন্ন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব পরলোক, পাপপুণ্ট; 


১০৮ আচার কেশবট পা । 


নও পুরস্কার, মুক্তি, প্রায়শ্চি্ত; কর্তব্যাকর্তব্য প্রভৃতি কতকগুলিন শুদ্ধ জ্ঞান 
বিশ্বাস নহে, ইহার প্রন্নুতি অন্য প্রকার লক্ষণ দ্বারা বিবৃত হইতেছে। 

“বিশ্বাস জ্ঞানও নছে, বুদ্ধি ব1 যুক্তির ফলও নহে, হুদঘধের ঢূঢ় ভাবও 
নহে, ইহা আধ্যাত্িক রাজ্যের দ্বার, যে দ্বার উদঘাটন করিলে সেই রাজ্যের 
রাজার সহিত অবাধে সাক্ষাৎ হয়। ইহা আত্মার চক্ষু, যাহা উন্মীলন' করিলে 
তাহাকে জীবস্ত চৈতন্ন ও সং-রূপেংদর্শন করা যার ইহা আত্মার উপ 
জীবিকা ও বল' ইহা প্রতাশিত বিষয়ের: সারাংশ গুঅনৃশা পদার্থের 
প্র্কাণ'। ইহাত্তে শরীরের মৃত্যু, আত্মার জীবন; একের বলবীর্যাক্ষয়। অপ- 
বের: পূর্ণ বৃদ্ধি ; একের অবনন্নভাব, অপরের প্রফুল্লত৷ ; একের নৈরাশ্য ও নিরা- 
নন্দ, অপবের' সজীব আশা! ও সদা আনন্দ । ইহ! আত্মার-মৃতসপ্রীবনী শক্তি) 
ইহার ঈশ্বর বৃদ্ধিরও নহে,যুক্তিরও নহে, বিজ্ঞানেরও নহে, তর্কেরও নহে, পুরা- 
ণেরও নহে, ইতিহালেরও নহে ; ইহার ঈশ্বর জীবনের ঈশর ও হৃদয়ের ঈশ্বর; 
যিনি পূর্ণ চেতনা, 'কালে সদা এখন; স্থানে সদ! এখানে+, যিনি জীবন্ত জলন্ত গু 
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ। বিগাসের উপাসনা চিন্তা বা আকম্মিক ভাবের উপাসনা 
নহে, যুক্তিসস্ভৃত নিজাঁব উপাসনাও নহে, কিন্ত জীবস্ত দেবতার সহিত সাক্ষাৎ 
অব্যবহিত সজীব সন্মিলনের উপাসনা ) ইহাতে অপূর্ণ ক্ষুদ্র আত্মা অন্ত সাগকে 
নিমগ্ন হয়, হৃদয় অন্তর্বাহা উভয় জগতের সহিত সমস্বরে একীভূত হইয়া 
তাহাকে পুজা করিতে ব্যাকুল ও উন্মত্ত হয়। ঘেমন বীণাযস্ত্রের সহিত 
অঙ্গুলির সংস্পর্শ হইলেই তানলয়বিস্তদ্ধ হুষধুর ধ্বনি উত্থিত হয়, তদ্রপ 

প্রত উপাসনাতে আত্মার সহিত তাহার যোগ হইলে ভক্তি ও প্রেম উচ্ভুসিত 
হইয়া সমুদায় উপাসনাকে সজীব সরস স্থায়ী, ও মধুর করে। বিশ্বাসের নই 
সাধারণ ভাব। 

“বিশ্বাস ঈশ্বরের" ষহিত আত্মার একতু সম্পাদন করে, তংকালে ঙাহার' 
সহিত প্রকত মিলন হয়) বিচ্ছিম ও খ্বতস্ত ভাব চলিয়া! যায়! সাহার ইচ্ছ। 
আত্মার ইচ্ছ। তাহার প্রেষ্ণ হৃদয়ের প্রেম, তাহার, সত্য আত্মার, জ্ঞান; 
তাহার স্তায় আত্ম'্র, বিবেক, একীভূত হইয়া যায়। সাধকের ইচ্ছ! প্রেম 
জ্ঞান তাহার পূর্ণ ইচ্ছ! পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ সত্যের অধীন হয়, তখন অন্তরে 
আর বিরোধ থকে না, ইচ্ছা! ও. কর্তব্য এক হয়, প্রেম ও পবিব্রতা এক হফ়; 
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জ্ঞান ভাব প্রেম ও ইচ্ছ; পরম্পর সকলের মিলন'হয়'। ইহাই আত্মার, নির্বি- 
রোধ ও শ্যাস্তির অবস্থা।. মনুষ্যহৃদয়ের যে, হ্বগীয় উচ্চতম শাস্তি স্পৃহণীয়: 
ভাহা এইরূপ, বিশ্বাসের অবস্থাতেই সংসাধিত হয় এখানে, আসিলে আর 
বিচ্যুতি নাই, মততেদ্* একেবারে থাকে না। ইহাই ভক্তিষেগ |: এই ভক্তি- 
ঘোগে উদারতার জন্ম হয়। এই খানেই হিন্দু মুসলমান খীপতীয়ান ব্রাহ্ম. সলেই 
এক তাকে ও এক অবস্থায় হস্তে হস্তে স্ন্ধে স্বন্ধে সম্মিলিত হন'! বাহিরে 
ঘোরতর বিরোধ ও অশান্তি, মত লইয়! ভাব লইয়! ঈবা দ্বেষ হিংসা, চলিতেছে, 
কিন্তু এখানে তাহার সংপূর্ণ বিপরীত । এ নূতন) রাজ্য প্রতি দিনই নূতন, উপা- 
জনা পুরাতন হয় না, সত্য পুরাতন হয় না, ঈগ্বরের নামও পুরাতন হয় না কিন্ত 
দিন দিন নৃতনত্বেরই, আধিক্য হয় । এই অবস্থাই জ্ান্তরিক আদর্শ-্রাহ্মসমাজ, 
এক্ডদনুরূপ বাহিরের ব্যাপার স্বরূপতঃ ব্রাহ্মলমাজ। মিলনের অবস্থাতে উপা- 
কের ইচ্ছার একত্ হয়, এজন্য তক্তিতাজন৷ মহষি ঈশ। বলিয়াছিলেন আমি ও, 
আমার পিতা একই”। 

“বিশ্বাম আয্বাকে ঈশ্বরেতে জীবিত রাখে । জল বারু ও আহাবে শরীর; 
জীব থাকে, আত্মা ভক্তি, প্রেম ও পবিত্রতাতে জীবিত থাকে। জল বায 
আহারাভাবে কি শরীর পুতিগন্ধ হয় ন|? ভক্তি আত্মাকে সজীব করিয়া 
ঈশ্বরের জন্য প্রতিনিয়ত উন্মুখ রাখে; তখনই সাধকের প্রাণের প্রাণ জীবনের 
জীবন, এই বাক্যে তাহাকে সবোধন করিতে অধিকার হয়। এই জন্য শ্রদ্ধা- 
স্পদ মহষি চৈতন্য যখন ভক্তি ও প্রেমের অভাক উপলব্ধি করিতেন, তন 
হস্ত পদ আক্ফালন করিয়া লক্ষবম্প সহ মৃত্যুর জন্য উদ্ভত হইতেন, কখন বা 
আগরে ঝম্প প্রদান, কখন: ভূতলে পদ্দাঘাত, কখন হাহাকার করিয়া ভ্রন্দন; 
কখন ব| চীংকার করিতেন। এই অবস্থাতেই শারীরিক মৃত্যু হয়, বাহ্‌ কর্তৃত্ব 
ষ্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়, তখন প্রলোভন সাধুবল বিধান করে, ভক্তি আহার) 
গবিত্রতা নিঃশ্বাস ও প্রেম রক্তসঞ্চালনক্রিয়! হয়। ইহাই আধ্যাত্মিক জীবনের 
অবস্থা। আত্ম! নিখত অন্তর্জগতে বাস করে, কার্যের জন/ এই মর্ত্যলোকে 
ভ্রমণ করে। এ সময়ে হৃদয় সর্ব! পরিপূর্ণ থাকে, আবার প্রতিনিয়ত ক্ষুধার্ত 
হয়। এ অবস্থায় অসত্যের সহিত সন্ধি থাকে না, হ্খের সহিত কি সংসারের 
সহিত অর্থের সহিত কি মনুষ্যের সহিত) কাহারে সহিত্ব আর যদ্ধিবন্ধন হয় 
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ন|। এক স্থানে নিত অবস্থিতি করিতে আত্মার আর ইচ্ছা হয় না, কারণ 
এইরূপ অবস্থিতিই আত্মার বিনাশ । ন্থর্স্থ পিতার ন্যায় পূর্ণ হও” এই সত্য 
অনুসারে জীবন সর্্ঘধ। কাধ্য করে। সত্য তখন আম্মার প্রচতি হইয়া! গড়ে, 
ইহ। আর পুথক্‌ ভাবে থাকিতে চাহে না। এইবূপে সত্য প্রেম পবিদ্রতা ও 
ভক্তি হইতে আয়া আর বিচ্ছিন্ হয় না। উন্নতিই এ অবস্থার প্রাণ হয়। সম্মুখে 
অনন্তসাগর বি ঠীর্ণ, ঈশ্বরের অতুল করুণা সাধকের হৃদয় আশা ও আনন্দে উং- 
ফুল্প করিয়। ঠাহার দিকে অধিক পরিমাণে অগ্রসর করিয়া দেয়। কতকগুলিন 
সীমাবদ্ধ তাবে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, কিন্তু সত্যের অসীম পথে দিন 
দিন অগ্রসর হন। 

"বিশ্বাম স্বার্থপরতাকে বিনাশ করে। আপনার আর স্বতন্ত্র স্বাধীন ইচ্ছা 
থাকে না, যা ঈর্বরের ইচ্ছ' তাহাই আমার ইচ্ছা হইবে। আমি শব়ং 
আমার নই, দ্রেহ মন আম্মা সকলই হাহার। 'স্বার্থনাশগ্ বৈরাগ্য', তখন 
সপ্পূর্ণরূপে স্বার্থ বিনাশ পাইয়! হয়ে প্রচত বৈরাগ্য স্থাপিত হয়। মৃত্ত্ু- 
চিন্তা সংসারত্যাগ প্রভৃতি যে সকল কঙ্গিত বৈরাগ্য তাহা বিলুপ্ত হয়। আত্মা 
আপনাকে পরমাম্বাতে উৎসর্গ করে ও অদীনমন্তব হয়। আপনার ইন্ছা চতরি- 
তার্থ করিবার জণ্ত আর প্রবৃত্তি জন্মে না। ইহাই সম্পূর্ণ তাহার অধীনতার 
অবস্থা। এই সময়েই ছুই পরম্পর বিরোধী স্বাধীনতা ও অধীনত! একত্র বাস 
করে। ইহারই নাম প্রহত বৈরাগ্য। এ বৈরাগ্য জ্ঞানালোচনা বা বিঠ্াত্যাসের 
ফল নহে, কিন্ত ঈখরদত্ত তাবের ফল, যাহা তক্তি প্রেমের রূপান্তর মাত্র । 
'অধ্যাত্বযোগাধিগমেন দেবং মত! ধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি। 'বীর ব্যক্তি 
অধ্যায়যোগ দ্বারা তাহাকে উপলদ্ধি করিয়াহর্য শোক হইতে যিনৃক্ক হয়েন', 
তখন হৃখ দুঃখ এক হইয়া যায়। হুখে যেমন তাহার করণ বিপদ দুংখ 
য্ত্রণা়ও সেই রূপ তাহার করুণা) এই বিপরীত অবস্থার কিছুই পার্থক্য 
মাই। তংকালে সাধক শত শত সাধুগুণের ছন্ত প্রশংস। ঈশ্বরেরই গৌরব- 
প্রচার মনে করেন, তিনি জানেন যে, বহুমূল্য ধানের জগ্ত কি লোকে গ্রহী- 
তাকে প্রশংসা করে, না দাতাকে প্রশংসা করে? সে প্রপংসাতে ভাহার কিছু 
মাত্র অধিকায় নাই। এই অবস্থাতেই দুঃখ হুখে, শোর আনন্দে, বিপদ 
সম্পদে, কটকপয্য! পুষ্পশয্যায়, শক্রতা! হিত্রতায় পরিণত হয়। এইরূপ 


ভতিসঞ'র। ১৫১ 


বৈরাগসর আস্ত ঈগরৈর জন্ত রাশি রাশি অত্যাচার আনন্দসইকার বহন 
করেন, অধশেষে তঙ্জন্ত প্রাণ দিবার সময়ে এই স্বর্গীয় বাক্যে প্রার্থনা 
করেন, আমার ইচ্ছ। নয়, কিন্তু তোমার ইচ্ছ। সম্পন্ন হউক। এই জন্ত 
ঈহধি ঈশ। মৃত্যুর পূর্ত এরূপ বাক্যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন । এই সময়েই 
মাধক প্রচৃত বিনয়ী হন। বৈরাগ্য ন|! হইলে আপনাকে অধীকার 
করিতে না পারিলে স্বর্গীয় বিনয়ের সম্ভাবন! নাই। এই বৈরীগ্য আগ্রাকে 
নিয়ত পরলোকে অধিবাম করায়। এ সময়ে পরলোক আর প্রহেলিকা বোধ 
ইয় ন উহা হদিস্থিত পূর্ণ আদর্ণের সহিত অনুশ্যত হয় । তখন পরলোক হৃদয়ে 
ধাহিরে নয়, স্থানবিশেষ বা অবস্থাবিশেষ পরলোক নহে, কিন্তু অন্নন্ত জীবন 
লাতই ইহার অবস্থা । সময়ের ব্যবচ্ট্দে চলিয়া ধায়, ইহলোক পরলোকের 
বিভিগত! থাকে ন|। জীবনের ভার আর নিজের উপর থাকে ন| সেই জীবন, 
দাতার উপরেই অর্পিত হয়, সুতরাং কি আহার করিব, কি পান করিধ বলিয়! 
ভাহাকে আব চিন্তিত হইতে হয় না। এরূপ গণন| অবিগাসীদিগের । তাহার 
নিকট একাহার বা অনাহার উত্তয়ই মঙ্গলের ব্যাপার, ত্তিনি জানেন বিগাধিপের 
সন্তান হইয়া আমার আবার আহারের ভীবন|? যখন এইবপ বিশ্বাস হয়, 
খন আত্মা ঈশ্বরকে পূর্ণপুরুষ ভাবে দর্শন করে, কেবল জ্ঞান ও প্রেমের 
আধার জ্ঞান করে না। এইরূপ ব্যক্তিগত সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলৈ এক অতৃত- 
পূর্ব স্বর্গীয় আধ্যাত্মিক আকর্ধণে আক্ষ্ট হইয়া হুদয় চমকিত ও উন্মত্ত হয়) 
ঈশ্বরের সাক্ষাৎ নিয়ত বিগ্ঘমানতারপ অগ্রিপ্রভাষে আত্মার সমস্ত পাপ ৭ 
বিদ্ধ হইয়া যায় ও তাহার জীবস্থ আ্বলস্ত আবির্ডাবে ইহ! পুমজীবিত হয়। 
তিনি তখন সাধকের আত্মাতে আবিভূত্ত ও অবতীর্ণ হয়েন। ইহাই আত্মার 
পরিবর্তন, ইহাই আত্মার নবজীব্ন, ইহাই আত্মার দিজ্জাত্থা হওয়া, ইহাই 
স্বর্গরাজ্য প্রবেশ । তখন পুরাতন মনৃষ্যের মৃত্যু হয়। আলোক উত্তাপ এক- 
ত্রিত হইয়া! আত্মাকে আলোকিত ও উষ্ণ করে। তখন কধন আলোক কখন অন্ধ-- 
ফার, কধন উষ্ণতা! কখন শীতলতা, কখন বিষধঁভাব বখন প্রতুল্পতা, কখন শোক 
কখন আনন্দ, কখন নিরাশ! কখন আশা, এপ্রকার অবস্থা, চলিয়া যায়; নিয়তই. 
আলোক, নিযতই উষ্ণতা, নিয়তই প্রইল্নতা, নিয়তই আনন্দ ও নিয়তই আশ!। 
ইহাই প্রকৃত মিলন, ইহাই, অধ্যান্নযৌগ। প্রতিক্ষণে আত্মা ধর্মমত, 


১ই২ আচাধ্য কেশবচন্দ। 
প্রতিক্ষণে বর্গায় উমাহে উৎসাহী) এই সময়ে হুদ প্রতিনিয়ত ঈশবরৈর 
আমন, বিশাল বিশ্ব তাহার মন্দির, সমস্ত মানবজাতি তাঁহার সন্তান এবং 
তিনি এই বিশ্বগৃহের পিতা। তখনই আত্মা বলে, আমি তোমাতে ও তুমি 
আমাতে'। এই সময়ে আত্ম ক্ষুদ্র পির স্তায় সরল নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক 
'্বভাব হয় ও ধর্ম স্বাতাধিক অবস্থায় পরিণত হয়। সেই স্থাঘী উন্মত্ততাই 
সাধকের স্বাস্থ্যের অবস্থা, ইহাই 'ভীহার বল ও সৌন্ধর্্য, জীবন ও জ্োতি। 
প্বাজার মস্তক তাহার পদানত হয়, বীরের ধল তাহার নিকট পরাস্ত হয়, শত শত 
মনুষ্য তাহার আলোকে আলোকিত হইয়া উন্মত্ত ভাবৈ তাহার সেবক হয় 
গরই উত্বতই তাহার সমুদয় জয়ের কারণ। এ বল পৃথিবীর নয়, কিন্তু স্বর্গের 
বয় ধর্মোন্মস্তত ধলৈ তাহার হদদিস্থিত স্বর্গীয় আদর্শ অব্যাহতরূপে সম্পন্ন হয, 
'বিদ্ব অতাচার নিন্স! অপমান বা মৃত্যু সেই আদর্শকে ছৃঁঢ়রূপে সংস্থাপন করে। 
'বিগ্তাবল ধনবল জ্ঞানবল রাজধল দেহবল, সকল বল তাহীর নিকট চুর্ণ হইয়! 
বায়, সত্য স্বীয়প্রভাবে উদ্দিত হইয়া সকলের উপর জ্যোতি বিকীর্ণ করে। ধর্মব- 
প্রবর্তক দেবপুকুধসকল ঈশ্বরেরই আদেশে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করত এইবূপে তাহার 
ইসা সম্পন্ন করিয়া উপযুক্ত সময়ে এই পৃথিবী হইতে অবস্থত হন। মৃত্যু 
তাহাদ্দিগকে প্রকাশিত করে, তীহাদের ভাব আর গোপন খাকিতে পারে না। 
পুর্বে যে অপমান ব! মিন্দ! করিয়াছিল সে প্রশংসা! করিতে বাধ্য হয়, যে অত্যা- 
চার করিয়াছিল সে ভক্ত হয, ধে প্রাণ ধিনাধ করিতে উঠত হইয়াছিল সৈ শিষ্য 
ইয়ী। "বিগাস মনুষ্যের জ্ঞানৈ অবস্থিতি করে না, কিন্তু ঈশ্বরের শক্তিতে অব- 
স্থিতি করে' এই সত্য প্রকাশিত ও পঞ্ল হয়। 'বাক্টে ঈশ্বরের রাজ্য নাই, 
কিন্তু শক্তিতেই ইহা বিগ্তমান থাকে' এই সত্য মন্তকে বহম করিয়া মনুষ্য স্বর্গ- 
রাজ্যের দ্বারে উপস্থিত হন। 

- প্যদি পরিত্রাণ লাভ করিতে ইচ্ছ। হয়, ধদি সম্পূর্ণরূপে সেই একমাত্র প্র 
পরমেশ্বরের উপামক ও সেবক হইতে অভিলাষ হয়, তবে এইকূপৈ াহাকে 
বিশ্বাস করিতে হইবে। এইবপ বিশ্বাসই মনুষ্কে নবজীবন প্রদান করে। 
ফে অনন্ত উন্নতি লাভ করিতে চাহেন € কে তক্কির ধর্থ ও পরিত্রাণের ধর্ম লাউ 
করিতে চাহেন 1 ধদি কেহ টাহিতৈন তবে কি ব্রীঙ্গসমাজের ও ব্রাক্মাদিগের 
এ প্রকার অবস্থা হইতে পারিত 1 হে ব্রাঙ্গগণ্খ কজিত ঘর্দ লইয়া ঈত্তষ্ 


রর আমারা নিয়ে অনুবাদ করিয়া দিতেছি * 


চে 


উক্তির ১৫$ 


ইতি কি এখনও ইচ্ছি। হয় $ ব্রাহ্ধর্ম বৌন্বধর্থ নহে? কিন্তু ভক্তি প্রেম $ 


প্রিহাণের ধর্খবু। জয়ে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের জন্য সকলকে তীহার করুণাতে 
সম্পূর্ণ বিাস করিতে হইবে। অবিশ্বাসী ব্যতীত কেহই তাহার করণায় নিরাশ 
হয় না”। তাহার দয়াতে অবিখাসই আস্মার মৃত্যু । বিগাসপূর্ণ হৃদয়ে তাহার 
নিকট প্রার্ঘন! করিলে তক্তি বগ আনন্দ ও আশ! সকলই হৃগয়ে সঞ্চারিত হয় 
কারণ “যাহার! তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন তাহার! প্রতারিত হইবার নহেন।” 
কাহার নিকট প্রার্থী হও্ড তিনি খন করিবেন, প্রার্থনাদারা৷ হৃদদের সকলই 
প্রাপ্ত হওয়া যায় । এ বাক্য অলঙ্কার নহে, ইহা বাস্তবিক সত্য। খিনি 
পৃথিবীতে এ পধ্যস্ত পরিভ্রাণ পাইয়াছেন ও ভক্তিলাভ করিয়াছেন, তিনিই 
প্রার্থনারূপ এই স্বর্গের দ্বার দিয়া ঈশ্বরের নিকট গমন করিয়াছেন। ঈশ্বর 
আমাকে তক্তি ও পবিত্রত। দিতে পারেন না এই বলিয়া যিনি অবিগ্বাস করেন, 
তিনিই ধর্ের পথে ক্টক লিক্ষেপ করেন | হে অবিগ্বামি আত্মন্‌, যিনি 
ভিক্ষুকের ন্যায় ছ্বারে দ্বারে সফলের হৃদয় চাহিতেছেন, ধাহার করুণার বিএাম 
নাই, রোগে শোকে বিপদে হুঃখে ও নিদ্রা সকল অবস্থাতে ধাহার করুণা) এই 
সমস্ত জীবন ধাহার বিশেষ অনুগ্রহের দান, তাহাকে কি তুমি সর্কন্ষ বলিয 
বিশ্বান করিতে পার না ! প্রত্যুত কঠোর তাবে কি তাহাকে হৃদয় হইতে 
তাড়াইয়। দিবে! যদি কেহ পরিত্রাণ চাও তবে অগ্রে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন 
কর, কারণ "মনুষ্য বিপ্বাস দ্বারাই পরিত্রাণ লাভ করেন?” । 

এই সময়ে প্রাত্যহিক উপাসনা ছারা কি প্রকার বিপরিবর্তন উপস্থিত হন 
প্রদর্শন করিতে গেলে পূর্বের অবস্থার সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনা করিতে 
হয়। তাই প্রতাপচন্দ মজুমদার পূর্বাবস্থা তাহার. পত্রে যে প্রকার প্রকাশ 
করিয়াছেন, এবং ওপরে তিনি আ সময়ের অবস্থা দেঁধিয়া যাহ! লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, এ ছুই পার্থাপার্থি স্থাপন করিলে, সকলে অবস্থার পরিবর্তন বিলক্ষণ 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। অতএব ভাই প্রতাপচন্ত্রের পত্র, কেশবচন্ প্রদত্ব 
পাত্রের উত্তর, এবং পরবর্তী অবস্থা রা ভাই প্রতাপচন্ত্রের তুপরি মন্তব্য 


প্জ 





রী র্‌ [৫00 ১19৩ মি9100 ৪00 চ108658 00106 819)090 9০009), ্ ৮, €, 
81058/908, 0০. ও . ৮,216, 
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-শ্যঃ8 আচার্য কেশবচন্রী। 


প্রিয় কেশব, 

"আমার নিকট হইতে পত্র পাইবার তোমার অধিকার আছে, কিন্তু জানি 
না আমার এ পত্র তোমার কি উপকারে আমিবে। আমি এখানে তোমার 
উদ্যানে বাস করিতেছি, এবং তুমি থে আমায় উদ্যানে বাস করিতে দিয়াছ 
এজন্য আমি তোমায় ধন্তবাদ দ্দি। যে কোন স্থানে আমি ধাকি না কেন, 
আমার নিকট সব সমান! রোদন আবেদনে আমি পরিগ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, 
এজন্য আমায় লঙ্ভিত হওয়| উচিত | কিন্তু হদয়ের পূর্ণতা হইতে মুখ কথা 
কয়। মনে হয়, সর্ধ্থা বিনাশ বা উদ্ধার বিনা আর কিছুতেই আমার উপকার 
সাধন করিতে পারে না। ইহাকে অধৈর্ধ্য বলা যাইতে পারে । ভাল কাধ্যে 
ধৈর্ধ্য ভাল, মন্দ কার্ধে ধৈধ্য কি ভাল? ধৈধ্যাপেক্ষা অধধর্ধ্য কি কোন সময়ে 
তাল নয় ? আমার এই ুরাম্ব আম্মার সঙ্গে আর ধৈষ্য ধারণ 
কবিয়! থাকিতে পারি না । মৃত্য, আমার বলা উচিত সর্ব বিনাশ, ইহা 
অপেক্ষ। ভাল। কার সঙ্গে ধৈর্যধারণ ? নিজের সঙ্গে আমি ধৈর্যধারণ করিয়া 
থাকিতে গারি, তাহার অর্থ এই যে, আমার ছুরবস্থাপন্ন নিন্দিত পাপাবস্থার 
যত দিন ইচ্ছা তত দিন থাকিতে পারি | ঈশ্বর কঠোরহৃ?য় বিদ্রোহী 
মাথ৷ ভখন তখনি বজ নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ করৈন না।. আমি ধৈধ্যের ভাণ 
করিডে পারি এবং এ অবস্থায় আমার নিজের নিকটে পর্ধ্যস্ত আমার অনু- 
পথুক্ত জীবনের আলস্য, ইন্দিয়পরায়ণতা এবং অকর্মণ্যতা আচ্ছাদন করিয়া 
রাখিয়া, অপরের নিকটে মুধ বাড়াইয়। চীৎকার করিয়। বলিতে পারি--ধৈর্ধ্য 
ধৈর্য, ধৈর্য্য, কিন্তু ঈদৃশ 'নিল'জ্জ মূঢ়ুতার দৌোষক্ষাপন কিসে করিবে ? আমি 
আমার প্রতি ধৈধ্যধারণ করিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু আমার প্রতি কে 
ধৈর্ঘ্য ধারণ করিবে ? তুমি কি প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে, ভাইয়ের! কি প্রতীক্ষা 
করিয়া! থাঁকিবেন, জীবন ও মৃত্যু কি আমার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে 
এত কার্ধা বাকি রহিয়াছে, এত কর্তবা অনিষ্পন রহিয়াছে, যথার্থ জীবন 
আজও আরস্ত হয় নাই | কিন্তু সময় বহিয় যাইতেছে -মৃত্যু দিকটবর্তা। 
সে কেমন করিয়া ধৈর্ধাধারণ করিয়া থাকিবে, যে সৃত্ুমুখে নিপতিত? এক 
দিনের শ্রমের উপরে অনন্তকাল ঝুলিতেছে । তবু আমি নিদ্রিত, তবু আমি 
যথে চ ব্যবহারে প্রবৃত্ত! ও কেশব, হয় এধন নয় আর কখন নয়। আমাকে 


ভক্তিনকার। ১৫৫ 


মুক্ত কর কোথায় এবং কিসে মুক্তি আমায় বল। জীবনের সমগ্র কাজ সন্মুখে 
লইয়া আমি এক পদও অগ্রসর হস্টতে পারিতেছি না । এই ছুঃখভার গ্রস্ত 

আধঃপতিত পাপীকে ঈখবর করুণা করুন। 

তোমার মেহের 
-টিটিতির। 
কলিকাতা, কোলুটোলা, ৮ই জুন ১৮৬৭1 
*প্রিয়_, | 

"আমি তোমার পত্রের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্ত আমার সন্দেহ, 
তোমার বর্তমাৰ চিন্তের অস্থিরতার অবস্থায় আমি যাহা বলিব তাহাতে তোমার 
সন্তাষ্ট হইবে কি ন। ৭ তোমার অন্তরের সংগ্রাম ও প্রলোতনের ষথার্থই অতি 
ক্েশকর ছবি তুমি চিত্রিত করিয়া, এবং এ ছবি এমন ঠিক জীবন্ত যে, প্রতি- 
সমপাপীর সহানুভূতি উন্দীপন ন। করিয়া থাকিতে পারে না। আয্মা দিন দিন 
পাপে মগ্ন হইতেছে, এ বোধ নিশ্চন্বই অতি ভয়ঙ্কর এবং ক্লেশকর ; বিপৎ ও 
ক্লেশ আরও বাড়ে, যখন পরিত্রাণের বিষধ্কান্েষণে নিরাশ। উপস্থিত হয়। 
কিন্ত তুমি কি জান না ঈশ্বরের স্নেহ শনন্ত এবং অতি অধম পাপীকেও তিনি 
পরিত্রাণ করেন? তাহার করুণার উপরে শুদৃঢ বিশ্বাম কর, অবসন্ন হইও না 
ভুমি সে করুথাকে অস্বীকার করিতে পার ন' ত্রাঙ্গধর্শের পরিত্রাণপ্রদ শক্তি 
তুমি অস্বীকার করিতে পার না । কারণ তুমি নিঞ্গেই বলিয়া, "অধঃপতিত 
হইতেছি”' ইহা দ্বারা তুমি পাকতঃ স্বীকার করিতেছ, ঈশ্বর এবং ত্রাহ্গধর্ 
তোষায়-এক সময়ে উন্নতাবস্থায় উত্তোলন করিয়াছিলেন এবং অন্ততঃ কিছু- 
কাল তোমায় সে অবস্থায় রক্ষ! করিয়াছিলেন। যদি এ কথা সত্য হয় ষে, 
তুমি এখন যেষন অন্ুতৰ করিতেছ, এমন আর পূর্ব্বে কখনও অনুভব কর 
নাই, বল কোন্‌ উপায় তোমায় ধর্মুজীবনের প্রারস্তের করেক বংসর ভাগ 
অবস্থা অনুভৰ করাইয়াছিল! এ কথার উত্তর আমি দ্দিতে চাই না, তুমিই 
দেবে। ঈশ্বর এক সময়ে তোষায় সাহায্য করিয়াছেন, এখন কেন তিন 
তোমায় সাহাযা করিতেছেন ন1? যে একটী মনের অবস্থায় তিনি তাহার করুণা 
বর্ণ করেন, উহা বিশ্বাস অথব। বাধ্ততা ॥ আমাদের পাপ ও দুষ্টত। যত বড় 


৯৫৬ আচাধঠ কেখাকড না. 


€কেন হউক না, যদি আমরা কেবল উহাকে আমাদের প্রভু বলিষ স্বীকার 
করি, যাহা কিছু আমাঙ্গের প্রয়োজন সকলই তিনি দিবেন। কিন্তু যখন 
অহঙ্কার উপস্থিত হয়, তখন বিশ্বাস অন্তহিত হয়; ৰিখাস. নীচলোককে উননতত 
করে, অহঙ্কার উচ্চতমকে নিয়ে নিক্ষেপ করে।, তুমি বলিতে পার যে, আমি 
আমার অহঙ্কারকে বশে আনিতে পারি না, আমাকে ধুলিতে প্রণত করি 
ফেল৷ এবং তৃদনস্তরু উথাপন করিয়া নবজীবন দান করা ঈশ্বরের কারধ্য। আমি 
স্বীকার করি যে, কোন কোন সময়ে এমন ঘটে যে, একটী ঘটনা _যাহাকে, 
আমরা ঈগ্ররের হস্তক্ষেপ বলি--পাপীর হৃদয়ের অহঙ্কার বিদুরিত করে; তাহাকে 
বিনীত করে, এবং সে ব্যক্তির নিজের, সমধিক প্রয়াস বিনা তাহাকে বিশোধিত 
করে। কিন্ত তোমার, এ কখা স্মরণে রাখা উচিত যে, আরন্তই শেষ নহে। 
ঈশ্বরের পবিত্র প্রভাবের ক্রিয়াকে নিরবচ্ছিন্ন রাখিতে গেলে সংশোধিত 
পাপীর ক্রমান্বয়ে ক্রিয়াশীলত।, জাগ্রদবস্থা) ষত্র এবং সংগ্রামের প্রয়োজন। 
ধর্দি কখন অহঙ্কার আস্তে আস্তে হৃদয়ে প্রবেশ করে, এবং ঈশর হইতে 
চিত্তকে দূরে লই! যায়, সে যাহা ইচ্ছাপূরর্ক হারাইয়াছে, তাহাকে তাহা 
ই'ছাশুরর্বক পুনরায় লা করিবার.জগ্ঘ যন্ব করিতে হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করি, 
আমার্দের অনেকের সম্বন্ধেকি এইক্ধপ নহে? ঈশ্বর তাহার করুণীধিক্যবশতঃ 
আমাদিগকে অনেক দান দিয়ান্িলেন, কিন্তু অহস্কারপুর্বক আমরা কেন মে 
সকল অগ্রাহ্থ করিলাম? নিশ্চই আমার্দিগকে এ জন্য দণ্ড ভোগ করিতে 
হইবে, এবং হারান সম্পৎ্ পুনরায় লাভ করিবার পুর্বে আমাদিগকে অনেক, 
কেশ ও পরীক্ষার ভিতর দিয়। যাইতে হইঝে। অপিচ আমাদিগের' হৃদয়কে, 
পুনর্বার ঈশরের শ্বসিত এব্ৎ+ প্রভাবের অধীন করিতে হইবে ৮ অনেকের, 
ধর্মজীবন ক্লেশকাঠিন্সে আরন্ধ হয়। তাহারা যখন ঈশ্বরের সাহায্য পান, 
তখন তাহারা উহার মূল্য বোঝেন, এবং যত. দুর পারেন উহ! অবিচ্ছিন্ন 
রাখিতে যত্ব করেন। আমাদের পক্ষে, আমায় বলিতে হইতেছে, ঈশ্বরের 
ঘাহায্যক লঘু করিবার প্র্লাতন আ্াচছে, এবং আমরা অজ বিস্তর সেই 
প্রলোভনের বশ হইয়াছি। অহঙ্কার মানুষের মনের সংস্কারের উপরে অসৎ, 
গ্ুভাৰ বিস্তার করে, উহ্থাই অহস্কারের কলুষিত করিবার তঙ্কর ষামর্ধ্য। এত- 
ভব হৃদয়ের দুষিত ভাব মন্তিে গিয়া বুদ্ধিকে পর্যন্ত কলুষিত কৃতি ফ্রেলে। 


সতিসঞ্চার ॥ ১৫% 


এই অসং প্রভাব অপরিহার্য । আমার তয় হয়, এই অসং প্রভাব আগা 
দিগের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। প্রার্না, সৎসঙ্গ, উপদেশ, ইতিহাসে, 
বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমা'জে ঈশ্বরের বিশেষ বিধাতৃত্ব, এ সকলের ক্রিয়াকারিত্ব বিষঙ্কে 
আমাদের বিশ্বাসকে আমরা পুর্বে বনুমূল্য মনে করিতাম, এখন মনে হই- 
তেছে, সে বিধাস চলিয়! ফাইতেছে। সংশধবাদ একবার হৃদয়ের প্রভু হইলে; 
অহঙ্কারে ষে ভয়ঙ্গর কলুষিত ভাব উপন্ন হইয়াছে অতি ষত্বর তাহার টড়ান্ত 
জীমা উপস্থিত হইবে। ৫ট1 বাজিয়া গেল, আমি আর. অধিক লিখিব ন|॥ 
প্রিয় বন্ধু, গ্রতিদিনের, প্রা নাযোগে ভৃদয়কে বিধবাস ও. বিনষে প্রতি ঠত কর.; 
এক দিন, ঈখর. এমন আত্মপ্রকাশ করিবেন যেমন আর কখন করেন নাই.) 
ঈশ্বরের রাজ্যে অতি অধম পাপীরও নিরাশী, নাই।, টাহার করুণাসোপান 
পাপের গতীরতম নির দেশে পর্যন্ত গিম। শান্তি ও. পুথ্যনিলধ়ে পাপীকেও 
আরোহণ, করিতে সমর্থ করে। 
তোমার ক্ষেহের-- 
ৰ কেশবচনগ সেন.” 

এই পত্রিক! যে তখন হৃদয়ে শাস্তি ও বিশ্বাস প্রত্যানয়ন করিতে পারে নাই, 
তাহ। মিরারের ক্রমিক প্রবন্ধ বিলক্ষণ গ্রতিপন্ন করে। কেশরচন্দ্র পঞ্জাব হইতে 
গ্রতাবর্তন করিলে াহাকে একপ' পর্যন্ত বল! হইয়াছিল, “একটি নূতন 
বিধান উপস্থিত না হইলে সমাজ আর বাঁচিতে পারে না। সকলকে একত্র 
রাখিবার জন্য আর একটি নৃতন বল উপস্থিত ন! হইলে যাহারা দেবে ন্্রবাবু 
হইতে স্বতগ্র হইয়া আসিয়। উদ্নতিশীল ব্রাহ্ম নামে সম্ম(নিত হইয়াছেন, তাহা- 
দের মধ্যে আর একটি বিচ্ছেদ সংঘটিত হইবে, এবং পূর্বের যে বিচ্ছেদ ঘটি- 
য্লাছিল, তদপেক্ষ! ইটি আরও গুক্রতর হইবে)” দৈনিক উপাসনা প্রবর্তিত 
হইয়া সমুদয় পূর্ববাবস্থা পরিবিত হইয়া গেল। ভাই প্রতাপ এ সময়ে উত্ত্র 
পশ্চিমাঞ্চলে গিয়াছিলেন, সেস্থানন হইতে ফিরিয়া অ.সিয়া কি দেখিলেন, তাড়া 
পাঠ করিলে সকলে পরিব্ূন সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। “আহা! তাহার 
( কেশবচন্দের) প্রার্থনার কি স্বর্থীয় আব ! আমি এরাপ প্রার্থন! পূর্বে কখন শুনি 
ন্বাই। আমি উত্তর পশ্চিমে ভ্রমধ করিতে গিয়াছিলাম। উপাসনা মধো মে 
সী তার দেখিয়া গিয়াছিলাম আমার অবর্তমান মম্য়ে তাহা আরও উতত 


১৫৮ জাচার্য) কেশবচজ্। 


আকার ধারণ কব্িরাছে। যথার্যই বিধানের আরম্ক ।..***নিরগ্তর প্রীর্থন! 
অঙ্গীত, উপবাস, ধ্যান চলিয়াছে। যাহা আমি দেখিলাম তাহাতে পবিভ্ব 
হইলাম, আনন্দিত হইলাম। বিধাস ও প্রেমের স্বগ্ঠীয় ভাব দিন দিন প্রবল 
হইয়। উঠিয়াছে। এবং আমরা প্রতিজনই নবঞ্রীবনের অদ্রাদয় অনুভব করি 
তেছি। কোন একটি পবিত্র মহান্‌ বিষয়ের হরি প্রারস্ত। চতুর্দিকের অন্ধকার 
ও নিরাশার মধ্য দিয়া যখাসময়ে ভগবানের শুভসংবাদের আলোক ঠিক 
প্রথলীর ভিতর দিয়া অবতরণ করিয়াছে। প্রথমত; ইহা সরল প্রার্থনার 
ভিতর দিয়া আসিয়াছে। প্রথম প্রথম প্রার্থনা একটি শুষ্ক কর্তব্য মাত্র ছিল, 
কখন কখন হৃদয়ের আবেগরূপে উহা! প্রকাশ পাইত্ত, এখন প্রার্থনা যে পাপী 
অনুতপ্ত হৃদয়ের গভীর অভাব হইতে সমুখিত হয়, উহ! গভীর স্থায়ী গাঢ়তম 
প্রয়োজনীয় সামগ্রী, ইহ! সকলে বুঝিগ়াছেন, স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।” এ 
সময়ে সকল ধোদন আবেদন নিতৃত্ব হইল, মনে মনে বিচ্ছিন্ন হুদয়ও সকলের 
সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া! পড়িল; ঈশ্বর প্রেমে মন্‌ আর সকল বিষয় ভুলিয়া! গেল; 
দৈনিক একত্র উপাসনার মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইল, এবং কেশবচন্দ যে জীবন- 
বেদে উল্লেখ কত্িষাছেন, “ক্রমে ব্রাঙ্মাসমাজে ফোগ দিলাম, সাধক হইলাম, 
গ্রাচারক হইলাম, উপদেশ দিতে আরন্ত করিলাম, সব হইল। প্রার্থনা মানি 
ব্গিয়াই জীবন যাহা তাহা” “এই আমার ছিপ্প না আমি পাইয়াছি, আমি 
এই খানে ছিলাম না, আসিয়াহি,”*-তাহা প্রমাণিত হইল। প্রার্থনাযোগে 
কেশবচন্দে ভক্তিসধগার হইয়া উহ! ত্রাহ্মসমাজের অত্যন্তররে প্রবেশ করিল। 

দৈনন্দিন উপাসন! ক্রমে মধুর হইতে মধুর হইতে লাগিল । বহু কালের 
শুষ্ক মকতুল্য ভূমিতে অজশ্রধারে আকাশ হইতে বারি বর্ষিত হইলে, অথবা 
বহশাখাবিশিষ্ট ত্রোতঃ্বতী উহার বক্ষ বিদারণ করিয়া চারি দ্বিকে ধাবিত 
হইলে, উহা যেমন অচিরে আপনার শু্বত্ব অনুর্ব্বরত্ব পরিহার করিয়া হরিদ্বর্ণ 
'শম্যরাজিতে পরিশোতিত হয়, ফল ফুলে আপনার সৌন্দর্ঘ্য বৃদ্ধি করে,তেমন 
বিচারককশ, কঠোর নীতির শাসনে কঠিনপ্রক্তি, আস্মজয়ার্থ সংগ্রাম করিতে 
করিতে বিলুপ্তমতুরভাব ব্রাহ্মগণ প্রতিদিনের উপাসনায় সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হদয় 
হইলেন। তাহাদের প্রকৃতি, ব্যবহার, ও মুখই। হুকোমঙ্গ ভাবের পরিচয় 
“দিতে লাগিল, তাহার পূর্বব উদ্ধত ভাব বিসুপ্ত হইল, বিনয় ও ও ধীনতা 


উত্তিসঞ্কার । | ১8৬ 


দিন দিন তাহাদিগের জীবনে আত্ম অধিকার বিস্তার করিল। যে চহুতৈ কখন 
এক বিন্দু অশ্রুপাত হইভ না, এখন ঈশ্বরের করণীম্মরণে তাহ! হইতে অঙ্জ শর 
ধারে অশ্রু খর্ষিত হইতৈ লাগিল। ব্রাহ্মগণের ভিতরৈ ঈদুশ বিপরিবর্তন 
উপস্থিত হইল কেন? কেশধচম্্রের জীবনে নবভাবের সঞ্চার হুইয়াছে বলিয়া । 
কেশবচন্্র গাতবজীবনের ছবি বন্ধুবর্গের মানসপটে মুদ্রিত্ত করিয়া দিতেন, 
সেই ছবি অনুসারে বাহিরে লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইত্ত। এখন সে জ্বীবনের 
ছবি যখন বিচিত্র বর্ণে অনুরঞ্জিত হইল, উখন তাহার বন্ধুগণের জীবনে যে 
উহা প্রতিফলিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই সময়ের কথা স্মরণ 
করিয়া 'জীবনবের কেশবচব বলিয়াছেন, “এই জীবনে প্রথমে ভক্তি ছিল না) 
প্রেমের ভাব অধিক ছিপ না, অঙ্গঅনুরাগ ছিল। ছিল বিশ্বাস, ছিল বিবেক, 
ছিল বৈরাগ্য। তিনৈরই প্রথম অক্ষর “ব' স্মরণের পক্ষে স্ুযোগ। তিন লইয়া 
মাধক জীবনক্ষেত্রে ধর্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল, ক্রমে আর যাহা! যাহা 
প্রয়োজনীয়, সমস্তই দেখা দিল। যখন সমধ হইল, আনন্দের সহিত শত 
২গ্রেহ করা হইল। ******হৃপদয়ে তখন কবিত্ের ভাব ছিল না। অবশেষে 
মাতৃমন্দির স্থাপন করিলাম কিরূপে, আশ্চর্য্য; তখন বিবেকপ্রধানই ছিলাম, 
সে কালে ব্রাহ্মদের সকলেই বিবেক প্রধান ছিলেন, এক চরিত্র পুনরুত্পন্ন 
হইয়। অপরের চরিত্রে প্রকাশিত হইল। পাঁচ জন, দশ জন, এক শত জন 
যুধার মধ্যে বিস্তৃত হইয়া! গড়িল। শ্রীহরির নাম শোন/যায় নাই) শ্রীহরিকে 
ডাকিতে শিখি নাই, শ্রীমতী আনন্দময়ীকে দেখ] হয় নাই। শ্রীনাথ স্্রীপতি 
প্রভৃতি নাম তখনও ব্রাহ্মরা ঈশ্বরকে দেন নাই। তধন পিতা ব্রহ্ম ছিলেন, 
আনন্দময়ীর মন্দির হয় নাই। **.*মরুভূমির বালি উড়িতে লাগিল, কণ্ত 
দিন এরূপ চলিবে? তখন বুঝিলাম, এত ঠিক নয়, অনেক দিন এইরূপে 
কাটান গেল, আর চলে না। মনে হইল খোল কিনিতে হইবে। যত গিন 
অস্তরে তত বৈষৰ ভাব ছিল নী, ঈশ্বর তত দিন কেবল বিধেকের ভিতর গিয়া 
পেখা দিতেন। ভক্তির ভাব দেখ| যাইতে না যাইতে কিন্পপে ও কেমন 
গুপ্তত্তাবে এক জন তিতর হইতে রসনাকে ভজ্ের ঠাকুরের দিকে টানিলেন । 
পরিবর্তন হইল, বুঝিলাম যাহা ন| থাকে তাহাও পাওয়া যায়। এখন এমনই 
উক্তি আসিয়াছে, আর বলিতে পারি না, এধন ভক্তি অধিক কি বিবেক 


১৬৪ আচাধী কেশবটন্জী। 
অধিক; আনন্দ অধিক কি তপঠা অধিক) ভুধ অধিক কি কঠোর ধর 
সাধন অধিক। আমি ত্রাহ্গপমাজে থাকিয়া আপনাকে কঠোর শুস্ক রা 
না, শান্তি, আনন্দ লইয়! বিবেকের পার্ঠে রাধিলাম?" | 
ব্রাঙ্মসমাজে সন্গীন্তন ও খোলের আগমন শুক নৃতন ব্যাপার । কেশব: 
চন্দের হৃদয়ে যখন ভক্তিভাব বৈষ্বভাব সঞ্চারিত হইল, তখন তাহার হয় 
এই ভাবে'পযোগী উপকরণের জন্ত ব্যাকুল হইল; সন্থীর্তন ধোলের 
প্রতি তাহার চিত্ত আনুষ্ট হইল। তীহার বন্ধুগণ এ বিষয়ে অনুকূল ছিলেন 
দা, তাহাদের শাক্তভাবপ্রধান জীবন থোল করগাল উপহাসের দৃষ্টিতে দন 
করিত। ভগবৎকপায় কেশবচলের হৃদয়ে যখন যে ভাবের সঞকার হইত, তখন 
'সেই ভাব অলঙ্গিত ভাবে বন্ধুগ্ণের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইত, তুতরাং তিনি 
প্রতিকৃমাবস্থার উপরে দৃষ্টি করিয়! তাবানুরূপ কাধ্য করিতে কুঠিত হইলেন না? 
প্রথমতঃ স্ধীঃক ওক জন ধৈষ্বকে আনয়ন করিবার জন্য এক জন, 
. বন্ধুকে (ভাই মহেন্রনাথকে) নিয়োগ করিলেন। পটলডাঙ্গার দ্বারকানাধ 
মল্লিকের লেনস্থ প্রচারকগণের আবাসে গৌবিন্দদ্জাসনামা এক জন সম্ধীর্ত-. 
নীয়াকে আনা হইল। তিনি মৃরদঙ্গযোগে প্রথমতঃ এই গানটি করিলেন, 
“প্রেমপরশমণি শ্রীশচীনন্দন।” এই গ'নে কৈশবচন্দের হয় বিগলিত হইল; 
আর ছুই খকবার বৈষ্ণবমুখে গান শ্রবণ কযিয়াই পূর্ব্বোক্ত ধন্ধুকে একটি 
মৃদ্গ দ্রুয় করিয়া! স্লানিতে বলিংলন। সাধু অদবোরনাথ এই বন্ধুর সঙ্গে 
মিলিত হইয়। মাণিকতলায় মুদঙ্গ ক্রয় করিতে গেলেম। তাহারা তখন 
কেশবচন্দের ভাবের অন্তঃপ্রধিষ্ট হন নাই, অথচ গুঢ়রূপে সঁহার ভাব তাঁড়িত- 
সঞ্চারের ন্যায় তাহার্দিগের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাই যৃদন্গ ত্রয় করিয়াই 
লঙ্জাপরিহারপুর্বক পথে বাজাইতে . বাজাইতে ছারকানাথ মল্লিকের লেনস্থ 
প্রচারকগণের আবামে উহা আনিয়া উপস্থিত করিলেন। খোল আসিল; 
কিন্তু কেশবচক্সেয় বন্ধুগণের মন তখন খোলের জন প্রস্ত নহে। উপাসনা 
কালে ধোল: বাঁজিলে কাহারও কাহারও উপাসনার ব্যাখাত হইবে, এন্্প 
প্রস্তাব হওয়াতে স্থির হইল যে, উপাসনা শেষ হইলে ধাহার! থাকিধার 
উাহারা থাকিয়া যাইবেন, ফাহাদের যাইবার চলিয়া যাইবেন, তদনন্তর 
খোল বাজাইয়া কীর্তন হইবে। এই প্রস্তাব অনুসারে কার্ধ্য হইতে লাগিল। 





ভর্তিসঞ্চার ৷ ১৬১ 


২৯ জাঙিন কীর্তন প্রথম আরস্ত হয়। গোস্বামিসন্তান বিজয়কৃষেের স্বভীবত; 
-বৈধঃবতাব, ভিনি তৎকালে সন্থীর্তনের গরধান সহায় হইলেন, এবং নিয়লিখিত 
ছুটি সন্বীর্ভনগীত প্রস্তুত করিয়া গান করিলেন। প্রথম সঙ্গীতট গোবিনঁ, 
৮৬ কর্ভৃক দীত “প্রেমপরশমণি শ্রীশচীনন্দন” এই সুরে গ্রথিত। 

“পাপে মলিন মোর চল চল ভাই, 

৬ 'পিভার চরণে ধরি কাঁদিয়া! লুটাই রে। 

পতিতপাধন পিতা ভকতবতৎলল, 

উদ্ধায়েম পাপী জনে দেখি অগহায় রে। 

প্রেমের জলধি তিনি সংসারপাথা রে, 

পতিত দেখিয়া দন] তাই শত হয়রে। 

[বিলম্ব কয়ে! ন! আর ভুলিয়ে মায়ায়) 

ত্বরিতে লই গে চল তার পদাশ্রয় রে 


পাতিতগ|বন, ভকত জীবন, অখিলতারণ, বল্রে সবাই । 
বল্রে বল্রে ৰন্রে সবাই । 
€ধারে ডাকলে হৃদয় শীতল হবে) | 
(ধারে ডাকলে পাপী তরে যাবে) 
( ওরে এমন নাম আর পাবি নারে )। 
প্রথমতঃ মুদঙ্গের শবৌ ধাহাদের বিদ্বেষ ছিল, তাহার! অল্পে অল্পে মুদঙ্গ- 
প্রিয় হইয়া উঠিলেন। উপাসনার পর পূর্বে ধাহার! চলিয়া যাইতেন, তাহারা 
কীর্তমের প্রতীক্ষায় উপাগনার পর অতিরিক্ত সময্ন উপাসনাস্থলে অতিবাহিত 
করিতে লাগিলেন। মৃদঙ্গের শব্দ গুনিলে ধাহাদের পূর্বে হাস্য উদ্রিক্ত হইত, 
এখন তাহার। পূর্ব্ব ভাবের জন্য একান্ত লজ্জিত হইলেন। সকলে বলিতে লাগি- 
লেন কি আশ্চর্য, থে ত্িতলপৃহে সেতার বীণা গ্রভৃতির আমর ছিল, যেখানে 
কখন কোন কালে মৃদন স্থান পায় নাই, গৃহের প্রাঙ্গণে ঠাকুর ঘরের সম্মুখে মাত্র 
ঘাহার আদর ছিল, সেই মুগ আজ গৃহের উদ্ধতম স্থান অধিকার করিয়া 
বমিল। নব্বীর্তনের প্ররস্ত ইইতে ভক্তির আবেগে সকলের হৃদয় দ্রান্দোলিত 
হইয়| উঠিল। বছু কালের পরবর্ধার জলধারা প্রাপ্ত হইয়! সকলের চি নতৃষগ 
সক ভাইও 


১৬২ আচার্ধয ফেশবচন্ী। 


'সিজ হইল। যে সময়ে যে ভাবের সঞ্চার হয়, সে সময়ের উপযোগী লো 
সকল আসিয়াও অযাচিত ভাবে সাহাযা করিয়া থাকেন। গোস্বামী বিজয়কষের 
জোষ্ঠ সহোদর ব্রজগোঁপাল গোস্বামী এই সময় কলিকাতায় আমিলেন। কনিষ্ঠ 
বিজয় সন্কীর্ডনে প্রবৃত্ত, ইহাতে তাহার অতীব আনন্দোদয় হইল। তিনি 
কলুটোলা ভবনে ব্রিতলগৃহে সন্বীর্তনে যোগ দিলেন। "্হায়পরশমণি তুমি 
আমার তৃষণ বাকি কি আছে ?১* এই কীর্ডনের গানটি গান করিয়া সকলের 
ইদয় আর্ত করিলেন। কেশবচন্ত্র নিজের ভাবানুরূগ কীর্তনে একান্ত গ্রমত্ত 
ইইয়। উঠিলেন, তাহার হৃদয়ে ভক্তির বন্যা ছুটিল। এই... বন্তায় শী 
রাঙ্গরমাজ প্লাবি্ঠ হইবেন, তাহার উপক্রম হইল] এতৎসতঘবদ্ধে বিশেষ 
যিবরধ লিপিবহ্ধ করিবার পূর্বে, এই সময়ের মধ্যে যে অন্তান্য কাধ্য গনুষ্ঠিত 
ইইল তাহায় বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে আমরা! প্রবৃত্ত হই । 


 ভারতব্ীয ব্রাক্মমমাজের অধিবেশন ও 
অভিনন্দনপত্র অপণ। 


১৩ই আশ্বিন, ১৭৮৯ শকের ২৭ সংখ্যক ধর্দতত্বে (১৮৬৭ইং, ১ল| অক্টো- 
বরের মিরারে ) মিয় লিখিত বিজ্ীপনটি প্রকাশিত হয় । 

"আগামী ৪ কার্তিক রবিবার অপরাহ ৪ ঘণ্টার সময় ব্রাহ্গধর্শ গ্রচার- 
কার্ধ্যালয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গদমাজের অধিধেশন হইবেক, নিগ্নলিখিত গ্রস্ত(ব 
গুলি ও অন্যান্য বিষয় তথায় বিচারিত ও অবধারিত হইবেক । 


১) কলিকাতা ব্রাক্মষসমাজের প্রধান আঁচার্ধয শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়কে অভিনন্দন পত্র প্রদান । 
২। বিবিধ ধর্শান্ত্র হইতে 'তরাহ্গধর্মপ্রতিপাদক শ্রোকসংগ্রহ পুস্ত- 
কের দ্বিতীয় সংস্করণ ও বাহুল্যনধপে গরচার। 
৩। ভা।রতবর়ীয় ব্রাহ্মমমাজের কর্ণচারিনিয়োগ | 
৪। ব্রাহ্গধর্ম গ্রচারকদিগের সহিত বক্গদিগের ধনবিষয়ে সন্বন্ধনিরূপণ | 
৫€| কলিকাতা ও বিদেশস্থ সমুদ্দায় ব্রাঙ্গদমাজের সহিত যোগসংস্থা- 
গুনের উপায় অবধারণ। 
৬। রাজনিয়মনঘ্বন্ধে ব্রাঙ্মবিবাছের অবৈধতাঁনিরাঁকরণের পায় অব 
ধারথ। 
৭| ব্রান্মবিবাহ মকল লিপিবদ্ধ করিবার ভার কোন বিশেষ ব্যক্তির গ্রাতি 
অর্গণ। 
শ্রউমানাথ গু 
সভাপতি |” 


এই বিজ্ঞ/গনা মুগাকে 8 কার্তিক (২০ অকোবর ) ৩০* সংখাক চিৎপুর্- 
রোড্স্থ ত্রাহ্গধর্ম গ্রচারকার্্যাধয়ে ভারতবর্ষায় ত্রাঙ্গসমাজের অধিবেশন, হষ্ট।॥, 


২৬৪. জাচাধ) কেশব 


এ. দিন ঘোর ঘনঘটায় বৃষ্টি হওয়াতে অনেকে উপস্থিত হইতে পারেল দাই * 
একশতসংখাকমাত্র সভ্য উপস্থিত হন। উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে কাণ- 
পুর, এলাহাবাদ, ময়মনসিংহ, রঙ্গপূর, বাঘঅশচড়া এবং বয়াহুমগর, এই, 
কয়েকটি ব্রাঙ্গসমাজের প্রতিনিধি এই সভা! উপলক্ষ করিয়া উপস্থিত ছিলেন। 
ঈশ্বরের নিকটে প্রীর্থনানস্তে গত অধিবেশনের সভাপতি শষুক্ত উমানাথ গু 
ধর্ণতত্ব হইতে বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর প্রন্তাবে 
এবং শ্রীযুক্ত বিজয়রুষ্জ গোস্বামীর পোষকতায় শ্রীযুক্ত কেশবচক্জ দেন সতা- 
পতিত্বপদে বৃত হইলেন। সভাগতি সভার কায আরম্ত হউক বলিলে। 
শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ চৌধুরীর প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত যারা ান্যালের। 
পোষকতায়্ প্রস্তাবিত হইল ;-- র্‌ 

কলিকাত! ব্রাহ্মনমাজের প্রধান আচার্য পরম শ্রদ্ধাম্পদ ক লে | 






বার তাহার মগ্লিধানে উপস্থিত রা তীহার হস্তে চা করেন, / 


যুক্ত কেশ-চন্ত্র সেন শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রনাথ বন, 
» প্রতাপচন্ত্র মজুমদার » গৌরগোবিনা রায় 
এ উমানাথ গুপ্ত , যদুনাথ চক্রবর্তী 
» বিজয় গোস্বামী » কাস্তিচন্ত্র মিত্র 
১ অঘে।রন।থ গুধ » হেমচন্ত্র সিংহ 
» অমৃতলাল বন » আনন্দমোহন বন্ধু, 


অনন্তর বাবু নবগোপাল মিত্র সভাপতিকে এই অভিননান পত্রী দেওয়ার 
উদ্দেশ্ত কি বিবৃত করিতে অন্থরোধ করিলেন এবং বলিলেন, ব্রাঙ্মসমাজ এক 
ঈশ্বরের পুজা করিবার জন স্থাপিত হইয়াছে, কোন ব্যকিবিশেষকে গ্রপংসাঁ 
করিবার জন্য নছে। আজ বাবু দেবেন্নাথ ঠাকুরকে অভিনদানপঞ্ দেওয়া: 
হইতেছে, কে জানে যে আর এক দিন বাবু মাজনারায়ণ বঙ্গ এবং শিবচর 





পেশী 


4 ভারভব্ী রান্ধসমাজ স্থাপনের দিনে ঘোরতর বৃষ্টি হইবার বিষয় উলিধিত্ত হয়ছে: 
দা বিশ্মুতিনিবন্ধন। সেখানে যাহ বত হইয়াছে, তাহা ই জধিবেশমিনদদর্কে 
হব (ষ জ্ধিবেখনদিনের পক্ষে নছে। : 


| 


অধিবেশন ও অভিনন্দনপত্র অর্পণ । ১৬৪ 


দেবকে অভিনননপজ দেওয়া হইবে না? যদ্দি এই প্রণালীতে সমাজের কার্য 
চলিতে থাকে, তাহা হইলে অতি? অল্পদিনের মধ্যে পৌত্তলিকতা ব্রাঙ্গধর্দের 
অঙ্গীভূত হইয়া যাইবে। সভাপতি এ কথার উত্তর এই দিলেন যে, যখন গত 
অধিবেশনে এ সমন্ধে বিচার হুইয়! নিষ্পত্তি 'ংহুইয়! গিয়াছে, তখন আর এ 
অধিবেশনে সে সন্বন্ধে কোন কথ! হইতে পারে ন!। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিতে 
ধার্য হইল। 

শ্রীযুক্ত যহেলদনাথ বস্তু বলিলেন, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে পথ প্রদর্শন, 
করিয়াছেন ভারতবর্ষার় তাঙ্গসমাক্জ তাহারই ফল। অতএব যদি তাহাকে এ 
মভার সভ্য করিতে পার! যায়, তাহা হইলে সমধিক সম্মাননার কারণ হয়; 
অত এৰ তিনি প্রস্তাব করিতেছেন )--. 

শ্রদ্ধাম্প্গ শ্রীুক্ত দেবেজ্্নাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুমতি লইয়! তাহাকে, 
সত্যশ্রেণিভূক্ত কর! হয়। 

্রীধুক্ত নেপালচন্তর মল্লিক প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন, এবং সর্বসপ্মতিতে 
উহ! ধার্য হইল । 

শ্রীযুক্ত হরচজ্জ মজুমদারের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত আনন্দমোহম বনু বি এক, 
পোষকতায় এবং নর্বসম্মতিতে স্থির হইল )--- 

এই সমাজের বিগত অধিবেশনের ৪র্থ গ্রস্তাবানুসারে বিবিধ শাস্ত্র হইতে, 
ষতা সংগ্রহ করিয়! এত্রান্বধন্মপ্রতিপাদ্ধক শ্লোকসংগ্রহ*” নামক যে গ্রন্থ 
গ্রকাশিপ্ত ও প্রচ]রিত হইয়াছে এবং যন্ধারা' সাধারণের অনেক উপকার: 
হইয়াছে, তাহাতে আরও অধিক শ্লোকসন্নিবেশ করিয়! ছ্িতীয় বার সংস্বরথ, 
করত তাহ বান্ুলারণে প্রচার করা হয়. 

শ্রীযুক্ত অথ্োরনাথ গুপ্তের প্রস্তাবে শ্রীযুজ ক্ষেত্রমোহন দত্তের পোধকতায়ঃ 
এবং সর্বসন্মতিতে ধার্ধয হইল যে, 

এই ভারতব্ধীয় ব্রাহ্মসমাজেযর রুখন. সভাপতি থাকিবেক ন!। সঃ 

ঈশ্বরই ইছার অধিপতি । 

শ্রীযুক্ত ক্ান্তিচন্্র মিত্র প্রস্তাব করিলেন এবং যুক্ত হেমচন্দ্র লিংহ গোঁফ, 
ক্ষত! করিবেন যে,-- 


. সা তব্ী় ত্রাক্ষমমান্ধের বৈষয়িক কার্ধানির্বাহের ভার. এক জন, 


১৬৬ আচার্য ফেশধচজা। 


ফম্পাদক এবং একজন সহকারীর প্রতি অর্পিত ছয়। আগামী বর্ষের জ্ত, 
শরিধুত বাবু কেশবচন্্র সেন সম্পাদক এবং প্রীযূত বাবু গ্রভাপচন্্র মুমদাক, 
এবং শ্রীযুক্ত উমানাথ গুধধ সইকারী সম্পাদক হয়েন। 

যুক্ত ষছূনাথ চক্রবর্তী প্রস্তাবের এইরূপ সংশোধন করিলেন যে, শ্রীযুক্ত হয় 
মাল রায় বিএ সহকারী সম্পাদক নিষুক্ত হউন। শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত এবং 
প্রযুক্ত হরলাধ রায় পদদগ্রহণে অসন্মত হওয়াতে, আগামী বর্ষের জন মক 
ফেশবচন্ত্র সেন সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত গ্রতাপচনদ মজুমদার সহকারী সম্পাদক 
ষনোনী'ত হন। 

্ীযুক্ত বিজয় গোস্বামী তারতবর্ষীয় ত্রাঙ্মমমাজ এবং মফঃসনস্থ রা, 
যমাজের সঙ্গে কি প্রকারে একতা! সম্পাদিত হইতে পারে, তদ্দিষয়ে কিছু বলি 
নিয় লিখিত উপায় গুলি প্রস্তাব করিলেন )-- 

ভারতীয় া্মদমাজ্জের সহিত ভারতর্যস্থ সকণ ত্রাঙ্গদমাজের যোগ্‌ 
স্থাপন জন্ত নিয়লিখিত ছয়টি উপায় অবলগ্ষিত হয়। যথা-- 

১। ত্রান্গধর্দের মূসত্যদকলসঘন্ধে একতাসংবর্ধান | 

২। স্থানীয় ব্রাঙ্গসমাজসমূহের আধ্যাত্ত্িক উন্নতির জন্ত এচারকু মহা 
রুগণের তত্বংস্থানে গমন। 

৩। সকল ব্রাহ্মদমাজে একটা সাধারণ উপাসনাপ্রণা্ী প্রচলিত করগ। 

৪। ব্রাহ্গধর্স্বন্বীয় কোন গ্রন্থ প্রচার করণ বিষয়ে কোন সমাঞ্জ 
তারতবরীয় ত্রা্গনমাজের দাহাধ্য প্রার্থনা করিলে সাধ্যানুসারে অর্থ ুকুল 
করণ। 

৫। কোন ব্রাঙ্গ বা ব্রাহ্মসমাজ ব্ান্ধধর্মমদ্বীয় কোন পুন্তকাদি- গ্রচা, 
রিত করিলে অনুগ্রহ পূর্বক তাহার এক এক খওড ভারভব্ীয় ব্রাহ্মমাজে 
€গ্ররণ করেন। 

৬। ভার্তবরষীয় ব্রাম্থাদমাজের কোন অধিবেশনে কোন গুরুতর রন্তাক। 
দীমাংসা হবার পূর্বে মল ভ্াগণ তাহাদের নি নিব মত দিদি 
রি প্রেরণ করেন। | 
: স্ীযুক্ত যছনাথ ঘোধ রন্তাবের পোষকতা করিলেন। রক আননমোহন 
ফু বলিলেন, সমূদায় সমাজের জন্ত একটা স্থিরতর উপাসনা প্রধালী প্রবর্তিত 





আঁধিবেধনন ও অভিনন্দনপত্র অপণ। ১৬৭ . 
ক্করিলে উপাসীকগণের স্বাধীনতা বিনষ্ট হইবে। স্বাধীনভাবে উপাসন! করাই 
প্রকৃত উপাসনা । যদি ভাবানুরূপ উপাসনা না হয়, তাহ! হইলে উপাসন। 
জীবনশূন্ত এবং প্রণালীগত হইবে। শ্রীযুক্ত বিজয়কুষ গোম্বামী উত্তর দিলেন, 
তিনি কাহারও স্বাধীনতা গ্রতিরুদ্ধ করিতেছেন না । তিনি এমন একটা প্রণালশ 
নির্দি্ট করিতে চাছেন যাহাতে সকলেই যোগ দিতেন পারেন । যিনি আচার্যোর 
কার্য করিবেন, ঈশ্বরের নিকট তাহার ভাব প্রকাশ করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত 
মহেন্দ্রনাথ বসু বলিলেন, তিনি দেখিয়াছেন, কোন প্রণালী না থাকাতে মফঃ- 
সলে রীতিমত উপাসন। হয় না। শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন) 
একটী নিয়মিত প্রণীলীর নিতান্ত প্রয়োজন। দি প্রতিব্ক্তি আপনার 
ব্যক্তিগত ভাব উপাসনায় ব্যক্ত করেন, তাহা হইলে তাহাতে সকলের সন্তষ্টি 
হইবার পক্ষে সন্দেই। ইহাতে অনেকের মনে বিরক্তি উৎপন্ন হইবে। 
প্ভাপতি বলিলেন, একটা নির্দিষ্ট প্রণালী থাকিবে এবং তন্মধ্যে বিশেষ প্রার্থ- 
মার আদর থাকিবে । 

যুক্ত প্রতাপচন্ত্র মজুমদার বলিলেন, স্থানে স্থানে প্রচার কগণের গিয়া 
অবস্থিতি প্রয়োজন) কেন না তিনি সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমের মমাজ লকণ 
পরিদর্শন করিতে গিয়। দেখিয়াছেন যে, তত্তৎস্থলে এক জন প্রচারক দীর্ঘ- 
কাল থাকিলে প্রভৃত মঙ্গল হয়। অতএব তিনি প্রস্তাব করেন, উপস্থিত 
প্রস্তাব গুলির সঙ্গে এ প্রন্তাবটি সংযুক্ধ হয়। ইহাতে সভাপতি বলিলেন ষে) 
তিনি একটি শ্বতনত্র প্রস্তাব করুন। প্রস্তাবক এ সম্বন্ধে সন্মত হওয়াতে পূর্ব 
প্রস্তাব গুলি নির্ধীরণে পরিণত হইল। 

অনন্তর শ্রীযুক্ত শশিপদবন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত উমা- 
মাঁথ গুপ্ত পৌষকতা করিচলন যে 7-- 

যে সকল ব্রাঙ্গ বিবাহ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে তাহা লিপিবদ্ধ 
করিবার জন্ত সম্পা্ক অতিরিক্ত “রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন। 

ব্রাঙ্মধিবাই কাছাকে বলে তাহা নির্ধারণ করিয়৷ পরিশেষে প্রস্তাবটি 
ধিচারা্থ উপস্থিত কর! হুউক শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বস্থ এইরূপ বলিলে শ্রীযুক্ত 
ধহদাঁথ টত্রবর্তী বলিলেন, যে কোন বিবাহ এক ঈশ্বরের সাক্ষাৎকারে নিপ্ন 
ইয়) তাহাই.তাহ!র মতে ভ্রাহ্মবিবাহ। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বঙ্গ এই কথায় 


৪ . গাচার্ধী কেশব) 


সন্ধি প্রকাশ করিয়া ধলিলেন, এ প্রস্তাবটি নির্াযি্ঠ হইবার পূর্বে গর. 
বর্ভাী গ্রপ্তাধটি হিবেচিত ইউক। সভাপতি বলিলেন, প্রব্বী প্রস্তাবের 
নহিত পূর্ববর্তী প্রস্তাবের কোন সন্ধ মাই। যে সকর্প বিধাহ হইয়াছে... . 
ব|। হইধে, তাহা লিপিবদ্ধমাত্র কর! হইবে থে, যে কোন বাক্তি উহার সংখ্যা: 
জানিতে পারেন। শ্রীুক গোবিন্দচন্দ ধোষ এম এ বলিলেন, ্ান্মবিবা! হরে 
যে প্রণালী পূর্বে উল্লিখিত হইল, ছুই বিবাহ বা বছ বিধাহ তদদুসারে সই 
্রান্মবিবাহ বলিয়া সিদ্ধ কি না? শ্রীষুক্ত গ্রতাপচন্্র মভুমদানস উত্তর নিপল, 
এরূপ ঘটন! বাস্তবিক হইতে পায়ে না, কেবল মনে করিয়। জাওয়া হইতেছে 
মাপ্। কিন্তু এরূপ স্থলে কি হইবে, যেমন প্রাতে ব্রদ্মোপাসন! হইলঞ্গার 
লায়ংকালে বিবাহ সময়ে পুতুল উপস্থিত করা! হইল। সভাপতি বলিলেন, 
এরূপ অনেক প্রকার প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে। এমন ক্ষি, সাধিশেষে 
ধু বিবাহও যে খটিতে ন! পারে তাহা নহে । মনে কর, এক জন্রার্দের, 
গ্রথম পর্বী পৌত্বলিক। স্বামী ইংলণ্ডে গেলেন এবং দেখান হইতে: 
আআসিবার পর জাত্ন্তযর় হছইলেন। পত্ী তাহার নিকটে আলিতে অন্বীকৃত 
হইলেন, এরূপ স্থলে যদি তিনি অন্ত দার পরিগ্রহ করেন, আর এই 
বিধাহ ধদি শ্রাঙ্গ প্রণালীতে নিশ্পন্ন হয়, উহা! ব্রাঙ্জ বিবাহ কি না? বখন 
চাগ্র বিষয়টি বিচায্লিত হইবে, তখন এ সধুদায় প্রশ্ন বিচারিত হইতে 
পায়ে। রর্তধাম প্রস্তাঘের সহিত সে সকল কথার কোন সম্বন্ধ মাই ও 
আশ প্রন্তাৰ কেধল দিৰাহ গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্ত। এই 
প্রস্তাবের সঙ্গে বিবাহের প্রণালীটা সংযুক্ত হন শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহালা- 
দবীন প্রস্তাব কর়িরেদ। মিয়লিখিত আকারে প্রস্তাবটি নির্ধারিত 
হইল /--ব্রন্মোপাসন! এবং ব্রাঙ্ম ধর্মের মতানুম!রে যে পমুদায় বিধাহ হ্ই- 
্বাছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, সম্পাদক তাহার অতিরিজ্ পরেজিষ্ার” নিযুক্ত 
হয়েন। এবং প্রতি বিবাহ কি ্রণাশীতে মি্পন্ন নীরা আহাও কান 
| লিন থকে। : 






খর্তী পোষকতা টি | 
হিন্দুবিবাহূুক্ধে যে সকল ্কানিয়ম যি নি তাহা গার 


খা ] 


অধিবেশন ও অভিন্প্দনপত্র অর । ১৬৯ 


ূ হে পারে ফি ন$1 ধদি ন| পারে তবে ত্রাগ্ীবিবাহ বিধবদ্ধ করিবার উৎকৃষ্ট 
উপায় অধধারখ করিধার ভার নিয়লিধিত ব্যক্তিগণের প্রতি অপিত হয়! 
জীযুক্ত দেবেন্রনাখ ঠাকুষ যুক্ত বামণস্কর দেন। 


». কেশধচনা সেন। » ছুর্গামোহন দাস। 
» ব্রজনুন্দর ছিত্র। » গুরুপ্রসার্দ সেন! 
শ্রীযুক্ত দ্বীননাথ সেন। 


শীবুক জাননমোহন ধনু প্রস্তাব করিলেন, ব্রাহ্মবিবাহ কি? ইহা রী 
সত] কর্তৃক বিবেচিত হয়। শ্রীবুক্ত বিজয়কৃ্ণ গোস্বামী বলিলেন, "আইন ন! 
হইলে *ত্রাঙ্ধ ধর্ম বিস্তার, হইতে পারে না) এ কথা স্বীকার করিলে ব্রাহ্মধর্থব 





৯ ১৮৬৫ পালে জাঙবে।কেট জেনেরেলের দিকটে ব্রাঙ্গবিবাহ রাজবিধিসঙ্গত কি না, 
তং নন্বদ্ধে চারিটি প্রশ্ন উপস্থিত কী হয়। তৃতীর প্রশ্নে গবরমেন্ট এততদর্বন্ধে ফি করবেন 
ধা করিতে পায়েন তাহ! জিজ্ঞাসা কর! হইয়াছিল, তৎনশ্বপ্ধে কোন ফিদ্ধাস্ত তিনি 
অর্গণ কয়েন াই। ভিনি তৎকালে ইংলণ্ডে গমন করেন বলিয়। উত্তর দিতে গৌধ 
ইয়। তিনি থে উত্তয় দে, উহার উত্তয়াংশ ১৮৬৬ গনেয় ১৫ এপ্রিল গিরায়ে 
শ্রকাশিত হর) প্রশ্ন ও উত্তর ১৫ আগাষ্টের মিরারে প্রদত হঈ( আডবোকেট জেনের়লের 
উত্ঠয় ওই ৮. 

(ক) ব্রান্মদযাজের ম্যায় যে কোন ধর্মসমাজের বিবাহ প্রচলিত হিন্দু ব্যবস্থা নি 
ঈ্পর হয় নাই জধচ তৎসগ্বদ্ধে ফোন বিশেষ আইন নিবন্ধ হয় বাই, মে বিবাহ 
জমার তে অমিদ্ধ। 

(খ) হুঁতরাং ইহাই স্থির হইতেছে যে, আইনের বর্তমানাব্ঠা। এপ বিবাহে বর 
ফ্য! বঙ্ধ নহেন। গ্থানী বি পর্দীফে পদ্লিত্যাগ করেন, তাহা ইইলে ীজবিধির শরণা পন 
ইইন্ডে পরছেন লা, এ বিধাছে থে সন্তান উৎপন্ন হইবে তাহারা! আইনের টক্ষে দিপ্ধ নহে, 
এথং ধীর শ্রাঙ্ধ হইতে পাকে না, তবে পিতা মাতা উইলের দ্বায়া সপ্পত্তি দি 
ধাইতে পারেব | 

€৫খ) অইরণ উইল ধারা যেবে নর্পন্ি প্রাপ্ত হইবে, তীছাঁতে অষ্ঠীন্য দারাধিকানী 
অপেকষ গুজেইই আন্ব বািবে। উইনধরা যে নন্দ পরত হইবে, তাহা বচোশে পৈতৃক 
ঈশ্ব্ির অংশে এবং স্যোপ/র্জিত সম্পতি দর্খন্ধে খাটিবে। 

আোউধোকেট উজসেরেল এইযাগ পরামর্শ দিয়াছেন-_.হিন্ুগণের ঈধো বিবাহীইঠ।ন বে 
বিঃ করিল সিদ্ধ সুর, ষঠত্তির কোন্‌ বিপেধ অধুঠীন করিলে দাইপ দত বিষাহ সিদ্ধ ছা, 
» এই (আধার বিধেট নার বর্তমানে ও খিষ্যাট বড়ই অন্পট) কোসঞাজকীয় শিক 
| ৃ ৯ এ | 


৯৭৪ . জ্বাচার্ধ্য কেশব্চনী।- 


এবং ভারতবর্ষাঁয় ত্রাঙ্মমমাজ" উভয়ের উপরে কলঙ্ক আইন্ুম। : এই অন্তি- 
প্রায়ে যদি এ প্রস্তাব উপস্থিত হইয়! থাকে, তবে আমি ইছার প্রতিবাদ করি: | 
তেছি। . ব্রাক্ষধর্ম অখুমাত্র রাজার সাহায্য চ!ন না। রাজ! যর্দি আমাদের 
ধর্মকে ত্বীকার করিয়া ন| লন, আমাদের তাহাতে আধ্যান্মিক কোন ক্ষতি 
হইতেছে না! পৃথিবীর আইন আদালত বিবেকের প্রতিদবস্্ী হইতে. গা 
না, ঘদি পৃথিবীর আইন অধর্মম অনীতির প্রবর্তক হয়, তবে আমর| উহাকে 
পদদ্ধারা দলন করি। রাজবিধি না থাকাতে আইনের চক্ষে ব্রাহ্ম ব্বাহের 
যে অসিন্ধত| উপস্থিত হইবে তংপ্রতি ভয় বশতঃ যেন কেহ বিবেককে উল্লজ্ঘন 
মা করেন।” সভাপতি বলিলেন, আজ পর্যন্ত যে সকল ত্রাঙ্গ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনু- 
সারে বিবাহ করিয়াছেন, হারা কিছুমাত্র ভয় করেন নাই। কোন ফলা- 
ফলের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, সকল বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া তাহারা 
বিবেকের অনুরোধে অনুষ্ঠান করিয়াছেন। উপস্থিত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য কি? 
উদ্দেশ্টা কেবল বাধা প্রতিবন্ধক অপনয়ন কর! । ধর্মৃতঃ যাহা অবশ্য কর্তব্য, 
যদি সম্ভব হয়, সামজিক ভাবে উহ সিদ্ধ হয় তক্ঞন্ত ভারতবর্ষ ব্রান্ষসর্মা- 
জের ধত দূর সামথ্য, যত্ব করা সমুচিত। গবর্ণমেণ্টকে ভয় করিবার কোষ 
কারণ নাই। আমরা সকলেই জানি ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট সকল ধর্মের প্রতি উ্গার 
ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। আমাদের ভয় করিবার কারণ নাই। প্রত্যুত 
যদি আমাদের কৌন বিষয়ে বাধা থাকে, গবর্ণমৈ'্ট আহ্বমাদের সহিত উহা 
অপনীত করিবেন। এরূপ অবস্থায় দেশীয় বাবহারে ধদি আমাদের বিবাহ 
প্রণীলীসিদ্ধ না! হয়, তাহা! হইলে রাজবিধি সবার উহা! সিদ্ধ করিয়া লয়! 
সমূচিত। শ্রীরুক্ত যছুনাথ চত্রবর্তী বলিলেন, বিজয় বাবু ধাহ! বলিলেন, তাহার 
ভাব তিনি বিলক্ষণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সন্ধে 
যে প্রকার ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইয়াছে। প্রীযুক্ত 
বিজয়ক্ গোস্বামী বলিলেন, তাঁহার এরূপ বলিবার অন্য কোন উদ্দেশ্য 
ছিল না, এই উদ্দেস্ট ছিল যে পাধিব বিধি অপেক্ষা ঈশ্বরৈর নৈতিক বিধি 





নিশত্তি দ্বার এান্গাগংণর স্থির করিয়া লওয়। নিতান্ত প্রয়োজন। স্থলে জানার এ কথ! 
 ষষা দিপ,য়োজন ঘে, কোন সমাজ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়। বিবাছ, দেদ, উড 
জাটনানুসারে £কান সত্ব ন| বর্তিলেও নীতিলক্পর্কে বরকলা। উত্তরে ভারা যদ. 


অধিবেশন ও অভিনন্দনপত্র অপ্র্ণ ১৭১ 


পৃষ্ট। তীযুক্ত আনন্দমোহন বঙ্গ প্রস্তাবে যাহা সংযুক্ত করিতে বলিলেন; 
তাহা সংযুক্ত করিয়া প্রস্তাব ধার্ধ্য হইল। 

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বহু প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্ত্র ঘোষ 
এম, এ, পোষকত| করিলেন যে ;-- 

ভারতবর্ধীয় ব্রাঙ্ধসমাজ প্রচারকগণের সাহাষ্যে ত্রাঙ্গধর্থ প্রচার করিবেন। 
প্রচারকগণ যেমন বিশুদ্ধ নিঃশ্বার্থভাবে এবং কৌন ব্যক্তি বা সমাজের 
সাহায্যাপেক্ষা না করিয়! গ্রাচারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, সমাজ তাহাদের 
সহিত তদনুযাফ়ী ব্যবহার করিবেন। যদিও তাহার! জীবিকানির্জাহের জন্য 
এই সমাজের উপর দির্ভর করেন ন! কিস্কু কর্তব্যের আদেশে সমাজ সাধ্যমত 
তাহাদের সাহায্য করিবেন এবং তাঁহাদের ও তাহাদের পরিবারবর্গের জীব- 
নোপায় বিধান করিতে চেষ্টা করিধেন) 'প্রচারকপণ, তাহাদের কার্যোর জন্য 
কেবল ঈগরের নিকট দায়ী । 

সভাপতি বলিলেন, অদ্য সায়ংকালে যে সকল প্রস্তাব বিবেচ্য, তন্মধ্যে 
এইটি সর্পাপেক্ষা গুকতর। এ গ্রস্তাবটির সঙ্গে এমন সকল কথ। আছে, 
সাহা মাধারণে অবগত নহেন। অতএব এ সন্বদ্ধে আমি কিছু বলিতে চাই । 
গ্রচারকেরা আজ পর্যন্ত যেরূপ ত্যাগর্ধীকার করিয়া প্রচারকাধ্য করিয়া 
আসিতেছেন তাহ! অতি গ্রশংসনীয় এবং ত্রাঙ্মধর্ধের ভাবানুরূপ। ত্রাঙ্গ” 
ধর্মের সত্য প্রচারের জন্য বেতনগ্রাহী প্রচারক নিয়োগ করা এখন এ 
ধর্দের ভাবের বিরোধী । ভারতবষীয় ত্রাহ্মমাজ ত্রাহ্মধর্মুপ্রচারের ভারগ্রহণ 
করিয়াছেন ।; 'ততরাং এ সমাজের সহিত প্রচাবকগণের কি প্রকার সম্স্ধ 
থাকিবে, তাহ! বিবেচ্য। প্রচারকগণ অর্থের জন্য নহে, প্রেমের জন্য দেশ 
ধিদেশে ত্রাহ্মধর্শ প্রচার করিয়াছেন। তাহার। কোন নির্দিষ্ট বেতন পান নাঃ 
_আঁসে কুড়ি টাকাও হয় না। কলিকাতা এবং মফ?সলের বন্ধুগ্ণ সময়ে সময়ে 
যে অনিয়মিত দান করেন তাহাই তাহারা এ যাব গ্রহণ করিয়াছেন। . বেতনের 
অর্থ অর্মের রিনিময়ে ্রম। জুতরাং বেতন বন্ধ হইলে প্রচার্ও বন্ধ হয়, 
আমাদের প্রচারকগণ এ ভাবের উর্ধে অবস্থিত। যদি কেহ কিছু ই'হার্দিগকে 
দ্বীন করেন, ইহারা কৃতজ্ঞত। সহকারে গ্রহণ করিবেন, কিন্তু উহা! তাহারা 
প্রিএরম়ের বিনিময় বলিয়। গ্রহণ. করিবেন ন। যদি টাকা ন/ পান, তাহা হইলে; 
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ফে ভাহারা পরিশ্রম বন্ধ করিবেন তাহাও নহে:॥ তাহাদিগকে কড় পরি” 
মাণে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় এবং কত প্রকারের অবস্থা সাহার টে, & 
সকল, বিষে করিয়া সাধ্যমত: আমাদের তীহা্িখকে দাহাষ্য কর! উদিত. 
আমর! সাহাধ্য, করিয়া দানের বিনিময়ে, কিছু আকাজ্জখ করিব না, তাহার. 
আপনারা ইচছাপর্র্বক যে কর্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, তংসন্বন্ধে তাহারা 
ঈশ্বরের নিকটে দায়ী আমরা ইহাই মনে: করিব। যাহার! এই ভাবে ছা 
করিতে চান, তাহারা অনুগ্রহপূর্বক গ্রচারকার্ধটালয়ে ফান প্রেরণ, টার 
অনস্তর সর্বসন্মতিতে প্রস্তাব বাধ্য হইল। 

শ্রীযুক্ত শশ্বিপদ- বন্দ্যোপাধ্যায় তাৰ বির রি রাগ 
মুঙ্কমদ্ধার পোষকত করিলেন). 

সাধারণ ব্রাহ্মগ্রতিনিধিষভা, এবং কলিকাত৷ ত্রাক্ষুনমাজ্ের চারার, 
লয়কে ভারতবর্ষ য় ব্রাহ্মনমান্ধের সহিত একত্রীতুত হইবার জন্য প্রাথল/ 
করা ঘায়। 

সর্ব সম্মতিতে গ্রন্জাক ধার্য হইল:। 

অনস্থর সভাপতি পাটনা, বিরেলী, এবং গেরাছুন হইতে ব্রা্াধন্মের গ্স 
উর্দ,তে গ্রকাশ করিবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিষ। যে পত্র আমিয়াছ্ে 
আহা পাঠ করিলেন। এতংসন্বন্ধে ফে প্রস্তাব হইল উহ! তত সমানে 
অবগত করিবার প্রস্তাব ধাধ্য হইল। এক এফ জন প্রচারক দই স্থানে 
স। অধিবামী হয়েন। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে স্থির হইল যে, প্রচ্ঠরকগণ এ নিয়, 
আপনার! বিবেচন! করিবেন.। স্ভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া প্রার্থনায় সক 
ভঙ্গ হইল.। 

. ভার নির্ধারণানুসারে অভিনদদনপতর এক মাসে গর প্র হয় রাজ 
গণের নাম ্াক্ষরার্থ এই এক মাসকাল প্রতীক্ষিত হইয়াছিল। ভুত্িনন্নগর।. 
নিয়ে এত, হইল । 

|. ত্জিতাজন মহ প্ীডুজ দেবেজনাধ ঠাকুয় কলিকাতা ভাঙ্গসঙগীত্ক প্রধান 
৮ জাতার্যয সহায় জীচরণেহু। 

ক্মাধা)যে দিন দেশহিতৈষী, ধর্মপরায়ণ মহাত্মা রামঘোহন রা বরাদেশো 

খি্ ্রহ্মোপামমার জন্য একট সাধারণ গৃহ গরতিযিত করিলেন, দেই ছি 
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ইছার প্রত মলের অভুযদ় হইল। বহকালের অজ্ঞান নিদ্রাহইতে জাগ্রত 
হইয়া! বহ্ছদেশ নুতন জীবন প্রাপ্ত হইল, এবং কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়। 
্বাধীনভাবে উরতির পথে গদ সঞ্চার করিতে লাগিল। কিন্ত উ্ক মহাত্থার 
অনতিবিলম্বে পরলোকপ্রান্তি হওয়াতে ততপ্রীপ্ত ব্রন্দোপাসনারপ আলোক 
দির্বাপোনুধ হইল, এবং সকল আশা তঙ্গ হইবার উপক্রম হইল। এই বিশেষ 
সময়ে ঈশ্বর আপনাকে উশ্থিত করিয়া ব্জদেশের ধর্ম্োনতির ভার আপনার 
হক্তে অর্পপ করিলেন। আপনি নিস্বার্থভাবে ও অপরাজিত চিত্তে বিগত ত্রিশ' 
বংসর এই গুরভার বহন ক্ষরিয়া ঘে অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহাতে, 
জাঁমরা আপনার নিকট চিরকৃতজ্জত! ধণে বন্ধ হইয়াছি। 

যে বাস প্রতিপাধ্য ব্রন্মোপাঁসনা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল; তাহা পূনক- 

গন ককিবার জন্য আপনি ১৭৬১ শকে তত্তবোধিনী সভা সংস্থাপন করেন; 
ভখায় অন্নেক কূতবিদা যুবক ধর্থালোচন! হবার! কৃসংস্কার হইতে মুক্ত হইলেন: 
এবং ্্ষোপাসনা দ্বারা হৃদয় মনকে বিশুদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন; এই. 
সভা দিন জিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং অবিলম্বে বহুসংখ্যক সভ্য দ্বারা. 
ইহা পরিপূর্ণ হইল। যাহাতে আপনাদের আলোচনার ফল আরও বিস্তীর্ণ 
রূপে প্রচারিত হয়; এই উদ্দেশে আপনি ১৭৬৫ শকে সবিধ্যাত ততবোধিনী" 
পত্রিকা প্রকাশ. করিলেন। এই পত্রিক। দ্বার! বঙ্গভাষা প্রকৃতরূপে সংগঠিত ও 
অলঙ্কত হইয়াছে এবং অপরা ও পরা বিত্যার বিবিধ তত্ব সমূফায় বঙ্গদেশে” 
ও উত্তর পচ্চিমাঞ্চলের ন'না স্থানে প্রচারিত হইয়াছে । এইরূপে-তত্ববোধিনী- 
ষ্তা ও রামমোহন রায়ের প্রতিিত ত্রাঙ্মসমাজের পরস্পর সাহাফা ছার! বক্ধো-- 
খাসকফিগের সংখা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহাদিগকে এক বিশ্বাসস্ত্রে- 
গ্রথি্ত করিয়া দলবৰ্ধ কর্িষার জন্য আপনি যথাসময়ে ব্রাহ্মধর্ণগ্রহথপ্রপালী 
প্রবর্তিত করিলেন.। : এই প্রকৃষ্ট উপায় দ্ারা আপসি- উপাসনাকে বিশ্বাস- 
ভূষিত বন্ধমুজ করিলেন; এবং বন্ধোপাসরদিগকে বেদান্তপ্রতিগান্য ব্রাদ্ষাধর্খে। 
মপ্ষ্কাীভূত . ফরিলেন। এইরূপে- ব্রাহ্মদমাজ- সর্ব্বায়বরবম্পন হা 
উঃ উন্নত হইতে লাগিল, এবং ইহার হৃষ্টান্তে স্থানে স্থানে শাখাসমাজ, 

স্থাপিত হইল কিন্ত পধি্র ধর্সের উদ্মতিত্রোত্তে অধিক. কাল অসত্য- 
ছি, পারে আ। এ কারণ. বেদাদিং গরছের অন্রান্ততাব্ষিয়ক যে ভতান 
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মত এই সমুদায় ব্যাপারের মূলে গৃঢরপে স্থিতি করিতেছিল, তাহ! ধর্মই 
বিশুদ্ধ জ্ঞানচ্চাতে প্রকাশিত হইল, তখনই বিবেকের অনু ও ঈরের, 
আদেশে আগনি উহ! পরিতাগ করিয়। ব্রাঙ্গ ঠাতাদিগকে তাহা 1 হইতে মুক্ত 
করিতে যান হইলেন। হিন্দুশান্্ মন্থন করিয়া পু অত্যান্ত লাভ 
করিয়াছিলেন, পরে তক্মধো গরল দৃষ্ট হওয়াতে আপনি তহৃভকে ভিন্ন ফু্িজে 
প্রবৃত্ত হইলেন; এবং অবশেষে ব্রান্ধধন্ম নামে হিলুশাস্োদ্ধত সত্যমংগ্রহ 
প্রচার করিলেন। ব্রাঙ্গধন্ধগ্রহণপ্রণালীও হৃতরাং পরিবর্তিত হইল, তীর, 
চিন্তায় নিম হইয়! আপনি ত্রাঙ্গধর্থের কয়েকটা নির্ব্বিরৌধ মুল, সত্য ির্ঘার 

করত ততুপর ত্রাঙ্গমণ্লীকে স্থাপন করিনেন। এইরটৈ সমাজমংস্ 
করিয়। আপনি কয়েক বংসর পরে হিমালয় পর্দতে গমন করিলেন। তথা 
ছুই বত্ম্র কাল অবস্থান করত হৃদয় মনকে উপাসনা, ধ্যান ও অধায়ন দ্বাব। 
সমধিক উঠত করিয়া সেখান হইতে প্রত্যাগ্রত হইলেন ). এবং দ্বিগুণিত উদ 
ও নিষ্ঠ। সহকারে বিশুদ্ধ প্রধালীতে মং্কত সমাজের উননতিসাধনে নিধুক্জ 
ছইলেন। যে ব্রহ্ববিদ্যালয়ে অপনি- সপ্তাহে সপ্তাহে ব্রাহ্মধর্থ্ের নির্মল 
মুক্তিগ্রদ জ্ঞান নিয়মিতরূপে বিতরণ করিয়া নব্য, সপ্রদায়ের অনেককে ঈশ্বরের 
পথে আনিয়াছেন এবং যে ত্রহ্গবিদ্যালয়ের উগদেশ গুলি গ্রন্থবন্ধ হইয়া গ্রচাং 
রিত হশুয়াতে শত শত লোকে এখনও ব্রাহ্গধর্মের মত. ও বিশ্বাস বুঝিতে 
সঙ্গম হইতেছে, আপনিই তাহার প্রতিষ্ঠা কঁরিয়াছিলেন। কিন্ত আপনার 
ষথার্থ মহত্ব তথনও পর্যান্ত সম্যক্রূপে প্রকাশ পায় নাই। যখন আপন 
রুলিকাত। ত্রাঙ্মমমাজের প্রধান, আচার্য পে, পবিত্র বেদী হইতে ব্রাহ্মধর্ণের 
মহান সত্য সকল বিবৃত করিতে লাগিলেন, তখনই আপনার হৃদিস্থিত 
মহোচ্চ..ও সুগ্রতীর ভাবনিচয় লোকের নিকট প্রকাশিত হইল; এবং বিশেষ, 
জপে ঈশরের দিকে উপাসকদিগের হৃদয়কে আকর্ষণ করিলেন। কত দিন 
অঘ়র। সংসারের পাঁপতাগে উত্তপ্ত “হইয়! সমাজে আসিয়া. আপনার স্বাদ. 
বিনিঃস্ত জ্ঞান।মৃত লাভে শীতল হইয়াছি; কত দিন আপনার,  উতসাহকর 
উপদেশ ভ্বার। আমাদের অপাড় ও মুদুষূ আত্ম! পুমর্জাধিত হইছে. এবং 
আগনার প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক রাজ্যের গাভীধ্য ও দৌন্্যে পুলকিত হইয়া 
সংমারের,.প্রত্ধি বীতরাগ, রাজ দেই ম্কল স্বগয় চিলির ধ্যান, 


















অধিবেশন ও অভিনন্দনপন্ত্র অপণ। ১০৪ 
পরে পৃস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে । আমর! তছুব্ণ দ্বার যে মহোপকার 
লাত করিরাছি, বোধ করি অনেকে পাঠ করিয়। তাদৃশ ফল প্রাপ্ত হইবেন। 
পরন্ত ইহ! আমাদের দু বিশাস যে এই অনূল্য পুস্তক ভবিষাতে দেশ বিদেশে 
উপুক্তরূপে সমাদৃত হইবে। এই প্রকারে সাধারণ তাবে আপনি স্বীয় হদি- 
স্থিত আদর্ণ অনুসারে ত্রাহ্মমগ্ডলীর কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, আবার 
রিশেষক্ূপে আমাদের মধ্য কেহ কেহ আপনার পুত্রসদৃশ স্নেহপাত্র হইয়া 
পরম উপকার লাভ করিয়াছেন। াহার৷ আপনার জীবনের গৃঢ়তম মহত্ব 
অস্ুভব করিয়া এবং আপনার উপদেশ ও দৃষ্টান্তে এবং পবিত্র সহবাসে উন্নত 
হইয়া আপনাকে পিতার গ্ায় ভক্তি করেন এবং আধ্যাত্মিক উ্নতিপথে 
আপনাকে যথার্থ বন্ধু ও সহায় জানিয়া চিরজীবন আপনকার নিকট কৃতজ্ঞতা- 
ধণে বন্ধ থাকিবেন। ব্রাঙ্গধর্ম যে গ্রীতির ধর্ম এবং কঠোর জ্ঞান ও শূন্য 
গনুষ্ঠানের অতীত তাহ! আপনারই “নিকট ব্রাঙ্গেরা শিক্ষ। করিয়াছেন, এবং 
আপনারই উপদেশ ও দৃষ্টান্তে তাহার! ত্রাঙ্গধর্থের আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও 
আনন্দ হৃদয়্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন । ৮.০ কউ এ 

এই সকল মহোপকারে উপচ্ত হইয্না আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও 
তক্তিহ্চক এই অভিনন্দনপত্রখানি অদ্য আপনাকে উপহার দিতেছি। শুন্ত 
এশংসাবা? কর। আমাদের অভিপ্রায় নহে, কেবল কণব্যেরই অনুরোধে 
এবং আন্তরিক কৃতক্রতারই উত্তেজনায় আমর] এই কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইতে 
সাহদী হইয়াছি। আপনার মহব্বের অযোগ্য এই উপহারটা গ্রহণ করিয়া 
আমাদিগকে পরমাপ্যায়িত করিবেন। পরমেশ্বর আপনার হৃদয়ে বিমলানন্দ 
বিধান করুন, আপনার সাধু কামন। সকল পূর্ণ হউক এবং আপনার গ্রীক ও 
পারত্রিক মল হউক । | 

ধর্মপিত! শ্রীযুক্ত মহর্ধি দেবেল্্রনাথ এই অভিনন্দনপত্রের যে প্রত্যুত্তর 
দান করেন, তাহার মূল অংশ আদি বিবরণে “ধর্মমপিত! দেবেনরনাথ” আখ্যাত্ত 
অধ্যায়ে২২ _২৬ পৃষ্টায় প্রদত্ত হইয়াছে, সুতরাং উহা আর এ স্থলে ষমগ্রা- 
কারে পুনঃ প্রদত্ত হইল না। 


রন্ষোধসৰ প্রবর্তন । 


কৈশবচনের হৃদয়ে ভক্তির উচ্ছাস ধতই দিন দিন বাড়িতে মানব 
উত্তই উহার প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। আমরা! পূর্বেই বলি- 


ছি, দৈনিক উপাসনার ভিতর দিয়া ভক্তির সমাগম হইল। উপাসনা খর্নী- 


ভূঙ হইয়া উহা দবীর্ঘকালব্যাপী হইয়া উঠিল। দু খ্ষটা তিন হ্বটা উপাসনা 
করিয়াও ধখন তৃপ্তির পরিসমান্তি হইল না তধন উহা ব্রদ্মৌৎ্সবের আকার 
ধারণ করিল। ১ই অগ্রহায়ণ ১৭৮১ শকে প্রথম তন্ষোৎসব প্রবরিত হয! 
১৫ নবেশ্বরের মিররৈ এই প্রকায়ে উৎসবের বিষয় সকলকে অবগর্ত করা হয়) 
ই৪শে তারিখ রবিধারে ত্রাঙ্ষগণের একটা সভা হইবে। এ সত! সম্পূর্ণ উপাসন 
সভা। সঙ্গীত, প্রার্থনা, অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ এবং ধ্যান, এ সফলের জন নির্দিষ্ট সম 


ধাকিবে। উধার আরন্তের সঙ্গে সঙ্গে সডা আরপ্ত হইয়া বীত্রি দশটা পর্যন্ত 


সভার কীধ্য চলিবে। প্রপালশমধ্ে বিবিধ প্রকারের ধিষয় আছে, আর্শ। 
করা যাইতে পাংর উহা ক্লান্তিকর হইবে ন!। মধাক্ইকালে ছু খা বিশ্রা- 
মের জন্য ঈময় খাঁকিবে, ধে সময় উপস্থিত ব্যক্তিগণ নিজ বিবেচনা অনুসাক্ে 
ধাপন করিতে পারেন। সকল শ্রেণীর ত্রাঙ্গের নিকটে নিমন্ত্রণপত্রী প্রেরিত 
ছইধে। ধীহার্দের অমুঙ্গীয় দিন যোগ দেওয়ার সুবিধা হইব না তাহারা 


উহার কাঁধ্টর কোন অংশে যৌগ দিতে পারেন । সকলের পিঙা ঈশ্বরের 


উপাসন। উপলকে নগরে এবং উপনগরে এক এক স্থানের কতকগুলি ত্রাঙ্থ 


উপর স্থানের ত্রীক্মগণ মহ বিচি হইয়া আছেন, তাহাদিগকে একত্রিত করা 


ছুঁই স্ভীর উদ্দেশ্য ।" 


উতসখ অঙ্পন হইপ্া গেলে $লা ডিসেম্বরের পত্রিকায় এইরূপ নি 
ইইয্রাছে “বিগত রবিবারে ব্রাহ্মগণের উঁপাসনাসর্তা অথবা ঠিক বদি রর 
রদ্ধোংসব আমরা ধত দূর আশা! করিস্াছিলাম তাহা অপেক্ষা দনধিক: .. 
পরিমাণে সুসষ্পনন হইয়াছে। যদিও সর্বখা উপামনাঘটিত ব্যাপার, পি 


পাটা 


রি 


ব্রঙ্গোৎসব প্রবর্ভন। ১৭৭ 


খ্দুধায় দিন সমান উৎসাহ ছিপ। ছুই শতের অধিক ব্যক্তি ইহার বিবিধ 
কার্ধ্যে যোগ দান করিয়াছিলেন । তিন বার নিয়মিক উপাসনা হয়, প্রাতে *টায় 
: অপরাহ্থে ৯ টায় এবং সন্ধ্যায় ৭ টার সময় । প্রত্যুষে ৬ টা হইতে ৭টা, জায়ং- 
কালে €টা হইতে *টা, এই তিন স্বন্টা সময়ে কতকগুলি নৃতম রচিত গান গীত 
হইয়াছিল । ধর্মসম্বপ্ধে কথা, বিশেষত: প্রার্থনাসন্থন্ধে প্রসঙ্গ, ১২ট| হইতে ১টা 
পর্যন্ত দেড় ণ্টা কাল হয়। মধ্যাহ্নের উপাসনার পর এক ঘণ্টা কাল উপনিষৎ, 
ও অস্থান্য হিলু শাস্ত্র, বাইবেল, কোরাণ এবং শিখদিগের গ্রন্থ হইত প্রব- 
চন পাঠ ও ব্যাখ্যা। ইহার পর অর্ঘ ঘন্টা উপাসকবৃন্দ নিস্তবূতাবে ধ্যানে 
অতিবাহিত করেন । সমূদ্রায় দিনের কার্য কিন্নপ জীবস্তুতাবে উৎসাহের সহিত 
নিপন্ন হইয়া শিয়াছে তাহ। বর্ণনা করিতে পারা যায় না। এ অতি বিশ্ময- 
কর ব্টাপার যে, যে ছুই খ্বটা কাল বিশ্রামের জন্য ছিল, ধাহারা উপস্থিত 
ছিলেন তাহারা এমনই উপাসনার ভাবে নিমগ্ন ছিলেন যে, সে সময় বিশ্বামার্থ 
অতিবাহিত করেন নাই এবং যখন রাত্রি ্শটার সময় উপাসন| ভাঙ্গিল, তখনও 
সকলের সমান উৎসাহ ও জীবন্তভাব বিদ্যমান ছিল। এ দুশ্ঠ অতি শ্বগন্থীর 
যে, এত গুলি ঈশ্বরসন্ততি সত্যেতে ভাবেতে আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে 
তাহাদিগের করুথাময় পিতার পুজায় নিঘুক্ত এবং প্রায় যোল ঘণ্টা এক্র 
তাহার পবিত্র নামের মহিমাগানে নিরত। এরূপ জীবস্ত উপাসন। আত্মাকে 
উন্নত করে, পবিত্র করে, ঈশ্বরের সন্িহিত করে, ধাহারা উত্সবে যোগ 
দিয়াছেন তাহাদিগের সাক্ষাৎ উপলব্ধি ইহার যথেষ্ট প্রমাণ। আমরা 
আশ| করি, এই উৎষবের প্রভাব প্রতি ব্রাহ্মসমাজেশ্ধ উপরে বিস্তীর্ণ হইবে; 
এবং সমার্জের সজন নির্জন উপাসনাতে জীবন ও ভাব সংস্থষ্ট করিবৈ। -রান্ধ 
কেবল জীবন্ত উপাসনা দ্বারা পাপ হইতে বিমুক্ত এবং নবজীবন লাভ করিতে 
পারেন, এবং ভারতের নবজীবনসক্কারার্থ জীবন্ত শক্তি ঈদৃশ উপাসনাই ।” 

এই উৎসব সময়ে, যে প্রনালীতে উপাসনা হইয়াছিল, আমরা লিয়ে তাহ! 
উদ্ধৃত করিয়! দিলাম। এতদ্বারা তৎকালে উপসনার প্রবীলী কির বিপরি- 
ইপ্তিত হইয়াছিল, তাহা সকলে হ্থায়ঙ্গম করিতে পারিধেন। 

উদ্বোধন। 
মনির উদয় না হইতে হইতে এই উৎসব ক্ষেত্রে দ্ধের উয়ধযলি 
টি রি | ্‌ 


১৭৮ আচার্য ফেশবটত্ত্ী। 

উখিত হইল। আমরা কোন লোকৈর অনুরোধে এখানে উপস্থিত হই নীই। 
আমরা ধাঁহার ছ্থারা আরষ্ট হইয়া! আদ্য এখানে সমবেও হইয়াছি তিনি আমা 
দের পিতা পরিত্রাত1। বিশেষ ভক্তি দ্বারা তাহার চরণ সেবা করিধ, আজ 
সমস্ত দ্বিবস অবিগ্রান্ত রূপে তাহার পুজ। করিব, এই অভিগ্রায়ে আমরা উৎসব 
ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছি! অনন্তকাল যে প্রেমময়ের সঙ্গে থাকিতে হইবে, 
আজ বিশেষ আনন্দের সহিত নিশাস্তে প্রিনান্তে সকলে তাহার নাম সংকীর্তরন 
করিব। ত্রান্গপ্রাতার| আমার ভবনে আমিয়৷ আমার কৃতজ্ঞতাতাজন হইয়া- 
'ছেন, এজন্য ভাহাধিগকে আমার ধন্যবার্দ। তাঁহাদের নিকট আমার নিতান্ত 
অনুরোধ এই যে, াহার| অপ্যকার লক্ষ্য হৃদয়ে মুদ্রিত করিতে ধত্ববান্‌ হন। 
ধিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক তিনি আমার নিজের রক্ষক ও প্রতিপালক, 
যিনি জগতের জীবন তিনি আমার জীবন, এইরূপে প্রত্যেকে তাহার সহিত 
নিগৃঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করিবার উপায় অবলম্বন করুন। প্রত্যেকের প্রতি তাহার 
বিশেষ কৃপা সকলে অবধারণ করুন, এবং বিশেষ প্রীতি ও তক্তির সহিত 
তাহার ঠ$পুজা1| করুন। অদ্য যেন কাহারও মন বিক্ষিপ্ত না হয়। পরলোকের 
প্রতি দৃষ্টি করিয়া, ঈশ্বরের প্রেমরাজ্যে অবস্থান পূর্বক সৈই পরমাস্রাকে 
সকলে আত্মসমর্গণ করুন। ঈশ্বর আমাদিগের শুভ ইচ্ছা! সম্পন্ন করিবার 
ক্ষমত! আমাদিগকে প্রদান করুন। সমস্ত ধিবস যে তাহার শ্রবণ মনন ও 
নিদিধ্যাসন করিতে পারিব, নিজের উপর নির্ভর করিয়া এরূপ আশ! করিতে 
পারি না; অতএব সেই পিতার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের শুত হচ্ছ 
পূর্ণ করুন, আজ সমস্ত দিন আমাদের অন্তরে বাহিরে থাকিয়া আমািগের 


হৃদয়কে অধিকার করুন। 
আর়াধন।। 


গতাং জ্ঞানমনন্তং ব্রন্ম, আনন্দরপমমৃতং যদ্বিভাতি, 
.. শান্তং শিবম দ্বেতম্‌, শুদ্ধমগাগবিদ্ধমূ॥ 
তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ, তুমি সকলের রক্ষক ও আশ্রয় স্থান, 
তোমাতেই সমুদয় জগৎ স্থিতি করিতেছে, তুমি সকল শক্তির মুলশ্তি, তুমি 
জীবনের জীবন। হে প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর, তোমাকে নমস্কার! ভুমি জ্ঞান- 
স্বরূপ ও সর্কসাঙ্গী, তোমার আশ্চর্য ভ্ঞানকৌশল সর্বত্র বিদ্যমান্‌ রহিয়াছে; 
তুমি স্বয়ং জ্ঞানরূপে এখানে বর্তমান রহিয়াছ, এবং আমাদের বা হিটক অবস্থা 
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ও আন্তরিক ভাব সকল দেখিতেছ, তোমার উদ্ম্বল জ্ঞানদৃষ্টর আলোকে: 
ফ্কলি, প্রকাশিত, হইয়াছে। হে সর্বদশঠ পরমেশ্বর, তোমাকে নমস্কার! তুমি: 
অনন্ত ও অনাদি, তোমার জ্ঞান শক্তির সীম। নাই ; তোমার প্রেম ও পবিত্র 
ভার অন্ত নাই; বাক্য মন তোমাকে ধারণ করিতে গিয়! পরাস্ত হয়, তুমি 
এমনি মহান্‌; তুমি অসীমরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছ ; তুমি অগম্য অপার। হে 
অনভ্তদেব, তোমাকে নমস্কার। তুমি আনন্দরূপে অমৃতরূপে শাস্তিরূপৌ 
প্রকাশ পাইতেছ, তোমার" আনন্দ সবুদায় জগংকে প্রতিক্ষণ অনুরঞ্জিত করি- 
তেছে এবং প্রাণীদিগকে নান! মুখে মুখী করিতেছে? তুমি শ্বয়ং আনন্দের: 
আধার.; তুমি অমৃতের অনন্ত উৎস) তুমি শীস্তিনিকেতন ; তোমার নিকটে' 
থাক্ষিলে শোক সন্তাপ মোহকোলাহল সকলই চলিয়া যায়, এবং আত্ম! বিল? 
আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করে। হে আনন্দস্বরপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি 
মঙ্গলম্বরূপ, তুমি দয়াময়, তোমা! হইতে দেহ মন প্রাণ লাভ করিয়াছি, এবং. 
তোম। হইতেই আমাদের স্থখ সৌভাগ্য ; তুমি আমাদিগকে জ্ঞান ধর্ম দিয়া: 
এবং তোমারি প্রগাদে তোমার উপাসনারূপ অগূল্য.অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি.; 
তোমার দয়ার সীমা নাই, আমরা অনুপযুক্ত হইয়াও প্রতি নিমেষে তোমার 
ন্নেহে হবরক্ষিত হইতেছি; তোমার দৃষ্টির মঙ্গল জ্যোতিঃ এখনি আমাদের, 
উপর নিপতিত রহিয়াছে) হে মঙ্গলময় তোমাকে নমস্কার ৷: তুমি অদ্বিতীয়, 
তুমি, সকলের অধিপতি ও সকলের নিয়ন্তা) সমস্ত জগৎ কেবল তোমারই 
নাম কীর্তন করিতেছে; একাকী তুমি আমাদিগকে স্থজন করিলে ; একাকী, 
তুমি, মাযাদিগকে পালন করিতেছ এবং আমাদের আশ্রয় হইয়া স্থিতি করি- 
তেছ; তুমি আমার্দের ধর্্মপখের একমাত্র নেতা; একাকী তুমি অসংখ্য: 
জীবের প্রার্থন! শ্রবণ কর; তুমি একমাত্র সকলের পরিত্রাতা ). তুমি একমেবা- 
দ্বিতীয়ং তোমাকে নমস্কার। তুমি. শুদ্ধ জ্যোভিঃন্বরূপ, পাঁপ তোমাকে স্পর্শ 
করিতে পারে না, তুমি অপাপবিদ্ধ ও নির্মলম্বভাব ; তুমি এমনি পবিত্র যে: 
তোমার পবিত্র আলোকের একটি কিরণ লাভ. করিলে চিরসঞ্চিত পাঁপান্ধকার্ 
তিরোহিত হয়; তুমি নির্দোষ ও নিক্ষলন্ক; তুমিই সকলের, সত্তুজনীয়, 
তুমিই সকলের স্তবনীয় ও উপাদ্য দেবত|। হে পবিত্রস্বরূপ মুক্তি ছাতা! 
খ্ামরা তোমাকে নমস্কার করি.। | 


১৯৮৭ আচার্য কেশধচন্দ। 

ধ্যান। 

_ আমরা ধাহার আরাধনা করিলাম এখন তাহাকে ধ্যান করি। তাহার 
জ্ঞান, শক্তি, প্রেম ও. পবিত্রতা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে হাদয়মধ্যে: ধারণ করিতে 
ষরবান্‌ হই। সর্বত্র তাহীর উজ্জ্বল প্রকাশ; তাহার পবিত্র সহবাম আমা- 
দের প্রত্যেকের জন্থা এখানে প্রসারিত। কি ধনীকি দরিদ্র সকলেরই জন্ত' 
সাহার সহবাস উনু্ত রহিয়াছে। তাহার সেই পবিত্র সহবাস অন্তরে অনু- 
ভব করি; এবং তাহার সহিত যোগ সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করি। 

সকলে নিমীলিত নয়নে. কিঘুৎকাল ধ্যান করিম! সমন্বরে এই প্রার্থনা 
করিলেন,। | 
প্রা্ধনা । 
জসতো মা সদগ্য় তমসোম। জ্যোতির্ময় 
মৃত্যোম৭ মুতৎ গময় আবিরাবীম এবি রুদ্র: 
বত দক্ষিণং মুখং তেন:মাং পাহি নিত্যমূ.। 
অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়! যাও, অন্ধকার: হইতে আমা 
দিগকে জ্যোতিতে লইয়া হাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া 
যাও; হে স্বপ্রকাশ; আমাদিগের নিকট' প্রকাশিত হও.) কন্র;) তোমার্‌ 
যে প্রসন্ন মুখ তাহাদ্বারা আমাদিগকে সর্ব রক্ষা কর। 
প্রাতঃকালের উপাসনা কালে, পপ্রাণস্য প্রাণমৃতশ্চক্ুষশ্চক্কুঃ” ইত্যাধি 
বেদাস্তবাক্য অবলম্বনে উপদেশ প্রদত্ত হয়। এই উপদেশে প্রাচীন ব্রাঙ্গধ্ 
হইতে কি প্রকার. নৃতন ভাবের অভ্যুত্থান হইয়াছে, তাহা! আমরা স্পষ্ট দেখিতে 
পাই। কেন, না বাহিরের জগতে ্রন্গের বিচিত্র ক্রি দর্শন করিয়া তত্ষ্টার 
.অবধারণ, অথবা নানাবিধ, করুণার চিহ্ু অবলোকন, করিয়া তাহার যা 
চিন্তন, এ মকলেতে ব্রদ্ষকে পূর্ণভাবে গ্রহণ, কর! হয় না পরিমিত তাকে 
গৃহীত হন, . উপদেশে স্পষ্ট উল্লিখিত, হইয়াছ্ছে। "সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সেই: 
জান €সই উ্পাসন! য়ে জ্ঞানে হৃদয়ে এবং বাহিরে ঈশ্বর প্রকাশিত হন যখন; 
ধে:উপাস্লাতে ঈশ্বর অনভিক্রমণীয় তাবে জ্গয়কে ধারণ, করেন'। জ্ঞান বলিয়া 
দিল তিনি প্রাণের প্রাণ চক্র চক্ষু, মলের মন, তাহাকে ছাড়িসা' ইন্দিযগণ 
কাধ্য করিতে অসমর্থ, অমুদায় দেহ তাহারই শক্তির অধিষ্ঠানে পূর্ণ, তখন হুদ 


ব্রন্গেৎসব প্রবর্তন | ১৮১ 


হলিতে লাগিল “পেই ষে মনের মন চক্ষুর চক্ষু প্রাণের প্রাণ ঈশ্বরকে তুমি 
জানিলে ত্রীহাকে আমি আভ করিতে চাই, তুমি কেৰ্ল তাহাকে জানিষা! 
রহিলে কিন্তু আমার তাহাকে লাভ করিতে হইবে। তুমি জানিলে যে, 
তাহাকে ছাড়িলে ভৌতিক মৃত্যু হইবে, কিন্তু তাহাকে ছাঁড়িলে আমার ষে 
আধ্যাত্তিক মৃত্যু হইবে।” জ্ত্ম কোন মতে ঈশ্বরকে ছাড়ি! থাকিতে পারে 
না, এই জন্য সে সর্বদা ব্যাকুল। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ অনুভব করিতে না 
পারিলে উহা আর স্থির থাকিতে পারে ন!। ্ঞান-স্বারা ্রক্মকে অবগত হইয়া 
হৃদয় তাহাকে প্রাণরূপে সাক্ষাৎ উপলদ্ধি করত কৃতার্থ হয়। স্বয়ং ভগবান 
তাহার নিকটে তখন “চক্ষুতে চক্কর চক্ষুরূপে, শ্রোত্রেতে শ্রোত্রের শ্রোত্ররূপে;, 
মনোমধ্যে মনের মন রূপে” আপনাকে প্রকাশ করেন। জমস্ত- শরীর মন তখন; 
পবিত্র ত্রনহ্মমন্দির হয়, সমুদায় জীবন তাহার আবাসস্থান হয়. তখন তাহার 
দর্ণন চক্ষুর ভূষণ, তাহার নামশ্রবণ- কর্ণের ভূষণ) তাহার চরণ সেবন হস্তে 
ভূষণ হয়। | ্‌ 
মধ্যাহ্ন কালে “স এববস্তাংস উপরিষ্টাৎ” ইত্যার্ধি বেদাত্তবাঁক্য অবল-. 
স্বনূ করিয়া উপদেশ হয়। এই উপদেশ; ঈশ্বর যে আমাদিগের কত নিকটে; 
তিনি যে কোন কারণে আমাদিগের হইতে দুরে প্রস্থান: করেন না, ইহা সবি 
খেষরূপে সকলের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের সহত্র অপ- 
রাধেও তাহার নৈকট্যের ভীস হয়'না। আমাদের পুণ্যে যেমন.তিনি আকৃষ্ট 
হন না, পাঁপ দেখিয়া! সেইবপ তিনি, দূরে গমন: করেন: না; তাহার সন্নিকর্ধ 
আমাদের অবস্থার উপর অথবা ইচ্ছার উপর কিছুমাত্র নির্ভর করে না। 
স্বাহাকে চাই বা না চাই, ধরর্িক হই ঝ পাপী হই, দয়াময় ঈশ্বর কখন. আমা- 
দ্বিগকে পরিত্যাগ করেন, ন/। “মনের সহিত বিশ্বাস. করিলে তখনই দেখিতে, 
: খাওয়া ফায়, তিনি সকলের পরিত্রাণের জন্ত প্রতিজনের পশ্চাতে সম্মুখে, দক্ষিণে, 
উত্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। বিশ্বাস তাহার: প্রেমমুখ, দেখিয়া মনে মনেঃ 
কৃতার্থ হয়, তাহার সহবামে শরীর আত্মা বিশুদ্ধ হয়। সাধক চিরদিন তাহা" 
বই নিকটে: থাকিয়া! পাপ তাপ হইজে রক্ষা পান এবং চুনির্মল শাস্তি সম্ভোগ্‌ 
অপ্রাহ্থে পাঠ আলোচনা, ধ্যান: ও ব্রহ্ম হইয়া দিবাবসান: হয়। সন্ধ্যার 


২৮২ জাচার্য) বেশবচজ। 


জময় শতাধিক ব্রা দায়মান হইয়া মুগ সহকারে ব্বন্ীর্ডন করেন। এই 
মময়ে প্রধানা চারধ্য মহরমি দেবেনননাথ উপামন| স্থলে আগ্মন করেন।, তীহাকে, 
আবেষ্টন করিয়া! প্মন্ত কীর্তন হয়। মহর্ধি ভাবে পূর্ণ হইয়। সায়ন্কামীন উগা- 
সনাকারধ্য সম্পা করেন। রাত্রি দশঘটিকার মম উস্রব শেষ হয়। এই উৎসব 
রাঙ্মগণের জীবনে একটা নূতন অবস্থ! আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহারা 
বুঝিতে গারিলেন, ভগবদধারাধনা বন্দন| ধ্যান ধারণায় কেমন মমস্ত দিন আনন) 
ও শাগ্তিতে অতিবাহিত হইতে গারে। ঈদৃশ উৎমব সংসারের সকল চিন্তা 
পল ভাবনা, মকন প্রকার প্রবৃত্তির উত্তেজনা, সকল প্রকারের দুঃখ কেপ 
অনায়াসে অপনয়ন করে, হৃদয় মনকে এক সুখের রাজ্যে ইন যায়, ত্রাঙ্গগণের “ 
ইহা সাক্ষাৎ উপরগান্ধর বিষয় হইল। ৯ই অগ্রহায়ণের উৎসব নবধিধউংস- 
(বের ব্যাপার প্রবর্তিত করিয়। ব্রাহ্মঘমাজকে নব্তাব নবজীবন দান করিল,। 
কেশবচন্সের জীবনের কার্য মধ্যে এই উৎসব: নব যুগের রেখাগাত রি 
চির দিন গণ্য হইবে। 


ক 


অফীত্রিংশ সাব সরিক ত্রা্ঈমমাজ | 





মাংবংসরিক উৎসবের বৃতবান্ত লিপিধ করিবার পূর্বে ঢুইটি ব্হটর 
গরধানে উল্লেখ প্রয়োজন । একটি বেখুন মোসাইটাতৈ “শিখজাতির ইতিহাস 


ও জীবনের কার্য বিষয়ে বক্তৃতা, আর একটি আমৈরিকার “স্বাধীন ধর্ম সমা- 


জের” (8196 2৪]21093 4১5500196100 ) পত্র। বক্ত তাতে ভারতবর্ষীয় 
চারি জাতির চারিপ্রকার চরিত্র ও উপযোগিত বিষয় বর্ণিত হয়। (১) বন্ধে 
নিবাসী, (২) মীন্্রাজবাী, (৩) বঙ্গদেশী, (8) পাঞ্জাবী। বন্বেবাসিগণ নিয়ত 
কারধ্যশীল, সাহসিক কার্ধ্যে প্রবৃত্ত) স্বাধীনচেত!। ইউরোপীয়গণের এই 
সকল গুণ ইহাদিগেতে প্রতিফলিত। আাংসারিকতা, সময়ে সময়ে বিবেকবিমূ 
ঢুতী, মানসিক অগতীরতা, ওঁদামীন্ত, এই সকল তাহার্দিগের দৌষ। মাঙ্জা- 
জিগণ জ্ঞানদন্বন্ধে হীন হইলেও সহজতাব, শিক্ষাগ্রহণোগযোগিতী, দেশীয় 
ভাব রুচি ও সংস্কার, সময়ে সময়ে কার্ধ্যশীলতা ও সাহসিকতা তাহাদিগের 
আছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনিষ্টকর অনুবরণ ইছাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় 
মাই। দৌষের দিকে ইহারা অত্যন্ত রক্ষণশীল, নীতি সম্পর্কে সাহসহীন 
ঈঃচিত হায়, কথকিৎ স্থলুকধি | বাঙ্গলা দেশীয়গণের দৌষ গুণের বিষয় অনেক 
উল্লিধিত হইয়াছে, তাহাদের বুঁিমত্তা সকলেই স্বীকার করেন। গঞ্জাবি- 
গর্ণের ধর্মুজীবন ধর্মোংসাহ নত প্রসিদ্ধ। অত্র ধ্মুজীবন ঘৃত্যুণ্ত ছৃষ্ 
ইয়, ভক্তি বিধবাম ও উংসাহ সকল গার্জাবীর মুখে প্রতিবিম্থিত। আমেরিকার 
নথাধীন ধর্ম সমাজের” অন্পাদক রেবারেও জে, পটাব সাহেব, তারতৈর ধর্ম্োপ- 
দেষ্টা ও অংস্কারক এই সম্োধনে কেশবচন্্ুকে পত্র লেখেন। এক অন্ত 
গরমাঝার সন্তান বলিয়া এক্‌ অনুভব করত ইনি এদেশের সংস্কারে প্রবৃত্ত 
কেশবান্ত্ের গ্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। এই গঞ্ররে তত্র] 
ধর্দুস্ন্ধে কি গ্রকার স্বাধীন তাৰ উপস্থিত তাহা বিশেষন্ধগে ইনি অবগত 
করেন। সাত মান পরে '্বাধীন ধর্মুমমাজের' অধিবেশন হইবে, এই অধিবে 


১৯৪ আচাধ্য কফেশবউত্জী। 
শন অত্রত্য ধর্ম ও সংস্কারাপিসপ্বকে বৃত্বান্ত অধগণ্ত করিতে অগ্ুরোধ করৈনী। 
| কখবচন্ত্র ইংরাজী ভাষা জানেন সম্পার্দক অবগত ছিলেন না, হুতরাং অনুরোধ 
করিয়ান্ধেন, পত্র ইংরেজীতে লেখান হয় কেন ন| মে দেশে কেহ এ দেশীয় 
ভাষা অবগত নহেন। 

অষটাত্রিংশ সাংবৎসরিক ত্রাঙ্মসমাজের বিবরণ আমরা উৎকালৈর ধর্মতত 
হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ঘে দিনে মহাত্মা রামমোহনরায়ের প্রত 
ঈশ্বর গ্রসাদে বন্দদেশৈর ম্লৈর অভ্যুদয় হয়, সেই শুভ দিনৈ সর্কামজলালয় 
পরমেশ্বরের মহিম। কীর্তন করিবার জন্য, নগরে ত্রহ্মসৎকীর্তন করিবার 
ব্যগ্রতায় এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মদমাজের উপাসনালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিবারি 
উত্সাহে অন্ন চারি শত ব্রাহ্ম দিনমপির উপয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত 
কেশবচন্দ সেন মহাশয়ের বাটাতে একত্রিত হইলে পর, ব্রদ্ষোপাসনাপূর্ব্বক 
তিনটা পতাকা হস্তে করিয়া সকলে এই ত্রচ্মসংকীর্তন করিতে করিতে 
নগরে বহির্গত হইলেন। পতাকাত্রয়ে পর্যায়ক্রমে "সত্যমেব জয়তে নানৃতমূ" 
্রহ্কপা হি কেবলমৃ" “একমেবাদিতীয়মূ” এই তিনটি সত্য অস্কিত ছিল। 

সংকীর্তন। 

তোরা আয়রে ভাই! এত দিনে ছুঃখের নিশি হল অবদান, নগরে উঠিল 
ব্রহ্মনাম। 

কর সবে আনন্দেতে হ্ষসংকীর্ভন, পাঁপঙাপ দুরে যাবে জুড়াবে জীবন। 

দিতে পরিত্রাণ, করুণানিধান, ক্রাঙ্থধর্শ করিলেন প্রেরণ, খুলে মুক্তির ছার 
সকলেরে করেন আবীাহন) €স ছার অবারিত, কেউ না হয় বঞ্চিত, তথায় ছা'খী 
ধনী মুখজ্ঞানী সকলে সমান। 
_ নরনারী সাধারণের সমান অধিকার) ধার মাছে ভি, মে পাবে ক 
হি জাত বিচার। 
ভ্রম কুসংস্কার, পাপ অন্ধকার, বিনাশিতে ফের ধর্ম মর্্য আইল) কে 
রা তবসি্ধু পার, তোরা আয় রে ত্বরায় এবার নি কোন 
গজ, পারের কর্তী মু্িদাত। হয ঈশ্বর। ... | 
রা  একাস্ত মনেতে কর পর সারা নি মা ছু আই 
. চল সবে যাই, বিলম্বে কাজ. নাই, জীননাখের লইগে শরণ; হ্ায়মাঝে 


অগ্রাত্রিংশ সাংবংনরিক ব্র!ল্গানমাজ ১৮৫ 


ছায়নাথে কর দরশন, ঘুচিবে যন্ত্রণা, পাইবে সান্তনা) প্রভুর কপাগুণে অনা- 
ল্লাসে যাবে ব্রহ্ষধাম। 
সংকীর্তন করিভে করিতে পকলে তারতব্ীয় ব্রাহ্মসমাজর ভিত্তি স্থাপন 
জন্য ভিত্তিতৃমিতে উপনীত হুইলেন। ব্রাঙ্গগণ গম্ভীর ও নিস্তব্ধভাবে দণ্ডাক- 
মান হইলে ত্রন্ধোপাননা আরম্ভ হইল। 
| উদ্বোধন। 
 ভারতবর্ষীয় ত্রাহ্মসমাজসংক্রান্ত সাধারণ উপাসন। মন্দিরের ভিত্তি সংস্থা. 
পন করিবার পুর্বে স্দ্ধিদাতা পরমেশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই ) তাহাকে 


গ্রাণাম করি । 
সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম । 


আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। 
শান্তং শিবমদ্বৈতম্‌। 
শুদ্ধমপাপবিদ্ধমূ। 
যাহাতে পাপী্দিগের পরিত্রাণ হয়, সতাধন্ম লাত করিয়া পাপ হইতে মুক্তি 
হয়, যাহাতে সকলে জাতিনির্বিশেষে একত্র হইয়! দেই পরমদেবতার উপা- 
সন! করতে পারে, এই জন্ত এই ভারতব্ষাঁয় ত্রাঙ্গমমাজের উপাসনামনদিরের 
ভিত্তি সংস্থাপিত হইতেছে । কিসে পাপীর পরিত্রাণ হুইবে, কেবল এই জন্ত 
নিয়মিতরূপে তাহার পবিত্র উপাসন! হইবে। অনেক দিনের পর আমাদের 
আশ! পুর্ণ হইতেছে, অনেক কষ্ট. অতিক্রম করিয়া সবান্ধবে সম্মিলিত হই- 
যাছি। ঈশ্বরের নাম ধন্য হউক। সমস্ত বঙ্গদেশে তাহার একমেবাদ্ধিতীয়ং 
নাম পরিকীর্তিত হউক। সেই পরব্রহ্মের উপাননায় আমর! সকলে প্রবৃত্ত 
হইয়া এই প্রার্থনা করি তিনি যেন উপাসনার সময় বর্তমান থাকিয়া তাহার 
নী শোকসম্তাপ হইতে মুক্ত করেন। 
ভিত্তি স্কাপন। 
. ঈশ্বর প্রসাদে অদ্য ১১ই মাঘে, ১৭৮৯ শকাবে, শুক্রবারে ভারতবর্ধীয় 
বরঙ্মমমাজসংক্রান্ত উপাসনামন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপিত হইল। 
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১৮৬ আচার্য্য কধশবচন্র। 
প্রার্থনা । টিনা 
হে মঙ্গলম্বরূপ মুক্তিদাতা পরমেশ্বর, অদ্য তোমার প্রসাদে তোমার জয় 
পত্তাক| উজ্ীন হইল। তোমার নিকট দিনীতভাবে” এই প্রার্থনা করিতেছি 
ঘে, যে ব্রাক্মসমাজের ভিত্তি তুমি অব্য সংস্থাপন করিলে সেই পবিত্র মন্দি- 
রের মঙ্গল সাধন কর। আমাদের আশ! ভরদা সকলই তুমি, তোমারই চরণে 
আমর! এই মনির অর্পণ করিতেছি। তুমি আশীর্বাদ কর যে, এখানকার 
হৃদয়তেদী উপদেশে নিজীব হদয়সকলও যেন বিগলিত হয়। ভুলোকে 
ছ্ালোকে তোমার মহিমা) সমুদায় আকাশে তুমি পুর্ণভাবে বর্তমান 
রহিয়াছ। সেই যেতুমি একমাত্র অদ্বিতীয় দেবতা তোমারই পবিত্র নামে 
এই ভিত্তি সংস্থাপিত হইল; এই জন্য যে তুমি সকলের হৃদয়কে অধিকার 
করিবে। হে পরমেশ্বর, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টায় কিছুই করিতে পারি 
না, তোমারই কৃপায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । ভারতবর্ষ তোমার 
নাম ঘোষণ! করিবে, এইরূপে সমুদায় পৃথিবীতে তোমার নাম পরিকীর্তিত 
হইবে। ভূলোকে যে নাম পরিকীর্তিত হইবে তাহা ছ্যলোকে প্রতিধ্বনিত 
হইবে। তুমি একদিন তোমার সকল সন্তানকে বিমল আনন্দ বিতরণ 
করিবে। ভবিষাতে কত পাপী পরিত্রাণ পাইবে তাহা বলিতে পারি ন1। 
আমার এই অকিঞ্চিংকর অস্থিচর্ম দ্বারা ষে এই সমাজের ভিত্তিভূমি সংস্থা- 
পিত হইল, তাহা আমার সম্বন্ধে পরম আনন্দের বিষয়। তজ্জন্ত আমি 
তোমাকে বার বার নমস্কার করি। 
প্রথমে যখন কলিকাতাসমাজ হইতে বাহির হওয়! হয়, তখন এক দিন 
সঙ্গতসভায় কথা হুইল যেসামান্ত একথানি খোলার ঘর প্রস্তুত করিয়া 
উপামনাস্থান গ্রস্তত হয়। ' সেই সভাতেই সভাগণ গ্রাতিজন এক এক মাসের 
বেতন স্বাক্ষর করেন, ভাই প্রতাপচন্ত্র মজুমদার ৫** টাকা ওতান্তারার 
জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু যক্তেশ্বর সিংহ ৫০০ টাকা প্রদান করেন। তখন এঁ চাদ! 
পুস্তকে “বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মমমাজ মনির নির্মাণ জন্ত” লেখা ছিল। এই সামান্ত 
টাদার উপর নির্ভর করিয়াই কেশবচত্্র নিজের দায়িতে মেছুয়াবাজার রোডের 
উপর ৬ ছয় কাঠ! একখণ্ড জমী উকীন শ্রীযুক্ত বাবু মহেজ্্রলাল সোমের 
নিকট হইতে ত্রয় করেন। সেই জনীর উপরেই এখন ভিত্তিস্থাপন হইল। 


অগা ংশ সাংবসরিক ব্রাঙ্মাপমাজ। ১৮৭ 


চিৎপুররো ডসথ গোপাল মল্লিকের ্রা্ী বৃহৎ অট্টালিকা যে স্থানে পূর্বে 
হিন্দু মিটুপলিটান কালেজ স্থাপিত হয়--এ দিনের অবশিষ্ট কার্য্ের জন্য 
নির্দিষ্ট হয়। এই গৃহ পুষ্প পত্রাদ্দিতে অতি উৎকষ্টরূপে সঞ্জিত হইয়াছিল 
্রাহ্মমমাজে সন্থীর্ভন প্রবর্তন নূতন ব্যাপার, সুতরাং প্রাতঃকালে সম্কী- 
ভন যখন পথ দিয়া বাহির হয় তখন লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল, উপা- 
 সনা চিরকালের ব্যাপার হইলেও এত বড় প্রকাণ্ড গৃহও লোকে পূর্ণ হইয়া 
গেল। মধ্যাহ কালে কেশবচন্্র স্বয়ং উপাসনাকাধ্য সম্পাদন করেন। 
“নায়মাত্বা গ্রবচনেন লভাঃ* এই বে্দোন্তবাক্য অবলহ্ঘন করিয়! প্রার্থনাসন্বন্ধে 
উপদেশ দেন। এই উপদেশ সে সময়ের পক্ষে একান্ত উপযোগী ছিল। 
সরল যথার্থ গ্রার্থন! ব্রাহ্মগণের মনে ভক্তির বন্তা যখন আনিয়া উপস্থিত 
করিয়াছে, তথন ব্রাক্গগণের যথোচিত ভাব সহকারে প্রার্থনাশীল হওয়া 
একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল, এজন্ঠই আমর! উপদেশের প্রারস্তেই 
এইরূপ কথা উল্লেখ করিতে দেখিতে পাই, যদি তোমরা দশবৎসর কাল 
গ্রার্থন! করিয়। থাক, তবে গভীরভাবে সেই প্রশ্ন আসিতেছে, কি জন প্রার্থনা 
করিয়াও তাহাকে পাও নাই? ভিক্ষা করিবামাত্র ক্ষুধা! শান্তি হয়, কিন্ত 
প্রার্থনা করিয়াও হৃদয় পবিত্র হয় না ইহার কারণ কি? বাচনিক প্রার্থন! দ্বার! 
ঈশ্বর লব্ধ হয়েন না। বহু আলোচনার পর স্বীকার করিয়া যে প্রার্থনা কর! 
যায়, তন্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না।.....-ধাহারা ব্রাহ্ম ; তাহারা কেন 
ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারেন না, তাহাদের হৃদয়ে সংসারের জঞ্জাল কেন 
থাকে? সে অন্ধকার সে জঞ্জাল দূর করিবার উপায় এক মাত্র প্রার্থনা, অথচ 
প্রার্থন! করিয়াও জঞ্জাল নিঃসারিত হইতেছে না। ইহার কারণ এই যে, 
সকলে তাহাকে সেরূপ হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করেন না, যেরপে ঈশ্বর 
তাহাদের সম্মুখীন হন। প্রার্থনার অর্থ চাওয়া'। যদ্দি ঈশ্বরকে হৃদয়ের 
সহিত চাও তাহা হইলে তিনি প্রার্থন! গ্রাহা করিবেন। ......দয়াময় ঈশ্বর 
কেবল এই কথাটা বলেন, “তুমি আমাকে চাও আমি তোমারই হইব, “মেধ! 
সঞ্চলন কারবার প্রয়োজন নাই, কেবল এক বার বল আমি অযৃতকে চাই, 
ইহা ব'লবামাজ ঈশ্বরকে পাইবে"-াহার স্র্গরাক্ধোর দ্বারে এই কথাটা স্বর্ণ- 
স্ষরে লিখিত রাহ্য়াছে। মধ্যাঙ্ উপাসনার পর লাহোরের শ্রীযুক্ত নবীনচন্্ 
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রায় হিন্দী ভাষায় উপাসনার কার্ধা নির্ধাহ করেন। এই উপাধনায় কয়েক 
জন শিখ ও হিদুস্থানী উপস্থিত ছিলেন? অনন্তর চারিটার সময় ধ্যান ও 
্যানানস্তর সায়ংকালে অর্তীব উৎসাহ সহকারে সন্ীর্তন হয়। সন্ধযাকাগের 
উপানপা+৮ ঘটিকায় নিঃশেষ হইলে কেশবচন্ত্র ইংরেজিতে উপদেশ দেন। 
সায়ঙ্কাল হইতে লোকেব্ন সমাগম হইয়া গৃহ সহআাধিক লোকে পূর্ণ হইয়া 
যায়। গৃছের চতুর্দিকের বারাগাতে গাত্রে গাত্রে সংরগ্ন হইয় লোক দড়ায়। 
এত লোক ক্রমান্বয়ে স্থান পাইবার জন্ত বাগ্র হইয়া হঠতায় প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন যে, গবর্ণর জেনেরল লর্ড লরেন্স, তৎপত্ীও কন্তা্বয়কে অতি কষ্টে 
গৃহের অন্তন্তরে প্রবিষ্ট হইতে হইয়াছিল। যার উইলিয়ম মিয়র, পার রিচার্ড" 
টেল্পেধ, ডাক্তার নরমান মাক পিয়ড, ডাক্তান্্ মরিমিচেল, লেগ্টনাণ্ট কর্ণল হাইড 
এবং মালিসন, অনারবল মেস্তর জষ্টিদ্‌ ফিয়র এবং তংপত্থী এবং অন্ত।ন্ঠ ইউ- 
রোপীয়গণ উপদেশশ্রবণে্ জন্য উপস্থিত হন। ডাকার নরমান ম্যাঞলিয়ড 
শ্রীমতী মহারাণীর স্কপ্যাণ্ডের চ্যাপলেন। তিনি এবং মেঞ্জর মালিসন সাহেবের 
আমিতে কিছু গৌণ হওয়াতে তাহাদিগকে লোকের ভিড়ের মধো দ্ডায়- 
মান হইয়। থাকিতে হইয়াছিল। ঈদৃশ জনতা হুইবে ইহা কেহ পূর্বে মনে 
করেন নাই। আশঙ্কা হইতে লাগিল, 'প্রাচীন গৃহ বা জনতায় ভগ্ন হুইয়! পড়ে। 
সতাং জ্ঞানমনস্তম্” উচ্চারণপূর্ধক একটি বাঙ্গাল! সঙ্গীত গীত হইল। 
ইহাতে কোন কোন ব্রাঙ্গিক! মহিল| যোগদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গাল! সঙ্গী- 
তের পর মেস্তর জে বি গিণনের অন্ুমরণ করিয়। ইংরেজী সঙ্গীত হয়। একটা 
ইংরেজী প্রার্থনার পর কেশবচন্রের “পুনজীবন প্রদ বিশ্বাস” ( ২6৫97018117 
মধ *) নামক উপদেশ হয়। এই উপদেশের সংক্ষপ্ত মর্ম ছে মংগৃ- 
হীত হইতে পারে $-- 

ধর্ম দ্বিবিধ-_সাংসারিক বা মন্ুষুকূত, এবং আধ্যাত্মিক ব| ঈশ্বরক্কৃত।, 
সংপারের সুখ ও সথবিধার সঙ্গে মিল রাখিয়! নং দার প্রতিপালন করিতে 
লোকে যদ করে, আধাম্মিক ধর্ম তাদুশ নছে। ইহা সর্বরথা নকল বিষয়ে 
: ঈশ্বরের ইচ্জার অনুসরণ করে। ইহ! দিন দিন উন্নত হইতে উত অবস্থায় 
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সাধককে উত্তোলন করিয়া থকে । পরিজ্রাণের জন্ত মনুষাকত ধর্ম দুরে 
পরিহার করিয়! ঈশ্বরকৃত ধর্মের অনুসরণ একান্ত প্রয়োজন। ঈশ্বরকৃত ধর্মের 
অনুসরণ না করিলে নবভ্ীবন হয় না, পাপ সর্ব নির্জিত হয় না, বাহিরে 
পাপ নিবুত্তি হইলেও সম্ভাবনারূপে থাকিয়া যায়। পশুজীবন পরিহার 
করিয়া নৃতন জীবনে প্রবেশ করিবার পথ বিশ্বাম। 'এবিশ্বাস সাধারণ লোকে 
যাহাকে বিশ্বাস বলে তাহ! নহে। ইহা! সাক্ষাৎ দর্শন, ইহ! দ্বার! সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বাসযোগে কেবল অরৃষ্ত পরমা- 
আ্াকে দেখিতে পাওয়া যায় তাহ! নহে, তাহাতে বাস হয় সাক্ষী ও শাভৃরূপে 
দেখিয়। তত্প্রতি ভয় সমুপস্থিত হয়, পিতৃরূপে দর্শন করিয়া! তাহার প্রতি প্রেম 
সঞ্চারিত হয়, এমন কি শয়নোপবেশন প্রভৃতি সকল অবস্থায় ঈশ্বরদর্শন 
অঙ্কুর খাকে। মতে মানুষকে নবজীবন দ'ন করিতে পারে না, এই বিশ্বাস 
নবজীবন দান করে। কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধে নহে, পরলো কসম্বন্ধে মতা সম্বন্ধে 
নবজীবনার্থ এই বিশ্বাস অতীব গ্রয়োজন। কেনন! এই বিশ্বাসের সমিধানে 
পর্বতসম বিদ্ববাধ! ধাড়াইতে পারে না। বিশ্বাস উপস্থিত হইবার পূর্বে অনু- 
তাপ উপস্থিত হয়, অন্ৃতাপবিশোধিত হৃদয়ে বিশ্বাসের অভুদায় হইয়া! থাকে। 
অন্থতাপের তীরাধাতে অভিমান অহঙ্কার বিদূরিত ন! হইলে, পাপীর মস্তক 
ভগবচ্চরণে প্রণত হইয়া! না পড়িলে, আপনাকে অস্বীকার করিয়। ঈশ্বরের করু- 
ণার উপরে একান্ত বিশ্বাদবান্‌ না হইলে, কখন নবজীবনের সমাগম হয় ন|। 
নবজীবন উপস্থিত হইলে লোভাদি সমুদরায় তিরোহিত হয়। সহত্্ প্রলোভন 
সম্মুখে উপস্থিত হইলেও আর নবজীবনপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রলুব্ধ হন না। এ 
সময়ে ইনি নিয়ত ঈশ্বরে বাস করেন, ঠিক ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় হন। যখন 
বিশ্বা ছুইতে ঈদৃশ অবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই স্বর্গরাজোর সমাগম হয়। 
এই বক্তা গরর্ণর জেনেরেল প্রভৃতি মকলেই অতি মনোনিবেশ সহকারে 
শ্রবণ করিয়াছিলেন । ডাক্তার ম্যাকলিয়ড এবং মরিমিচেল প্রকাশা সভায় এই 
বন্তুতানন্বন্ধে অতীব গ্রশংশ! করিয়াছিলেন। মরিমিচেল বলিয়াছিলেন, “গত 
রজনীতে যখন আতি স্ই বিখ্যাত লোকটির বক্ততা গভীর মনোনিবেশ সই- 
কারে গুমিতেছিলাম, তখন আমার মনে হইতেছিল ভারতের জন্য অতি 
মহতী নিয়তি বিদ্যমান রহিয়াছে ।” ডাক্তর ম্যাকেলিয়ড বলিয়া ছিলেন, 


১৯০ | আচার্য কেশবচজী। 


“আমি বক্ততাটীর দোষগুণবিচারে প্রবৃত্ত না হা এই কী বলিতে পারি, 
বক্ততা মধ্যে শরীষ্টধর্শের আধ্যাত্মিক এমন কতকগুলি ভাব--এমন কতকগুলি 
বীজ আছে, যাহা! হইতে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের জাতীয়মণ্লী উৎপন্ন 
হইতে পারে | | 

অষ্টাত্রিংশ ব্রদ্মোৎসব 'সকলের হৃদয়ে ধর্মসত্বন্ধে বিলক্ষণ উৎসাহ উদ্দীপন 
করিয়া দিল। উৎসবের প্রারন্তে কত ব্যক্তির মনে কত প্রক্কারের সংশয় 
ছিল। কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন সন্কীর্ঘন করিয়া পথে বাহির 
হইলে লোকের নিকটে কেবল উপহসিত হইতে হইবে, সুতরাং তাহার! সম্থু- 
চিতচিত্ত ছিলেন। কিন্তু সঙ্ধীর্তনের দিনে ইহার বিপরীত ঘটিল। কলু 
টোলাস্থ গৃহ লোকে পূর্ণ হুইয়! গেল। জনতার মধ্ দিয়া গৃহ হইতে সন্ী- 
ভূন বাহির হইতে বিক্ষণ কঃ হইল, পথে ক্রমে লোকসংখ্যা এমনই বাড়িয়। 
উঠিল যে, বহু দূর পর্য্যন্ত লোকের মস্তক ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হইল ন|। 
লোকের জনতাবশতঃ গাড়ী চলিবার পথ অবরুদ্ধ স্থুতরাং পথপার্খে গাড়ী- 
গুলি শ্রেণীবদ্ধরূপে দগ্তায়মান, গৃহের ছাদে লোক সকল উঠিয়া সন্ীর্ভনের 
দল দেখিবার জন ব্য্ত, যাহার! বিদ্বান্‌ সুশিক্ষিত তাঁহারা পাদুষ্কা পরিত্যাগ 
করিয়! শুন্যপদে .সঙ্ধীর্ভন করিতে করিতে অগ্রসর, এ দৃশ্য সকলেরই মন অপ- 
হরণ করিয়াছিল। সম্বীর্তনের অনাতর সময়ে উপানাদিতে যে প্রকার 
লোকসমাগম হইয়াছিল তাহাও আশার অতিরিক্ত।ং এই উৎসব হই- 
তেই সামান্য লোক ও ধনী বিদ্বান্দিগের একত্র সমাগম এবং প্রধান প্রধান 
রাজকন্পচারিগণের বক্ততাশ্রবণজন্য ব্রাঙ্মসমাজে উপস্থিতির সূত্রপাত হুইল। 
কলিকাত| ব্রাঙ্গদমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদমাজের 
ব্রন্মোৎসব বাপার এই নৃতন। সুতরাং আরম্তেই ঈদশ আশাতীত ফল 
লাত যে ঈশ্বরের বিশেষ করুণাসম্ভৃত, ইহা সকলের হৃদয়ে দৃঢ় মুদ্রিত হইল। 
নুতরাং যে তক্তিক্রোত ও যে আধ্যাত্মিক ভাব প্রবাহিত হইতেছিল, এই 
উৎসব হইতে তাহার বেগ দশ গুণ বন্ধিত হইল। 


রহাউ) 


আচার্য কেশবচন্দ্র। 





মধ্য বিবরণ । 
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কলিকাতা । 
২* নং পটুয়াটোল! লেন। 
মঙ্জলগঞ্জ মিশন প্রেলে, 


শ্দরবার়ের অনৃমভ্যমসার়ে, 
পি, কে, দ্ধ ছারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 
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ভক্তি প্রচার। 


ভারত ভক্তির প্লাবুনে প্লাবিত হইতে চলিল। ইহার তরগ্গের প্রতিঘাতে 
কেবল ভারত কম্পিত হইল তাহা! নহে, দৃরবন্তাঁ সমূদ্রপারস্থ ভারতসাআাজ্যের 


রাজধানীতে উহা আশার সংবাদ বহুন করিয়া লইয়া গেল। যে সমুদায় 


ছদয় সংশয়জালে আবৃত হইয়! পড়িয়াছে, প্রচলিত খ্রীষ্টধর্থের প্রতি অনাস্থা" 
বশতঃ সর্বপ্রকার ধর্মের প্রতি সংশয়যুক্ত হইয়াছে, জগতে ধর্ম শাস্তি ও কল্যাণ 
বিস্তার করিবে এ সম্বন্ধে আশাশৃন্য হইয়াছে, সেই সমুদয় জদয় মেই শুভ 
সংবাদে জাগ্রৎ হইয়া উঠিল। তাদূশ হদয়লিচয়ের প্রতিনিধি হইয়া এক 
জন * এই সময়ে লিখিয়া পঠাইলেন, "যখন আমি সেরূগ সুদৃঢ় তক্তিবিশ্বাসের 
সংবাদ পাইলাম, তখন কি আর আমি সংসারে পড়িয়া থাকিতে পারি? আমি 


কি আর উত্থান করিয়া আমাতে এবং অন্যত্র ঈশ্বরের মন্গলতাব দর্শন করিব 


না? হে উদ্বারাস্তঃকরণ ব্রাহ্মগণ, আপনারা হৃদয় ও করযোগে ব্যগ্রতাবে যে 
'মহত্তমকাধ্যসাধনে আয়াম স্বীকার করিতেছেন, তাছাতে কেবল আপনাদের 
বা আপনাদের দেশের মঙ্ল হইবে, ইহা! মনে করিবেন না। আপনারা কি 
করিতেছেন যাই আমি শ্রবণ করি, অমনি আমার আত্মা আবার লব্ধবল 
হুইয়া উঠে, আমি তো বিশ্বাস করিবই, আপনারাও বিশ্বাম করুন যে সমুদ্রের 
পুর্বকূল হইতে আমার নিকট পরিত্রাণ আসিয়া সমুপন্থিত।” সত্যই সমু- 
রর পূর্ববকূল হইতে পরিত্রাণের শুভ সংবাদ পাশ্চাত্য সমুদ্রের কুলে গিয়া 
উপন্থিতত হইল, এবং উহা সংশয়মেঘ অপনয়ন করিয়া সে দেশে সত্য- 
হুর্ধেযর প্রভা চারিদিকে বিকীর্ণ করিল। লেখক ঠিক বলিয়াছেন, “আপ- 
নারা যাহ! করিতেছেন কালের তিত্বর দিয়া উহার প্রতিধ্বনি ক্রমান্বয়ে 
চলিতে থাকিবে, এবং যাহা কিছু সত্য ও পবিত্র তত্মহকারে উহ] চিরকাল 
সংযুক্ত থাকিবে।” 

এমন অনুকূল সময়ে কেশবচন্ত্র কলিকাতায় বন্ধ থ।কিতে গারিলেন না। 


* ইনি এক জন মামান্য ব্যক্তি নহেন। ইনি অনেক অধ্যাক্মতত্বের গ্রন্থ প্রচার করিয়া 


ইংলগুকে চিরঞখণী করিয়া রাখিয়াছেন। 
২৫ 


১৯২ আচার্য্য কেশবচন্ত্র। 


গাহার হৃদয়ের উচ্ছ,সিত তক্তি যাহাতে ভারতের চারি দিকে নরনারীর হয়ে 
সংক্রামিত হয়, ভঙ্জন্য তিনি ব্যাকুল হুইয! গড়িলেন। এই ব্যাকুলতা 
হইতে ভবিষাতে যে কি ঘোর পরীক্ষা আমিয়। উপস্থিত হইবে, ইহ জানি- 
যাই যেন ডাকর নরম্যান ম্যাকৃতিয়ভ (ধাহার বিষয় পূর্বের উল্লিখিত হই- 
যাছে) তাহাকে বলিয়াছিলেন, "কেবল ঈশ্বরকে লইয়া একা দীড়ান কি তাহা 
আমি জানি। এক সময়ে লোকে আমায় ঘ্বণা করিয়াছে এবং আমায় অবি- 
শ্বাসী বলিয়াছে। কিন্তু আমি জানিত্াম, আমি কোথায় দড়াইয়াছি। এ 
ংসারে আমি কেবল দুজনের ব্যক্তিত্ব মানি, এক আমার ব্যক্তিত্ব আর এক 
আমার ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব। যেমন আমি আপনাকে দেখিতেছি, তেমনি যদি 
ঈশ্বরকে না দেখি, তবে আমার বিশ্বাস পিছুই নয়। আপনি যে বিশ্বামের 
কথা (আর এক দিন) বলিলেন, ঈশ্বরেতে আপনার সেই দৃঢ় বিশ্বাস চির 
দিন থাকুক। আমি বুঝিতে পারিতেছি, অতি শীঘ্রই আপনার বিরুদ্ধে ভয়া- 
নক আন্দোলন উপস্থিত ছইবে।" ভক্তিপ্রচারের সন্গে সঙ্গে এই ভনিষ্যহুক্তি 
অপ্রমাণিত হইল। কিন্তু মে কথা পরের কথা, এখন আমর প্রত প্রস্তাবের 
অন্থমরণ করি। এবার ভক্তিগ্রচারের আরস্তে আমরা শান্তিপুরে ভক্তিবিষয়ক 
বক্তৃতার প্রথম উল্লেখ করিতে গারি। কেশবচন্্র প্রচারে বহির্ণত হই 
শাগ্চিপুরে প্রিয় অনুগামী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর গৃহে আতিথ্য কার করেন। 
গোসঙ্কামিগরিবারের নরনারীগণ্ করুক তিনি কি প্রকার সমাদরে গৃহীত হইয়া" 
ছিলেন, তাহা আজ৪ আমাদিগের স্মৃতিপথে বিদবামীন রহিয়াছে। তাহার 
শুদীর্ঘ গৌরকান্তি সদর দেহ দর্শন করিয়। নারীগণ শ্ীগৌরাহ্ের সহিত সাহার 
তুলনা করিতে কুঠিত হইলেন না। ভক্তিবিষয়ক বক্তৃতার পর শাস্তিপুরের 
ভাগবতরমজ্ঞ গৌন্বামিগণ মুকঠে বলিতে লাগিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের গর 
আবার বন্ধে ভক্তির পুনরত্যুদয় উপস্থিত। গোস্বামীদিগের অগ্রণী শ্রীগৌরা. 
সনের প্রধান অনুগামী তক্তিশান্ধপ্রণেত! রূপগোস্বামীর জীবন্বরূপ জীব গোস্বামী 
নিরাকার ব্রদ্ধ বাদিগণকে অতি নিকৃই শ্রেণীর মধ্যে বর্ণন| করিতে কুঠিত 
ইয়েন নাই, কিন্ত সেই বরদ্ধবাদিগণের ভক্তির উচ্ছাস দর্শন করিয়া আজ 
সমগ্র শান্তিপুর মু হইয়া গেল। 
ভকির সহিত শ্রীচৈতন্যের অঙ্ছেদ্য যোগ, শ্রীচৈতন্যকে পরিহার করিয়া 


ভক্তিগ্রচার। ১৯৩ 


ভক্তি গ্রহণ অসম্ভব । এই ভক্তিবিষয়ক ব্ৃতাতে শ্রীটচতন্য যে প্রধানতঃ 
উল্লিখিত হইবেন, তাহাতে আর জনেহ কি? এই বন্তৃতা তত্মময়ে অপূর্ণা- 
কারে লিখিত হইয়া অপূর্ণাকারেই মুদ্রিত হুইয়াছিল। আমরা তাহা হইতে 
নিয়লিখিত অংশ উদ্ধুত করিয়া দিলাম। ভক্তির সহিত শ্রীচৈতন্যের অচ্ছেদ্য 
যোগ সেকালে কি প্রকার অনুভূত হইয়াছিল, ইহা হইতে অন্ততঃ কথব্চিং 
পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। 

“প্রায় তিন চারি শত বংসর পূর্ধে এই প্রদেশে মহাত্মা চৈতন্য জন্ম গ্রহণ 
করেন। এই শান্তিপুরে তাহার পবিত্র পদধূলি পতিত হইয়াছিল। যখন 
গপ, পানাসক্তি ও কুমংস্কারের প্রাছুর্তাবে এদেশ অচৈতন্য প্রায় হইয়াছিল, 
তখন চৈতন্য উপস্থিত হইলেন। তত্কালে হয় কঠোর ধ্যানে শরীর শুদ্ধ, 
নয় পাপাসক্তি, এই দুয়ের মধ্যে চৈতন্য আসিলেন। এক দিকে শুন্ক জ্ঞান, 
তক্তির নামমাত্র নাই, যেমন মৃত শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, প্রাণ নাই; 
অপর দিকে যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান, কিন্ত হৃদয় শুদক্ধ। ইল্জিয়গ্ণ মনুয্যকে জালা- 
তন করিতেছে, সত্য তিষ্ঠিতে পারে না। এমন সময়ে এই প্রদেশে সাধু- 
চরিত্র কোমলহুদ্রয় চৈতন্য উদ্দিত হইলেন। হায়! কোথায় কল্যাণ, কোথায় 
ধর্ম! তিনি দ্রেখিলেন চারিদিকে শুষ্ক জ্ঞানকাণ্ড। এদছুর্দশা তিনি দেখিতে 
পারিলেন না; অমনি পরিবারের আসক্তি পরিত্যাগ করিলেন। জ্ঞানে তিনি 
গ্ডতপরাস্তকারী ছিলেন? কিন্ত তিনি দেখিলেন তাহাতে হইবে না। 
প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পধ্যন্ত কেবল হাহাকার শন্দ শ্রবণ করিতে 
লাগিলেন। নবদীপ শান্তিপুরের এই ছুর্দশ] দেখিয়া তিনি সংসার পরিত্যাগ 
করিলেন। কেন? বন্গদেশের পরিত্রাণের নিমিত্ত, আপনাদের এবং আমার 
পরিত্রাণের নিমিত্ত। তাহার পৃত্রবৎ্সল| মাতা সচীর নিকট, রূপবতী নির্দোষা 
পত্বী বিষুঃপ্রিয়ার নিকট, ধন মানের নিকট, সংসারের সকল হখের নিকট তিনি 
বিদায় লইলেন। কোন তর্ক করিলেন না; চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইতে 
লাগিল। এক বার মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, এক বার ঈশ্বরের 
প্রতি দৃ্টি করিতে লাগিলেন) একবার জীবের দশ। দেখিয়া কাতর হইলেন, 
এক বার ঈশ্বরের প্রেমমুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ধর্শববীরের ন্যায় ধর্মরত পালন 
করিতে মংকল্প করিলেন। জীবের ক্রন্দন শুনিয়া তদরমুসরণে তিনি বাহির 
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হইলেন। জীবের ছুর্দশ| থাকিবে না, কেবল জ্ঞান ও পা্ডত্যের প্রাহূর্ভাব 
হইবে না, এখন পরিত্রাণের পথ উন্মুক্ত হুইল, এই বলিয়া নগরে নগরে 
পন্নিতে পন্লিতে ভক্তিহুধা যাঁচিয়! বেড়াইতে লাগিলেন। তাহার বাক্যশ্রবণে 
শত শত ব্যক্তি পুস্তক পরিত্যাগ করিয়া, সহত্র সহত্র বালক বৃদ্ধ সকল ত্যাগ 
করিয়। তাহার নিকট আসমিল। কেন? তিনি কিধন বিতরণ করিবেন? 
তিনি কি বলিলেন, “আমি ধন দিতেছি, নরনারি, সকলে এস।” শাস্তিপুর 
চারিশত বৎসর পূর্বে ধনের আশায় তাহার নিকট আগমন করে নাই। তিনি 
সরলকে বলিলেন, হে নর নারীগণ, আইস ধর্ম লও, আর দুর্দশা সহে না। 
এস, পরমেশ্বরের নিকট হইতে ভক্তিরস আনিয়াছি; এই ভক্তিরস পান 
করিয়া জ্দয়কে শীতল কর। ধাহারা ইন্দ্রিয় উতপীড়নে উতপীড়িত হইয়াও 
লইলেন না, এ অমৃত পান করিয়া শীতল হইলেন না, তাহাদের তখন মৃত্যু 
হইল। কিন্তু ধাহারা লইলেন, কারাবাসীর কারান্ধকার হইতে মুক্তি হইলে 
যেমন আনদ্দ, রোগী সুস্থ হইলে যেমন আহ্লাদিত হয়, তাহারা তেমনি আন- 
ন্দিত ছুইলেন। চৈতন্যের উপর তাহাদের বিশ্বাস ও প্রীতি ভক্তি হইল। 
তিনি ভাহাদিগকে যাহা করিতে বলিলেন, তাহারা তাহাই করিতে লাগিলেন। 
আর পুস্তক পাঠ করিও না ;_-করিব না। আর ধন লইও না)--লইব না। 
এ শিষ্যগণের মধ্যে যদ্দিও অনেকে এক্ষণ পতিত হইয়াছে, কিন্ত তিনি যে 
বীজ নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন তাহ এখনে। জীবিত আছে। চৈতন্যের শিষা 
অনুশিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কি বলে? দেখ তাহাদের কি 
প্রকার অবস্থ]। দেখ কত লোক দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে, কল্য কি 
আহার করিবে তাহার সংস্থান নাই। কে তাহাদিগকে আশা দিতেছে? 
তাহার দরিদ্র, রক্ষা করিবার কেহ নাই, নিরাশ্রয় হইয়া ভক্তিপথে আসি! 
পড়িয়াছে। নিধনের দশ! অধিকার করিয়াও মনে দুঃখ নাই। কে এ 
সকল করিতে পারে? জ্ঞান পারে? না; ভক্তি। সকল ছুর্দশার মধ্যে 
্রচুল্নমুখ ! ভক্তির কি আশ্চরধ্য শক্তি! বিদ্যা ধন মান কিছুই নাই, হুসভ্যেরা 
ঘৃণা করে; সেধানে ভক্তি । যেখানে ধন, মান, বিষয়, বিভব, জ্ঞান, সভ্যতা, 
সেখানে কি? শুক্কতা, নিরাশা, কট, যন্ত্রণা । ভক্তি কি?--আশা। ভক্তি 
কি 1-_মুক্তি। ছিন্ন বস্ত্রে কত শত লোক চৈতন্যের নাম শ্রবণ করিয়া চৈত- 


ভক্তিপ্রচার ১১৫ 


নর অনুসরণ করে। চৈতন্য যে ভারতবর্ষে ভক্তিকে আনিলেন, আমরা 
সেই ভারতবর্ষের লোক। যে শাস্তিপুরে তাহার পদধূলি পড়িয়াছিল, সেখানে 
কি ভক্তি অধিক হইবে না? যে হিমালয় হইতে গঞ্জ! বহির্গতা হইলেন, 
তাহাই কি শুক্ষ হইবে? যে সেই ভক্তিলাভ করিল সে কি পাইল? কিছুই না 
অথচ সর্বস্ব ! লোকের চক্ষুতে ধূলি দেওয়া তাহার অভিনান্ধ ছিল না। 
তাহার কোন আড়ম্বর ছিল ন11” 

এই সময়ে ভাগলপুর ব্রাহ্মমমাজের সাংবৎ্সরিক উতৎসব। এতছুপলক্ষে 
কেশবচন্্র তথায় গমন করিলেন। এবার (২২ ফেব্রুয়ারি শনিবার ১৮৬৮ ) 
তাঁহার পরিবারবর্গ সঙ্গে ছিলেন। সাংবৎসরিক দিবসে প্রাতঃকালে তিনি 
উপাসনার কার্ধ্য সম্পন্ন করেন এবং সায়ংকালে ইংরাজীতে উপা্না হয়! 
উপদেশের বিষয় ঈশ্বর ও মানবের প্রতি প্রেম।' এই সময়ে সাধু অদ্বোরনাথ 
মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিতেন। তাহাকে কেশবচন্্র যে পত্র লেখেন তাহা নিযে 
প্রদত্ত হইল। 

ভাগলপুর ২৯২৬৮ 

প্রিয় অধোর ! 

তোমরা যেখানে থাক ঈশ্বরেতে থাক তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হুই। 
তোমরা দেশ বিদেশে দীন হীন ভ্রাতাদিগের নিকট প্রাণস্থরূপ মুক্তিদাতার 
নাম প্রচার কর ইহা অপেক্ষা আমার আর আহ্বাদের বিষয় কি হইতে পারে ? 
সংসারে শাস্তি নাই, সাংসারিক ধর্মের শান্তি নাই, শাস্তি কেবল তাহাতে 
যিনি শাস্তিস্বরূপ। জংসারের নীচ কিম্বা উচ্চ পথ, যেখানে থাকি না কেন, 
কথন পত্তন, কখন উন্নতি, কিন্তু শান্তি লাভ করা অসম্তব। ঈীর্বরের সহবাস 
ভিন্ন মন কিছুতেই শান্ত করা যায় না। পবিত্রতার সঙ্গে শাস্তির নিগৃঢ় যোগ, 
একটি ছাড়িয়া! আরটি পাওয়া যায় ন1। যদি তাহার পবিত্র সহবাস লাভ 
করিতে পারি সকল শোক সম্ভাপ চলিয়া যাইবে, সকল কামনার পরিসমাপ্ডি 
হইবে, সকল আনন্দ আমার হইবে। ঈশ্বরের নিকট থাকিলে তাহার পবি- 
ত্রভারপ জেযাৎন্া মনকে যেমন আলোকিত করে তেমনি ন্িপ্ধ করে। অত- 
এব তাহার নিকট থাকিতে বানা কর, এবং তাহাকে নিজের ঈশ্বর বলিস! 
পুজা কর। তিনি অবশি্ট সকলই করিবেন, মনোবাহী পূর্ণ করিবেন। কবে 


১৯৬ আচার্য কেশবচক্জ | 


আমরা তাহাকে সাধারণ ভাবে শূন্য হৃদয়ে উপাসনা না করিয়া! পিতা বলিয়া! 
অন্তরের সহিত ডাকিতে পারিব। ভক্তবত্নল ভক্তের নিকট থাকিবেনই 
থাকিবেন। 

শ্রীকেশবচন্ত্র সেন। 


এই সময়ে মৃদ্ধের ব্রাহ্মমমাজের সাংবৎসরিক; সুতরাং এখান হইতে 
তিনি তথায় গমন করেন। তথায় প্রাতঃকালের উপাসনান্তে "কেহই ছুই প্রভুর 
সেবা করিতে পারে না,তোমরা ঈশ্বরের ও সংসারের সেবা করিতে পার না"এই 
বিষয়ে উপদেশ দেন। আং্বৎসরিকের পর সেখানে আরও চুই দিন সকলকে 
লইয়! উপাসনা হয়। মুঙ্গের ভক্তিতে প্লাবিত হুইবে, ব্রাহ্মঘমাজ অভূতপূর্ব 
ভক্তির ব্যাপার প্রদর্শন করিবে, তাহার হুত্রপাত এই সময়ে হইল। এ কথা বলা 
বাহুল্য যে, ৭ই অগ্র্থাগণ মহানগরীতে যে ব্রদ্ষোৎসব প্রবর্তিত হয়, সেই 
বদ্ষোৎ্সব হইতে ব্রাক্মমম।জের মধ্যে নূতন ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। মুঙ্গেরের 
উপরে সেই ব্রদ্ষোৎসবের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল; এবং তত্রত্য শুক্ষপ্রায়ছদয় 
ব্রাহ্মগণের মধ্যে নবভাবের সঞ্চারের প্রন্রম হইয়াছিল। শুভযোগে কেশব 
চন্্র মুঙ্গেরে পদার্পণ করিলেন। ত্বাহার আগমনে ব্রাঙ্মগণের হৃদয়ে লুকায়িত 
ভাববীজ উপ|সনাপ্রার্থনাজলসিক্ত হইয়া অঙ্কুরো্পাদনোন্ুখ হইল । কেশব- 
চন্্র ইহা বুঝিতে পারিলেন, অথচ অত্যল্প সময়ের জন্য তাহাকে স্থানাস্তরিত 
হইতে হইল । তিনি মুঙ্তের হইতে পাটনা, পাটনা হইতে এলাহাবাদ, এলা- 
হাবারদ হইতে জব্বলপুর, জব্বলপুর হইতে বন্ধে, আবার বম্বে হইতে 
প্রত্যগমনকালে জব্বলপুর ও এলাহাবাদ হইয়া মুঙ্গেরে আইদেন। আমরা 
নিম্নে কেশবচন্ত্রের প্রচার বৃক্তাত্থ অন্বাদ করিয়! দিতেছি । 

ভাগলপুর। 

২২ ফেব্রুয়ারী শনিবার ভাঁগলপুর ব্রান্দসমীজের লাঁংবৎমরিক। প্রাভঃকালে 
বাঙ্গালা ভাষায় উপামনা; লায়ংকাঁলে ইংরাজী ভাষায় 
উপাসন1; “ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, মানবের প্রতি প্রেম" 
বিষয়ে উপদেশ । 


চরিত এও ভিিভাওি 


১ মার্চ 


১৪ মাচ্চ 


১১ মার্চ 


২ ৪ 
২৪ ॥ 


২৬» 


রবিবার 


বৃহম্পতিবাত্ব 
শুক্রবার 


শনিবার 
রবিবার 


মোমবা 


মঙ্গলবার 
বুধবার 


বৃহস্পতিবান 


শনিবার 


বৃহস্পতিবার 


রবিবার 
মঙ্গলবার 


বৃহস্পতিবার 


ভক্তিপ্রচার। | ১৯৭ 


মু্গের। 
মুঙ্গের ত্রাঙ্গসমাজের সাংবৎসরিক। প্রাতঃকালে 
বাঙ্গাল। ভাষায় উপাসন1। “কেহই ছুই প্রভুর সেবা 
করিতে পারে না॥ ভোমর] ঈশ্বরের ও মংসাবের 
সেবা] করিতে পার না” বিষয়ে উপদেশ। 
উপামন]। 
উপাননা। 


পাটনা । 
উপাঁনন1। 
জাতকন্মোপলক্ষে প্রাতঃকালে উপাসনা । লায়ন্থালে 
পাটন] ব্রাঙ্মঘমাজে উপাসন1। বিশ্বাস ও পবিভ্রত! 
বিষয়ে উপদেশ | 
উপামন]। 


এলাহাবাদ। 

এলাহাবাদ ব্রাঙ্গমমীজে বিশেষ উপামন1। “জবান 
ও বিশ্বাস” বিষয়ে উপদেশ। 

এঁ--,"বিশ্বাম ও পবিত্রতা” বিষয়ে উপদেশ । 
উপ।মন1। 





জব্বলপুর । 


জব্বলপুর লিটারাঁরি এণ্ড ডিবেটিং কবে “মত্যান্থ্রাগ" 
বিষয়ে ব্তৃতা । 


বন্ধে। 
প্রার্থন। মমাজের প্রথম পাংবৎসরিকোপলক্ষে বন্ধেস্ত 
ভ্রাতৃগণের সহিত সাক্ষাংকার | 
প্রার্থন। সমাজে “বিশ্বান” বিষষ্বে উপদেশ। 
টাউনহলে পর্ব ও নমাজনম্পকারণক় সংস্কার” বিষয়ে 
বকতৃতা। 
প্রার্থনা! সমাজে পপ্রীর্থন1" বিষয়ে উপদেশ। 


১৯৮ আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র | 





২৯ মার্চ রবিবার  প্রার্ঘনাসমাজে 'ব্রাহ্মমমাজের উত্থান ও উন্নতি" 
বিষয়ে বক্তৃত। | 
জব্বলপুর । 

৩ এপ্রেল সোমবার জৰ্ধলপুর ব্রাহ্মনমাঁজের কার্য্যারস্ত । “ধর্শের গুরুত্ব” 
বিষয়ে প্রারন্তস্চক উপদেশ । 

৭.) মঙ্গলবার জব্বলপুর লিটারারি এগ ডিবেটিংক্লবে "ভারতে 


ব্রাহ্মমণডলী” বিষয়ে বক্তৃতা । 





এলাহাবাদ। 

১০ এগ্রেল শুক্রবার উপাসন]। 

১ শনিবার আদেশ্বলি রূমে “মানুষের সাংসারিক ও আধ্যা- 
ত্বিক জীবন" বিষিয়ে বক্তৃতা । 

১২৪ রবিবার বাঙ্গাল। বর্ষের প্রথম দিন। প্রাতকালে উপানন1 | 


নায়ক্কালে এলাহাবাদ ব্রাহ্মনমাজে উপানণা। 


মুঙ্মেরের বিষয় পুনরায় আরভ্ত করিবার পুর্ব্বে বন্ধের প্রচারবৃত্তাস্ত বিষয়ে 
কিছু বলা প্রয়োজন ১৮৬৩ ইংরাজী সনে কেশবচন্ত্র প্রথমে বন্ধে গমন করেন, 
আমরা সে বৃত্তান্ত পূর্বে বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছি । এবার ই'হার 
দ্বিতীয় বার এখানে পদ্দার্পণ। এ সময়ে বন্বেগমনে অনেক অহ্থবিধা ছিল । ভাই 
ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ইহার সর্ষে ছিলেন। ইহারা জব্বলপুর হইতে ডাক" 
গ্লাড়ীতে নাগপুর পর্ধ্যন্ত গ্রমন করেন। তথ! হইতে অতি সঙ্ীর্ণ তৃতীয় শ্রেণীর 
গ্রাড়ীতে আরোহণ করত সমুদায় পথে অনিদ্রা, অনাহার, সামান্য লোকদিগের 
বিমর্দন সত্তেও বিনা বাঙ নিষ্পত্তিতে গম্য স্থানে গিগ্সা কেশবচন্ত্র উপনীত হই 
লেন।তিনি আপনি গিয়। সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । প্রথমবার অপেক্ষা 
এবার ষে তিনি আরও সমধিক আদরের সহিত বশ্বেবাসিগণ কর্তৃক পরিগৃহীত 
হইয়াছিলেন, এ কথা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এক বৎনর পূর্বে বন্বেতে 
প্রীর্থনাসমাজ সংশ্থাপিত হইয়াছে, প্রার্থন/সমাজ পব্রাঙ্মদমাজ' নাম গ্রহণ 
না করিলেও উহার উদ্দেশ একই । সুতরাং বলিতে হইবে, বন্ধের ব্রাঙ্গাবন্ধু- 
গ্রণ কর্তৃক তিনি সমাদৃত হইলেন। যেদিন তিনি অত্রত্য বন্ধুগপের সহিত 


ভক্তিপ্রচার । ১১৯ 


সাক্ষাৎ করেন সেদিন প্রথম সাংবসরিক উপানা। সেখানকার প্রধা- 
নোৎসাহী ডাক্তর আত্মারাম পাণুরক্ষের গৃহে সাংবংসরিক উপাসনা অনুষ্ঠিত 
হয়। তাৎ্কালিক তত্রত্য আচাধ্য বৃদ্ধ বিকোভ1 একটা প্রর্থন। করিয়! কার্য 
আরম্ত করেন। প্রার্থনার পর সঙ্গীত হয়,সঙ্গীতে নারীগণ প্রাধান্য গ্রহণ করেন। 
“আশা? বিষয়ে উপদেশ হইয়া দুইটি সঙ্গীত ও প্রার্থনায় কার্য শেষ হয়। 
সমুদায় উপাসনাকাধ্য মহারাধ্রীয় ভাষায় সম্পন্ন হহয়াছিল। কার্য শেষ 
করিয়া সকলে সাদরে কেশবচন্ত্র এবং তাহার সঙ্গী ভাই হৈলোক্যনাথ 
সান্যালকে গ্রহণ করিলেন, পরস্পরের মধ্যে প্রিয় সস্তাষণ হইল। কয়েকটি 
মহারাপ্রীয় এবং বাঙ্গাল সন্গীত হহয়া রাত্রি নয্টার সময় সভাভঙ্গ হয়। 
বন্ধে ষে দুইটি উপধেশহয় উহা তৎকালে'বন্বে গেলেটে'মুদ্রিত হইয়াছিল । 
উহার মন্ত্র এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১) প্রথমোপদেশ বিশ্বাস।--এই 
উপদেশে অজ্জিত জ্ঞান ও বিশ্বাসের পার্থক্য বিশেষরূপে প্রতিপাদ্দিত হই- 
য়াছে। ঈশ্বর আছেন এ জ্ঞান কদাপি যথেষ্ট নহে। ঈশ্বর আছেন, অথচ 
তাহার উপরে যদি সব্বতোভাবে বিশ্বাস 'ছাপন করিতে ন পার! যায়, হাহ[কে 
সাঞ্ষখসন্বন্ধে পিতা মাতা বন্ধু নেতা চিরসন্গী বলিয়া গ্রহণ করিতে লা পারা 
যায়, তাহাতেই নিত্যকাল জীবিত, তাহাতেই নিত্যকাল অবস্থিত, এরূপ 
সাক্ষাৎ উপলব্ধি না হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ ঈশ্বর আছেন এ জ্ঞানে কি ফল? 
ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ না করিলে জ্ঞান কিছুই নহে। আলোক আছে 
এ জ্ঞান, আর আলোক দর্ণন, এ ছুই কিএকই নহে? ঈশ্বর আছেন, এবং 
ঈশ্বর দর্শন, এ দুই কেন তবে এক হইবে না? ঈশ্বরবিশ্বামী যেখানে সেখানে 
ঈশ্বর দর্শন করেন। প্রার্থনাসমাজ ঈশ্বরে বিশ্বা বিনা সহস্র প্রার্থনা করি- 
যাও কোন ফল ল।ভ করিবেন না, কেবল বৃথা বাক্যব্যয়, বলক্ষযু, জ্ঞানক্ষয়মাত্র 
সার হইবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস যেমন প্রয়োজন, পরলোকে বিশ্বাস তেমনি 
প্রয়োজন। পরলে|কসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বিশ্বাস না হইলে আত্মা অমর, এ জ্ঞান 
জীবনকে কিছুমাত্র অগ্রসর করিবে না। পৃথিবীর জীবন অনস্ত জীবনের 
তুলনায় কিছুই নহে। যাহার পরলোকে হুদৃঢ় বিশ্বাম আছে, মেই কেবল এ 
পৃথিবীর প্রলোভনরাশি হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। কেন না এ পৃথিবীর জীবন 
কয়েক দিনের নিমিত্ত, অনন্ত জীবনের নিকট উহা! কিছুই নহে। পৃথিবীর 
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কয়েক দিনের তুচ্ছ বিষয় সুখের জন্য কে সেই পরলোকে আপনাকে দণ্ড- 
ভাগী করিবে? পাপ করিলে নিশ্চয় দণ্ড আছে, এবিশ্বাস পাপ হইতে 
বিবৃত করিবেই করিবে। ঈশ্বর ও পরলোক, এ ছুইয়েতে দৃঢ় বিখাসের সঙ্গে 
সঙ্গে বিবেকের উপরে দৃঢ় বিশ্বা আবশ্যক । বিনেক যখন ভাল মন্দ দেখা- 
ইয়। দিবেন, ভাল মন্দের জ্ঞান লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। যদি ভাল 
মন্দ জানিয়া মন্দ পরিহার করিয়৷ পবিত্র হওয়া ন! গেল, তবে সে জ্ঞান নিক্ষল। 
যেখানে পবিত্রতা নাই সেখানে ধর্ম নামমাত্র, তাদুশ ধর্মকে ধর্মী বলিয়াই 
স্বীকার করিতে পারা যায় না। বিশ্বাসী ব্যক্তি পুণ্যসন্বন্ধে সত্যসম্যন্ধে 
কখন সংশয়চিন্ত নহেন। তিনি পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য জত্যরগ্গার জন্য অকা- 
তরে প্রাণদান করেন। (২) দ্বিতীয় উপ7দশের বিষয় প্রার্থনা ।--ঈশ্বরকে যখন 
সযুদায় বিশ্বের অধীশ্বর, মানবমাত্রের শান্ত! বলিয়া বিশ্বাম জন্মিল, অমূনি 
তাহার পুজা অর্চন| বন্দনা স্বাভাবিক হইল। রাজার প্রতি ভদ্দি কাহার না 
স্ছভাবতঃ উপস্থিত হয়? আরাধনা ও কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ, এ ছুটি কর্তৃব্যজ্ঞান 
হইতে উপস্থিত হয়, কিন্ত প্রার্থনা প্রয়োজন হইতে উদ্ভৃত। প্রতিক্ষণ পাপ 
ও পরীক্ষায় নিপীড়িত মানুষ প্রার্থনা না করিয়। থাকিতে পারে না। প্রার্থনা 
করিব কি না, করা উচিত কি না, এ সকল বিচার কখন দীড়াইতে পারে না। 
দুর্বল মানুষকে প্রার্থন করিতেই হইবে। নিজের ধর্ম্রজীবন কি প্রকার 
প্রার্থনায় উপস্থিত হইয়াছিল তাহ] বর্ণন করিয়া বক্তা বলিলেন, "ভ্রাতগণ, যাহ। 
আমি আমার বিষয়ে সত্য বলিয়া! অনুভব করিয়াছি, সকল মানুষের সম্বন্ধে 
আমি তাহ] সত্য বলি। আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, 
প্রার্থনাকেই ধর্ম্মসীবনের আরভ্ত বলিয়া মনে করা উচিত; উহাই স্বর্মরাজোর 
কুষ্চিকা। সেই কুঞ্চিকা পাইলে ঈশ্বরের করুণাসম্পং হস্তগত করিবার 
উপায় হইল। তোমরা কি পরিত্রাণপ্রদ জ্ঞান চাও এস, প্রার্থনা কর) 
কোন সংশয় বিদূরিত করিতে চাও 1_-এস, প্রার্থনা কর) দৌর্মল্য দূর 
করিতে অভিলাষ করিতেছ্ ?--এস,প্রার্থনা কর; পাপ পরিহার করিতে 
অভিলাষী ? এস, প্রার্থনা কর; পবিত্রতা চাও ?-_-এস, প্রার্থনা কর। যে 
কোন ব্যক্তি আমার নিকটে সত্যান্বেষী হইয়া আসিয়াছে, আমি তাহার 
প্রশ্নের এই উত্তর দিয়াছি, 'অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর'; ভবিষ্যতে স্কেকেহ 
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'আমার নিকটে পরামর্শ লইতে আসিবে, পৃর্মবৎ আমি একই উত্তর দিব ।” 
অধ্যত্বু জ্ঞান, অধ্যাত্ব শক্তি, অধ্যাত্ম পবিত্রতার জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে, 
সংসারের কোন বিষয়ের জন্য নছে। প্রার্থনা আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা, কথাতে 
প্রকাশিত হউক আর ন| হউক, উহা! প্রার্থনা। প্রার্থনা যখন আত্মার ক্ষুধা 
তৃষ্ণা, তখন উহা হৃদয় হইতে উখিত হওয়া চাই। তুতরাং প্রীর্থদা করিতে 
গিয়া সমুদয় চিন্তা, সমুদায় ভাব, সমুদায় অভিলাষ একেবারে ঈশ্বরেতে অভি: 
নিবিই হইবে। এরূপ হইলে তবে অভীপ্সিত বিষয় লাভ হইবে। প্রার্থনা 
একাকী যেমন করা উচিত, তেমনি স্ত্রী পুত্রপরীবারকে সন্ধে লইয়! প্রার্থনা 
করা উচিত, প্রকাশ্য সকলকে লইয় প্রার্থনা করাও তেমনি উচিত। প্রার্থনা 
বিনা কাহারও উদ্ধার পাইবার অন্য উপাস্ত নাই, প্রার্থনা বিনা ভারত কখন 
উদ্ধার গাইবে না। এইরূপে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিগণকে বিনীত ভাবে প্রার্থনা 
আশ্রয় করিতে অনুরোধ করিয়া উপদেশ পরিমমাণ্ড করেন। 

বন্বে টাউনহলে ধর্ম ও সমাজমংস্কার' বিষয়ে যে বক্তৃতা হয়, উহা 
আলাহাবাদ ব্রাহ্গসমাজ পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করেন। কেশবচন্্ বন্বে পদা- 
পর্ণ করিবার কিছু দিন পূর্ন বন্ধে বাণিজ্যমন্বন্ধে বিষম বিপৎপাত উপস্থিত 
হয়। এই বিপংপাত অসাবধানতা, অসাধুতা, এবং দৃরদৃ্টির অভাবের ফল। 
এ সম্বন্ধে তিনি বলেন, "এই বাণিজ্যসম্পকাঁয় বিপৎপাঁত আমি বিধাতার 
বিধানদৃষ্টিতে অবলোকন করি, ইটি বস্বেবািগণের পক্ষে একটি বিশেষ ঈশ্ব- 
রান্থশানের প্রকাশ, ইটি একটি বাগ্মিতা পূর্ণ উপদেশ, যে উপদেশ ধনপুজার 
অকল্যাণ এবং ঈশ্বরপৃজার একান্ত প্রয়োজন প্রদর্শন করিতেছে ।......আমার 
মনে হয় ঈশ্বর এই গভীর ভ্বদয়ভেদী' উপদেশ দ্বারা আমাদের সকলকে বলি- 
তেগ্েন, তোমর1 তোমাদের আত্মা এবং তোমাদের দেশীয় লক্ষ লক্ষ নরনারীর 
আত্মার বিষয় ভাব। আমি আশা করি, আলোচ্য বিষদ্বের প্রতি মনোনিবেশ 
কর! যে অবশ্য কর্তব্য, ইহা বুঝাইয়া দেওয়ার পঙ্গে দারিদ্রা তোমাদের মনকে 
বিশেষর্ূপে অবনত করিয়াছে ।” দেশসংস্কারসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, “ভার- 
তকে রেলরোভ টেলিগ্রাফ ব1 অন্যান্য পার্থিব, মানসিক, এমন কি সামাজিক 
সৌভাগ্য দান করিবার পূর্ব তাহাকে জীবন দান কর। এ সকল সৌন্তাগ্য 
কে ভোগ করিবে_-ইহাই প্রশ্ন । ভারত্ত মৃত, প্রায় মৃত, ভূমিশয়ী, অধ্যাত্মভাবে 
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একান্ত দারিদ্র। দশা প্রাপ্ত, ইহার সম্মুথে এই সকল প্রচুর পরিমাণ সুখ সৌভাগ্য 
অর্পিত হইয়াছে, কিন্ত সে সমুদায় ভোগ করিবার নিমিত্ত উত্থান করিতে ইহার 
সামথ্য নাই, ইহার হৃদয় নাই,ইহার দৈহিক বল নাই।” হুতরাং অধ্যাত্মশৃঙ্খল 
বিমেচন জন্গ্রে প্রয়োঙগন, ইহ! বিশেষন্ধপে প্রদর্শন করিয়া তিনি বলিয়া- 
ছেন, “কে বলিতে পারে যে, এক দিন এ দেশের ছিন্ন ভিন্ন সমাজ একটি বৃহ. 
ত্বম সমাজে পরিণুত হইবে না? সমাজের প্রত্যেক নরনারী ঈপ্বরকে মহিমা- 
ন্বিত করিবে, প্রত্যেক প্রভু এবং দাস একত্র হইয়া সত্য ঈশ্বরের অর্চন! 
করিবে। সকল তেদ ছিন্ন হইবে, সকল ভেদ বিনষ্ট হইবে--(সকলে মিলিত 
হইয়া) এক পরীবার হইবে। কে বলিতে পারে যে ভারত তখন নব- 
জীবন লাভ করিয়! নবজীবনপ্রাণ্ড ইংলগ্ডের সহিত, নবজীবনপ্রাপ্ত ইউরো. 
পের সহিত, নবজীবনপ্রাপ্ত আমেরিকার সহিত করমর্দন করিবে না? 
তোমরা কি বলিতে পার যে, সে সময় আসিবে না?” 

কেশবচন্ত্র এখানে ষে সকল বভ্তৃভা দেন, উহার প্রতিভা ইংলণ্ডে 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। লণ্ডনের ডেলি টেলিগ্রাফ এই সকল বক্তৃতা অবলম্বন 
করিয়া ব্রাহ্মদমাজের প্রস্তুত প্রভাবের বিষয় মুক্তকঠঠে শ্বীকার করেন। 
ত্রা্মমমান্জে পুর্ব ও পশ্চিম একত্র মিলিত হইয়াছে, এধং উহাই যে 
এক দিন সমুদ্রায় ভারতকে একত্রে গ্রথিত করিবে, উচহ্বার নিকটে কোন 
বাধা ঈীড়াইতে পারিবে না, ইহা এই পত্রিকা নিশ্চয়াতুক বাক্যে উল্লেখ 
করিয়াছেন। ইউধর্েরিসুলাংশ এ দেশের লোক গ্রহণ করিবে না, কিন্ত 
বেদের বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের ট্াহিত খ্রীষ্টরের জীবন, তাহার আত্মত্যাগ, এবং 
তাহার বিশুদ্ধ নীতি মিলি করিয়া ব্রাক্মদমাজ যে মহত্বম কার্য সাধন 
করিয়াছেন, উহার প্রভাব এ দেঁশে বিস্তৃত হইবেই হইবে, ইহার আলোকের 
নিকটে অন্য কোন আলোক দ্রাড়াইতে পারিবে না, এই পত্রিকা অকুঠিত 
ভাবে এই ভবিষাদ্বাণী লিপিবাৰধ করিয়াছেন কেশবচত্্র বন্বে হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিতে উদ্যোগ করিলেন। তনি কোন দ্বিন কল্যকার জন্য ভাবেন নাই, চিন্ত! 
করেন নাই, সঞ্চয় করেন৷ নাই, সন্গদয় কর্শনদাস মাধবদাস ইহ বিশিষ্টরূপে 
অবগত ছিলেন। হুতন্গাং কেশবচন্ত্র এবং ্ঠাহার সঙ্গীর প্রত্যাগমনের সমুদয় 
ভার তিনি আপনি সহুন করিলেন। প্রত্যাগমন কালে ঝব্বলপুরে কয়েকটি 
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উৎসাহী বিশ্বামীকে লইয়া কেশবচন্ত্র তথায় ব্রাঙ্মদমাজ স্থাপন করেন। 
বন্বে হইতে ভাই দীননাধ মভুমদারকে কেশবচন্ত্র যেপত্র লিখেন নয়ে 
তাহা প্রদত্ত হইল। 
বন্ধে, মালাবার হিল, 
২৯ মার্চ, ১৮৬৮ । 
প্রিয় দীননাথ, 
তুষি পূর্নে আমাকে কোন পত্র লিখিয়াছিলে কি না তাহা আমার স্মরণ 
নাই, কিন্তু উপস্থিত পত্র পাঠে অতীব আনন্দিত হইলাম এবং হুদয়ের সহিত 
তোমাকে গুভাশীর্্বাদ অর্পণ করিতেছি । তোমরা যত দিন আমার প্রণর- 
পাশে আবদ্ধ হইয়াছ তত দিন নিয়ত তোমাদের মঙ্গল চেষ্টা, মঙ্গল প্রার্থনা ও 
মঙ্গল চিন্তা করিতেছি । বাহিরে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি বানা পারি 
নিশ্চয় জানিও হূদয় মধ্যে যে সকল গৃহ নির্মীণ করিয়াছি তন্মধ্যে তোমর! 
সদা অবস্থান করিতেছ, এবং দূরে থাকিলেও অম্পূর্ণ বিচ্ছেদের সম্তাধনা 
নাই। যে জন্য এই জঅন্বন্ধ পরম্পর মধ্যে ঈশ্বর সংস্থাপন করিয়াছেন, এখন 
যাহাতে সেই উদ্দেশ্য হুসিদ্ধ হয় তাহাই প্রার্থনীয়। তিনি সর্দসাক্ষিকূপে 
স্্বদ1 নিকটে রহিয়াছেন ইহ! ম্মরণ করিয়া পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে; 
এবং পরস্পরকে পাপের নিবারক ও শান্তা এবং ধর্দ্রপথে সহায় মনে করিয়! 
সমবেত চেষ্টা দ্বারা সাধুতা রন্া করাও জরন্দতোভাবে কর্তৃব্য। আমাদের 
মধ্যে যে যোগ তাহার লক্ষ্য সাধন করিতেই হইবে, নতুবা পরস্পর হইতে 
বিয়োগ এবং প্রত্যেকের বিয়োগ । প্রাত্যহিক উপাসনাকে আরও বিনআ ও 
জীবস্ত কর, এবং সমস্ত অনুরাগের সহিত দয়ালু পিতাঁর চরণ ধারণ কর) 
পবিত্র উত্সাহসাগরে পাপের নৌকা ভগ্ন হইয়া যাইবে। 
তোমাদের মঙ্ল হউক। অন্য এখানকার শেষ বক্তৃতা হইবে,-অতএব 
এখনই প্রস্ত হুইতে হইবে। প্রথম বক্তৃতা পৃস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, 
এক খণ্ড পঠাইয়াছি, বোধ করি পাইয়া থাকিবে । এখানকার সমুদ্বায় বক্তৃতা- 
গুলি সংবাদপত্রে প্রকটিত হইয়াছে; এবং অবশিষ্টগুলি হয়তো পুস্তকা- 
কারে প্রকাশিত হইবে। এখান হইতে আগামী বুধবারে যাত্রা করিবার 
সংস্কল করিয়াছি । শীকেশবচন্ত্র সেন। 
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ঝববলপুর ও এলাহাবাদ হইয়া কেশনচন্ত্র মুঙ্গেরে পুনরায় আগমন 
করেন। এখানে তাহার পরিবারবর্গ এবং সাধু অখোরনাথ মপরিবারে কতক 
দিন পূর্ব হইতে অবছ্ছিতি করিতেছিলেন। মুঙ্গেরে ভক্তির উচ্ছসবর্ধনে 
প্রধান সহায় সাধু অঘোরনাথ। ইনি এখানে পূর্ন হইতে ভক্তিসমাগমের 
জন্য পথ প্রস্তত করিতেছিলেন। ইনি সকলের গৃহে গৃহে গমন করিতেন, 
যাহাতে সকলের মন ভগবানের দিকে সবিশেষ আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য বিবিধ 
উপায় অবলম্বন করিতেন। কেশবচন্ত্র মুক্ষেরের বিশ্বাসিমণ্ডলী মধ্যে 
পুনরায় আগমন করিলেন, মেখানে অভূতপূর্ন ধর্ম্বোমাহ প্রজলিত হইয়া 
উঠিল। তাহার আগমনের সপ্তাহ মধ্যে ব্রন্মোৎসবের আয়োজন হইল। 
১৯ এপ্রেল এখানে প্রথম ব্রন্দোৎ্সব হয়। মুঙ্গেরে গড়ের মধ্যে গির্জার 
পার্থ যে প্রশস্ত গৃহে কেশবচন্্র সপরিবারে স্থিতি করিতেছিলেন, দেই গৃহ 
পুষ্পপত্রাদিতে সজ্জিত হইয়াছিল। এই স্থলে প্রাতঃকালে ৬টা। হইতে ৭ট! 
পর্য্যন্ত সঙ্গীত, ৭টা হইতে ১০ট] পর্ধ্যস্ত প্রাতঃকালীন উপাসনা, ১২টা হইতে 
১টা পর্ধান্ত পঠ, ১টা হইতে ২টা পর্যান্ত মধ্যাহ্োপাসনা, ২টা হইতে ৪টা 
পর্য্যন্ত সংগ্রসঙ্গ, ৪টা হইতে ৪|টা পর্য্যন্ত ধ্যান, 8॥ট] হইতে ৬টা পর্য্স্ত 
সঙ্গীত ও সঙ্থীর্তন ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত সায়ংকালীন উপাসনা হয়। এই 
উৎসবে মুঙ্গেরের ভাবাস্তর সমুপন্থিত হইল। কেশবচন্দ্ের উপদেশে উপস্থিত 
ব্যক্তিগণের হুদয়ে ভক্তির আবেগ উচ্ছ,সিত হইয়া উঠিল। সেই দিন হইতে 
অনেকে মগ্রমুগ্ধের ন্যায় প্রতিদিন তাহার গৃহে মিলিত হইতে লাগিলেন। 
বিষয্সকাধ্যের কর্তব্য সমাধা করিয়া কতক্ষণে আসিয়! তাহার সঙ্গে মিলিত 
হইবেন, এজন তাহার! সমস্ত দিন সো২কণচিত্ত থাকিতেন। কর্ধস্থান হইতে 
ফিরিয়া আসিয়া কিঞ্চিৎ ঞলযে[গের পর তীাহাণের পদ কেশবচন্দ্রের গৃহাভি- 
মুখে ভিন্ন অন্য দ্রিকে আর অগ্রসর হইত না। অনুরাগের তাড়িতসঞ্চারে 
তাহাদিগের সকলের মন এক স্থানে আসিয়া! মিলিত হইয়াছিল। এই সময়ে 
এমন সকল লোক আনিয়া মিলিত হইলেন, ধাহাদিগের চরিত্রে পুর্বে বিবিধ 
প্রকারের কুৎসিত পাপসংস্রব ছিল। বহু সাধন তপস্যাঞ় যে সকলপাপ দরে 
পরিহার কর! যায় না, সে সকল পাপের অভিলাষ এক সন্গগুণে অন্তহিত 
হইল। এক জন ব্যক্তির অলৌকিক প্রভাবে ধর্্মগতে কি প্রকার অসম্ভব 
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ব্যাপার সকল সংখ্ঘটিত হয়, মূঙ্গের উহা পৃথিবীকে দেখাইতে লাগিল। যে 
মকল লোকাতীত ঘটনা ধর্মের ইতিহাসে পাঠ করা যায়, এবৎ অসম্ভব বলিয়! 
মনে হয়, সে মকলকি জন্য কি কারণে উপস্থিত হয় তাহার মন্ত্র ভনেকের 
পরিগ্রহ হইল। এ সকল কথা বিস্তৃতন্ূপে বলিবার পুর্বে আমরা কতকগুলি 
বিশেষ ঘটন। লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। | 

এই সময়ে ২৫ এপ্রেশ জামালপুর থিষেটর হলে একটি ইংরাজি স্কুল 
স্থাপনের উদ্দেশ্যে সভা হয়। এই সম্ভায় কেশবচন্ত্র বত্তৃতা দ্বারা সকলের 
মন সেই গুভানুষ্টানে নিয়োগ করেন। ব্রাঙ্মগণের বিবাহ রাজবিধি অনুসারে 
সিদ্ধ করিবার জন্য পূর্ন হইতে যত্ব ছিল, এ কথা আমর! পৃর্ব্বে উল্লেখ 
করিয়ছি। এই সময়ে এতত্সম্বন্ধে রাজবিধি স্বীপনের নিমিত্ত কেশবচন্দ্রের 
হৃদয় ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তংকালীনকার রাজপ্রতিনিধি সার জন লরেন্সের 
সহিত কেশন্চলের কি প্রকার ভাব ছিল, পুর্দে তংসম্বন্ধে যাহ] উল্লিখিত 
হইয়াছে তাহাতেই সকলে উহা! জদয়ঙগম করিয়াছেন। সার জন লরেন্স 
সিমলা গমনার্থ ১মে কলিকাতা পরিত্যাগ পূর্বক পথে বাকিপুরে অবতরণ 
করেন। কেশবচন্র মূঙ্গের হইতে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করত 
ব্রাহ্মবিবাহবিধিসম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। সার জন লরেন্ম 
কেবল ব্বাহবিধি নিবদ্ধ করিতে প্রতিশ্রত হন তাহা নহে, সিমলায় সপরি- 
বারে গমন করত তাহাকে তাহার আতিথা স্বীকার করিতে অনুরোধ করেন। 
ব/কিপুরে এই লময়ে হে৩ মে) ব্রঙ্গোৎমব হয়। এই উৎসবে প্রচারকগণ এবং 
মূঙ্গেরের অনেকগুলি বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। প্রাত্তঃ গালে ৬টা হইতে ১০টা 
প্যস্ত সঙ্গীত ও উপাসনা; তৎ্পরে অপরাহু ৬টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সৎ" 
প্রসঙ্গ, সন্কীর্তন, উর্দ তে ও ইতরাজীতে উপাসনা হয়। বাকিপুর আজ পর্য্যন্ত 
জ্ঞানে মাত্র ব্রাঙ্গধর্্রকে শ্বীকার করিয়াছিলেন, জয়ের সহিত অতি অল্পই 
যোগ ছিল। এখন বাকিপুরস্থ ব্রাহ্মগণ বুঝিতে পারিলেন যে, ব্রাহ্মধন্ম জ্ঞান- 
মাত্রে পর্ধ্যবসন্ন নহে, ইহাতে হৃদয়ের প্রাধান্য আছে। প্রার্থনাতে ধর্খবজীব- 
নের আর্ত, পাপ জন্য প্রগাঢ় অনুতাপ ভিন্ন ধর্মজীবন দৃঢ়মূল হয় না, ঈশ্বর 
একমাত্র পাপীর উদ্ধারকর্তা, এ সকল সত্য তত্রত্য ব্রহ্মগণের মনে দৃঁ়্ূপে 
মুদ্রিত হুইল। উতমবের পর কেশবচন্ত্র বন্ধুগণসহ মুগ্গেরে যাত্রা করিলেন। 
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টেণ.ছাড়িবার কিছু গৌণ আছে, এমন সময়ে রেলওয়ে প্লাটফরমে লাট 
সাহেবের এজ জন প্রধান কর্মচারীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল । কেশবচন্ত্র 
তৃতীয় শ্রেণীতে গতায়াত করেন, বেশ ভূষ। নিতান্ত দরিদ্রের মত, যখন সাহে- 
বের মঙ্গে সাক্ষাৎ হয়) তখন তাহার গাত্রে একটি মলিন অঙ্গাবরণ মাত্র ছিল। 
কেশবচন্ত্র বিন্দুমাত্র ইহাতে কুঠিত হইলেন না, সাহেবের হস্ত মর্দন পুর্ববক 
ছু চারি কথা কহিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে আরোহণ করিলেন। ঈশ্বরের জন্য 
ধিনি ইচ্ছাপূর্বক ধনসঞ্চয়ের পথ দূরে পরিহার করিয়াছেন, ঈশ্বরের কার্যে 
যিনি দীনতা শ্বীকার করিয়াছেন, তাহার ঈদৃশ ভাব সহজেই শোভা পায়, এবং 
উহ্তে গৌরব খর্ধ্ব ন1 করিয়া গৌরব বর্ধিতই করিয়া থাকে । 

মুননেরে প্রত্যাবর্তনের পর অলৌকিক ব্যাপার উপস্থিত হইল । প্রতিদিনের 
উপাসনা প্রার্থনা উপদেশে কত অবিশ্বাপীর অবিশ্বাস বিদূরিত হইল, কত 
কঠোর হৃদয় বিগলি'ত হইল, কত পাপীর পাপস্পৃহা তিরোহিত্ হইল। এই 
সকল দেখিয়! শুনিয়া সাধারণ লোকের এই প্রকার বিশ্বাস জন্মিল, কেশব 
চন্দ্রের নিকট এক বার যে গমন করিঘ্লাছে তাহার আর সংসারে ফিরিবার 
সামর্থ্য থাকে না। এই বিশ্বাসে অনেকে নিজ নিজ বন্ধুগণকে তাহার নিকটে 
যাইতে নিষেধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ত্াছাদের নিষেধের এই যুক্তি ছিল 
ষে, তাহার নিকটে গেলে লৌকিক ধর্ম রক্ষা পাইবে না। ধর্মমন্বন্ধে প্রবল 
অগ্নি প্রজলিত হইয়া! উঠিলে মানুষের মন অলৌকিকবিষয়দর্শনে প্রবৃত্ত হয়। 
ইহাকে মনের দৌর্ধল্য বলিয়া ধিকার করাতে কোন লাভ নাই। কেন না 
এরূপ ধিক্কার কেবল এই দেধাইয়! দেয় যে, তুমি আমি তাদৃশ উত্কট ভাবের 
অধীন হই নাই, শুষ্ক মলিন হৃদয় হইয়া কেবল দোষণর্শনে প্রবৃত্ত । এক জন 
বন্ধু কেশবচন্দ্রকে এই সময়ে বলেন, মুঙ্গেরে বর্তমানে ষে প্রকার ভাব সমুপ- 
স্থিত, ইহাতে কুসংস্কারের আগমনের সভ্ভাবনা। ইহাতে তিনি উত্তর দেন, 
"হইতে দাও।” এ কথার ভাব এই যে, শুক্ষ নীরস কঠোরভাব হইতে কুসংস্কা- 
রও ভাল। বহু দিনের শুদ্ধ কঠোর জ্ঞানের পর ভক্তির সমাগম হুইয়ান্ছে, 
ইহাতে ভাবের আতিশষ্য উপস্থিত হওয়া! স্বাভাবিক; কিন্তু সময়ে আতিশয্য 
চলিয়া গি্/ সারবন্ত থাকিয়া যাইবে,ইহা'তিনি বিশেষরূপে জানিতেন ।তবে কোন 
কোন ব্যক্তিতে এই ভাবোচ্ছাস হইতে ভাবী সময়ে কুসংস্কার আমিতে পারে 
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ইহা তিনি বুঝিয়্াছিলেন, কেন না তিনি পরসময়ে বলিয়াছিলেন, “মু্গেরে 
যে ভাব উপস্থিত হইয়াছে তাহা হইতে শীপ্রই একটি সাম্প্রদায়িক ধর্ম উপ. 
স্থিত হইবে ।” ফলতঃ বলপূর্র্বক ভাবশোত অবরোধ করা, তিনি ভগবানের 
ক্রিয়া অবরুদ্ধ করা এবং ভস্তিকে কুঠিত করা মনে করিতেন । হৃতরাং কোন 
বাধ। ন! পাইয়া ক্রমেই ভক্তির আতিশয্য দেখা দিল, পঁরম্পরের চরণে অবলুঠন 
করিয়া তৃপ্তর পরিসমাপ্তি হইল না, পরিশেষে চরণ ধোঁত করিয়া দিয়া পত্বীর 
দুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ দ্বারা আদ্র পদ শুদ্ধ করিয়! দেওয়া পর্য্যন্ত চলিল | একস্খলে 
এ কথা বলা সমুচিত যে, শেষোক্ত ব্যাপার কেবল কেশবচনত্রসম্বন্ধে ঘটিয়া- 
ছিল, তাহ! নহে,অপর কোন কোন প্রচারকসম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবহার হইয়া- 
ছিল। ভক্তগণের চরণ ধারণ, তক্তগণের ভোজনাবশিষ্ট গলবন্ত্র হইয়া যাচ এগ- 
পূর্বক গ্রহণ, এ সকল প্রায় নিত্যকৃত্য হইয়া উঠিল। এত দূর পধ্যস্ত হই- 
যাই নিবৃত্ত রহিল না, বিবেকের প্রতিরোধশ্রবণস্থলে স্পষ্ট কেশবচন্র সম্মুখে 
ধাড়াইয়া প্রতিষেধ করিতেছেন, ব্যক্তিবিশেষ এরপও প্রত্যক্ষ করিতে লাগি- 
লেন। একদিন এক জন বন্ছু ইনি এখনও জীবিত আছেন) কেশবচন্দরের 
গৃহাভিমুধে আমিতে আমিতে শরীর অবলনন বোধ হওয়াতে নিজ গৃহে 
প্রতিনিবৃত্ত হইতে উদ্যত হন; এমন সময়ে দেখিতে পান, সম্মুখে কেশবচন্র 
ধাড়াইয়। তাহাকে অস্কুলিনির্দেশপূর্র্বক তাদৃশ কার্য হইতে নিবৃত্ত হইতে 
বলিতেছেন। তিনি যানারোহণে আগমন করিতেন, সে দিন, পদব্রজে 
ইাপাইতে হাপাইতে আসিয়া উপন্থিত। দেখিয়া কেশবচন্্র জিজ্ঞাসা 
করেন, আজ এরূপ অবস্থায় আগমন কেন? ইহাতে তিনি উত্তর করেণ, 
“পনি যেন কিছুই জানেন না! এই তে! আমি যাই গৃহে ফিরিয়া যাইতে- 
ছিলাম নিষেধ করা হইল, এখন আবার জিজ্ঞাস! করা হইতেছে, এরূপ 
অবস্থায় আমা হইল কেন?” কেশবচন্্র একটু হাদিলেন, হাসিয়া! নিরুত্তর 
হইলেন। 

ভাবোচ্ছণাসবশতঃ অনৈমর্ণিকভাবে বিশ্বান অপর সকলের চিত্তে 
সংক্রামিত হইয়াছিল, কেশবচন্দ্রের চিত্তে ইহা স্থান পাইয়াছিল কিনা, 
এ প্রশ্ন সহজে অনেকের মনে উপন্থিত হইতে পারে। কেশবচন্ত্রের হদয় ভাক্তর 
প্রবল উচ্ছাসের অধীন হইয়াও দর্শনবিজ্ঞান্রে ভূমি কখন অতিক্রম করে 
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নাই, ইহী বিশ্বাস করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে। তবে এই সময়ে এমন একটা 
টন! হয় যাহাতে আপাততঃ মনে হয়, যেন তিনি অন্ততঃ সে কালের জন্যও 
দর্শনবিজ্ঞানের ভূমি হইতে ধিচলিত হইয়াছিলেন। শ্ঘটনাটী এই ;--এক জন 
চলচিত্ত বন্ধু আত্মীয় জনের প্রতি একান্ত তুদ্ধ হইয়া সেই আত্মীয়ের নেতা 
কেশবচন্দ্রের প্রাণবধ করিধেন স্থিরকরত লগুড় হস্তে লইয়া তাহাকে আক্রমণ 
করিতে আইমেন। কেশবচল্ জর্দা বন্ধুজনে পরিবেষ্টিত থাকিতেন, 
সুতরাং তাহাতে সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারিলেন না। এই বন্ধুটির যেমন 
প্রচণ্ড ক্রোধ, তেমনই ক্রোধপগমে তীব্র অনুতাপও হইয়া থাকে। হুতরাং 
ইনি অনুতণ্ড হইয়া কেশবচন্দ্রের চরণ ধারণ করিয়া অনেক ক্রন্দন করিলেন, 
এবং জীবনের অন্যত্তর পাপে আরে! বিভ্রাস্তচিত্ত হইয়া একেবারে মুঙ্গের 
ত্যাগ করিয়া পশ্চিমাঞ্চলে প্রস্থান করিলেন। কেশবচন্ত্রের হৃদয় এই বন্ধুর 
জন্য একান্ত আকুল হইয়া পড়ে, এবং এক দ্বিন বন্ধুগণ মধ্যে বসিয়া যুদ- 
দের বামাতে তিনটি চপেটাতাত করেন এবং বলেন, “অমুক এই শব্ধ শ্রবণ 
করিয়। এখানে আসিয়া উপস্থিত হুইনে |” তৎ্পরেই সেই বন্ধু মুগেরে 
আসিয়া উপস্থিত হন। কেশবচজ্র্রের আকুল চিন্তে এরূপ প্রেরণানুন্তব যে 
মনোবিজ্ঞানসঙ্গত ইহ বিশ্বাম করিবার যথেঞ্ই কারণ আছে *। 
ভূঙভকালের ইতিহাসের মর্ষোদ্ঘাটন, এবং এ সময়ে মুদগেরবামিগণের 

* তৎকালে সংঘটিত একটা ঘটন| হইতে আঁমর1 এটিকে মনোবিজ্ঞানসঙ্গত বলি- 
তেছি। যখন এই বন্ধুটি আলিগড়াঁভিমুখে গমন করেন, তখন পথে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে 
এলাহাবাদে এক জন ব্রাক্গা বন্ধুর গৃহে ইনি উপস্থিত হন। মেনময়ে সেখানে এক জন 
প্রচারক বন্ধু ছিলেন, তিনি অনৈপর্গিকভাবের অণুমাত্র পক্ষপাতী নহেন। তিনি ই'হাঁর 
আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া নন্তোষকর কোন উত্তর পান না। ইহাতে তাহার চিত্ত 
আকুল হয়। ইহাকে লইয়! তিনি উপাসন। কত্ধিতে প্রবৃত্ত হন । উপাননাকালে এই বন্ধুটির 
গু ওপ্ত পাপের কথ! তাহার হৃদয়ে উপঘুপরি ত্বিন বাঁর প্রতিভাত তয়, তাহাঁতে তিনি 
আপনাকে আপনি অতান্ত ধিক্কার দান করেন। পর দিন বন্ধুটি নহানুভূতিলাভে আদ্র“চিত্ত 
হইয়] তাহার নিকটে যখন আত্মপাপ প্রকাশ করিয়া! বলেন, তখন তিনি এই বলিয়! অবাকৃ 
হন, তাহার হৃদয়ে সেপাপকি প্রকারে পূর্ব দিন উপাননাকালে প্রতিভাত হইয়াছিল। 
প্রচারক বন্ধু ইটি মনমোধিজ্ঞানসঙ্গত নিয়মে আজ্মাতে প্রতিভাত ঘটন! ভিন্ন তখন ইহাকে 
আর কোন ভাবে গ্রহণ করেন নাই, এখনও গ্রহণ করেন ন1। কেন না! ভগবতপ্রেরণ| তাহার 
্বপ্রতিষ্ঠিত নিয়মের মধ্য দিয়া হয়। কেশবচন্ত্র যে তাদৃশ আন্তরিক প্রেরণায় মৃদঙ্গে 
চপেটাঘাত করিয় (ছিলেন, তাহার পূর্বাপর কার্য, আচরণ ও কথ! অন্মরণে ইহাই 
বিশখ্বান করিতে হয়। বিজ্ঞান ও বিবেক .(5016706 800 00705016106) ভাগবৎ- 
প্রেরণার ভূমি” কেশবচন্ত্রের ইহাই বিশেষ মত্ত। 
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মন কি প্রকার ধর্মোম্মন্ততার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছিল তাহা দেঁখাইবার জন্ত 
এ স্থলে পূর্বোক্ত বৃত্বান্তগুলি লিপিবদ্ধ হইল। যেখানে ঈদৃশ ধর্োন্মত্তত! উপ- 
স্থিত, সেখানে ব্রদ্মোৎসবের পর ব্রঙ্মোৎসব হইবে, ইহা একান্ত স্বাভাবিক। 
গ্রতিসপ্তাহে রবিবারে কেশবচল্রের গৃহে সমগ্র দিন ব্যাপিয়া যে উপাসনা, 
উপদেশ, মন্বীর্তন, সঙ্গীত ও সতগ্রসঙ্গাদি হইত, তাহাই এক একটি প্রকৃত 
পক্ষে উৎসব ছিল। সিমলায় যাইবার পূর্ঘ্বে একটি ব্রদ্মোৎসবের উদ্যোগ 
হইল। এই সময়ে কেশবচন্ত্র ভাই গৌরগোবিন্দকে নিম্নলিখিত পত্রখানি 
লেখেন। 
মুঙ্গের 
৩ জুন ১৮৬৮ 


প্রিয় গৌরগোবিশ্, 


তোমার কয়েকখানি পত্র যথাসময় প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তোমার প্রচার- 
বার্তাপাঠে আনন্দ লাভ করিয়াছি। ঈশ্বর তোমাদের আত্মোন্নতির জন্ত 
যে সকল বিশেষ সছুপায় করিয়া দিয়াছেন, যেরূপ বিশেষ করুণ] করিতেছেন 
তদ্বার৷ তিনি তোমাদিগের জীবন তাহার রাজ্যবিষ্তারের জন্ত ক্রত্ব করিয়। 
লইয়াছেন। তোমাদের বল বুদ্ধি শরীর সকলই তাহার চরণে বিক্রীত 
হইয়াছে; তাহার উপর আর তোমাদ্িগের অধিকার নাই এই মনে করিয়া 
এখন সম্পূর্ণরগে তোমারা তাহার অনুগত দাস হুইয়া তাহার পবিত্র নাম 
প্রচার করিয়া নিজের ও দেশের মঙ্গল মাঁধন কর, ইহাই আমার হৃদয়ের 
ইচ্ছা, ইহা দেখিলে আমি কৃতার্থ হই। যাহা লিখিয়াছিলে * তাহা পাঠ 
মাত্র অমুলক মনে করিয়াছিলাম, আমার সংশয় সপ্রমাণ হইল আননের 
বিষয়। এবার চাদাসন্বদ্ধে কাণপুরের কথা যাহা লিখিয়াছ তাহ! পাঠ 
করিয়া কি পর্যন্ত উল্লসিত হইয়াছি বলিতে পারি না। অল্পবিশ্বাসীরা' 
বুঝিতে পারে না, কিন্ত আমাদের জন্ত ঈশ্বর সকলই করিতেছেন। বোধ 
করি উমানাথ বাবু সপরিবারে তথায় আছেন। এখানে আগামী রবিবাকে 

* একটি বন্ধুর পশ্চা্দামনের নংবাদ। | 
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আর একটী উংসব হইবার কথা। তথাকার ভ্রাতারা কি আমিতে পারিবেন ? 
সকলকে নমস্কার জানাইবে, রাজনারায়ণ বাবুকেও নমস্কার জানাইবে। 
শুতাকাজ্জী 
শ্রীকেশবচন্ত্র সেন 

৭ই জুন রবিবার মুঙ্গেরে দ্বিতীয় ব্র্মোৎসব সম্পন্ন হইল। এই উত্সবে 
ভ্রাতা দীননাথ চক্রুবস্তা প্রভৃতি অনেকে দীঙ্ষিত হন) অনেক গুলি নৃতন 
সলীত গীত হয়। “যদি তরাবে জগজ্জনে দিয়া দয়ালনামে” ইত্যাদি 
সম্্ীত এই সময়ের। ৭ই অগ্রহায়ণ কলিকাতায় প্রথম ব্রঙ্মোৎ্সব 
প্রবর্তিত হয়, তাহার সঙ্গে গণনা করিলে এইটি তৃভীয় ব্রদ্মোৎসব। 
উত্সবান্তে এক দিন (৯ই আষাঢ় রবিবার ১৭৯০ শক) লায়ংকালে 
গঙ্গাতটে বসিয়া কেশবচন্ত্র পরলোকমন্বদ্ধে যে একটি উপদেশ দেন, তাহ] 
নিয়ে উদ্ধত করিয়া! দেওয়া গেল। সন্তবতঃ এই উপদেশটি সাধু অধ্োরনাখ 
কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়। 

"এই যে সন্মুখে প্রশপ্ত ও প্রশান্ত নদী দেখিতেছ, ইহা ভবনদী; ইহার 
পরপারে অনস্তলোক ধূ ধু করিতেছে। আমরা এই নদীতটে সকলে উপবিষ্ট 
রহিয়াছি। দ্রিবাবসাঁনে সন্ধ্যায় অন্ধকার ভ্রমে চারিদিক আচ্ছন্ন করিল, 
অনকোলাহল নিস্তব্ধ হইল, হুশীতল সমীর়ণ প্রবাহিত হইতেছে, সকলেই 
শান্ত এবং গভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। বিষয়ী ব্যক্তিদিগের নিকট অবিশ্বাসী 
পাপীদিগের নিকট এই নদী কেমন ভয়ানক, ইহার তরন্রাজিমধ্যে মগ্রপ্রা় 
হইয়া তাহার! কেমন কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করে! কিন্ত ধন্ত সেই সাধক যিনি 
জীবনের সন্ধ্যাকালে এই প্রকার শান্ত ভাবে এই প্রশান্ত নদী পার হুইয়া 
পরলোকে গমন করেন। হায়! আমাদের কি এমন সৌভাগ্য হইবে যে, 
আমরা শেষ দ্বিনে তটস্থ বন্ধু বান্ধবদিগের নিকট অকাতরে বিদায় লইব। 
প্রশান্ত হৃদয়ে দয়াময়ের নাম কীর্তন করিতে করিতে সুখে এই সুশ্থির নদী 
পার হুইয়া যাইব! কিছু কিছু সাধুতা লইয়া জীবনযাত্রা! নির্বাহ করা যায়, 
কিয্ুৎ পরিমাণে উপাসন] ও ধর্মমানুষ্ঠানের নিয়ম পালন করত লোকের নিকট 
ধর্দ্মিক বলিয়া পরিচিত হওয়। সহজ; কিন্ত মরিবার সময় সে বাহ্যিক ধর্ম 
কি শাস্তি দিতে পারে ? এক দিকে দংসার ছাড়িবার কষ্ট, অপর দিকে পূর্বকৃত 
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পাপের জন্ত অনুশোচনা, ইহা! হইতে ভক্তি ভিন্ন অন্ত কিছুই শেষ দিলে 
মনুষ্যকে রক্ষা! করিতে পারে না। ঈশ্বরপ্রাণ ভক্তেরাই কেবল মৃত্যুতে শাস্তি 
লাভ করেন। মৃত্যুভয় তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব । বাস্তবিক মৃত্যু 
কেবল পরলোকের দ্বারমাত্র। মৃত্যুর পর কোথায় যাইতে হইবে, আত্মার 
কি হইবে, বন্ধু বান্ধব স্ত্রী পুত্র পরিবার, ধন এশ্বধধ্য ফেলিয়া কোন্‌ অন্বকার- 
কৃপে পড়িতে হইবে, এই ভয়ই মনুস্বকে ব্যাকুল করে। ইহাই মৃত্যু) মৃত্যুতো 
মৃত্যু নে, মৃত্যুর ভয় যথার্থ মৃত্যু। ইহলোক ছাড়িয়া পরলোকে াওয়া, 
ইহাতে আশক্কার কারণ কি আছে? ইহলোক পরলোক এক রাজ্যের ভিন্ন 
ভিন্ন দেশমাত্র, এক ভবনের ভিন্ন ভিন্ন ঘরমাত্র। এখানেই থাকি আর 
সেখানেই যাই, সেই এক রাজা, এক পিতার নিকটে আমরা থাকি। তবে 
মৃত্যুকে ভয় কি? পরলোককে একটি বহুরৃরস্থ অপরিচিত অন্ধকার স্থান মনে 
করা কল্পনামাত্র। এ কল্পনা তোমরা পরিত্যাগ কর, যাহা সত্য তাহা ধারণ 
কর। যে সকল ভ্রাপ্তা ভগিনী ইহলোক হইতে অবস্থত্ত হুইয়াছেন, তাহার! 
কোথায় গেলেন ইহা] আলোচন] করিয়া ভীত হওয়া বাক্রন্দন করা বৃথা । 
এই ভবনদী পার হইলেই পরলোক । আমরা যেমন এ পারে জীবিত রহিয়াছি, 
মৃত ভ্রাতা ভগিনীদিগের আত্ম! সকল সেইরূপ পরপারে জীবিত রহিয়াছেন; 
মধ্যে কেবল এই নদী ব্যবধান। আমরা যত লোককে এখান হইতে বিদায় 
দিয়াছি, তাহার] সকলেই এ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং তাহারাও 
জানাইতেছেন যে, আমরা সকলে এ পারে বসিয়া আছি। আমরা ঠাহাদের 
কোন সংবাদ পাই না, তাহাতে কি? পিতা এখানে আমাদের নিকটে আছেন, 
সেখানেও তাহাদের নিকটে থাকিয়া তাহাদিগের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। 
তবে কেবল এপার হইতে ওপারে যাইবার নাম যদি মৃত্যু হইল, তাহ! হইলে 
আমরা কেন ভীত হইব, পিতার রাজ্যে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে 
কেন আমরা ভয় করিব, ব্যাকুল হইব? ঈশ্বরভক্তি না থাকাই আমাদের 
মৃত্যুভয়ের কারণ। আমরা যদ্দি পিতাকে মনের সহিত ভক্তি করিতে পারি- 
তাম, তবে সংসার ছাড়িতে কিছু মাত্র ভয় ব| কষ্ট হইত না, বরং সুখ শাস্তি 
সহকারে আমরা মৃত্যুকে আলিম্বন করিতাম। ভক্তিনা থাকাতে আমাদের 
কত চেষ্টা বিফল হইতেছে, কত যন্ত্রণা ক্ষোভ সহ্য করিতে হইতেছে, তাহ! 
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কি আমরা ম্মরণ করিব নাধযাহার! জ্ঞানতরীতে আরোহণ করিয়া গর্বিত 
ভাবে গার হইতেছিল, সামান্য তুফানে সেই তরী ভগ্ন হুইয়া জলসাৎ হুইয়। 
গেল, তাহাদের শাস্ত্র যুক্তি তর্ক মীমাংসা সকলি একেবারে নিমগ্ন হইল, এবং 
তাহার! আশ্রয়হীন হইয়া তরস্বের আন্দোলনে মহাকষ্ট পাইতে গাইতে 
অবশেষে তীরে আসিয়া উপস্থিত ছইল। যাহারা নানাবিধ গদনুষ্ঠান 
লইয়। মহ! আড়ম্বর করিয়া যাইতেছিল, তাহারাও প্রবল বাতাপের আতাতে 
জলমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতে ধাইতে আবার তটে ফিরিয়া অসিল। যাহা 
কিছু সম্বল ছিল সকলি গেল বিদ্যা বুদ্ধি বল পরাক্রম সম্পদ বধ 
মীন সন্ত্রম সকলি ভুবিল। দেখ পরলোকের যাত্রী্দিগের কি দুর্দশা! যে 
স্বাটে যাই সেই ঘাটেই লোকেদের এইরূপ ছুরবন্বা। অর্থবিহীন সম্বলবিহীন 
হইয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে, কখন রৌদ্রে কখন বৃষ্টিতে কষ্ট 
পাইতেছে, দুঃখ দেখিয়। কেহ দয়াও করে না। কেহ কেহ অশাস্তি নিবারণের 
জন্য বিষয়মদ্দ পান করিতেছে, কেহ কেহ একেবারে অবমন্ন ও নিরাশ হইয়া 
গারের উপায় নাই বলিয়া দিবারাত্রি হাহাকাঁর করিতেছে। বন্ধুগণ, বাস্তবিক 
কি উপায় নাই? হে পরলোকের যাত্রিগণ, তোমরা কেন নিরাশ মৃতপ্রায় হইয়া 
রাহিয়াছ ? ঘাটে পড়িয়! কেন বিলাপ করিতেছ ? আর এ খ্বাট ও ঘাট করি 
না। এ সকল ঘাটের প্রতারক নাবিক্দিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল 
তাই এত দুর্দশ!। রোদন করিও না, ভয় নাই, আশ! আছে। এ দেখ এ দিকের 
াটে তোমাদের সায় কত্তিপয় দুঃখী ব্যক্তি আগ্রহের সহিত দৌড়িতেছে। 
ওখানে চল, আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবে। ভবনদীপারের একটিমাত্র খেয়াথাট 
আছে। উহার নাম ভক্তিঘাট। এঁখাটে দয়াময় ঈশ্বর তাহার চরণতরীতে 
অসহায় চুঃখীদিগরকে বিন। মুল্যে পার করেন। যাহারা একান্তমনে তাহার 
নিকটে যাইয়া কাদিয়া গড়ে, সেই দয়াল ভবকাণ্ডারী অমনি তাহার চরণ দিয়া 
তাহাদিগকে ভবপারে লইয়া যান। রেখ ভক্তিত্বাটের কতক গুলি ভক্ত 
ঘেই তরীতে কেমন হুন্দর ভাবে ভবনদী পার হইতেছেন! এও ষে তুফান, 
সে নৌক! কিছুতেই আন্দেলিত হইতেছে না) ভীষণ তরঙ্গ সকল আসিয়া 
তর্বন গজ্ন করিতেছে, কিন্তু দয়াময় নাবিক মাতৈঃ মাতৈঃ বলিয়া অয় দান 
করত চরণাশ্রিত ব্যক্তিদিগকে কেমন অটল ভাবে লইয়া যাইতেছেন। আহা! 
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ভীহারাই বা ফেমন শান্ত ভাবে,আননদমনে আশ্রয়দাতা কাণ্ডারীর গুণ সঙ্কীর্ভন 
করিতেছেন! এ দৃশ্য দেখিলেও চক্ষু মন জুড়ায়, এ সংবাদ শুনিলেও ছুঃখ 
নিরাশ! দূর হয়। আরবিলঘ্বে কাজ নাই ) এমন খাট থাকিতে, এমন তরণী 
থাকিতে, এমন কর্ণধার থাকিতে আর কেন বৃথা! রোদন কর? চল ভাই সবে 
মিলে শীঘ্র ধর খাটে যাই; আমাদের তো আর উপায় নাই, সমন্বলও কিছু 
নাই। চল সকলে সেই দয়াল ঈশ্বরের পর্দতলে দুটাইয় পড়িয়া কাদিতে 
'কাদিতে তাহাকে আমাদের দুর্দশ। জানাই, আর বলি--“দয়াময়, বড় কষ্টে 
পড়িয়াছি, পারে যাবার কড়ি নাই, যদি দয়া করে বিনা মুল্যে তোমার চরণ- 
তরিতে আশ্রয় দেও, তবেইতো বাচিতে পারি, নতুবা আর ভরসা নাই।” সেই 
প্রেমময় অনন্তগতি দুঃখী দেখিলে দয় করিবেনই করিবেন। তিনি পরপারে 
লইয়া নিয়া তাহার শাস্থিনিকেতনে তোমাদিগকে স্থান দ্রিবেন এবং অনেক 
সম্পদ ত্রশ্বর্ধ্য দিয়। তোমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। আর বিলম্ম করিও না, 
এমন দয়াময়ের শরণ লইতে আর বিলম্ব করিও ন1।” 

কয়েক দিন মুঙ্গেরে অবস্থান করিয়া ব্রাহ্মবিবাহবিধিসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট 
আবেদন করিবার নিমিত্ত ভারতব্যাঁয় ব্রাহ্মঘমাজের যে অধিবেশন হইবে, তছু- 
পলন্মে কেশবচন্্র কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন 
করিয়া তিনি যে “চিত্ত ও প্রার্থনা” তত্সময়ের "মিরার পত্রিকায়, প্রকাশ করেন, 
উহ! আমরা নিম্বে অনুবাদ করিয়া দিতেছি; এতৎপাঠে তাহার ততৎ্কালের 
অধ্যাত্বাবস্টী সকলে অবগত হইবেন। 

“ছে ঈশ্বর, আমি একটি বিষয় তোমার নিকটে প্রার্থনা! করি, আমি যেন 
তোমায় দেখিতে পাই এবং নিত্যকাল তোমায় ভাল বাসি। 

«আমি যশ, সম্পত্থ বা দৈহিক হাথ অন্বেষণ করি না, কিন্ত হে দয়াময় 
ঈীশ্বর, তুমি চির দিন আমার নিকট থাক এবং আমার প্রিয় হও। 

“আমি যেন শ্রীর্থনাকালে মন্গলময় পিতা মনে করিয়া তোমার নিকটে 
কথা কম্িতে পারি,এবং তোমার সহবাসে নিত্যকাল আনন্দ লাভ করিতে 
পারি। 

“ছে ঈশ্বর, তোমার উপাসক অনেক, সমুদায় বিশ্ব তোমার স্তব করে, 
তোমায় মহিমান্বিত করে। 
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“সেই সাধারণ স্তবধ্বনি মধ্যে আমি আমার হূর্্বল কঠঙগর হারাইয়া 
ফেলিব না, অথবা দরে রাখিয়া তোমায় অর্চনা করিব না। 

“আমি আমার ঈশ্বর, আমার পরিত্রাতা মনে করিয়া আমার হৃদয় সম্পূর্ণ 
রূপে তোমার নিকটে খুলিয়। দিব এবং গোপনে ক্চোমার সঙ্গে কথা কহিব। 

“দিবারজনী আমি তোমার গৃহে বাস করিব, এবং পিতা হইয়া তুমি 
সামার সন্বদ্ষে কি বিধান কর আহ্লাদের সহিত তাহা দেখিতে থাকিব। 

“আমি এখন এক জন তোমার দীন উপাসক, ইচ্ছা হয় যে আমি 
তোমার ভ্রীীত দস হই, এবং চির দ্রিন তোমার চরণ আলিঙ্গন করিয়! পড়িয়া 
থাকি। 

“অহ, তুমি তোমার পরিদ্রাণপ্রদ করুণায় আমাকে এবং আমার যাহা 
কিছু কিনিয়া লও এবং প্রক্কাশ করিয়া বল যে, আমি এখন এবং চিরাগিনের 
জন্য তোমার ক্রীতদাস। অপিচ তোমার সেবা হইতে আমার পলায়ন করি- 
বার ক্ষমতা তুমি হরণ করিয়া লও ।”? 

“তাহার! ধন্য, যাহার! প্রভু পরমেশ্বরেতে শাস্তি প'ইয়াছে। 

“সেই প্রথতগণ ধন্য, যাহার! প্রভু পরমেশ্বরের চরণের ধূলি হইয়াছে । 

“সেই দীনগণ ধন্য, যাহাদের জাপনার বলিবার কিছুই নাই, যাহারা সক- 
লই, এমন কি আপনাদ্িগকে পর্ধ্যস্ত ঈশ্বরের নিকট বিক্রয় করিয়াছে” 

“সেই ব্যক্তি ধন্য যে সকল ছাড়িয়া অকলই পায়। 

“সেই ব্যক্তি ধন্য, যাহার বিবেক নিম্মল। 

“তাহার! ধন্য, যাহারা প্রভু পরমেশ্বরকে তাহাদের অন্ন পান, তাহদের 
অলোক ও আনন্দ করিয়াছে। 

“সেই অস্তানই ধন্য, যে বলিতে পারে, পিতা, 'আমি তোমার তুমি আমার। 

“সেই ব্যক্তি ধন্য যাহাকে ঈশ্বর বলেন, আমি আমার দাসের প্রতি 
বিশেষ সন্তষ্ট। ্‌ 

“তাহার! ধনা, যাছারা সকল বিষগ্জে ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করে, যাহাদিগকে 
তিনি আহার ও পরিচ্ছদ, বল ও মন্ত্রণা, শাস্তি ও পরিত্রাণ দান করেন। 

“তাহার! ধন্য, যাহার! ঈশ্বয়েতে আননবশতঃ কেশ, অবমাননা, দারিদ্র্য 
এবং মৃত্যু ভুলিয়া যায়। 


নি 
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দঙ্গেই ব্যক্তি ধন্য, যাহাকে প্রভু পরষেশ্বর বলেন, ভয় করিও না, কাদিও 
না, কারণ আমি সর্বদ1 তোমার সঙ্গে । 

“তাহারা ধন্য, যাহারা সেই সকল লোককে ভাল বাসে এবং শ্রদ্ধা করে 
ধাহারা আপনাদ্িগকে পিতার চরণের ধূলি করিয়াছেন। 

“সেই ব্যক্তি ধন্য, যে অন্যে সম্পন্ন হয় এ জন্য আপনি দারিদ্র্য, অন্টে 
সন্মানিত হয় এ জন্য আপনি অবমাননা, অন্যে অনন্তজীবন লাভ করে এজন্য 
আপনি মৃত্যুকরেশ বহন করে। 

“এক জন মানুষ তাহার পার্্বে তাহার সস্তানগণকে ডাকিয়া একত্র করিল 
এবং নিজ হস্তে তাহাদিগকে বিবিধ বস্ত দান করিল। তাহারা আহ্লাদিত 
হুইয়৷ চলিয়া গেল এবং যখন তাহার পিতার প্রেমের বিশেষ নিদর্শন কি কি 
পাইয়াছে পরস্পরকে দেখাইল, তখন তাহাদের আহ্কাদদ পরিমাণাতিরিজ্ত, 
হুইল। এইব্ূপ তাহারাও পরম্পরে সহান্ুভূতিতে অতিমাত্রায় আহ্নাঁদ করে, 
যাহার! পুণ্যময় পিতার হস্ত হইতে আধ্যাত্মিক তাল ভাল বিষয় প্রাণ্থ 
হইয়াছে। 

“এক জন ব্যক্তির বৃহৎ ভূজম্পন্তি ছিল, এবং তাহার ধনের জন্য অভিমান 
ছিল। সেব্যক্তি দূরদেশে গেল এবং সেখানে গিয়! ক্ষুধিত হইল, কিন্তু হায়! 
আহার্ধ্যসামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য তাহার হাতে একটী পয়সাও ছিল না; 
সুতরাং তাহাকে ভিক্ষা করিতে হইল। গ্রন্থ, মানুষ বা বাহিরের বস্কর উপরে 
ঘাহাদের ধ্ব নির্ভর করে তাহাদের দশাও এই ব্যক্তির মত, কেন না এই সকল 
বখন থাকে না, তখন নিতান্ত দরিদ্র হয় এবং উপবাসে মরে। 

“ধর্মানুরাণী হিনু যুদ্ধক্ষেত্রেও তাহার সঙ্গে তাহার পুতুলের ঠাকুর লইয়া 
যায়। সেইব্যন্তি ধন্য, ষে ব্যক্তি জীবনসমরক্ষেত্রে সত্য ঈশ্বরকে সঙ্গে 
সঙ্গে রাখে।” 


২৮ 


বিবাহের বিধি প্রবর্তনে উদ্যোগ । 





ববাপ্ষাবিবাহু বিধিবদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেন্টে আবেদন করা বিধেয় কিন! 
তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিধাঁর জন্য ১৫ই জুনের মিরারে বিদ্ধাপন প্রদত্ত হইয়াছিল, 
তদম্থুমারে ৫ই জুলাই ৩০ সংখ্যক চিৎপুর রোডে প্রচারালয়ে ভারতবাঁয 
ত্রাহ্মমমাজের অধিবেশন হয়। সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন বি 
গতির আসন গ্রহণ করেন। বিগ্নত ২০ অক্টোবর ভারতবাঁয় প্রাহ্মঘমাজের 
অধিবেশনে ত্রান্ষাবিবাহমস্ন্ধে তিনটি বিষয় আলোচনা করিয়! মত প্রকাশ 
করিবার জন্য একটা সন্ভা হয় এবং এই সভায় সাত জন সভ্য মনোনীত 
হুন। ইহারা পরম্পর দূরে দুরে বাম করেন বলিয়া সভাপতি অগত্যা ভীহা- 
দিগের লিখিত মত চাহিয়| পাঠান। সাত জন সভ্যের এক জন সভার 
সভ্যপদ ত্যাগ করেন, দুই ব্যক্তি তাহাদের মত প্রেরণ করেন নাই । তিন জন 
যে মত দিয়াছেন,তন্মধ্যে ছুই জন বলিয়াছেন ত্রাঙ্মবিবাহ হি্দৃশাস্ত্রমত বিধিসিদ্ 
নয়, অবশিষ্ট এক জন বলিয়াছেন, দেশীয়শান্ত্রে বদ্ধ না রাধিয়। প্রশস্ত রাজ- 
বিধির অনুসরণ করিলে ব্রান্মাবিবাহ বিধিসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। 
তৃতীয় ব্যক্তি হিন্দুশাস্ত্র হইতে বহু বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, ব্রাঙ্ম- 
বিবাহ শীস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্ত এ সম্বন্ধে রাজবিধি এমনই 
অম্পষ্ট যে সনদিক্ধ শ্ছল। সভাপতির এ সম্বন্ধে মত দেওয়ার কথা ছিল,কিন্ত 
তিনি যখন সভায় স্বয়ং সমুপস্থিত, তখন লিধিত কোন মত দিবার প্রয়োজন 
করে না) এই বলিয়া সতার সন্ধানে আপনার যে মত অভিব্যক্ত করেন নিয়ে 
তাহার সার প্রদত্ত হইল। (১) ব্রাক্মবিবাহ কি? (২) প্রচলিত হিনদৃশান্ত 
মতে ব্রা্ষাবিবাহ সিদন্ধকিনা? (৩) যদি সিদ্ধনা হয় ব্রাঙ্মবিবাহ বিধিমিদ্ 
করিবার জন্য কি উপান্ধ অবলম্বন করিতে হইবে? এই তিনটী প্রশ্ন সম্বন্ধে 
যথাক্রমে তিনি আত্মমত অভিব্যক্ত করেন। 

প্রথম প্রশ্নমন্ঘন্ধে তিনি বলেন, ত্রাক্বিবাহ কিরূপ ছওয়া সমুচিত তত. 
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সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ ন! করিয়া বর্তমানে যে সকল ব্রাঙ্মবিবাহ হুই- 
যাছে তাহার প্রণালীবিচারপূর্ববক ব্রাঙ্গবিবাহ কি তিনি নির্ধারণ করিষেন। 
বর্তমানে যে সকল বিবাহ হইয়াছে তদম্ুসারে-ত্রাহ্মধর্থে ধাহারা বিশ্বাম 
করেন, তাহারা এক সত্য ঈশ্বরের অর্চনাপুর্বক অপৌন্তলিক পদ্ধতিতে যে 
বিবাহ করেন-_তাহাই ব্রাঙ্মবিবাহ। হিন্দুশান্ত্রমতে ব্রাহ্মবিবাহ সিদ্ধকি না 
এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসস্তব। কেননা এ সম্বন্ধে আডভোকেট জেনে- 
রেলের যে মত লওয়া হয়, তাহাতে তিনি তৎসম্বন্ধে কোন নিশ্চয় মত দিতে না 
পারিয়া কেবল এই কথ! বলিয়াছেন যে, এ সম্বন্ধে কোন একটি স্পষ্টবিধি 
করিয়া লওয়া শ্রেয়স্কর। বিবেকের অনুরোধে প্রচলিত প্রণালীতে বিবাহ করিতে 
না পারিলে হুসভ্য গব্ণমেণ্টের তাদশ বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়! 
লওয়! সমুচিত,এ যুক্তির উপরে তিনি ভর দিতে চাহেন না; কেন না ইটি একটি 
আনুমানিক ব্যাপার, এবং রাজবিধির সাধারণ মূলতত্বের বিচারমাত্র। তবে 
বর্তমানে যে কিছু বিবাহসম্পর্কে বিধি আছে, তাহ ব্রাহ্মবিবাহসন্বদ্ধে সংলগ্ন 
হইবার পক্ষে অতীব সন্দেহ। হিন্দুশাস্ত্রে ষে অষ্ট প্রকারের বিবাহ আছে, 
তাহার কোনটিই ব্রাহ্মবিবাহের অন্থরূপ নয়। উহার কতকগুলি জাতিবিশেষে 
বদ্ধ, যেটি সকলের সম্বন্ধে প্রচলিত তাহাতে নানী শ্রাদ্ধ এবং কুশগ্ডিকা অতীব 
প্রয়োজন। এ ছটি অনুষ্ঠান অতীব কুসংস্কারপূর্ণ। বিশেষত সকল প্রকারের 
বিবাহেই অগ্নিসাক্ষী করা প্রয়োজন। যখন হিন্দুশান্ত্রসি্ষ কোন প্রকার 
বিবাহের অনুষ্ঠিত অন্ন ব্রাঙ্মবিবাহে গ্রহণ করা যাইতে পারে না, তখন ত্রাঙ্গ- 
বিবাহ কি প্রকারে হিন্দুবিবাহরূপে সিদ্ধ হইবে? সকলেই জানেন, কলিযুগে 
সক্করবিবাহ নিষিদ্ধ, ব্রাহ্মবিবাহে যখন সন্করবিবাহ আছে, এমন কি ব্রাঙ্ধা- 
ধর্মে বিশ্বাম করিলে হিন্দৃব্যতিরিস্ত ভিন্ন দেশের ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ 
হইতে পারে, তখন ব্রাহ্মবিবাহ হিন্দুবিবাহ বলিয়া কি প্রকারে গণ্য হইবে * 
যদি কেহ এ কথা কহেন যে, হিন্দৃশাস্ত্রের কোন কোন বচনের অর্থান্তর ত্বটা- 
ইয়া ব্রাহ্মাবিবাহ দিদ্ধ করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহ! হইলেও রাজবিধি 
করিয়া লওয়] প্রয়োজন, কেন না শান্ত্রমতে বাহার! বিধবাবিবাহ স্থাপন 
করিয়াছেন তাহাদিগকেও তত্সম্বন্ধে রাজবিধি করিয়া লইতে হুইয়াছে। এরূপ 
স্বলে যখন স্পষ্ট কোন রান্বিধি নাই, তখন ব্রাহ্মবিবাহ হিন্দৃব্যবন্থামতে 


২৩৮ আচার্য্য কেশবচন্দ্র। 


সি, ইহা নির্ধারণ করা অসত্তব এবং এ বিষয়ে তাহার সহকারী সছাগণ 
এক মত বলিয়া তিনি ভাঙ্াদিত। 

ডৃতীয় গ্রশ্নমন্ন্ধে তিনি বলিলেন, ব্রাঙ্মবিবাহ বিধিসিদ্ধ করিবার জন্ত 
গবর্ণমেন্টে আবেদন করিতে তিনি অনুরোধ করেন। সভার দুই জন সভ্যও 
ইছাই স্থির করিয়াছেন। ফিনি (বাবু দীননাথ ফ্নেন) এ মন্বন্ধে ভিন্ন মৃত, তাহার 
সহিত তিনি একমত হইতে গারেন না, কেন না বিষয়টি নিতান্ত গুরুতর) 
বিশেষতঃ সাধারণের এ মন্বদ্ধে ভিন্ন মত। কেহ কেহ বলেন, কেবল ব্রাঙ্গ- 
গণের বিবাহই আইনমিন্ধ করিয়া লওয়। উচিত, কেহ কেহ বলেন, কেবল 
ব্াহ্মগণের কেন, শিক্ষিতগণের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি প্রচলিত হিন্দধর্দে 
বিশ্বাম করেন না__মংশয়ী হউনবুদ্ধিবাদী হউন/ফলাফলবাদী হউন বা! অদ্বৈতত- 
বাদী হউন, কি ষে কোন বাদী হউন-সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া একটি 
রাজবিধি করিবার জন্ত যত্ব করা উচিত) কেন ন| সকলেরই ইহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি 
আছে। খেষোক্ত মতে তিনি অনেকগুলি কারণে মত দিতে পারেন না। 
প্রথমতঃ এ সকল বিষয়ে কোন একটি আনুমানিক ঘটনা ধরিয়া কার্ধ্য করা 
উচিত নছে। বাস্তবিক ঘটনা কি? আজ পর্য্যন্ত প্রায় বিশটির অধিক 
্াঙ্গবিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহিতগণ সকলেই বিবেকের অনুরোধে 
সর্বথ! পৌন্তলিকত্তা পরিহার করিয়। বিবাহ করিয়াছেন। এই সকল বিবাহে 
সামাজিক অধিকার ও দায়সন্বন্ধে গণগোল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া ্রান্- 
গণই রাজবিধির আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াঞ্ধেন। ধর্ধ্ানুরোধে 
যখন তাহাদিগ্রকে রাজবিধির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তখন তাহাদিগের 
অধিকার আছে যে, গণ্থমেট তীহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিধেন। যদি 
কেহ বলেন ষে,ব্রাহ্মবাতিরিজ্ত অন্য লোকের জন্য কেন গবণমেন্টকে বলা 
হউক না, তাহা. হইলে প্রথম প্রশ্ন এই, মে মকল লোক কোথায় ধাহারা রাজ. 
বিধির আশ্রয় চান? কৈ কার্ধাক্ষেত্রে তাহাদিগের কাহাকেও তে দেখিতে 
পাওয়| যায় না, কেব ব্রাহ্দগণই কার্ঘাক্ষেত্রে উপস্থিত। যে উপকার ত্রাঙ্গগণ 
চাহিতেছেন, ধাহার! চাহিতেছেন না, তীহাদিগের উপরে উহ কিরূপে চাপা. 
ইয়া দেওয়া হইবে? অনুমানে চলিবে না যি এরপ ব্যভিগণ থাকেন, 
তাহারা তাহাদের বিষস্ন গবর্ণমেটকে অবগত করুন। এরূপ লোক থাকি- 
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লেও তাহাদিগের সহিত ব্রাঙ্মগণ যোগ দিয়া কার্ধয করিলে তাহাদিগের 
অ।বেদন দুর্বল হুইয়৷ পড়িবে; কেন না এরূপ করিতে গেলে তাহাদিগকে 
ধর্মের ভূমি পরিহার করিয়া সামাজিক ভূমি আশ্রয় করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট 
যদি ব্রাহ্মগণের অভিলাষ পুর্ণ করেন, তবে তাহাদিগের ধশ্বের জন্য ষে প্রয়ো- 
জন উপস্থিত হইয়াছে, তাহারই জন্ত করিবেন । অপিচ বিবিধ ভাবের লোক 
লইয়া কার্য করিতে গেলে কি প্রকার সংস্করণের প্রয়োজন তৎসন্বষ্ধে এক- 
মত হওয়া ছুর্ঘট। অধিকন্ত ব্রাহ্গগণ এরূপে কার্ধ্য করিলে সংশয় ও 
অবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দান করিবেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া কেবল ব্রাঙ্গ- 
বিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে আবেদন করা হয়, সভাপতি এই 
অন্ররোধ করিলেন। " 

বাবু কালীমোহন দাস ব্রাক্ষসংখ্যাকে সঙ্কুচিত ভূমির মধ্যে বদ্ধ না 
রাখিষ্কা প্রত্যেক হিন্দুকে ব্রাহ্ম বলিয়! গ্রহণ করিবার পক্ষে এই যুক্তি প্রদর্শন 
করিলেন যে,যে সময়ে পৃথিণীর সর্বত্র অন্ধকাঁরাবৃত ছিল সে সময়ে এ দেশীয়- 
গণই ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করিয়াছিশেন। অধিকন্ক কি হইলে ব্রাঙ্গ হয় তাহা 
নির্ধারণ করা যখন শুকঠিন, তখন কাহার! ব্রাহ্ম, আর কত গুলি লোকই বা 
আপনাদিগকে ত্রাহ্গ বলিয়া গবর্ণমেন্টে আবেদন করিতেছেন, ইহা সাধারণকে 
অবগত করা আবশ্যক | বাবু কালীমোহন দাস ব্রা্গগণের বিনেক ও ব্রাহ্ম" 
ধর্ের প্রতি উপহাস করিয়া সমুদ্ায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে ব্রাক্ষদলে অন্ত" 
ভুত করিয়া লইতে বলাতে সভাপতি তীহার উপহাসের প্রতিবাদ করিয়া 
বলিলেন, বাবু কালীমোহন দাসের যদি উপস্থিত প্রস্তাব সংশেধন করিবার 
কিছু থাকে তাহ! হইলে তাহাই তিনি সভাতে উপস্থিত করুন। ইহাতে 
তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি প্রস্তাবশোধনার্থ কিছু বলিতে পারেন না, 
কেন না তাহা হইলে তাহাকে আবেদনকারিগরণের দলভুক্ত হইতে হয়। 
পূর্বোক্ত কথা গুলি এইটি দেখাইবার জন্য তিনি বলিয়াছেন যে, এ সম্বন্ধে 
সাধারণের মতামত কি তাহা তাল করিয়া নির্ঘারণ করা হয় নাই। বাবু 
আনন্দমোহন বস্থ এম, এ, বাবু কালীমোহন দাসের কথা গুলি থণওন করি. 
লেন, এবং গবর্ণমেটে আবেদন করা যে একান্ত প্রয়োজন তাহা বিশেষরূপে 
প্রতিপাদন করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, যখন প্রকাশ্য পত্রিকায় 


২২০ 'আচার্ষ7য কেশবচন্দ্র 


বিজ্ঞাপন দিয়া সভা আহত হইয়াছে, তখন সাধারণে যদি এ সম্বন্ধে উদ্দা" 
সীন থাকেন, তবে উহ] তাহাদিগেরই দোষ সভার নহে। অপিচ এ কথা 
কে বলিল যে, যত গুলি লোক আবেদনে স্বাক্ষর করিবেন, তদ্ব্যতীত ভারতে 
আর ব্রাহ্ম নাই। 

অনস্তর বাবু আনন্দমোহন বন এম, এর প্রস্তাবে এবং বাবু হরলাল রায়ের 
অনুমোদনে নিম্ধলিখিত প্রস্তাব হইল,_এই সভার অভিমত এই ষে, 
ব্রাহ্গবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্ত গবর্ণমেন্টের নিকটে আবেদন করা 
অভিলষণীয়। বাবু দেবেন্রনাথ ঘোষ বি, এল, উপদুক্তরূপ কিছু বলিয়া এই 
প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। 

বাবু নবগোপাল মিত্র চটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত সভাপতির 
অনুমতি প্রার্থনা করাতে তিনি বলিলেন, অবাস্তর বিষয়ের প্রশ্ন না করিয়া 
উপস্থিত বিষয়ে কিছু প্রশ্ন থাকিলে প্রশ্ন করিতে পারেন। তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন, আডভোকেট জেনেরেলের মত জানিয়া তাহার নিকটে যে বিবৃতি 
প্রেরিত হইয়াছিল তাহা সমাজ কর্তৃক, নাকোন এক জন ব্যক্তি কর্তৃক? 
সভাপতি উত্তর দিলেন, কে মত দিয়াছিলেন ইহাই জিজ্ঞাসার বিষয়, কে 
মত চাহিয়াছিলেন তাহা নহে,কেন না কোন এক ভাই মত চাউন, আর কোন 
এক ব্যক্তিই মত চাউন, আডভোকেট জেনেরেলের মত যাহা তাহা আডভো- 
কেট জেনেরলেরই মত । বাবু নবগোপাল মিত্র দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন, যে সকল 
ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্খুমতে বিবাহ করিবেন, উত্তরাধিকারিত্ববিষয়ে তাহারা কোন্‌ 
ব্যবস্থার অনুমরণ করিবেন? এ সকল বিষয় নির্ধারণ জন্য যখন দ্বতন্ত্র সভা 
নির্দিষ্ট হইবে, তখন সভাপতি এ বিষয়ের উত্তর দান বিধেয় মনে করিলেন 
না। পরিশেষে প্রস্তাবটি নিবদ্ধ হইবার জন্ত সভার নিকটে উপস্থিত করাতে 
অধিকাংশের মতে প্রস্তাব নির্ধারিত হইল। অনন্তর নবগোপাল মিত্র বলিলেন, 
যে সভা হইবে, সে সভাতে তাহার যদ্দি কিছু মন্তব্য ধাকে তাহা গ্রাহ্য করি- 
বেন কি না? সভাপতির মতে এই স্থির হইলে, সভা হইবার যে প্রস্তাব 
হইবে, তন্মধ্যে সাধারণ ভাবে মন্তব্য বিচার করিবার কথা উদ্লিখিত থাকিবে। 

অন্তর বাবু প্রতাপচন্ত্র মুমদারের প্রস্তাবে ও বাবু শশিপদ বঙ্গেযা- 
পাধ্যায়ের অন্থুমোদনে নিম়লিখিত প্রস্তাব হয়; 
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পূর্ব্বোস্ত নির্ধারণ কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়লিখিত ব্যক্তিগণকে 
লইয়। একটী সভ্ভ1! হয়। ই'হারা এ বিষয়ে কি কি করিতে হুইবেন্থির করি" 
ধার জন্য উপযুক্ ব্যক্তিগণের মত অবগত হন এবং সেই সকল বিচার করেন। 
শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্ত্র সেন 
১১ গুরুপ্রসাদ সেন 
১ ১১ ছুর্গীমোহন দাস 
১ ১ দীননাথ সেন 
এই প্রস্তাব অধিকাংশের মতে স্থির হইল। বাবু কালীমোহন দাস 
উঠিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মগণের বিরুদ্ধে কিছু বলা তাহার অভিপ্রায় ছিল না। 
তাহার কথ! যদি কাহার হৃদয়ে লাগিয়া থাকে তবে তজ্ঞন্তয তিনি ক্ষমা চাহছিতে- 
ছেন। সভাপতি বলিলেন, তিনি সভার সম্পাদক হইয়া মফঃমলস্থ ব্রাম্মামমাজ 
সকলের নিকটে বিধিব্যবস্থাপনবিষয়ে মত চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা 
তাহার নিকটে তাহাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং ব্রাঙ্গবিবাহ্‌ 
বিধিবদ্ধ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। ব্রাক্মবিবাহসম্পকাঁয় কয়ে- 
কট প্রশ্মের উপরে মতপ্রকাশজন্য যে নভা হয় সেই সভার সভ্যগণ তৎ্সম্বন্ধে 
যে অমূল্য মত দিয়াছেন তজ্জন্য তাহাদিগকে এবং সভাপতিকে ধন্তবাদ দিয়] 
সভা ভঙ হয়। 
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সভার কার্ধ্য হুচারুরূপে নির্বাহিত হইল দেখিয়া তিনি মুঙ্গেরে প্রত্যা, 
গমনপূর্ধ্বক তথা হইতে সপরিবারে কয়েক জন বদ্ধুহ সিমলাভিমুখে গমন 
করিলেন। এ সময়ে সিমলা পধ্যস্ত রেলওয়ে খুলে নাই। দিল্লী হইপ্ডে 
অন্বলা| পর্য্যন্ত ডাকের গাড়ীতে এবং তথা হইতে কালকা পর্যযস্ত গোযানে 
যাইতে হইত। যাইবার বেলা ত্রিতল গেযানে কালা পর্য্যন্ত গিয়া 
অবশিষ্ট পথ ঝাপান ও ডুলীতে যাওয়া হয়। সিমলায় উপস্থিত হইয়া 
রাঁজপ্রতিনিধিনির্দিষ্ট বইলোয়াগণ্ৰীস্থ আবাসগৃহে তাহার নিমন্ত্রণানুসারে 
সপরিবারে তিনি তথায় স্থিতি করেন। স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি পাথেয় ও 
তত্রত্য ব্যয়ের জন্য পাঁচশত মুদ্রা দান করেন। এখানে ২৫ আগঃ 
“মদ্যপাননিবারিণী সন্ভা” জংশ্থাপনার্থ প্রথম অধিবেশন হয়। এই 
অধিবেশনে রাজপ্রতিনিধি এবং শতাধিক ইউরোপীয় নরনারী উপ- 
স্থিত হন। রেবারেণ্ড বেলি সাহেব সভাপতিত্বের কাধ্য করেন এবং 
কেশবচল্লা উপযুক্ত বক্তৃতা দ্বার ভারতে বর্তমান সময়ে সর্ধতোভাবে মদ্য' 
পাননিবারণ যে একান্ত প্রয়োজন তাহা প্রতিপাদ্ন করেন। এই সভায় 
তিনি ব্রাহ্মমমাজের ইতিবৃত্তবিষয়্ে বন্তৃতা দিতে অনুরুদ্ধ হুইয়া আগামীতে 
তদ্ধিষয়ে বলিবেন প্রতিশ্রুত হন। অনস্তর ব্রাঙ্মাবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার আবেদন 
কেশবন্ত্র রাজপ্রতিনিধির সভায় উপস্থিত করেন, এবং এই আবেদন উপলক্ষ 
করিয়া ১০ই সেপ্টেপ্ধর মান্তবর মেন সাহেব ব্যবস্থাপকসতায় "বিবাহ বিধির 
পাওুলিপি "উপস্থিত করেন। “দেশীয়গণের বিবাহবিধি” বলিগ্পা এই পাওু- 
লিপি আখ্যাত হয়। খ্রীষ্টধর্্মাবলম্বী ব্যতিরিস্ত যে কোন ব্যক্তি প্রচলিত 
হিন্দ, বৌন্ধ, মুসলমান, পাগি বা গ্িছুদী ধর্ানুসারে বিবাহ করিতে অসম্মত 
হইবেন, তিনি এই বিধির অনুমরণ পূর্বক বিবাহ করিতে পারিবেন, “দেশীয়- 
গণের বিবাহ বিধির” এই অভিপ্রায়। মান্যবর মেন সাহেব এই পাওুলিপি 
উপস্থিত করিবার সময়ে বলেন, ব্রাহ্মগণের জন্ত এই বিধি ব্যবস্থাপক সভার 
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উপস্থিত করা হইল, কিন্ত ভারতৈ যখন সামাজিক পরিবর্তন উপস্থিত, তখন 
ভবিষ্যতে এমন অনেক লোক হইবেন, ধাহার! ব্রাক্ষগণের ন্যায় বিবেকের 
অনুরোধে প্রচলিত হিন্দুধর্্বা্দির অনুসরণ করিয়া বিবাহ করিতে অমমর্থ 
হইবেন); অতএব ব্রাহ্ষগণের বিবৈকানুরোধ রক্ষার জন্য যদিও এই বিবাহ্‌- 
বিধি ব্যবস্থাপকমভায় উপস্থিত করা হইল, তথাপি ভবিষ্যতে আর আর 
ব্যক্তিগ্রণেরও অঞ্কট অপনয়ন জন্য তিনি এই পাতুলিপি সাধারণ নামে 
অভিহিত করিলেন। ধশ্মের ংত্রব পরিহার করিয়া বিবাহ বিবাহুই নয়, 
হুতরাৎ ব্রাহ্মগণ কখন তাদৃশ বিধি অনুসরণ করিয়া বিবাহ করিতে পারেন 
না, তবে বিাহানুষ্টানের অবান্তর অঙ্গরূপে এই বিধির অনুসরণপুর্ব্বক 
রেজিষ্রারী করাতে কোন দোষসংশ্রব হইতে পারে না, এই বিবেচনায় পাওু- 
লিপির প্রতি আপত্তি উদ্থাপিত হয় না। প্রথমাবস্থায় পাওুলিপির সর্বথা 
ধর্মহীনতাদোষ এই কয়েকটা কথায় অপনীত হইয়াছিল “আমি অমুক সর্ব- 
শক্তিমান্‌ ঈশ্বরের সন্গিধানে এই কথা জ্ঞাপন করিতেছি যে অমুক তোমায় 
আমি বৈধ পত্বীত্থে ( পতিত্বে) গ্রহণ করিতেছি” এই পাতুলিপিতে কাহারা 
পরম্পর অবিবাহ্য তাহ! অতিস্ুম্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হয়। উহার দ্বিতীয় ধারার 
২ ছেদে যে “অবিবাহিত” (01007217160 ) শব্দ আছে, উহা অতি অস্পষ্ট। 
এ শব্দ স্থলে “যদি উভয় পক্ষের স্বামী ও স্ত্রী বিদ্যমান না থাকে” এইকপে 
শব পরিবর্তন, এবং “চতুর্দশ? বর্ষ স্থলে ত্রয়োদশ বর্ষ নির্ধারণ, রেজিষ্রারের 
অফিসে গমন না করিয়া তাহাকে গৃহে আনয়ন ইত্যাদি পরিবর্তনের জন্য 
প্রস্তাব হয় । পর সময়ে মান্যবর মেন সাহেব ব্যবস্থাপক সভার বন্তৃতায় এ 
সকল বিষয়ে, এবং অন্যান্য বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ করেন। তিনি এই বভ্ভৃতান়্ 
“অবিবাহিত” শবের অর্থ অবিশ্দ ইহা অশ্বীকাঁর করেন, কেন না বিচারা- 
লয়ে এ শব কোন্‌ অর্থে গৃহীত হইবে, তাহাতে তাহার সংশয় নাই। স্বামী 
ব৷ পত্বীত্যাগের বিষয়ে তিনি বলেন, কোন মুসলমান ষদি ধন্মীস্তর গ্রহণ করেন, 
তবে তাহাকে অধিকার না দিলে তাহার প্রতি অবিচার হয়, তবে এতদ্বারা 
হিন্দুগণকে স্বামী বা পত্বীত্যাগে বাধ্য করা হইতেছে না। রেজিষ্ট্রারের বিবাহ 
সভায় উপস্থিতিসম্বন্ধে তিনি বলেন, রেজেষ্রারের বিবাহন্ছলে গমনে কোন 
বাধা নাই, এরূপ ম্মলে ফি কিছু বাড়াইয়া দিলেই হইতে পারে। মেন 
| ২৯ 
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' সাহেবের মতে লর্ড ডেলহাউনীর সময়ে ১৮৫০ ইত্রাজী সনের লেক্স লোস।ই 
নামক যে ২১ আইন * হয়, তন্মধযই এই বিবাহবিধি অন্তভূ্ত ছিল,কেন না 
র্্াস্তরগ্রহণকারিগণের বিবাহবিধি সিদ্ধ না করিয়া তাহাদিগকে সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারী করার কোন অর্থ নাই। বে সে সময়ে মন যে বিষয়ের চিন্তায় 
মগ্ন ছিল তাহাতেই আবদ্ধ থাকাতে এই স্পষ্ট ভ্রম আইন বর্তৃগণ দেখিতে 
পান নাই। 
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লিমল। হইতে অবতরণ। 


পুর্ব অনুরোধ অনুসারে কেশবচক্র ১৪ সেপ্টেম্বর সিমলায় "্রাক্মসমাজের 
উত্থান ও উন্নতি” বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বত্ৃতাস্থলে মেস্তর জে, ভি গর্ডন সি, 
এস, আই, প্রাইভেট সেক্রেটারী; প্রধান সেনাধ্যদ্ন বাহাদুর; লেডি মানৃস- 
ফিল্ড এবং মান্যবর মেম্বর টেলার সাহেব সহকারে মহামান্য গবর্ণর জেনরাল 
বাহাছুর উপস্থিত ছিলেন। এই বক্তৃতা ব্যতিরিক্ক এখানে “অপরিমিতাচারী 
সস্তা" বিষয়ে আর একটী বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। সিমলা হইতে প্রত্যাবর্তন কালে 
লক্ষেোঁতে কেশবচন্্র দুই বক্তৃতা দেন। প্রথমটি কপূরতলার রাজোদ্যান গৃছে-_ 
"শিক্ষিত ব্যক্তি-_-তীহার পদ ও দায়িত্ব” বিষয়ে, দ্বিতীয়টা__কৈশোর বাগস্থ 
বারোদুয়ারীতে-_“পরিত্রাণের জন্য আমি কি করিব?” বিষয়ে। লক্ষৌ হইতে 
কাণপুর হইয়া কেশবচন্জর কাশীতে আগমন করেন। এখানে "হিন্দু পৌত্ব- 
লিক এবং হিন্দু একেশ্বর বিশ্বাস" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার বিজ্ঞা" 
পন পাঠ করিয়! কাশীস্থ হিনদগণ অতীব উদ্বিগ্রচিত্ত হন। কেশবচত্রের তীত্র 
বক্তৃতায় কাশীর প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্মের উপরে ভীষণ আঘাত পড়িবে, এই 
মনে করিয়া যাহাতে বত্তৃত1 না হইতে পারে এজন্য অনেকে উদ্যোগী হয়েন। 
বলিবার প্রয়োজন করে ন| যে, এ উদ্যোগে তাহার কৃতকৃত্য হন নাই। 
প্রতিরোধে উদ্যোগী বাক্তিগণের এ কথা৷ মনে রাখা উচিত ছিল যে, কেশব 
চন্দ্র ইহা বিলক্ষণ জানিতেন যে, নিন্দাবাদ দ্বারা পোঁভলিকতার উচ্ছেদমাধন 
কখন হইতে পারে না। তিনি বৃথা নিন্দাবাদে প্রবৃত্ধ হইবেন ইহা! কি কখন 
সম্ভব? যাহ! হউক বিনা বাধায় ১৫ই অক্টোবর বক্তৃতা হইল। বক্ৃতান্জ 
বক্তার জনচিত্তদর্শিতা, উদ্দারভাব, এবং বাগ্মিতা সকলই প্রকাশ পাইল। 
হিন্দুধর্মের নিন্দাবাদ করা দূরে থাকুক উহার প্রশংসা করিয়া তিনি বক্তৃতার 
বিষয় আরম্ত করিলেন। হিন্দুধর্মের মধ্যে যে বৈশ্বজনীন তাব আছে, তত্বারা 
ঈশ্বরের পিতৃতব এবং মানবমাত্রের ভ্রাতৃত্ব স্বীকৃত হয়, ইহা দেখাইয়া হিন্দুগণের 
চরিত্রগুপ্ধি, আত্মত্যাগ, সহজ ভাব এবং অব্যসনিত্বের ভূয়সী প্রশংমা করি- 
লেন। তিনি এবপ প্রশংসা করিয়া পৌতলিকতার ভ্রান্তি ও দোষের বিষয় 
উল্লেখ করিতে কুন্ঠিত হইলেন না। পৌত্তলিকতা যে প্রাচীন খষিগণের ধর 
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নহে, ইহা! পরবস্তাঁ সঙ্গয়ের ধাজকগণের ্বার্থপ্রণোদিত এবং এই দ্বার্থপ্রণো- 
দিত কুধর্মে প্রাচীন ত্রহ্ষজ্ঞান এ দেশে বিলুপ্তপ্রান্প হইয়াছে, এ কথ! শত শত 
উপস্থিত হিন্দুগণদমক্ষে নির্ভাঁক চিত্তে তিনি উল্লেখ করিলেন। ফে জাতিভেদ- 
প্রথায় এ দেশের ঘোর অনিষ্ট হইতেছে, হছিন্দুধন্মের আত্তরিক উদার ভাবের 
বিনাশ সাধন করিতেছে, উহাও যে পরবত্তাঁ সময়সন্ভৃত তাহা তিনি অতি জুম্পষ্ট 
বাক্যে বলিলেন। যদিও স্বাথসাধনজন্ত পৌন্তলিকত| এবং জাতিতে? সংস্ষ্ট 
হইয়াছে, তথাপি হিন্দুধর্মের যাহা সার তাহা কখন বিনষ্ট হইবার নছে। 
ভারতের ভবিষ্যন্বশ্বমগলীর মূলে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরের একত্ব ও পিতৃত্ব এবং 
মানববর্গের ভ্রাতৃত্ব ও অমত্ব এবং জীবনের শুদ্ধি থাকিবে । বলিতে হইবে 
ইহার গ্রীক্ষা হইয়া! গিয়াছে, কেন না ব্রাহ্গদমাজ এই দেশের আধ্যাত্মিকতার 
ফল এবং উহ্বারই সমুন্নতভাবস্থাঁ। ভারতের শাস্ত্র, ভারতের তাব, ভারতের 
চরিত্রতুদ্ধি উহার মূল। এই ব্রাক্মধশ্ম এ সময়ের নিমিত্ত যাহা উপযোগী 
তাহা করিতে প্রবৃত্ত, কেন না উহ? জাতিভেদের প্রতিবাদ করে, এক বর্ণের 
সহিত অন্ত বর্ণের বিবাহ দেয়, বাল্য বিবাহ উঠাইয়া দেয় এবং সর্মোপরি 
উপাসনা সাধন তজন অতি বিশুদ্ধ প্রণালীতে করে। এই সকল কার্য উহ] 
বৈদেশিক ভাবে সম্পাদন করে না। দেশীয়গণের আন্তরিক ধর্দ্দভাব হইতে 
যাহা! সহজে নিপ্পন্ন হয়, উহা! তাহারই অনুসরণ করে। এদেশের যাহা কিছু 
ভাল বিনা দণ্ডভোগে কেহ যে তাহা পরিহার করিবে তাহার, সম্ভাবন। নাই। 
ভারতের তবিষ্যদ্ধন্মমগ্ডলী ভাবী বংশের গ্রহণের নিমিত্ত হিন্দৃধর্ম্বের প্রত্যেক 
সত্য অতি পরিশ্রম ও বিশ্বস্ততা সহকারে সংগ্রহ করিবে,এ দিক দিয়! দেখিলে 
প্রত্যেক চিন্তাশীল দেশানুর়াগী ব্যক্তির শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণে হিন্দুধর্মের 
অধিকার আছে। যেসকল হিন্দু পরিত্রাণাকাজ্জায় শ্রদ্ধা, চরিত্রগুদ্ধি এবং 
দৃঢ়তা সহকারে প্রচলিত হিন্দুধশ্মের অনুসরণ করেন, তাহারা ভক্তিভাজন, 
কিন্ত যে সকল শিক্ষিত সম্গ্রদায়ের লোক হিন্দুধর্মের কিছুই বিশ্বাস করেন না, 
কপটাচারী, গোপনে গোপনে উহ্বার সমুদয় নিম বিধি ভঙ্গ করেন, ষ্াহার! 
অতীব নিন্দার পাত্ত। ইংবাঘ্রী শিথিত্বা এ দেশে যেষন অনেক ভাল বিষয়ের 
আগম হইয়াছে, তেমনি মন বিষয়ও আসিঘ়াছে। অনেক শিক্ষিত বাক্তি ইহার 
মন্দ ফল আপনাদিগের জীবনে গ্রহণ করিয়াছেন, 'ঞএবং ভবিষাতে তন্বারা 
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যাহাতে অনিষ্টপাত হয় তাহাও করিয়া যাইতেছেন। এই সকল ব্যক্তি দেশের 
আচার বাবহারাদিতে যাহ] কিছু ভাল তাহা বিনষ্ট করিতেছেন এবং ইংরাজী 
শিক্ষামধো যাহা কিছু ভাল তাহা পরিহার করিয় পাপ, কপটত! ও ভীরুতা 
প্রবর্তিত করিতেছেন। ঈশ্বরের ষে মণ্ডলী জংহ্ছাপিত হইয়াছে তন্মধ্যে 
সকলকে তিনি প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। বক্তৃতা তিনি এই বলিয়। 
পরিসমাপ্ত করিলেন, সময় আসিতেছে, সমুদয় বারাণসীর সকল প্রকার পাপ 
মলিনতা ধৌঁত হইয়া যাইবে, নগরমধো যে সমুদয় উচ্চতম মন্দির আছে, 
এঁ মকলের মধ্যে এক অদ্ধিতীয় সমুদয় বিশ্বের অধিপতি সত্য ঈখরের পৃজ। 
ও আরাধন৷ হইবে, নরনারী ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানববর্গের ভ্রাতৃত্ববিষ়ক 
স্তোত্র সমস্বরে গান করিবে; সেই স্তোত্রের ধবনি দেশ হইতে দেশান্তরে জাতি 
হইতে জাত্যন্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া সমুদয় পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। 
কেশবচন্ত্র যতই মুদ্ধেরের নিকটবস্তাঁ হইতে লাগিলেন ততই তংপ্রতি 
তাহার গতি সত্বুর হইতে লাগিল। তিনি মুঙ্ষেরকে এক দিনের জন্তও বিস্মৃত 
হইতে পারেন নাই। মুঙ্গেরের নিমিত্ত তাহাকে অনেক লাহনা সহ্য করিতে 
হইয়াছে, কিন্তু মে সমুদয় লাস্না সত্বেও তিনি চির দ্দিন তত্প্রতি জদয়ের 
একাত্ত আদ্র ভাব পোষণ করিয়াছেন পর সময়ে ভক্তির দৃষ্ান্তসম্বদ্ধে মুঙ্গেরের 
নাম উল্লেখ করিতে তিনি কখন বিষ্বৃত্ত হন নাই। তিনি অত্যুত্সাহের সহিত 
মুন্েরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কি ভয়ানক পরীক্ষা সেখানে ঠাহার 
জন্ প্রতীক্ষা করিয়া ছিল তাহা কি তিনি অবগত ছিলেন? তিনি কি ইহার 
অগুমাত্র আভাস পূর্বে প্রাপ্ত হন নাই? অবশ্য পাইয়াছিলেন, কেন না 
তাহার বন্ধুগণ মধো ধাহাদিগের হইতে এই পরীক্ষা সমুখিত হইবে, ঠাহা- 
দিগকে তিনি অগ্রেই চিনিয়া রাখিয়াছিলেন। তবে কি না ঈশ্বরপ্রেমিক ব্যক্তি 
পরীক্ষা ভাবিয়া কখন ব্যাকুল হয়েন না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন “তাহারা 
ধন্য যাহারা আনন্দবশতঃ ক্লেশ, অবমাননা, দারিদ্র্য এবং মৃত্যু ভুলিয়া যায়” 
তাহার এই হুদগত প্রার্থনা ছিল, “দিবা রজনী আমি তোমার গ্রহে বাম করিব, 
এবং পিতা হুইয়া তুমি আমার সম্বন্ধে কি বিধান কর,আহ্নাদের সহিত তাহা 
দেখিতে থাকিব ।” সে যাহ! হউকমুঙ্গেরে প্রত্যাগমনের পূর্ব হিমালয়ে স্থিতি- 
কালে তৎসহ তাহার কি প্রকার সম্বন্ধ ছিল তাহ] লিপিবদ্ধ করা৷ যাইতেছে । 
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মুঙ্গেরে কেশবচন্্র যে ভক্তির আত প্রবাহিত করিয়৷ দিয়া সিমলায় গমন 
করিলেন, সে শ্রোত মন্দীভূত না হইয় ক্রমে আরও স্ফীত হইতে লাগিল। 
এখানে ভক্তি যে আকার ধারণ করিয়াছিল তাহা চিরদিন পৃথিবীতে নিদর্শন- 
দ্বরূপ থাকিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভক্তি ও ভক্তির আভাস কাহাকে 
বলে, এ উভয়ই মুগ্গেরের ভক্তির বিকাশ পাঠ করিলে ভক্ঞর্থিমাত্রে বুঝিতে 
সমর্থ হইবেন। সাধু অঘোর নাথ পু এখানে পূর্ন হইতে ছিলেন, মুঙ্গেরের 
অধ্যাত্মভার তিনি সব্্রথা নিজ মস্তকে বহন করিতে লাগিলেন। দ্িবারাত্র 
সাধন ভজন সতগ্রসক্ষ ভিন্ন তাহার আর অন্য কোন কার্য ছিল না। তিনি 
সাধনে এমনই প্রমত্ত হইলেন যে, এক এক অময়ে ছুই তিনদিন অনাহারে 
বনে পর্নতে একাকী বাস করিতেন। মুঙ্গেরের ভ্রাতৃবর্গ তাহার সঙ্গে প্রমত্ত- 
সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইলেন। ই'হারা প্রায় অনেকেই রেলওয়ে আফিসে কর্ম করি- 
তেন, প্রতিদিন মুঙ্বের হইতে কার্ধ্যার্থ জামালপুরে গমন করিতেন। তীহা- 
দের যখন কর্ধস্থান হইতে প্রত্যাবৃন্ত হইবার জঅময় হইত, সে সময়ে সাধু 
অখঘোরনাথ রেলওয়ে ষ্টেসনে গিয়া তাহাদের প্রতীক্ষায় দড়াইয়। থাকিতেন। 
গাড়ি আমিবামাত্র সকলে যুগপৎ অবরোহণ করিতেন এবং সে সময়ে এক 
মহা হুলস্থুল ব্যাপার উপস্থিত হইত। কে কাহার পদধুলি গ্রহণ করে, কাহার 
পায়ে কে পড়ে, তাহার শ্থিরতা নাই। এ সম্বন্ধে কোন লজ্জা সন্ত্রম ছিল না, 
কেহ দেখিয়া উপহাস করিতেছে কিনা তদ্বিষয়ে দৃকৃপাত ছিল না, ধাহার! 
তাহাদের প্রমন্তভাব দেখিতেন, অবাকৃ হুইয়! যেখানকার সেখানে দড়াইয়। 
থাকিতেন নড়িতে পারিতেন না। কার্যালয় হইতে প্রত্যাগমনের পরে সত্প্রসঙ্গ 
সঙ্থীর্তন প্রার্থনা প্রভৃতিতে রজনীর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত; কোন 
কোন সময়ে রাত্রি প্রভাত হুইয়া যাইত। সমুদায় রাত্রির অনিদ্রার পর লিয়মিত 
উপাসনাস্তে সকলে কাধ্যালয়েগমন করিতেন। সেধান হইতে প্রত্যাগমন করি- 
যাও অনেক সময়ে আর নিদ্রা যাইবার অবসর হইত না। ঈশ্বরভক্তিতে চিত্ত 
প্রমত্ব থাকিলে কত দূর শারীরিক অনিয়ম সহ্য হয়, সে সময়ে ইহার নিদর্শন 
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অনেক দেখা গিয়াছে। এক দিন প্রমত্তসস্তীর্ভনসময়ে এক জনকে একটি 
বৃশ্চিক দংশন করে, তাহাতে অন্গুলিতে শোণিতপাত হয়, অথচ তিনি ক্ষত 
স্থান ভক্তগণের পদধুলিতে রঞ্রিত করিয়া নির্ি্বে প্রমন্ত সন্ীর্তনে মগ্ন থাকেন। 
এপ স্থলে ভাবাবেগে ক্ষুত্বষদির আবেগ ই'হারা যে সহজে অতিক্রম করি- 
বেন, ইহা তো আর বলিবারই অপেক্ষা রাখে না। 

যে দিবস কার্যালয় বন্ধ থাকিত, সে দিন সমস্ত দিন ব্যাপিয়। সাধন ভজন 
কীর্তনা্দি ব্যাপার অতিমাত্রায় চলিত। মুঙ্নেরের পীরপাহাড় ই'হাদিগের 
প্রিয় সাধনভূমি ছিল। প্রাতঃকালে এক স্থানে সকলে মিলিত হইয়া 
ধীর গভীর মৌনতাবে নিঃশব পদসধ্ালনে সেই পাহাড়ের দিকে অগ্রসর 
হইতেন। পাহাড়ে উঠিয়! উপাসনা. প্রার্থনা সঙ্গীত নির্জনধ্যানধারণা 
সত্প্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত হইত। কোন কোন দিন সমুদায় রজনী 
সেই পীর পাহাড়েই কেহ কেহ অতিবাহত করিতেন। ঈদৃশ প্রমত্ততা মধ্যে 
ইহাদের কাধ্যপরায়ণতার কিছুমাত্র শৈথিল্য হয় নাই। মস্ত রজনী 
সাধনে অতিবাহিত করিয়া অতি প্রত্যুষে পাহাড় হইতে অবতরণ করিলেন, 
নিয়মিত সময়ে গিয়া কার্যালয়ে উপন্থিত হইলেন, সেখানে রজনীজাগরণজন্য 
কার্য্যকালে তল্রাসঞ্চারও হইল না, যথাবিহিত কার্য সমাধ! করিয়া আধার 
সকলে আসিয়া সাধনক্ষেত্রে উপশ্থিত। প্রতি রবিবার প্রাতে ও রজনীতে 
উপাসনার পর যে ব্যাপার উপস্থিত হইত, তাহ! আজও কেহ বিস্মৃত হইতে 
পারিবেন না। মন্দির হইতে পথে আসিদ্লাই ভক্তগণের পদধূলি লইবার জন্য 
কাড়াকাড়ি উপস্থিত হুইত, অতি এক জন সামান্ত সাধকও পদধুলি না দিয় 
হাত এড়াইয়৷ যাইতে পারিতেন না। পথে ধুলায় লুটপুটি দেখিয়াকে কি 
বলিবে ততপ্রতি কাহারও দৃকৃপাত ছিল না। এক দ্বিন এক বিদেশী ব্রাঙ্ষবন্ধু 
মুঙ্গেরে আসিয়াছিলেন, ভক্তগণ মুঙ্গের হইতে কিয়দ্,রে গমন করিপেন, 
সেখানে প্রসঙ্গাদির পর রজনী অধিক হইয়াছে, সকলেই ক্ষুধিত, বিদেশ 
হইতে আগত বন্ধু দোকান হইতে খাদ্য দ্রব্য ত্রয় করিয়া আনিয়া তাহাদিগের 
নিকটে উপস্থিত করিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া! সকলের মন কৃতজ্ঞতারসে 
আর্রহুইয় পড়িল। সকলে তাহার পদধূলি লইবার জন্য ছু'টিলেন, তিনিও 
"আমি, বাবা, মহাপাপী, আমি মারা যাব, আমার সর্বনাশ করিও না” এই 


হ৩০ আচার্য কেশবচন্ত্র 


বলিয়। প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিলেন। কে তাহার আর্তনাদ গুনে, পদধূলি 
লইবর জন্য সকলেই ব্যস্ত । যাহ। হউক, কথঞিং প্রকারে সকলকে সে সময়ে 
এক কালেই সাম্য মুর্তিতে আনয়ন করিলেন, বিদ্বেশী বন্ধুও মে দায় হইতে 
রঙ্গ। পাইলেন। 

এই সকল এবং অন্য নানাবিধ ভক্তির বিকাশ সে সময়ে ধাহারা স্বচক্ষে 
দেখিয়াছেন তীহারা কখন উহা! বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। সে সময়ে কয়েক 
দল বাবাজী (ই'হারা কোন অপরাধের জন্য পুশীসের দৃষ্ট্যদীনে যুঙ্গেরে থাকি- 
তেন) আসিয় ভন্তগণসহ মিশিলেন। “এমন মধুমাথা দয়াল নাম কেন নিলি 
নারে মন" প্প্রকাশ ষ্ণি হুদি কন্দরে” ইত্যাদি সঙ্গীত তাহাদিগের হইতে 
ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্তিত হইয়াছে । এই বাবাজী কলের প্রতি মুঙ্গেরের ভক্ত- 
গণের ভক্তি কেবল ভক্তির অনুরোধেই ঘটিয়াছিল। ভক্তির অনুরোধে তীহা. 
দিগের পূর্ব্বাবস্থ! ব| বর্তমান চরিত্র ভুলিয়া যাওয়া! ব৷ জানিয়াও উপেক্ষা করাতে 
যুঙ্গেরের ভন্তদলের কোন অনিষ্ট হয় নাই, কেন ন] তাহারা স্বতন্ত অশ্প্রদায়ের 
লোক ছিলেন, মণ্ডলীসম্বন্ধে কোন বিষয়ে তাহাদিগের কোন ঘনিষ্টতা ছিল 
না, কেবল ভপ্চিবর্দনার্থ তাহারা যত টুকু সাহাধ্য করিতে সমর্থ ছিলেন, 
তাহাই তাহাদিগের হইতে মুক্গেরের ভক্তগণ আদরপূর্বক গ্রহণ করিয়/ছিলেন। 
এই ভক্তির প্রমত্ততার সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে অযুন্ত বিষয় 
আসিয়া যে উপস্থিত হয় নাই তাহা বলা যাইতে পারেনা। তক্জ্যবতার 
শ্রীচৈতন্তের পার্ষপবর্গ ভক্তির বিকার কি তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। তাহারা 
ধলিয়াছেন-_- 

“শ্ৃতিস্মৃতিবিহীনানাং পাঞ্চরাত্রবিধিং বিনা । 
একান্তিকী হরের্ডজিরুৎ্পাত্তায়ৈব কল্পতে ॥” 

“বৈষণবগ্ণণ শ্রুত্যুক্ত এবং স্মৃত্যুক্ত আচরণ সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া যদি 
পাঞ্চরান্জের (বৈষব শাস্ত্রের) বিধি অনুসরণ না করেন, তাহা! হইলে তাহাদিগের 
এঁকান্তিক হরিভক্তি উৎপাতের জন্য হয়।” মুগ্গেরের কোন কোন ভক্তসম্বন্ধে 
এই দোষ উপস্থিত হইয়াছিল। ভক্চির প্রমন্ততার সন্ব্বে সঙ্গে ই হাদের মনে 
কোন কোন অযুক্ত মত আসিয়া উপস্থিত হইল। এই অবুক্তমতনিবন্ধন ই'হারা 
্বপ্নদশীর ন্যায় ঈশা] চৈতন্যকে হাত ধরাধরি বরিক্পা অবত্তরণ করিতে দেখিতে 


সিমলীয় অবস্থিতিকাঁলে মুঙ্গেরের সহিত সমন্ধ । ২৩১ 


লাগিলেন। সময়ে সময়ে কপোতের অবভরণও ই'হারা দেখিতেন। সম্মুখে 
কোন জ্ঞানপ্রধান বাক্কিকে বঙিয়া থাকিতে দেখিলে, “ইনি, “উনি” 'তিলি' 
(ঈশা, গৌর, কেশব) এই রূপ ইঙ্জিতে তাহাদিগের মধ্যে কথাবার্তা চলিত। 
এই পধ্যন্ত হইয়াই ক্ষান্ত থাকিল না, এক জন এ সময়ে নিজ গৃহে রোগ উপ- 
স্মিত হইলে চিকিত্সা না করাইয়া উপবাস ও বাইবেল গ্রন্থ পাঠ করাইতেন। 
কোন ব্যক্তি অযৌক্তিক কোন কথা! কহিলে "ছি ছি জ্ঞানের কথা,ছিছি 
জ্ঞানের কথা” বলিয়া! ইনি তাহার মুখ চাপিয়া দ্িতেন। পাঠকগণের জান৷ 
উচিত যে, পর সময়ে ইনি সর্বাগ্রে কেশবচন্ত্রকে আর এক জন বন্ধু সহ (এ 
বন্ধুর অবতরণসন্বদ্ধে অযুক্ত বিশ্বীস ছিল) বঞ্চক বলিয়৷ পরিত্যাগ করিয়া" 
ছিলেন। 

এখন এ সকল কথা থাকুক, সিমলায় অবস্থানকালে কেশবচন্দ্রের মুঙ্গেরের 
সক্ষে কি প্রকার সম্বন্ধ চলিতেছিল, তাহ] তাহার সে সময়ে লিখিত পত্রগুলিতে 
বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। সেই পত্রগুলির মধো তিন খানি ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যক্তিকে লিখিত পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। 

সিমল।, হিমালয় পর্বত, 
৬ আগষ্ট ১৮৬৮ । 

প্রাণাধিক অঘে।র ! 

তোমার পত্র পাঠে কৃতার্থ হইলাম। আজ আমার শুভদিন, এই হিমা- 
চলে বলিয়া এমন মনোহর মঙ্গল সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম। দয়াময়ের দগার 
এত গুলি কথা পাঠাইলে কিন্ত আমার ক্ষুদ্র গৃহে যে রাখিবার স্থান নাই, আর 
ষেধরে না; কোথায় রাখিব ? অবাক্‌ হইলাম, দেখে শুনে স্তম্ভিত হইলাম । 
আরো কত আছে বলিতে পারি না। পব্রহ্গনামে মাতিল (আমার প্রিয়তম 
মুক্সের)” ধন্য দয়াল প্রভু! ইচ্ছা হয় একবার দৌড়িয়া গিয়া তোমাদের সঙ্গে 
মিলে তাহার চরণে লুটাইয়৷ পড়ি। তোমরা চিরকাল এইরূপে আোতে পড়িয়া 
থাক, মৃত মুক্গের জীবন পাইয়! অন্ধ মু্গের চক্ষু পাইয়। দয়াময়ের অতুল কৃপার 
কীর্তিস্তত্ত হইয়া থাকুক। দেখি এক বার কেউ বলে কিনা, তার নামের গুণে 
মরা মানুষ বাচিতে পারে। ঈশ্বরের ঘরে কেবল ভিকারীর মত দঁড়াইয়া 
থাকিতে চাও; ভাল, দীনভবাবে দড়াইয়! থাক, দেখিবে নিশ্চয় বলিতে ছ, 
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দেধিধে ঈশ্বরের হুন্গিপধ জ্যোতম্না শরীর ও মনের উপর ব্যাণ্ড হইয়াছে। 
আমাদের গুণে ত কিছুই হত্প না। তিনি কেবল এক বার করুণাচক্ষে পাপী- 
দিগ্নের প্রতি দৃষ্টি করেন, দীন দেখিলেই সেই দয়াময়ের চক্ষু হইতে একটি 
কোমল সুমধুর আলোক মেই দীনের উপরে পড়ে, অমনি উহার জালা নিবৃ্তি 
হয়; সকল ছুঃখ ঘুচিয়া শাস্তি হয়। তার কটাক্ষে কি না হয়? অখোর, আবার 
সেই পুরাতন কথা বলি, পায়ে ধরে পড়ে থাক সকল কামন। পর্ণ হইবে । ধিনি 
আবেদন পত্রে যাহ? লিখিয়াছেন তিনি তাহাই পাইবেন, নিশ্চয়ই পাইবেন, 
কিন্তু তদ্বাতীত অন্য কিছু পাইবেন না। এই জন্য বলিতেছি, কে ক চাও এই 
বেলা স্থির করিয়া লিখিয়৷ দাও। অর্গীকার করিতেছি, তাছ। প্রাপ্ত হইবে। 
মরিবার সময় তাহ। সম্বল করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে । আবার কবে মুঙ্গে- 
রের সকলকে হৃদয়ে বেঁধে পিতার কাছে দীড়াব। প্রিয় জগদ্ববন্ধুকে আমার 
হৃদয়ের আশীর্বাদ জানাইবে । তিনি বড় দীন আমি জানি, দীনবন্ধু তাহাকে 
চরণের ধূলি দিয়া কৃতার্থ করুন। আর দুই দীন কি করিতেছেন? প্রন্ন কেমন 
আছেন? মৈত্রেয় মহাশয় সঙ্গে আসিতে পারিলেন না বড় ছুঃখ হপ্প, পিতার 
সম্পত্তি সেখানেও অনেক। সেদিন প্রাত্যহিক উপাসনার পরে তাহাকে 
মনে পড়িল। নবকুমার কি করিতেছেন? আর সকলে কেমন আছেন? 
তাহাদের নাম লিখিলাম না, কিন্ত তাহারা হৃদয়ে আছেন। অন্নদার পত্র 
পাইয়াছি, গত কল্য অক্ষয় তৃষারাবৃত পর্বত শিখর সকল দূর হইতে দেখিলাম; 
নিয়ে মেঘ সকল ক্রীড়া করিয়! বেড়াইতেছে, বিলক্ষণ শীত । এ সকল পর্বতে 
যিনি বাস করেন, তিনি মহান্‌ ভুমা, তিনিই মুঙ্েরের দয়াময় পিতা। 

মুঙ্গের কি “যদি” কথাটি ছাড়িয়াছেন? স্বর্গরাজ্য সম্মুখে, ষদিবিহীন, 
সংশক্কবিহীন বিশ্বাস ধারণ করিয়া অগ্রসর হও, অসীম ধন প্রশ্বর্ঘা সঞ্চিত 
রহিয়াছে। ্‌ পা 

মনের সহিত বলিতেঙ্ছি, যুঙ্নের ! তোমার মনল হউক। 

শ্রকেশবচন্্র সেন। 
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সিমল। হিমালয়, 
১৬ আগষ্ট ১৮৬৮। 

প্রিয় জগদন্ধু ! 

ভক্তিাটের সমারোহ দেখিয়। ও কোলাহল শুনিয়া প্রাণ শীতল হুইতেছে। 
চারিদিক হইতে ফেবল ভক্তির কথা শুনিতেছি। তোমাদের পত্র গুলি বক্ষঃ- 
স্থলে ধারণ করিলে বড় আনন্দ লাভ হয়। আরকিছু তোমাদের থাকুক বা 
নাথাকুক যদি কেবল ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভক্তের প্রতি ভক্তি থাকে তাহ। 
হইলেই আমি কৃতার্থ হই, কেন না তক্তি মুক্তির দ্বার। এই ভক্তি যাহাতে 
প্রগাঢ় হয়, তাহার চেষ্টা! কর, তজ্জন্য প্রার্থনা কর, যাহা চাও সকলি পাইবে। 
দ্রয়াময়ের চরণ ধরিয়! কীাদিতে, ভক্তিভাবে ভন্তবৎসলের পদতলে পড়িয়া 
থাকিতে, আমি তোমাদিগকে বার বার অনুরোধ করিয়াছি, এখনও করিতেছ্ছি, 
কেন? কেবল এই করার জন্য আমার প্রতি দয়াময়ের আদেশ। বর্তমান 
অবস্থার জন্য তাহার শ্রীচরণ ধরিয়। থাকাই ওষধ। তিনি এই কথা বলিয়াছেন, 
হুতরাং এই কথা দাস হইয়া তোমাদিগকে বার বার ধলিতেই হইবে। পরে 
তিনি আরও বলিবেন, সময» অনুসারে সমুচিত ওষধ তিনি বিধান করিবেন। 
সেবিষয়ের জন্য আমাদের ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই, জিজ্ঞান হইবার 
অধিকার নাই। প্রভুর যখন যে আজ্ঞ|! হইবে তখন তাহা পালন করিতে 
হইবে। এখন তিনি যে পথ দেখাইতেছেন বিনীত ভাবে সেই পথে চল। 
অন্ত কথ। কহিও না, পরে কি হবে কোথায় যাব ভন্তপিগের এ বিষয় আলোচন। 
করা অন্যায়, ইহা অন্ধিকার চর্চা, ইহ] অবিশ্বাস। তার চরণে মাথা রাখ 
তিনি টানিয়া লইয়া! যাইবেন; মাথা উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিও না) প্রত 
কোথায় লইয়া যাও, এ যে ভাল পথ বোধ হয় না; এ ভয়ানক অবিশ্বামের 
কথা মুখে আনিও না| বিশ্বাস কর প্রভু নিজে বলিতেছেন তাহার চরণ ধরিয়া 
থাকিলে মহাপাপীদের পরিত্রাণ হইবে। এই সময্জের এই বিশেষ প্রত্যাদেশ। 
আমি যখন মুজেরে “দয়াময়ের চরণ চাই" বলিয়া তোমাদের দ্বারে দ্বারে বেড়াই- 
তাম, তখন সময়ের ধন কিনিতে অনুরোধ করিতাম। অসময়ের ব্য আমি 
কোথায় পাইব, তোমারাই বা তাহা পাইলে কি করিতে পার? তোমর! যদি 
সহ বার বল, আমরা যে মহাপাপী, আমি সহত্র বার-বলিতে চাই পিতার 
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চরণে লুটাইয়! গড়, কেন ন! তিনি স্বয়ং বলিয়া দিয়াছেন এখনকার রোগের 
এই ওষধ। যদ্দি বল আর কোন উপায় বলিয্ক। দিন, এই উপায় কার্যকর 
হইতেছে না, অমি এ কথা এখন গুনিব না, শুনিতে পারি না। দয়াময়ের 
আদেশ প্রচার করিব, আমার নিজের মত চালাইব না। কিন্ত পরে তোমাদের 
কথ! শুনিব, আর আর উপায় বলিব যখন পিতা! বলাইবেন। ষখন এক পথ 
শেষ করিয়া অপর পথের উপযুক্ত হইবে তখন মেই নূতন পথ দয়াময় দেখা- 
ইবেন, ভয় নাই, চিন্তা নাই। পাপের জন্য ঘুণা, ব্যাকুলতা, ত্রুদন, নিজের 
প্রতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস। আপনার উপর নির্ভর করিতে গেলে চারিদিক্‌ 
অন্ধকার--তোমাদের বর্তমান অবস্থা এই তাহ! আমি জানি, কিন্ত পরিত্রাণের 
জন্য এ সমুদায় আবশ্যক। এখন যদি হাসিতে চাও, তাহা হইবে না, 
প্রতিদিন আনদ্দের সহিত ব্রহ্মপুজা করিতে চাও, তাহা হইবে না। গাপ 
থাকিতে শাস্তি লাভ করিতে চাও) তাহা! হইবে না। এখন কীাদিতে হইবে, 
শস্যসংগ্রহের সময় হাসিবে ) এখন ব্যাকুলতা, মবজীবন পাইবার সময় শাস্তি 
হইবে। তাই বলি এখন খুব ব্যাকুল হও, পাপের জন্য আপনাকে খুব দ্বণা 
কর, পাপকে খুব ভয় কর, গেলাম গেলাম বলিয়! তাঁর চরণে পড়ে খুব 
কাদ। এখন যত কাম তখন তত হাসি, এখন যত ভক্তি তখন তত মুক্তি। 
পরে যে লাভ হইবে তাহার জন্য কি সন্দেহ হয়? দয়াময়ের কথায় কি 
পূর্ণ বিশ্বাস হয় না? আমিও কি মিথ্যাবাদী হইলাম? পিতা এ সকল জানিয়া 
তোমাদিগকে ভাবী মঙ্গলের অগ্রিম কিছু কিছু এখনই দিতেছেন, ইহা 
কি অস্বীকার করিতে পার?কি ছিল কি হইল। আবার মনে করকি 
হইতে পারিবে। তাহার আশ্রয় না পাইলে কোন্‌ গাপন্ুদে ডুবিতে, 
কত ভয়ানক হুক্ষদ্ম করিয়া আপনার সর্বনাশ করিতে। যদি ছুপ্রবৃত্তির 
আতে অবাধে ভামিয়! যাইতে এত দিনে কি হইত!!! দয়াময় তোমা- 
দের ঢের করেছেন, অনেক দিয়াছেন, তাঁর নাম লইতে পারিতেছ, তার 
পবিত্র সন্িধানে এক দিনও চরিতার্থ হইতেছ, ইহা! কি পাপীদের পরম 
সৌভাগ্য নয়? এই সৌন্তাগ্য যেমন কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করে তেমনি কিছু 
শান্তিও ছুদয়ে বিধান করে। হা, দয়াময় এই মহাপাপীর জন্য এত করিলেন! 
যে স্বেচ্ছানুগত হইয়া গভীর পাপকূপে ভুবিয়্া থাকিত, সেই দঘনত স্বণিত 
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ব্যক্তিকে তিনি পদতলে স্থান দ্িলেন। আমার কি সৌভাগা, আমার কতই 
না আশা হইতে পারে, হা মনে হইলে প্রাণ শীতল হয়। জগদ্বন্ধু, বল দেখি 
প্রাণ শীতল হয়কি নাগ হয়,নিশ্চমুই হয়। এই শান্তি সেই বিমলানন্দের 
প্রা্তঃকাল যাহা নবজীবনে অনুভূত হবে। এই শান্তি অমূল্য, ইহ। দেখাইয়া 
দেয় যে পিতা কেমন ভবিষাতে আনন্দ দ্িবেন। এ মত অঙ্গীকার করে না 
তাই অবিশ্বাসী্দিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্য এখনই কিছু কিছু নগদ দেন। 
পিতার তো ইচ্ছা যে একেবারে খুব আনন্দ দেন, কিন্ত সন্তানেরা যে পাপের 
জন্য গ্রহণ করিতে অক্ষম। তবে ষাতে পাপ ধায় এস সকলে মিলে তাই 
করি, পাপের সঙ্গে সংগ্রাম যতই হয় এখন ততই ভাল। সেই সংগ্রামে 
তোমার তোমাদের বড় কষ্ট হইতেছে, এক এক বার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, 
অনেক ভাবনা হইতেছে, ভয় হইতেছে, এ সকল আমি বিলক্ষণ বুঝিতেছি, 
এবং তোমাদের ছুঃখে আমার বড় দুঃখ হয়, তাহা বলা বাহুলা। কিন্তু জগদ্বন্ধ, 
কি করিবে বল? যত কষ্ট হইতেছে এ সকল যেতিনি দ্িতেছেন পাপ মোচ" 
নের জন্য। তিনিই পাপকে যন্ত্রণাদায়ক করিতেছেন। এখন এই প্রার্থন! 
কর, যত দিন এই সংগ্রামের তরঙ্গ সকল মস্তকের উপর দিয়া চলিবে তত দিন 
যেন মস্তক হেট করিয়! তাহার পবিত্র মঙ্গল চরণে পড়িয়া থাকিতে পার। 
যখন এই তরঙ্গ চলিয়া যাইবে, তখন মাথা উঠাইয়া চক্ষু খুলিয়া দেখিবে কেব- 
লই শীস্তির জ্যোতন্না। এখন দীননাথের শরণাপন্ন হইয়া! থাক, পরে আনন্দ- 
দ্বর্ূপের শান্তিনিকেতনে প্রবেশ করিবে। তোমরা পাপের জন্য খুব ক্রন্দন 
কর, তাতে আমার তত ভগ হয় না । পাছে দ্রীননাথের চরণ ছাড় এই আশস্কা। 
তোমাদিগকে আবার বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি তোমরা কিছুতেই তর চরণ 
ছেড় না। এই জন্য তোমার রচিত সেই গীতটী আমার বড় ভাল লাগে, 
এবং তোমাদিগকেও সেইটী নিয়ত ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি দাড়াও 
একবার বক্ষঃস্থলে"। ভয় কি দীননাথকে সঙ্গে লইয়া চল, অগ্রসর হও, হদ্দিন 
হইবে। তোমাদের অধিক ক্রন্দন করিতে না হয় তাহা হইলেই আমি বাঁচি । 
আজ তার কাছে এই প্রার্থনা করিয়াছি । 
শুভাকাজী-_ 
শ্ীকেশবচজ্র সেন। 
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হিমালয়, মিমলা। 
১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮। 
প্রিয় দীন! ৰ 

মেইত ধরা দিতেই হইবে, তবে কেন আর ছাড়িয়া পলায়ন কর ; অবশেষে 
পরাস্ত হতেই হইবে, তবে কেন তাহার দয়ার সহিত তোমরা সংগ্রাম কর। 
এ দেখ যত বার তোমরা তাহাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিতে, তিনি পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ দৌড়িতেছেন, বলিতেছেন আর কেন পালাও অবাধ্য সন্তানেরা, ধরা 
দেও। আমিও তাই বলিতেন্ি, আর কেন? তার দপ়াত সামান্য নহে, সে 
দয়ার কাছে অবাধ্যতা কত দিন তিষ্টিতে পারে? এস সকলে মিলে বলি, 
পিতা তোমার চরণে পরাস্ত হইলাম, জীনিতাম না তোমার এত দয়া। পাপী 
জনে এত করুণা, এমূর্থ পামরের! জানিত না1। কেমন আশ্চর্ধ্য ব্যাপার সকল 
তিনি তোমাদিগকে দেধাইতেছেন, কেমন আশ্চর্ধ্যকূপে যুক্সেরধামে তাহার 
দয়! প্রকার্শত হইতেছে। তোমাদের পরম সৌভাগ্য যে তোমরা এ সকল 
চক্ষে দেখিতেছ। যাহা দেখিতেছ তাহা! মনের সহিত ধর্শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস 
কর, প্রত্যেক ঘটন! মেই অভ্রাপ্ত ধর্মশাস্ত্রের এক একটা শ্লোক, প্রত্যেক ধিনের 
ব্যাপার এক একটা পরিচ্ছেদ, সমুদায়ের মধ্যেই নিগৃঢ় যোগ আছে, সমুদায়টা 
অভ্রান্ত সত্য, যুক্তি প্র প্রত্যাদেশ বপিয়া বিশ্বাস করিলে তবে পরিত্রাণ হইবে। 
অগ্রে তীহার কথায় ও কার্ধ্য বিশ্বাস পরে মুক্তি! সমুদায় ঘটনাগুলিকে 
ত্বাহার পবিত্র চরণের সহিত গাথিয়। গলার হার করিয়া রাখ, এই আমার 
আশীর্ববাদ। দীন, তুমি দীননাথের চরণে বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে হত্য। দিয়! পড়িয়া 
থাক, তিনি তোমার দীনতা! দূর করিবেন। 

শ্ীকেশবচন্দ্র সেন। 

এই সময়ে কেশবচন্দ সমগ্রমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া হিমালয় হুইতে যে 
এক খানি ইংরাজীতে পত্র লিখেন, তাহার অনুবাদ হইয়া! পরসময়ে ধর্ম্তত্তে 
প্রকাশিত হয়। আমরা সেই অনুবাদিত পত্র নিক্বে উদ্ধত করিয়া দিলাম । 

“হে ভারতের পুত্রকন্যাগণ, হে প্রিক্নতম ভ্রাতৃবৃন্দ, উত্থান কর, জাগ্রৎ 
হও, তোমাদের পরিতাণের শুত উষ্া আগমন করিয়াছে । আমাদের করুণা- 
ময় পিতা, মহান্‌ পরমেশ্বর, তাহার মুক্তিপ্রদ কৃপারত্ব হস্তে লইয়া তোমাদের 
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দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এবং তোমাদিগকে উত্থিত হইবার জন্য আহ্বান 
করিতেছেন। অতএব বিলম্ব করিও না, ত্বরায় তাহার পবিত্র আদেশ পালন 
কর। মৃতবহ নিদ্রা হইতে উখ্বান কর, তোমাদের কর্ণ পরিত্রাণের উল্লাসকর 
ধ্বনি শ্রবণ ক£ক, তোমাদের চক্ষু নব পিবসের মধুময় আলোক পান করুক; 
তোমাদের রসনা মুক্তিদাতার নাম কীর্তন করুক, তোমাদের হস্ত তাহার পবিত্র 
চরণ মেপা করুঞ্ক। বহুকাল তোমরা পৌন্তলিকতা ও পাপশধ্যায় শয়ান ছিলে; 
বহুকাল তোমরা হস্তপদবদ্ধ হইয়া কুসংস্কারের তমসাচ্ছন্ন কারাগারমধ্যে ধন্মব 
যাজকদিগের নিষ্ঠঠর অত্যাচারসকল বহন করিয়ছ, বহুকাল তোমরা কঠোর 
মানসিক ব্যাধি ও আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য সহ্য করিয়াছছ। তোমাদের দুঃখাধার 
পূর্ণ হইয়াছে । তোমার্দের অবস্থা বাস্তবিক শোচনীঘ়। উহা যখন মনুষ্য 
চক্ষু হইতে অশ্রুবারি আকর্ষণ করে তখন করুণার আধার পরমেশ্বর কি উহ] 
ওদাস্য ও উপেক্ষার সহিত দর্শন করিবেন? না, তাহ! হইতে পারে না। 
তোমাদের রোদন ও বিলাপর্ধনি আকাশ ভেদ করিয়া পিতার কর্ণকুছরে 
প্রবেশ করিয়াছে, এবং এ বিলাপকারিদ্িগকে আশ্রয় ও মুক্তি দান করিবার 
জন্য শ্ষিনি ব্যস্তনমস্ত হইয়াছেন। প্রিয়ভারতভূমি, তোমার অন্ধকর ও 
ছঃখের রজনী অবসান হইল। এ দেখ! পূর্বদিকে সত্যরূপ গগাঁ়দৃড পক্ষ- 
দ্ধয়ে জ্যোতি ও স্বাধীনতা ধারণ করিয়া উজ্ভ্রলরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। 
তিনি তোমাকে অধীনতাহইতে মুক্ত করিবেন, এবং ঈশ্বরের গৃহে লইয়া! 
যাইবেন। 

"পিতার আহ্বানধ্বনি শ্রথণ করিয়া এখনি কেহ কেহ সত্যের পবিত্র পতা- 
কার নিয়ে আসিয়৷ সম্মিলিত হইয়াছে। পাপতারে আক্রান্ত, দুর্বল, অনাহারে 
জীর্ণ ও কাতর হইয়। তাহারা পরিত্রাণ লাতের জনা আগ্রহ ও অধৈর্ধয সহ- 
কারে আসিয়াছে । দেখ! তাহার ভারতবধাঁয় ব্রহ্মমন্দিরে তাহাদের পিতার 
পুজার জন্য মমবেত হুইয়াছে। বিশ্বাস ও বিনয়ের সহিত তাহারা সর্কাদ] 
তাহার উপাসনা করিতেছে, এবং তাহার কৃপাবণে পবিত্রতা সঞ্চয় করিতেছে । 
প্রিয় ভ্রাতৃগণ, ক্ষুদ্র ব্রাহ্মদলের সহিত যোগ দিয়া ৪ সত্যমন্দিরে প্রবেশ 
কর) তোমরা অক্ষয়শাস্তি লাভ কবিবে। তোমাদের পাপ স্বীকার করু, অহ- 
'স্কার ত্যাগ কর, নআ বিনয়ী হও, এবং একাগ্রচিন্ে অবিশ্রান্ত ঠাহার উপাসন। 
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কর, ব্রাঙ্গের সহজধর্শ গ্রহণ কর, এবং তাহার বিনীত উপাসনাপ্রণালী অব. 
লম্বনকর। অনস্ত দয়াও পবিত্রতার আধার মেই একমাত্র সত্যন্থরূপ পরমে. 
শ্বরে দৃঢ় ভক্তি ও নির্ভর ম্বাপন কর, এবং বিশ্বাস কর যে; তাহার উপাসন! ও 
সেবা করিলে তোমরা ইহকাল ও পরকালে পধিত্রতা ও শান্তি লাত করিবে। 
এইরূপে তাহাকে প্রার্থনা কর,_প্প্রভো, এই দীন হীন পাপীর প্রতি কপা 
কর, আমাকে সকল প্রকার পাপ হইতে পরিত্রাণ কর, এবং তোমার দয়াগুণে 
আমাকে পবিত্রতা ও শান্তি দান কর।” ভ্রাতৃগণ, এইরূপ ভক্তি ও প্রার্থনা 
তোমাদিগকে মুক্তিনান করিবে । যদিও তোমরা অত্যন্ত পাপী ও দুরাচার হইয়া 
থাক, তথাপি তাহার উপর বিনীতভাবে নির্ভর করিলে তিনি তোমাদিগকে 
উদ্ধার করিবেন। অত্যন্ত নীচ ও জঘন্য ব্যক্রিদিগের জন্যও সর্গে যথেষ্ট দয়া 
সঞ্চিত আছে। আমাদের পিতা দয়া ও প্রেমে পূর্ণ। যদি৪ তোমরা] বারবার 
তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছ এবং তাহার কৃপার বিনিময্ষে অকৃতজ্ঞতা অর্পণ 
করিয়া, তথাপি তিনি এখনো! তোমাদের দয়াময় পিতা। যদিও তোমরা 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছ তিনি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, বরং 
তিনি তাহার কুপুত্রকে পুনরায় গ্রহণ করিবার জন্ত উত্হক রহিয়াছেন। দয়াল 
মেষপালের ন্যায় তিনি তাহার হ্ৃত বিগথগ।মী মেষের অন্বেষণ করেন, এবং 
তাহ! প্রণ্ত হইলে আহ্নাদ্িত হন, অতএব নিরাশ হইও না, এমন দয়াময় 
পিতার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাহার চরণে নিপতিত হও, তিনি তোমাকে 
উত্তোলন করিবেন; অনুতাপ কর, তিনি তোমাকে আনন্দিত করিবেন। নিরা- 
শ্রয় ভ্রাতৃগণ, আর সংসারের অন্ধকারাচ্ছন্ন বিষময় পথে ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
করিও না; কিন্তু তোমাদের পিতার করুণার আনদকর সংবাদ শ্রবণ করত 
তিনি তোমাদের জন্য যেগৃহ নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন তথায় শীঘ্র গমন 
কর। তথায় তিনি তোমাদের জন্য অমূল্য ধন সম্পত্তি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া- 
ছেন। তথায় তোমরা তাহার মিংহামনের চতুর্দিকে দণ্ডায়মান থাকিবে, 
এবং তিনি হবহস্তে তাহার প্রত্যেক সন্তানকে মুক্তি বিতরণ করিবেন। তথায় 
তিনি তোমাদিগকে ধর্মান্ন দিয়া পৌষণ করিবেন, পবিত্রতাবসনে আচ্ছাদিত 
করিবেন, এবং তোমাদিগকে প্রচুর ধন ও আনন্দ বিধান করিবেন। 

"অতএব হে পাপগ্রস্ত সন্তপ্ত দেশীয় নরনারীগরণ, আমার পিতার নিকট 
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আগমন কর। তোমাদের পাপী বিনীত ভ্রাতা ও ভৃতা ভোমীদিগকে অনুয়োধ 
করিতেছে--আধার দয়াল পিতার গৃহে ভোমরা এদ। হে ভ্রাত! ও তশীগণ, 
কৃতাঞ্জলিপৃটে আমি তোমাদিগকে আদিবার জন্য মিনতি করিতেছি; ভারত্ব- 
ভূমির সকল স্থান হইতে আইস, পূর্ধ্, পশ্চিয, উত্তর, দক্ষিণ হইতে আইস) 
ধনী, দরিদ্র, গণিত, মূর্ঘ, যুবা, বৃদ্ধ, নরনারী সকলে আইস; যে কেহ পাপ ও 
ছুঃখভারাক্রান্ত, সকলে বিনীত ও প্রার্থী ভাবে পিতার শীঙ্তিনিকেতনে 
আইম। তাহার যুক্তিপ্রদ কৃপাগুণে দরিদ্র ধনী হইবে) চূর্ব্বল সবল হইবে; 
অন্ধ চক্ষু পাইবে; বোবা কথা কহিবে, মৃত পূনজ্জাবিত হইবে । 

"ভারতবাঁয় সমুদায় নরনারী পিতার দয়া গান কর। গিরিপর্্বত, ননদী, 
কানন নিয়ভূমি, নগর গ্রাম তোমরা সকলে গান কর। আকাশের বায়ু সকল 
তোমরা তাহার করুণার সমাচার সকল দিকে বহন কর। তিনি আমার 
বিনীত আহ্বানের প্রতি প্রত্যেক হৃদয়কে অনুকূল করুন। ধন্য পবিত্র দয়া- 
ময় ঈশ্বর!” 

মুঙ্গেরের বন্ধুগণের নিকটে লিখিত পত্র গুলি পাঠ করিয়া সকলে 
বুঝিতে পারিবেন, কেশবচন্ত্রের চিত্ত বিশ্বাস ও ভক্তির কত দূর উচ্চ 
সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। তিনি "যদি কথা" পরিত্যাগের চিরদিনই 
পক্ষপাতী ছিলেন, এ জময়ে বন্ধুগণের মধ্যে এ কথা পরিহার করিতে 
অনুরোধ করিবার বিশেষ অবমর পাইলেন। মুঙ্গের এই “যদি কথ' 
নিজ জীবনের অভিধান হইতে উড়াইয়া দেওয়ার জন্য বিলক্ষণ যত 
করিলেন। যদ্দিমত ওবিশ্বামের গোল থাকিদ্া “যদি কথা' উড়িগ! যায়, 
তাহা হইলে তাহা হইতে বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ 
কি? কিন্তু যেখানে মত্ত ও বিশ্বাসে গোল নাই, সেখানে এই “যদ্দি কথা' 
উড়্াইলে অতীব মঙ্রলফল উৎপন্ন হইবেই হইবে। "মুক্কের কি 'যদি' কথাটি 
ছাড়িয়াছেন? দ্বর্গরাজ্য জন্মুখে, যদিবিহীন, সংশয়বিহীন বিশ্বাস ধারণ 
করিয়া অগ্রসর হও, অসীম ধন ধশ্বরধ্য সঞ্চিত রহিয়াছে ।” এই কথা গুলি 
তীত্রবাণের মত মুঙ্গেরের ভক্তগণের হাদয়ে বিদ্ধ হইল, পাত্রভেদে এই সকল 
কথা নান! আকার ধারণ করিল। ইহার সঙ্গে এই কয়েকটা কথা সংধুক 
হুইয়া আরও তাহাদিগের এক এক জনের মনে রুচি, সংস্কার, ও শিক্ষান্থুারে 
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এক একটি আবেদ বিষয় দুল হইল ;--“যিনি আবেদন গ্রে যাহ লিথিয়া' 
চেন তিনি জা গাইবেন, নিশ্চই গাইবেন, কিন্ত দত্যতীত অন্য কিছু গাই" 
বেন না। এই জন্য বলিতেছি, কে কি চাও এই বেলা স্থির করিয়া লিখিয় 
বলাও, অঙ্গীকার করিতেছি, তাহ! প্রাণ্ত হইবে। মরিবার সময় তাহা সনদ 
করিয়া লইা। যাইতে গারিবে” কেশবচন্দের হিমালয় হইতে অবতরণ 
করিযার সময় মুপস্থিত হইল। যতই ভিনি মুক্ধেরের দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন, ততই মুগ্বেরের ভাবো বাড়িয়া চলিল। আমরা বণিয়া ছি, 
পাত্রডেদে তাহার কথা গুলি রা গরিণত হইল, এই অর্থাস্তর কি গা 
অধ্যায়গাঠে সকলে বুঝিতে গারিবেন। 


ুঙ্গেরে প্রত্যাগমন ও পরীক্ষা । 





যে দিন সংবাদ আসিল, আগামী কল্য প্রাতে কেশবচন্্র মুঙ্কেরে আসিয়! 
ভক্তদলের মহিত মিলিত হইবেন,সে দিন এই সংবাদ তর্তগণমধ্যে তাড়িতের 
্যায় প্রবল শক্তিতে সঞ্চারিত হইল। কথা উঠিল, অদ্য প্রভাত হইবামাত্র গ্বর্গ- 
রাজের দ্বার খুলিবে, যিনি যাহ! চাহিবেন তাহ গাইবেন, পরিত্রাণলাত 
নিশ্য়। এ কথার উপরে “যদি শব" উচ্চারণ করে কাহার সামর্থ্য ? তগণ 
প্রমত্ততার চরমসীমায় আরোহণ করিলেন। আজ সমগ্র নিশা জাগরণ, 
সঙ্থীর্তন, প্রার্থনার মহাধূম। প্রভাত হইতে না হইতে শঙ্খ, কাশর, শণ্টার 
ধ্বনিতে দশ দিক্‌ পূর্ণ । অমুদায় মুস্তেরকে জাগাইয়! তুলিবার জন্ত সকলে 
মহাব্যস্ভ। সকলেরই মন আশায় উৎফুক্ন। প্রাভাতিক বায়ু বহিল, আঁধারে 
আলোকের রেখা প্রবেশ করিয়। উহাকে বিরল করিল, ক্রমে পূর্ব দিকু প্রকাশ 
হইয়া উঠিল। প্রমত্ত তক্তগণ কীর্ভন করিতে করিতে পথে বাহির হইলেন। 
বাজার হইতে ষ্টেশনে যাইবার পথ অর্ধহস্তগরিমিত ধূলিতে পূর্ণ। এই 
পথে প্রেমভরে ভক্তগণ গাইতে গাইতে চলিলেন, ধূলিতে চারি দিক্‌ আচ্ছন্ন 
হইল। এ দিকে কেশব্চন্ত্র সপরিধারে ভাই প্রসন্নকুমীর সেনের (ষে সময 
ইনি রেলওয়ে কার্যালয়ে কার্য করিতেন) গৃহে অবতরণ করিয়াছেন, দুর হইতে 
তাহার কর্ণে সঙ্ীর্তনের শব্দ যতই প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, ততই তিনি ব্যস্ত 
সমস্ত হইয়া উঠিলেন। তাহার ম্নানের উদ্যোগ হইয়াছিল, তিনি ব্যস্ত হইয়। 
বলিতে লাগিলেন, "এ যে প্রমন্। ইহারা আসিলেন।” কোন প্রকারে মান 
করিয়া লইলেন। দৌড়াদৌড়ী পথে আসিয়া বাছির হইলেন। তাহাকে 
দেখিবামাত্র ভক্তগণ তাহাকে আবেষ্টন করিলেন, প্রকাণ্ড হুড়াহুড়ি উপস্থিত, 
কে আগে গা ভূমিষ্ঠ হইয়া পৰধারণ করিতে পারে এই জন্য ইহারা ব্যস্ত । 
কেশবচন্ত্র উর্ধমুখে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছুই হাত বক্ষে রাখিয়া কাষ্টপৃত্তলিকার 
ন্যায় আড়ষ্ট হইয়! দণ্ডায়মান, কে কোথা হইতে আসিয়া! তাহার পায়ে পড়ি- 
তেছে, পদধূলি গ্রহণ করিতেছে, তাহার তিনি কোন সংবাদ লইতেছেন না। 
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এ ব্যাপার বাহিরের অনেক লোকে দেখিল, দেঁধিয়া অনেকে অনেক প্রকার অর্থ 
করিতে লাগিল। এন জন রোমাথ কাধলিক সাছেব ইহা দেখিলেন, দেখিয়া 
জিজ্ঞ।স! করিলেন, জিজ্ঞাস। করিয়। যে উত্তর পাইলেন;তাহাতে সন্তষ্ট হইপেন, 
কেন না ধর্মযাজকের পদধারণ তীহাদিগ্রের মধো আর একটা বিচিত্র বাঁপার 
নগ্জ। কেখবটন্রাকে বেড়ি! বীর্ঘনের রোল উঠিল । মৃদুমদপদে ভভতগণ বাজার্থ 
উপাসনাগৃছের দিকে চলিলেদ। যেখানে যেখানে দীড়াইয় সন্থীর্তন হইতে 
লাগিল, সেখানে কেখ:চ্ের পায়ে পড়িবার জন্য ছড়াছড়ি । নব হূরদ্য উদিত 
ইইযাছে, কেশবের গৌর যুধে আলোকচ্ছ্ট। নিপতিড, উহ! অতীব আরভিম 
যেখ ধারণ করিয়াছে। চুদব জর্দমুদ্িত,কাতরোচ্ছ মে আক গলদেশ ন্ফীত, 
ওষঠাধর ন্ব,রিত, ছন্দ কৃতাগুলিপুটে বঙ্গ উপরি স্থাপিত, প্র্তরবং অচল 
অটল হইস্বা চিত্রপূত্থলিকার ন্যায় দ্ডায়মান। এইরপে আস্তে আস্তে কীর্ত- 
নীয়। দল উপাসনাগৃছের নিকট উপস্থিত হইলেন, মকগে মন্দিরে প্রবেশ 
করিলেন, কীর্তন থামিল, উপাদন! আরম্ভ হইল। “সত্যং জ্ঞানম'স্তং" 
ধ্বনিতে গৃহ কম্পিত হইয়া! উঠিল। 

উপামনার প্রথমাধশ শেষ করিয়া যখন কেশবচ্দ উপদেশ দিতে গ্রবৃত 
হইলেন। তখন অমুদয় পূর্বাৰ পরিবর্তিত হই গেল। যখন তিনি কাদিয়া 
কান্দিয়া বলিতে লাগিলেন, "আজ তোমর! এ কি করিলে, গিতার প্রাপ্য 
মামগ্রী কেন আমায় দিয়া অপরাধী করিলে। আমি তোমাদের মেবক হইয়া 
ঘষা! করিতে আমিয়াছি, আমাকে সেবক বিনা অন্য কোন দৃষ্টিতে গ্রহ 
করিও মা)" আর ঘুখন তিনি উপাসনাস্ত্রে তূমি্ট হুইয়। সকলকে প্রণায় 
করিলেন, তখন ধাহারা মনে করিয্বাছিলেন, ইনি আজ আমাদিগকে পরিভ্রাগ 
দিয়। কৃতার্থ করিবেন, তাহাদিগের মনে গৃঢ় ভাবে সংশয় গ্রযেশ করিল। 
তাহার! মনে মনে বলিতে লাগিলেন, একি আত্মগোপন? না আপনাকে 
অন্ধকার? হেয় স্পষ্ট ভাষায় জদ্যকার সদায় আচরণের প্রতিবাদ হুইপ, 
তাহাতে আর আব্মগোপনাদির কথা উঠিতে পারে মা, তষে কিনা পূর্বাপর 
এই রূপই হইয়া আমিতেছে, ভাই চৈতনা যখন আপনার ঈশ্বরত্ব অধীকার 
করিলেন, ভনতগণ তাহা মানিলেন না) আরো দু প্রতিবাদ করিয়া তাহার 
ঈশ্বরতব স্থাপন করিলেন। এখানে একথ| স্পষ্ট করিয়া বল! মমুচিত যে, মুদ্েরের 
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ভন্তগণ মধ্যে কেহই কেশবচন্ত্রকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। 
ধাহারা মিশনরিস্ুলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে ছুই এক জন 
্রষ্টের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস না করিয়াও তাহার পরিত্রাতৃত্বে এ সময়ে বিশ্বাস 
করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । ই'হারাই এই প্রকার বিশ্বাস প্রবর্তিত করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়ছিলেন যে, কেশবচন্ত্রে চৈতন্য ও ঈশা যুগপৎ অবত্তরণ করিয়া- 
ছেন। ই'হাদ্দেরই এক জন পুর্ন রজনীতে বাইবেল উদ্ঘাটন করিয়! প্রথমতঃ যে 
অংশ পাইলেন, তাহাতে এই লেখ! দেখিলেন “0.9 ৪:৮৪. 01165 00 
09 8910) 01001 01 [10101122001 * | এই প্রবচনটি দেখিয়া তিনি 
নিকটস্ব বন্ধুকে বলিলেন, দেখ, বাইবেল কেমন স্পষ্ট কথায় কেশবচন্ত্র যে যিহুর 
অবতার তাহ! প্রতিপন্ন করিল। যাহ! হউক, ইহার এবং ইহার সঙ্গীর মনে 
সংশয় প্রবেশ করিল বটে, কিন্ত তখনও উহা পুর্ণাকার্ন ধারণ করিল না, 
চিন্তাকাশে একটা কালীমার রেখাপাত করিয়া চলিয়! গেল। উপাসন1 শেষ 
হইল সকলেই গৃহে গিয়া কিঞ্চিৎ ভোজনান্তে আস্তে বাস্তে আসিয়া কেশব- 
চন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন। 

দিবাকর অস্তগমন করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন। কেশবচন্্র ট্েশ- 
নের প্লাটফরমে এক খানি চৌব্গীতে উপবিষ্ট। কতিপয় বন্ধুগণ তাঁহার এ 
পার্থেও পার্থ দাড়াইয়! আছেন; এই সময়ে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষণ গোস্কামী 
উগ্র মূর্তি ধারণ করিয়া কেশবচন্দের সম্মুখ আসিয়া তাহ!কে ভৎপন1 করিতে 
প্রবৃ্ধ হইলেন। তিনি আপনাকে ঈশ্বর করিয়া তুলিয়াছেন, লোকের পূজা 
গ্রহণ করিতেছেন, তাহার এই ছুশ্চেষ্টা শীঘ্র তিনি চূর্ণ বিচুর্ণ করিবেন, 
ইত্যাদি কথা কহিয়। তিনি কেশবচন্তর এবং তাহার বন্ধুবর্ণের হাদয় অত্যন্ত 
ব্যথিত করিয়া তুলিলেন। কেশবচন্র শ্থিরভাবে কথা গুলি শুনিলেন এবং 
মৃহভাষায় বলিলেন, "বিজয়, অত ব্যস্ত হইয়া কেন?” তাহ।র কর্ণে সে কথ! 
প্রবেশ করিল না, তিনি ক্রোধভরে সে শ্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কেশব" 


% ইটি ডাঁবিডের ১১০ লামের চতুর্থ শ্লোক । হিক্রগণের নিকটে লেন্টপললিখিত পত্রের 
প্রথম অধ্যায়ে থ্রীষ্টের প্রধান যাঁজকত্বের প্রমাণস্বরূপ এই প্রবন্ধটি উদ্ধৃত হইয়াছে। 
স্তরাং উপরিউক্ত বন্ধু বাইবেল খুলিবামাত্র তাহার মলের মতন এই প্রবচনটি পাইন) 
বে, ইহার লক্বদ্ধেও তাদৃশ বিশ্বান প্রকাশ করিবেন ইহা আবার আশ্তর্য্য কি? 
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চঙ্জের বন্ধুগণ সায়ংকালীন উপাসনার জন্য গড়ের মধ্য গিয়া উপাসনাগৃহের 
দিকে চলিলেন। গড়ের ভিতরে প্রবেশ করিয়া নির্জীন পথে সেই সকল 
দর্বাক্য স্মরণ করিয়া! কেহ চীৎকার করিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন, কেহ 
পথে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। এই করুণভাব বিদ্যৎ্সঞ্চারের ন্যায় সক- 
লের মধ্যে প্রবেশ করিল। কেহ কেহ লঙ্ষবান্ক দিয়া বীরদর্পে বলিতে 
লাগিলেন, ভক্তের অপমান! এই দক্ষিণ হস্ত পাষণ্ডগণের সকল দুশ্েষ্ট1! খণ্ড 
বিখণ্ড করিয়া! ফেলিবে ! সে দিনের মত তাড়িত বেগ আর আমাদের জীবনে 
কখন অনুভূত হয় নাই। এপ ছুর্বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়ও কেশবচন্দ্রের হৃদয় 
ধীর প্রশান্ত । আকাশে বাণ বিদ্ধ করিলে উহা যেমন কোন চিহ্ন রাখিয়া 
যাইতে পারে না, সেইরূপ মে সকল কঠোর ভত্সনা যেন কেশবের দক 
অণুমাত্র রেখাপাত করিতে গারে নাই । সাম্বৎকালের উপ।সনা উপদেশে মকলের 
তাপিত হৃদয় সুশীতল হইল। 

উপাসনাস্তে প্রমত্ত সঙ্কীর্তন উপস্থিত। নৃত্যের দাপটে গৃহ কম্পিত 
হইতে লাগিল। সে দিন ভক্তগণের হৃদয়ে অবিশ্বাসের ষে তীব্রাঘাত নিপতিত 
হইয়াছিল, তাহাতেই অন্তরের প্রদীপ্রহুতাশনসদৃশ ব্রহ্মতেজ আরও উচ্ছ,- 
মিত হইয়া উঠিয়াছিল। আজ কর্তালে মৃদঙ্গে বাস্তবিকই অগ্নিকণ। বিকীর্ণ 
হইতে লাগিল। এ দিনের ব্যাপার দর্শনে ভাই অমৃতলাল বনু আর স্থির থাকিতে 
পারিলেন না। ভক্তগণের পদ্দে লুটাইবার তীহার বড় সাধ হইল, কিন্তু কেহ 
তাহাকে সহজে পৰম্পর্শ করিতে দিবেন না জানিয়। তিনি সত্বর সর্বাগ্রে 
সিঁড়ির নীচে শিয়া বসিলেন। যিনিই অবতরণ করিতেছিলেন, তাহারই পদ 
ধারণ করিয়া তিনি লুটাইতে লাগিলেন। এই সকল ঘটনা এমনই জলস্ত যে, 
আজও তাহার ছবি, ধাহারা উহ ধর্শন করিয়াছিলেন, তাহাদের হৃদয় হইতে 
অন্তহিত হয় নাই। 

নরপুর্জাপবাদরটনার কথা লিখিবার পুর্বেবে একটি বিষয় লিপিবদ্ধ করা 
এখানে একান্ত প্রয়োজন। কেশবচগ্জ্ চির কাল ভাবাবেশ সংবরণ করিয়। 
শাস্ত এবং স্থির থাকিতেন। তাহার অন্তরে যে পরিমাণ ভাবাবেশ হইত, তাহার 
দ্শাংশের একাংশও বাহিরে প্রকাশ পাইত না। মুঙ্গেরে কতই ভক্তির বাহ 
বিকাশ! কত লোকে হাসিতেছেন, কাদ্দিতেছেন নাচিতেছেন। গাইতেছেন, 


ুঙ্গেরে প্রত্যাগমন ও পরীক্ষা ২৪৫ 


কিন্ত তশ্মধ্যে কেশবচন্ত্র অটল অচল স্থির ধবীর। ভক্তগণের মধ্যে কাহারও 
কাহারও ইচ্ছা, তাহারা যেমন তাহাকে বেষ্টন করিয়। নাচেন, তিনিও তাহা- 
দিগের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করেন, কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হইবে কি প্রকারে? এক 
দিন কেশবচন্্রের বাসার সন্নিহিত একটি প্রাঙ্গণে কীর্তন হইতেছে, সকলে 
তাহাকে বেষ্টন করিয়া নাচিতেছেন এবং গ্াইতেছেন, তিনি স্থির ভাবে মধ্যস্থলে 
দণ্ডায়মান, এই সময়ে একবার তাহার পদের অন্পুলি কয়েকটী নড়িয়া উঠিল, 
এক ব]ক্তি তাহার পায়ের দিকে পানড়ে কি না দেখিবার জন্য তাকাইয়! ছিলেন 
এবহ কীর্তনের দঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছিলেন, তিনি পাশ্বস্থ বন্ধুর কাণে কাণে 
আহ্মাদের সহিত বলিলেন, "আজ বর্তীরপা নাচিয়াছে।” এ কথা বলা 
নিপ্রয়োজন যে, ইনি পর সময়ে বিশ্বস্ত ছিলেন না, কীর্তন দ্বারা ভাবোচ্ছাস 
অপরের চিত্তে উত্থাপন করা অনেকট। ই হার লক্ষ্য ছিল। 

ভ্রাতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং যছুনাথ চক্রুবন্তা ক্রোধভরে কলিকাতায় চলিয়। 
আধিলেন। ইহীরা দুইজনে মিলিত হইয়া প্রথমে (২৮ অক্টোবর )“ইত্ডিয়ান 
ডেলি নিউসে” তৎপর “সোমপ্রকাঁশে" নরপুজাশীর্ঘক পত্র বাহির করিলেন। 
কার্তিক মাসে কার্তিকের ঝড়ের ন্যায় অতি শীঘ্র & পত্র চারিদিকে তুমুল 
তুফান তুলিল। কেশবচন্্রের বিপক্ষগণ মহা আস্ফালন করিতে লাগিলেন, 
ঘরে খরে গিয়! তাহার গ্লানি প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এত দিনে ভিতর- 
কার উচ্চাভিলাষ জনসমাজের নিকটে প্রকাশ হইয়া পড়িল, তাহারা পূর্ব্বে 
যে ভবিষ্যৎ কাহিনী কহিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা অত্য হুইল, ইহ মনে করিয়া 
আর তাহাদের আহ্কাদের পরিসীম| রহিল না। এই গ্রানির সংবাদ সমুদ্র পার 
হইয়া! পাশ্চাত্য দেশে গিয়া ছড়িয়া পড়িল। মহাহলস্তুলব্যাপার সমুপস্থিত। 
এক ব্যক্তির কথ! লইয়া সমুদয় পৃথিবীতে একটা গওগোল পড়িয়া যায়, ইহা 
দেখিয় 'সে লোক কি' এ সম্বন্ধে সকলের চৈতন্যোদয় হওয়া সমুচিত ছিল; 
কিন্ত সে প্রকার পরিষ্কৃত দুটি কোথায়? সুতরাং ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিগণ মনে 
করিলেন, এইবার কেশবকে পৃথিবী বিদায় করিয়া দিল, আর তাহাকে কখন 
কেহ পুতুলের মত যত্ব করিবে না। ঈশ্বরের দাসের বিপৎ সম্পদ্ধির জন্য 
ইহ! প্রমাণিত হইবার জন্যই এই সকল আন্দোলন, স্ৃতরাং উহাতে কেশবের 
তয় কিভাবনাকি? এসময়ে কেশবচন্ত্র আন্দোলনকারী প্রচারকন্বয়কে যে 
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পত্র লিখেন, আমরা ভাহা নিয়ে উদ্ুত করিয়া দিলাম, ইহাতেই সকলে তৎ- 
কালীনকার তাহার মনের ভাব বুঝিবেন। 
“মুছের। 
১৪ কার্তিক, ১৭৯০ শক । 
"প্রয় বিজয়কৃষণ ও যছুনাঁথ, 

“সত্যের জদ্ন হইবেই হুইবে, সে জন্য ভাবিত ছইও না; ঈশ্বর তাহার 
মঙ্গলময় ধর্মরাজয বয়ং রক্ষণ করিবেন। তোমাদের নিকটে কেবল এই বিনীত 
প্রর্থনা, যেন বর্তমান আন্দোলনে তোমাদের হৃদয় দয়াময়ের চরণে স্থির থাকে। 
এবং কিছুতেই বিচলিত না হয়। অনেক দিন হইতে আমার হৃদয়ের সঙ্গে 
তোমরা গ্রথিত হইয়। রহিয়াছ, তোমাদের যেন কিছুতে অমঙ্গল না হয় এই 
আমার আন্তরিক ইচ্ছাঁ। অনেক দিন হইতে আমি তোমাদের সেবা করি- 
মাছি; এখন অমাকে অতিক্রম করিয়া যাহ1 বলিতে চাও বল, যেরূপ ব্যবহার 
করিতে চাও কর) কিন্ত দেখ যেন আমার দয়াময় পিতাকে ভুলিও না। এ 
আন্দোলনসন্বন্ধে আমার যাহা বলিবার তাহ] তিনি জানেন। তিনি তাহার 
সত্য রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস আমার প্রাণ। তাহার চরণে তাহার মধুময় 
নামে আমার হৃদয় শান্তি লাত করুক। 

| শ্রীকেশনচন্ত্র সেন।” 

প্রচারকদ্ব় অসরল হৃদয়ে এই আগ্দোলন উপস্থিত করিলেন এ কথা কাহারও 
বলিবার সাধ্য নাই। কেশবচজের সঙ্গে মুঙ্গের হইতে পশ্চিমোত্তর প্রদেশের 
অনেক দুর পর্যান্ত তাহারা গমন করিয্বাছিলেন। এক জন দিমলা পর্য্যন্ত 
সঙ্গে ছিলেন। এ সময়ে ভক্তিনমাগমের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মগণের চিন্তে পাপের 
জন্য অনুতাপানল প্রবলবেগে প্রজলিত হইয়া উঠিয়াছ্িল। অনুতাপবিশো- 
ধিত দয় ভিন্ন অন্যত্র ভণ্ডি'র উদ্গম হয় না, এজন্য ভক্তিলমাগমের সহবর্তি- 
রূপে অনুভাপের উদয়, ইহ] একান্ত গ্বাভাবিক। পাপতারনিপীড়িতচিন্ত 
ব্যাকুলভাবে জলমগ্ বাক্তির গ্তায় তৃণগাছটা ধরিয়াও প্রাণ বাচাইতে ধত্ব করে। 
ঈদৃশ যত বারা স্বভাবের প্রেরণাসস্ভৃত জানেন, তাহারা তজ্জনা সমগ্রে সময়ে 
যে আতিশয্য প্রকাশ পায় তত্প্রতি তীব্র আক্রমণ করেন না, কেন ন1 তাহার! 
জানেন, সময়ে সে আবেগ যখন মন্দীভূত্ত হইবে, তখন অযুক্ত বাহ বিকাশও 
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সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হুইয়া যাইবে। কেশবচন্ত্র যেধানেই যাইতে আরন্ব 
করিলেন, সেখানেই ভক্তগণ তাহার চরণ ধরিয়া কান্দিতে লাগিলেন; পায়ে ধরিয়া 
ব্যাকুল বাক্যে তাহাকে সম্বোধন করিলেন । ভ্রাতা যহুনাথ চক্রবর্তী সঙ্গে সিমলা 
পর্যন্ত গিয়া কে কি বলিতেছেন, তাছা লিপিবন্তধ করিতে লাগিলেন। তখন 
স্তাহার মনের বড়ই গ্লানাবস্থা। ভাই প্রত্তাপচন্ত্র ও আর এক জন বন্ধু 
কেশবচত্ত্রকে “দয়াল প্রভু” বলিয়া সম্বোধন করিঘ। পত্র লেখেন; এবং এক 
দিন কেশবচন্ত্র বারাগ্ডায় পদচালনা1 করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভাই 
প্রতাপচন্ত্র আমিয়! ভূমিষ্ঠ হুইয়া তাহার সম্মুখে পতিত হন। এই সকল 
ঘটনায় ভ্রাতার চিত্ত বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কেশবচন্ত্র এ সকল 
বলপুর্বাক কেন নিবারণ করিতেছেন না, ইহা! চিত্মধ্যে আন্দোলন করিয়া 
প্রচারকদ্বয় অন্দিগ্ধমন! হুইলেন। মুঙ্ধেরে শেষ সময়ে তাহার! যাহা দেখি- 
লেন, তাহাতে তাহাদের পূর্বসংশয় আরও দৃঢ়ঘূল হইল এবং ভাবিলেন, 
অতি সত্বর ইহার প্রতিবিধান হওয়া প্রয়োজন। ইহার উত্তেজিতাবশ্থাস় 
কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া উভয়ে মিলিত হুইয়া নরপৃজার আঙ্দোলনায় 
প্রবৃত্ব হইলেন। 

কলিকাতায় আন্দোলন চলিতে লাগিল, উহার ঢেউ মুঙ্গেরে পঁহছিল, কিন্ত 
কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিল না; বরং দিন দিন ধর্ের প্রমত্তত। 
বাঁড়িতে লাগিল। তবে ছু একটি হৃদয়ে যে সংশয্জের বীজ প্রবিষ্ট হইবার 
কথা আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি, উহ! এ সময বাহিরে প্রকাশ পাইল 
না, হৃদয়ের গভীর নিভৃত অন্ধকারপ্রদেশে অনাতপপ্রদেশজাত গুল্বিশে- 
ষের ন্যায় চক্ষুর অগোচরে বর্ধিত হইতে লাগিল। সময়ে ভক্তির আোতে 
কেবল পুরুষগ্নণণ ভাষিতে লাগিলেন তাহা নছে, লারীগণের অন্তরেও এ শ্রোত 
অলক্ষিত ভাবে প্রবিষ্ট হইল। এক জন নারী এই সময়ে তাবোচ্ছ।সে কতক 
গুলি সঙ্গীত রচন! করিয়াছিলেন, সে গুলি এখন ব্রস্ষমঙ্গীত ও সন্থীর্তনে চির- 
দিনের জন্য অঙ্গীভূত হইয়া! রহিয়াছে । কেশবচন্ত্র খোরতর পরীক্ষায় পড়িলেন, 
তাহার হৃদয়ে তীক্ষ বাণ বিদ্ধ হইল, অথচ তিনি অবসন্ন হইলেন না। মধুচক্ে 
আঘাত করিলে যেমন তাহা হইতে মধুবিল্ ্ষরিতে থাকে, তেমনি তাহার আহত 
সদয় হইতে অম্ৃতমন্ন হমিষ্ট উপাসন। প্রার্থনা নিয়ন্তর প্রবাহিত হইতে লাগিল। 

৩২ 
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তাহার বন্ধুগণের হাদয়ও আহত হইয়া! নবভাব ধারণ করিল ৷ তারা দেখিত্ডে 
পাইলেন, চারি দিকে ঘোর অবিশ্বাসের অনল প্রহললিত হইয়া উঠিয়াছে, আর 
সেই অনল মুখ ব্যাদান করিয়া তাহাদিগকে গ্রাম করিতে আসিতেছে । কি 
জানি বা এই অনলে কাহারও জীবন বিন হয়, এই ভয়ে সকলে আপনা- 
দিগকে হৃধয়ে হৃদয়ে আরও বাছ্িয়া ফেলিলেন। পূর্বাপেক্ষা ভক্তগণের ভাবা 
বৈশ আরও বাড়িল। ধাহার! পূর্ধ্বে একটু একটু আপনাদ্দিগকে ্বতত্ত্র রাখি- 
তেন, তাহারা আর এই বিপদের সময়ে আপনাদিগকে স্বতম্ত্র রাখা নিরাপদ 
মলে করিলেন না। সুতরাং মুন্সেরের দলটি এ সমন্বে একটি অখণ্ড দূল হইল। 

কয়েক দিন ভকতগণ সঙ্গে মুগ্ধেরে ভগবদ্গণানুকীর্তনরসে মগ্ন থাকিয়া 
কেশবচন্র মুঙ্জেরের মিকট বিদায়গ্রহণপূর্ধক সপরিবারে কলিকাতায় হাত্রা! 
করিলেন। তিমি কলিকাতায় ঘোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে গিগ্না পড়িবেন, ইহ 
বিলক্ষণ জানিতেন, কিন্তু ইহ1 ভাবিয়া ঠাহার মুখ ক্ষীণ ম্লান বা বিষাদচিহ্তেে 
আবৃত কেহ কখন দেখিতে পান নাই। ব্যাকুলপ্রার্থনাকালে তাহার মুখ 
সর্বদাই উজ্জ্বল প্রভা! ধারণ করিত, এবং সে মুখ দেখিয়া কেহ যে বিষধ- 
মনা থাকিবেন তাহার আর সম্ভাবনা ছিলনা। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন, 
"আমি অল্প পাগল হুইয়াছি, আর৪ পাগল হুই। এমন পাগলের ভাব ভক্তির 
ভাব আমার হউক যাহাতে পৃথিবীর অত্যন্ত অপছনদ হয়। যাতে পৃথিবী 
আরও গালাগালি দেয়, এমন সকল আশ্চর্ধ্য ভাব শীত শীঘ্র বর্ধিত হউক।” 
ভক্কিতে প্রমন্ততাবশতঃ যাহার মন এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছে, তাহাকে পরীক্ষা 
বিপদ. কি করিবে? তিনি সংমারে একজন পদস্থ ব্যক্তি। রাজপ্রতিনিধি হইতে 
বত ষত উচ্চতম রাজকণ্ম্রচারী আছেন, তাহাদিগের নিকটে সর্ধদ সম্মানিত। 
ঘে অপবাদ তাহার নাষে রটিত হইল তাহাতে লজ্জা গানিতে তাহার অবসন্ন 
হইবার কথা, কিন্ত কেশবচন্্র অতি স্বাধীনচেতা, তিনি অগ্তরের দিকে 
তাক্কাইতেন, আর বদি সেখানে আপনাকে নির্দোষ দেখিতেন, ভিতরে প্রসন্ন 
বাণী শ্রবণ করিতেন, বাহিরের শত প্রতিকূল ব্যাপারের দিকে তিনি জক্ষেপও 
করিতেন না। কেশবচন্ত্র কখন ভাবন! চিত্ত বাবুদ্ধির পথে চলেন নাই, 
কেবন হৃদয়ের নিভৃত স্থান হুইতে উথিত বাণীরই অনুসরণ করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন, "যেখানে আপনার বুদ্ধি দেখাইতেছে, দৈন্য অসুস্থতা, 
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গঞ্জনা ও অপমান, সেইখানে অপর দিকে কেবল একটি লোক বলিতেছে 
“কুছ পরওয়। নেহি? ।* 

কেশবচন্দ্র কলিকাতায় প্রস্থান করিলে তাহার ছু এক জন প্রচারক বন্ধু, 
ধাহার! তাহার সঙ্গে গমন করেন নাই, যাইতে উদ্যোগী হইলেন। কেশব" 
চন্দের কলিকাতায় গমনেও মুঙ্গেরের ভক্তির হাট ভাঙ্গ! ছাট হয় নাই। বিদায়" 
দিনের উপাসনার মহাব্যাপার আজও আমাদের মনে উজ্জ্বলরূপে মুদ্রিত আছে। 
প্রকাশ্য উপাসনার জন্য যেগৃহ নির্দিষ্ট ছিল, উহ দ্বিতল। এ দ্বিতলে 
প্রমত্ত মন্তীর্ভন প্রবৃত্ত হইল, ভক্তগণের পদসরে গৃহের ছাদ কাপিত্তে 
লাগিল। সেদিনের আর্তি দেখে কে? মুগ্গের ছাড়িয়া কলিকাতায় আবি" 
শ্বাস ঝঞ্কাবিতাড়িত প্রজলিত পরীক্ষানলের মধ্যে গিয়া পড়িতে হইবে, মে 
অগিতে বা ছাদ দগ্ধমকভূমিসদৃশ হয়, এই ভয়ে আতঙ্কে বিদায় গ্রহণ" 
কারিগণ আকুল। তাহারা সকলের পাঞ় ধরিয়া আশীর্ধবাদ ভিক্ষা করিবার 
জন্য উদ্বিগ্ন। কিন্তকেহ কি আর তাহাদিগকে পদম্পর্শ কারতে [তে 
্রগ্থত? প্রকাশ্যে পদধারণে ই"হারা কৃতকার্ধ্য হইলেন না, হঠকারিতাতেও 
কিছু করিয়া উঠিবার উপায় নাই, যাই যিনি নীচে আমিবেন অমনি তাহার 
পদ ধারণ করিবেন মনে ভাবিয়া মোপানের নিয়ে গিয়া ইহার! বসিয়া রহিলেন, 
এক বার ভাই অমৃতলাল এরূপ করাতে এ দিকে সকলে সাবধান হই- 
য়াছেন, তাই নিঃশবে চোরের মতন এক এক জন নামিতেছেন, আস্তে আস্তে 
পাদুকা গ্রহণ করিতেছেন, কিন্তু এত সাবধান হুইয়াও এড়াইবার উপা 
নাই, পা ধরাধরির একটা! হুলুস্ু ব্যাপার উপস্থিত হইল। গা লইয়া কাড়া- 
কাড়ীর খেলা যেন মুগ্সেরের একটা নিত্যকৃতয হইয়া উঠিয়াছিল। সে 
ব্যাপার ধাছারা দেখিয়াছেন, তীহারাই অবাক্‌ হইত্াছেন। এই সকল 
ধারাবাহিক ব্যাপার দেখি! কাহারও মনে যদি চৈত্তন্যের দ্বিতীয় অবতরণ 
মনে হুইয়! থাকে, দে আর একটা আশ্চর্য কথা কি? মুঙ্গেরের সে াব মনে 
করিয়া! আজও হৃদয়ের গভীর স্থান হইতে ভাবোচ্ছণাসের উদ হয়। 


আউিকাাজআাযোট্ত। নার 
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শুদ্ধমক্চতৃমিসৃশ ব্রাঙ্ষসমাজে ভক্তির বন্য কেন আসিল, ধাহারা 
তাহার কারগানুসন্ধান করিতে চান, তাহারা সে সময়ের লেখা জমুদায় পাঠ 
করিয়া দেখুন দেখিতে পাইবেন, পাপের তীব্র বাতনায় যে অধিরল অশ্রুপাত 
হইয়াছিল সেই অশ্রই ভক্তির বন্যারূপে পরিণত হুইয়াছিল। এ সময়ে 
পরিত্রাপা্থার সংখ্যা স্ফীত হইয়। উঠিল, এবং দীনতা ও অকিঞ্চনতার ভাব 
তাহাদিগের জীবনে অতিমাত্রয় প্রকাশ পাইল। 'দয়াময়' নাম ভক্তগণের 
মহাসম্বল হইল। এ সময়ে এ নাম ভিন্ন অন্য নাম অতি অল্পই উচ্চারিত 
হইত। বন্যা আলিয়া 'ড্যাঙ্গা ডহর এক করিলেও দু একটি অস্থিকস্কালা- 
বৃত শিলোচ্চয় যেমন শির উন্নত করিয়া থাকে, আশে পাশে সকল স্থান সরস 
হইলেও উহার নীরসত্ব কিছুতেই যেমন ঘোচে না, এ সময়ে আন্দোলনকারী 
ছুজন বন্ধুর সেই দশ! উপস্থিত। তাহারা এ ভাবের সহিত অগুমাত্র সহানু- 
ভৃতি প্রদর্শন করিতে না পারিয়া আপনার! উহ্বার বিরোধী হইলেন, অপরেরও 
অন্তশ্চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া তাহাদিগকে বিরোধী করিয়। তৃপলিবার জন্ত কৃত- 
সন্ধল্প হইলেন। দীনত! এবং অকিঞ্চনত বিদ্বিষ্ট বৈরাগিগণের নিকৃষ্ট ভাব, উহ! 
ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ ধর্খের কখন উপযোগী নহে, এই বলিয়া তত্প্রতি তাহারা 
আক্রমণ করিলেন, এবং যে সমুদয় বিশ্বাসের নিদর্শন ভক্তগণেতে প্রকাশ 
গাইয়াছিল, সকলকে কুসংস্কার এবং পৌত্তলিকতা৷ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে 
য্ব পাইলেন। প্রচারকন্বয়্ের নরপৃজার আন্দোলনবিষয়ক পত্র বাছির 
হইবার পূর্ব্বে এ সম্বপ্ধে একটি প্রবন্ধ যনতন্থ হয়, এবং এ পত্র২৮ অক্টোবর 
বাছির হইবার পর এই প্রবন্ধটি ১ নবেদ্বরের মিরারে প্রকাশ পায়। এতদর্শনে 
ভ্রাতা বিজয়কৃষ্ণ গোন্বামী এবং যছুলাথ চক্রবত্তঁ শাস্তিপুর হইতে এ প্রবন্ধের 
প্রতিবাদ করিয়া পত্র লেখেন। এই পত্রে নরপুজাপ্রতিপাদক নিয় লিধিত 
পঁচটি বিষয় তাহার! বিন্যস্ত করেন। 

১। কোন কোন ব্রাহ্ম কেশব বাবুর নিকটে প্রার্থনা করেন, এবং ঈশ্বরের 
নিকটে প্রার্থনা করিতে হইলে তাহার মধ্য দিয়। উহা করেন। 


ভক্তিবিরোধী আন্দোলন ২৫১ 


২। সেই সকল ব্রাহ্ম বলিয়াছেন, তাহার চরণাশ্রয়্ বিন! গতি নাই। 
৩। তাহারা তাহাকে পরিভ্রাণকর্তা ও দয়াল প্রভু বলিয়া! ধাকেন। 
৪। তাহারা গ্কাহার পদতলে অবলুন্ঠিত হন এবং তাহার পদধূলি অব. 
লেহন করেন। 
৫। বাহার! এই সকল করিতে অস্বীকার করেন, এ সকল ব্রাঙ্গ তাহা 
দিগকে অবিশ্বামী এবং অহঙ্কারী মনে করেন। 
প্রচারকদ্বয় এই সকল বিষয় লইয়া শ্বরে ঘরে আন্দোলন করিতে প্রবৃত 
হইলেন, এ দিকে কেশবচন্ত্র শান্ত ও স্থির, লেখনী ও রসনা উভয়কে তিনি 
বিরুদ্ধভাষণে সংযত করিলেন, এবং বন্ধুগণকেও সংযত ভাবে থাকিতে অনু- 
রোধ করিলেন। তিনি মুঙ্ধের হইতে আসিয়া এধানে যাহাতে ভক্তিত্রোত আব" 
রুদ্ধ নাহইয়াযায় তাহারই জন্য যত্বশীল হইলেন। প্রথম দিনে কলুটোলাস্থ 
ত্রিতলগৃহের বারাগায় যে উপামন! ও জঙ্ীর্ভন হয়, তাহাতেই কলিকাতার 
নিজ্জাঁবভাব অপনীত হইল। এই উপাসনাকালে তিনি ঈশ্বরের গৌরবাপ- 
হারী বলিয়া জনসমাজে মিথ্যাপবাঘগ্রস্ত হইলেন এজন্য সমূহ আঙ্গেপ- 
করিয়া বলিলেন, এ অপেক্ষা আমার গলায় সকলে জুতার মাল। পরাইয়! 
দিন তাহাই আমার পক্ষে ভাল। উপামনা কীর্তন ক্রমান্য়ে চলিতে 
লাগিল; বন্ধুগণ দল বান্ধিয়া আসিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধাহাদের মনেও 
বাকিঞ্চিৎ সংশয় উদ্রিক্ত হইয়াছিল, এই উপায়ে তাহাদের মন হুইতে 
উহ] অপনীত হইল। অবশেষে এই মিথ্যাপবাদ যাহাতে আধারণের 
মন হইতে অপনীত হয়, তজ্জন্য কয়েক জন বন্ধু কৃতসস্কল্প হইয়। নিয় লিখিত 
পত্র খানি প্রচারকত্রনকে লিখেন। 
শ্রদ্ধাম্পদ 
শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্ত্র মজুমদার 
» উমানাথ 
» মহেক্্রনাথ বন্ছু 
ব্রাহ্মধর্শপ্রচারক মহাশয়গণ সমীপেষু। 
্রান্ধর্প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়ক্ গোস্বামী ও যছুনাথ চক্রবস্তা 
মহাশয় তক্তিতাজন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচত্র সেনের প্রত্তি কয়েকজন ব্রাঙ্গের 
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অযথা ব্যবহার উপলক্ষ করিয়া সংবাদ পত্র সকলে যে ঘোর আন্দোলন উখা- 
পিত করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মগণের মনে নানাবিধ 
কুসংস্কারের সঞ্চার দেখিয়া ব্রাহ্গধন্মগ্রচারের অনিষ্টাশস্কা হইতেছে । মহা- 
শয়েরা এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইবেন, অতএব নিবেদন এ বিষয়ের যথার্থ 
বিবরণ আমাদিগকে জ্ঞাত করিয়! বাধিত করিবেন। 


কলিকাতা । | শ্রীউমেশচন্তর দত্ত। 
২৮ এ ডিসেম্বর, ১৮৬৮। শ্রী কালীনাথ দন্ত। 
শ্রী হরনাথ বনু 


শ্রী গোবিনদচন্দ্র ঘোষ। 
শ্রী বসস্তবুমার দত্ত ।* 
ইহার প্রত্যুত্তর নিষ্ে প্রত হইল ;-_- 
'্প্রীতিপূর্ণ নমস্কার পূরঃসর নিবেদন । 

"আমাদিগের ভ্রাতাদবয় শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও যদুনাথ চক্রবস্তা 
সংবাদপত্রে কতকগুলি ব্রাঙ্গের প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে 
আমরা যাহা জানি তাহা আপমাদিগের অবগতির জন্য নিয়ে লিধিতেছ্ছি ; এতৎ. 
প্রচারে যদি সাধারণ প্রাঙ্ষমণ্ডলীর মঙ্গলসভ্ভাবনা থাকে আপনার! ইহার 
ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিবেন। 

“যে সকল ব্রাঙ্ষাত্রাতাদিগকে লইয়া গোলযোগ উত্বাপন কর! হইয়াছে, 
ভাহাদিগের অনেকে আমাদের পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু এবং তাহাদিগের সঙ্গে 
অনেক বিষগ্কে আমাদের মতের এ্রক্য আছে,কিন্ত সকল বিষয়ে আমাদিগের 
মধ্যে একমত্য নাই, এবং তাহা! আশ। কর! যাইতেও পারে না। অতএব 
আমরা কেবল আমাদের ও তাহাদের সাধারণ মতব্যক্ত করিতে পারি । আমরা 
বিশ্বাস করি যে, ব্রাঙ্গধর্ম স্বয়ং ঈশ্বরকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং তাহা বদ্ধমূল ও 
প্রচার করিবার জন্ত মহাত্ব! রামমোহন রাম, শ্রীযুক দেবেজ্রনাথ ঠাকুর এবং 
শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন, ইহারা তিন জন 'ঈিশ্বরপ্রেরিত'। তন্মধ্যে শেষোক্ত 
. মহাশগ্জের সঙ্গে আমাদিগের বিশেষ সম্বন্ধ । ভাহারই দ্বারা আমরা প্রকৃত 
্রাঙ্গধর্ণে দীক্ষিত হইয়াছি, তাহারই উপদেশ ও ঘৃষ্টান্তে আমরা উন্নতিলাভ 
কনিতেছি ; প্রলোভম ও পরীক্ষার সময় তিনি আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন 
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করেন এবং সাংমারিক বিপদ ও ছুঃখের সময় সান্তনা দান করেন। 
এজন্য আমরা তাহাকে গুরু, আচার্ধয, বন্ধু ও ভ্রাতা বলিয়! দ্বীকার করি, 
এবং তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি কৃতজ্ঞ ও প্রীতি প্রকাশ করিতে সর্ঘদা চেষ্টা 
করি। দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগের একমাত্র পরিত্রা্তা, তিনি তীহার সষ্ট এই 
প্রকাণ্ড বিশ্ব, সাধুজীবন ও আধ্যাত্মিক প্রত্যাদেশ, এই ত্রিবিধ উপাঘু দ্বারা 
পাপীকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। সুতরাং আমরা যেমন অন্যানা উপায় গুলি 
গ্রহণ করি, সেইরূপ আমাণের শ্রদ্ধাভাজন আার্ধয ও ভ্রাতা কেশব বাবুর 
উপদেশ ও দৃষ্টান্ত আমাদের পরিত্রাণের উপায় বলিষ্বা স্বীকার করি। তাহার 
বা! অপর কোন মনুষ্যের পৃজা বা উপা্না করা আমরা পাপ জ্ঞান করি, ঈশর 
ভিন্ন আমাদের উপাস্য আর কেহ নাই। দেশীয় প্রথার অনুবত্থাঁ হইয়া 
তাহার নিকটে আমর] অবনত মস্তকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করণার্থ 
তাহাকে কখন কখন প্রণাম করিয়া থাকি, এবং ব্য।কুলতার সময়--আমাদের 
উপায় করিয়া দিন, ঈশ্বরের দ্রিকে যাইতে সাহাধ্য দিন-_এব্প্রকার শবে 
তাহাকে পত্র লিখি কিংবা মুখে বলি। অময়ে সময়ে আমরা তাহার শুভা- 
শীর্বাদও যাচ্ঞা করি এবং ঈশ্বরের নিকটে আমাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা 
করিতে অনুরোধ করি। কিন্ত প্রথম ব্যবহারটি "্পুজা” নহে, দ্বিতীয়টি 
প্রার্থনা নহে”, ভৃতীয়টি "্মধ্যবত্তাঁ করণ” নহে। সাধুসম্মান এবং উপদেশ 
ও আশীর্বাদের জন্ত গুরুঞ্জনের নিকট যাচঞা ব্রাহ্গধর্ট্ের অনুমোদিত 
এবং স্বভাবসিত্ধ সঙ্গেহছ নাই। এপ ব্যবহার যে কেবল আমাদিগের পরম 
শ্রদ্ধাভাজন কেশব বাবুর সম্বন্ধে হইয়া থাকে তাহা নহে, অন্যান শ্রদ্ধেয় 
ভ্রাতাদিগের প্রতিও এন্জপ ব্যবহার করা হয়) তীহাদের পদতলে প্রণত হওয়া, 
পদধূলি গ্রহণ করা, এ অমুদাধ ব্যাপার নিকৃষ্ট জ্ঞানে যিনি যত দ্বুপার চ্ুুতে 
দর্শন করুন না, আমাদিগের পরম্পরের মধ্যে গোপনে এবং কখন কখন প্রকাশ্য 
স্থানে অনেক দিন হইতে এক প্রকার অসম্কুচিত তাবে সজ্ঘটিত হইয়া আসি- 
তেছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, সাধু উপকারী বন্ধুমাত্রই আমাদের শ্রন্ধাভাজন, 
তাহাদিগকে উপযুক্তরূপে শ্রন্ধ! ভক্তি কর! আমাদের মঞ্জলের পক্ষে নিতান্ত 
আবশ্যক। কেশব বাবুকে আমর! অধিক পরিমাণে ভক্তি করিয়! থাকি, তাহ! 
কেবল এই কারণেই ধেতিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্তায় জাম।দিগকে পরম পিতার পথে 


২৫৪ আচার্য্য কেশবচন্দ্র |' 


লইয়া যাইতেছেন। তিনি যে উপদেশ দিতেছেন তাহ] একাস্ত মনে অনুসরণ 
করিতে পারিলে নিশ্চয়ই ঈশ্বরপ্রমাদে আমাদ্দের এবং সকলের মস্কল হইবে । 
এই জন্তই তাহাকে আমর! বিশেষ শ্রস্ধ। না করিয়া থাকিতে পারি না এবং 
এই জগ্ভই আমর সবন্তান্ত ভ্রাতা্দিগকে এত আগ্রহ সহকারে তাহার নিকটে 
আসিতে অনুরোধ করিয্পা ধাকি। উল্লিধিত ব্যবহারে যে বিজন্প বাবু ও যু 
বাবু এত বিরক্ত কেন হইলেন তাহা আমর বুঝিতে পারি না। তাহারাও 
কেশব বাবুর প্রতি এ রূপব্যবহার করিয্বাছিলেন। তাহাদের সঙ্গে আমাদের 
ভাবের বড় অনৈক্য ছিল না, তবে ভাব প্রকাশের পরিমাণ অল্লাধিক হইতে 
পায়ে। তীহারাও কেশব বাবুকে ভূমিষ্ঠ হইয়া সময্জে সময়ে প্রপাম করিয়া- 
ছেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাত| বলিয়া তাহার নিকটে মুক্তির পথে সাহা'ধ্য প্রার্থনা 
করিয়াছেন। কয়েক মাস হইল ভ্রাতা যছৃবাবু কেশব বাধুকে এক পত্র লেখেন, 
তম্মধ্যস্থিত নিয়োদ্ধু ত কিয়দংশ পাঠে তাহার ও আমাদিগের ভাব আপনার! 
হদয়জম করিতে পারিষেন। 

"আপনি “প্রিয় যহুনাথ' বলিলে আমার মনে বড় একটি পূর্ব ভাবের 
উদয় হয়। কিন্তু আমিত রূপে 'পৃজনীয় মহাশয়” বলিতে পারি না। এরূপ 
শ্রদ্ধা হইলেও অনেক দিন দুর্দশ! দূর হইত। আপনার সহবাসের অমূল্য ও 
আশ্চর্ঘ্য গুণ! ভাহাতে বঞ্চিত হওয়া বড় ছুর্তাগ্যের বিষয় । ভ্রাতাদিগের মধ্যে 
ধিনি অধিক ঈশ্বর প্রেমিক ও ভগবন্তক্ত তিনিই ধন্ত। যিনি কনিষ্ঠদিগকে দ্মেহ- 
গুণে পরমপিতার পথে আনয়ন করেন তিনি ধন্ত। অতএব ছূর্বল কনিষ্ঠদিগের 
উপায় করিয়! দিন,আমি অত্যন্ত কাতরেই বলিলাম। আর যন্ত্রণ। সহ হুয় ন।” 

ইহার শেষভাগে যেরূপ প্রার্থনা কর! হইয়াছে জামর1 ঠিক তাহাই করিয়া 
থাকি। | 

ভ্রাতা বিজয় বাবুর বিগত 'ব্যেষ্ঠ মাসের এক পত্রে এইরূপ লিখিত হয়। 

“দয়াময় ঈশ্বর সময়ে সময্জে একজন মাত্র ধর্মপ্রবর্তক মহাত্বাকে প্রেরণ 
করেন, এক সময্বে ছুই জনকে দেখ! যায় না, ষিনি যখন প্রেরিত হন, তিনিই 
তখন পৃথিবীর সমুদায় ভার মত্তকে গ্রহণ পুর্ধ্বক জীবের পাপনাশের জন্য 
দিবামিশি ক্রঙ্গন করেন। আপনি যে সভার লইয়া আগমন করিয়াছেন 
তাহাতে অবকাশ নাই", ইত্যাদি । 


ভক্তিবিরোধী আন্দোলন ২৫৫ 


উক্ত বিষয় সম্বন্ধে যু বাবুর একপত্রে এই কয়েকটি কথা দৃষ্ট হইবে )-- - 

"্যাহাদের মন ঈখবর হইতে এত বিচ্ছিন্ন তাহার! কি কার্ধয করিতে পারে? 
আপনি বলিয়াছেন আপনার কার্ধাভার আমাদিগকে লইতে হইবে, ঈশ্বর 
আপনার উপযুক্ত সময়ে পোক আনয়ন করিয়া দিবেন, ইহা! আমার বিশ্বাস, 
এখন পর্যন্ত মে সময় হয় নাই। চেষ্টা করিয়া কেহ উত্তরাধিকারী হইতে 
পারিবে না।” 0. 

'কেশব বাবু ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের উপরিউক্ত ব্যবহারের অনুমোদন করেন 
বলিয়া যে ঠাহার বিরুদ্ধে দেষোল্লেখ করা হইয়াছে তাহা নিতান্ত অমূলক। 
আমর! তাহার প্রতি যেরূপ বাহিক ব্যবহার দ্বারা শ্রদ্ধা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা] 
প্রকাশ করি তাহ! তিনি বারম্বার নিষেধ করিয়াছেন। শ্রদ্ধাভাজন দেবেন 
বাবু যখন ষমাদরপুন্বক তাহাকে বঙ্ষানদ্দ উপাধি দরিয়া সকলের শ্র্ধয় 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি দিজে তাহাতে সায় দেন নাহ ও অদ্যাপি 
তাহা গ্রহণে অসম্বত। অনেক দিন হইল বিজজ্ববাবু “প্রভুদয়াল সাধু মুখে আমি 
শুনেছি"যখন প্রথমে এই সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন, কেশব বাবু উহাতে আপত্তি 
করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তীছার বারণ মানিলেন না। সম্প্রতি এলাহাবাদে 
তিনি বিজয় বাবুর এক পত্র উপলক্ষে বলিয়াছিলেন যে, কেহ কেহ তাহাকে 
“পুজনীপ” লেখেন কিজ্জ তাহ! অনুচিত ব্যবহার । তিনি আরো বলিয়াছিলেন 
যে, যদি সকলের মত হয় তাহার প্রতি তাহার বন্ধুর্দগের কিরূপ ব্যবহার কর! 
উচিত তাহা নিঘ্পমবদ্ধ করিয়া তদ্দার! প্রণামাদি বারণ করিতে তিনি প্রস্তত। 
কিন্ত আমর] তাহাতে সায় দ্িনাই। আমাদের নিকট তিনি অনেক বার উক্ত 
প্রকার ব্যবহারের সময় অমত ও সক্ষোচ প্রকাশ করিয়াছলেন। কিন্তু 
এ সমুদায় আমরা তাহার অনভিপ্রেত জানিয়াও তাহাতে প্রবৃন্ত রহিয়াছি, 
কেন না তাহার প্রতি ইহা আমাদের অবশ্যকর্তব্য নোধ হয়। যিনি উপকার 
করেন তিনি শ্রদ্ধা! কৃতজ্ঞতা চান না, বরং তাহা গ্রহণে কুষ্ঠিত ও লজ্জিতই হন, 
কিন্তু যাহারা উপকার পাইল তাহারা শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা ল] দিয়া কিরিপে ক্ষান্ত থাকিতে 
পারে? আমরা ষদি তাহার উপদেশ পালন করি, তিনি বারম্বার বলিয়াছেন, 
তাহাতেই তিনি কৃতার্থ হন। কেশব বাবু আপনাকে কিরূপ মনে করেন তাহ 
ইহাতেই প্রতীত হইবে যে, তিনি এই বলিয়া প্রার্থনা করেন--“হে ঈশ্বর, এই 


৩৩ 
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মহাপাপীকে পরিত্রাণ কর"; এবং এই সঙ্গীত গান করেন "মোর সমান পাপী 
প্রভু কোধা গাবে আর1* আমরা কোন মনুষ্যকে মুক্তিদাতা বলি কিনা 
তাহাও আমদের এই সকল সঙ্গীতে প্রতিপন্ন হইবে--"আমি জেনেছি হে 
গাপীতাপীর তোম! বিনা গতি নাই"; "আমার আর কেহ নাই তোমা! বিনা এ 
সংসারে" ; “তোম। বিনা বল আর কে করিবে নিস্তার ?” "নাহি দেখি নাথ এ 
জগতে আর যে করে মোচন আমার এই হৃদয়েরই ভার।” "এবার নাহি 
কোন ভয়, পারের কর্তা মুক্তিদাত স্বয়ং ঈশ্বর ।” 

উপসংহারকঞ্গি আমাদের বক্তব্য এই যে,বিজ্বয় বাবু ও যছু বাবু যাহ! 
সংবাদ পত্রদিতে লিখিয়াছেন তদ্বারা আমাদের ব। ব্রাঙ্মধন্ম্েরে কোন ক্ষতি 
বা অনিষ্ট হইবার সম্তাবন] নাই। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্ম ড্রাতাদিগের মধ্যে যাহার! 
দুর্বলচিত্ত এবং ধাহার! বর্তমান আন্দোলনের সবিশেষ অবগত নহেন, তাহাদের 
অনিষ্ট হইতে পারে ও হুইতেছে। বিজয় বাবু ওযছু বাবুরও অমঙ্গলের 
সম্ভাবনা । ইহা ম্মরণ করিয়। আমরা হৃদয়ে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকি। কিন্ত 
আশ! করি তাহাদের চিত্বচাঞ্চল্য স্থির হইলে, এবং আপন আপন ভ্রম 
বুঝিতে পারিলে তাহারা আবার ফিরিয়া অ।নিবেন এবং ভক্তির সহিত পুনরায় 
প্রচারকের ব্রত্ত গ্রহণ করিবেন। আমাদিগকে তাহারা পৌত্তলিকতা প্রভৃতি 
ধ্দাষারোপ করিয়া যেরূপ সাধারণের নিকট নীচ ও ঘ্বণিত করিবার চেষ্টা 
পাইয়াছেন তাহ মিথ্যা হইলেও আমরা সে জন্ত তাহাদিগের প্রতি বিরক্তি 
বাক্রদ্ধ হইতে পারিনা। তাহারা অবশ্য না বুঝিয়াই এরূপ কঠোর কথা 
কহিয়াছেন। ঈর্থর করুন যেন আমর! ভাই বলিয়! পরস্পরের অন্তায় ব্যবহার 
ক্ষম। করি এবং শাস্ত ভাবে উপদেশ দ্বারা পরস্পরকে ভাল পথে আনিতে চেষ্টা 
করি। কেশব বাবুর চরিত্র যে মিথ্যা দোষারোপে সাধারণের নিকট দূষিত 
হইবে তাহার কিছুমাত্র আশক্কা নাই, এবং তাহার উপদেশের এক কণামাত্র 
সতাও কোনপ্রকার অপবাদে বিলুপ্ত হইবে না এবং হুইবার সম্ভাবনাও নাই; 
এইরূপ স্থির বিশ্বাম ও আশ! থাকাত্তেই আমর সংবাদপত্রের উত্তর লিখিতে 
ধাবমান হুই নাই, এবং ভবিষ্যতেও বোধ করি বিরত থাকিব। বিশেষতঃ 
সংবাদপত্রে এ সকল বিষয় লইয়া আন্দোলন করা ব্রাক্মোচিত বোধ হয় 
না। আপনার বন্ধু ভাবে এক কেবল ব্রাক্ষ ভ্রাতার্দগের মঙগলোদেশে 
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আমাদিগকে লিধিতে অনুরোধ করিয়াছেন বলিয়াই এই পত্র লিধিতে বাধ্য 
হইলাম। বিজয় বাবু ও যছু বাবুর নিকট বক্তব্য এই যেতাহারা যেন শান্তভাবে 
আমাদের এই পত্র পাঠ করেন এবং আমাদের শ্থল মত যাহা প্রকাশ করিলাম 
তাহ! যেন সরল ভাবে বিশ্বাম করেন । যদি কেহ কখন কোন অতিরিস্ত কথ! 
বলিয়া থাকেন বা ব্যবহার প্রদর্শন করিয়। থাকেন, তাহা ধ্যক্তিবিশেষের হৃদয়ের 
সাময়িক উত্তেজনা বলিয়া! যেন তাহারা গ্রহণ করেন। আমাদের আন্তরিক 
বিশ্বাস কি তাহা ম্পষ্রূপে বিবৃত হইল। 

অবশেষে দয়াময় পরমপিতার নিকট বিনীত তাবে প্রার্থনা করি যে, তিনি 
এই ঘোর পরীক্ষার সময় আমাদের সকলের আত্মাকে রক্ষা! করুন। তিনি 
আমাদিগকে কুসংস্কার ও ভ্রম হইতে এবং অহঙ্কার ও অবিশ্বাস হইতে দুরে 
রাখুন, সামান্ত মতভেদসত্বেও তাহার চরণঙলে আমাদিগকে ভ্রাতৃভাবসৃত্রে 
গ্রধিত করিয়া রাখুন । | 

বশঙ্বদ শ্রীপ্রত্চাপচন্ত্র মভুমদার । 
” উম্ানাথ গুপ। 
” মহেম্্রনাথ বন্ছু। 

পুনশ্চ ।--বিজয় বাবু ও যছু বাবুর পত্রাংশ প্রকটন করিবার অনুমতি 
তাহার! প্রদান করিয়াছেন। বিজয় বাবু কেবল এই লিখিয়াছেন,_-"কেশব 
বাবুর সম্বদ্ধে আমার যে পূর্বে সংস্কার ছিল এক্ষণ তাহ! নাই। পূর্ধে তাহ্মকে 
ঈশ্বরপ্রেরিত গুরু বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, ঈশ্বরপ্রসাদে এক্ষণে ষে ভ্রম 
হইতে নিষ্কৃতি গাইয়াছি। কেশব বাবু একজন উন্নতচিত্ত ধার্মিক এক্ষণে 
আমার এই মাত্র বিশ্বাস।" 
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আমেরিকার 'গাধীন ধ্ব সভার' সম্পাদক কেশবচন্জুকে যে পত্র লেখেন 
আমরা পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ২৮ এবং ২৯ মে বোষ্টন নগরে এই 
সম্ভার বাধিক অধিবেশন হুইয়। অন্যান্য কার্যের মধ্যে কেশবচন্ত্রের 
পত্র পঠত হয়। এই সন্ভার রিপোর্ট সভার সম্পাদক কেশবচন্দের নিকট 
প্রেরণ করেন। এ রিপোর্টে কেশবচন্দ্রের পিখিত পত্রিকার সম্বন্ধে এইরূপ মত 
প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়;__'থ্ীষ্ট ধর্ম আলিঙ্গন না করিয়া ভারতের 
ধর্মকে বিশুদ্ধ একেশ্বরবার্দে পরিণত করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্গধন্্নামে প্রসিদ্ধ 
নীতি ও ধশ্বের সংস্কার ভারতবর্ষে আরম্ভ হইয়াছে এই সংবাদ শুনিয়া বিগত 
শরৎ খতৃতে “স্বাধীন ধর্ম্মমভার, গন্ধ হইতে মেই ষংস্করণধ্যাপারের প্রধান 
নেতা! কেখবচন্ত্র মেনকে আপনাদের এই মভার জম্পার্দক এক পত্র 
লেখেন। তাহার মেই পত্র এ খ্যাতনাম| মহাত্বা আদরের সহিত এমন কি 
অতি উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এই পত্রথাণিকে বন্ধুতার 
দক্ষিণকরপ্রমারণ মনে করিয়া অতি অনুরাগ সহকারে ভ্রাতৃত্বের করম্পর্শ 
প্রতিদান করিগজাছেন। সম্প্রতি তাহার নিকট হইতে এ পত্ডের প্রত্যুত্তর 
আমিমাছে। প্রাশগ্ত ও জ্ঞানপ্রাধর্ধা, ধর্দোচ্ছাস ও লক্ষ্যের বিশুদ্ধি 
সারল্য ও মৎসাহস,মানবমাত্রের প্রতি ভ্রাতৃপ্রেমের হদ্য়বন্তা ও গাঢ় অনুরা- 
গেতে হ্ীষয়ধর্মরশান্ম্ে যে মকল প্রেরিতদিগের পত্র লিপিবদ্ধ আছে সে গুলি 
ইহার সশ নহে। এ সভা যদি আর কিছু না করিয়াও পৃথিবীর যে সকল 
স্থানকে এ দেশীয়ের] ধশ্মবর্জিত মনে করেন এবং মনে করেন যে, হরীপটধর্মম গ্রহণ 
ন1 করিলে নীতি ও আধ্যাত্বিকতায়, উহ্থারা চিরবিনই, সেই সকল ্থান 
হইতে ঈুশ পত্র আনয়ন করিতে পা'রন, তাহা! হইলে সভা মানবমাত্রে 
প্রতি ভ্রাডভাববিস্তারবিষয়ে বিশেষ উপকার সাধন করিবেন |) 

কেশবচত্রের লিখিত পত্রিক! খানি আমরা নিয়ে অনুবাদ করিয়। দ্বিতেছি। 
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শ্রীযুক্ত রবারেওড উইলিয়ম, জে, পটার, 
আমেরিকার ইউনাইটেও ছ্রেটের 'শ্বাধীন্ধর্মসভার সম্পাদক সমীপে। 
“ভ্রাতঃ, 

"বিগত ২৪ অক্টোবরের আপনার স্বাগতসত্তাধণপত্রিকায় যে সদয় স্মেহ- 
সম্ভাষণ যথার্থ প্রীতি ও সহানুভূতিপ্রকাশ আছে, উহা আমি অতি অহনা" 
দের মহিত গ্রহণ করিতেছি । আমাদের মধ্যে যে দূরতা আছে, তাহ! আমি 
ভুলিয়া গিয়াছি, এবং আধ্য।ত্মিক বন্ধুতার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া আমাদিগের হৃদ 
পরস্পরের অতি মম্নিকট অনুভব করিতেছি। পৃথিবার এ অংশে সহস্র হৃদগ্জে 
আপনাদের ভ্রাতৃত্বের আহ্বান বাক্য প্রতিবাক্য লাভ করিয়াছে) এবং সত্য- 
ধর্বিস্তারের কার্ধ্যে সহযোগী হইবার জন্য এক পিতার সন্তান হইয়া আমরা 
আমাদের হস্ত আপনাদের হস্তের সহিত অনুরাগমহকারে সম্মিলিত করিতেছি । 
কি সাত্তবনাপ্রদ কি উৎসাহপ্রদ এই চিস্তা যে,আজ পঁচিশ বৎসরের অধিক কাল 
হইতে ভারতে আমরা বিনীত ভাবে যে ধর্মমমংস্কারের মহত্তম কার্যে প্রবৃত্ত 
রহিয়ছি, মেই কার্ধ্য পৃথিবীর অন্যতম দিকৃশ্থ ভ্রাতৃমণ্ডলী হইতে সহান্ু- 
ভূতি ও প্রতিগপোষণ লাভ করিল, এবং ভারত ও আমেরিকা পূর্ব ও পশ্চিম 
এই হইতে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হইয়া স্ফীত একতান সঙ্গীতে সর্বোচ্চ জগৎ- 
রষ্টার গৌরব গান করিবে। 

"স্বাধীন ধন্মভার. অবগতির জন্য আপনার প্রার্থনানুমারে আমাদের 
মণ্ডলীর ক্রুযিকোননতি, লক্ষ্য ও অহা [নের একটি সৎক্ষিপ্ত বিবরণ আমি নিয়ে 
অর্পণ করিতেছি । 

“আটত্রিশ বৎসর পূর্নে,যৎকালে ইংরাজী শ্শিক্ষা আমাদের দেশীয্নগণের মনে 
হিন্দুপৌন্তলিকার ভ্রাস্তি প্রতিভাত করিয়াছিল, সে সময়ে ভারতের প্রধান ধর্ম 
মংস্কারক পরলোকগত রাজ! রামমোহন রায়-_সম্তব যে ইহার নাম আপনারা 
শুনিয়াছেন-_ব্রাক্মঘমাল বা ঈশ্বরাচ্চনা সভ। নামে মহান্‌ পরমেশ্বরের পূজার জন্ত 
কলিকাতায় একটা মণ্ডলী স্থাপন করিলেন। তাহার দেশীন্ব ব্যক্তিগণ পৌত্ত- 
লিকত। পরিত্যাগ করিয়। একেশ্বরবাদী হন, এ বিষয়ে প্রবর্তন এই মণ্ডলী- 
স্থাপনের সাক্ষাৎ লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সফলতা সহকারে নিষ্পন্ন করিবার জন্তু 
হিন্দুগপের আদিম শাস্ত্র বেদকে তিনি তাহার অমুদাক্স ধর্শিক্ষার যূল করি- 
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লেন। অন্ত কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রাচীন হিন্দৃধর্শের একেশ্বর- 
বাদে বিশ্বাদ ও তৎমম্পকাঁণ পুজ! পুনকুদ্দীপন করা কেবল তাহার উদ্দেশা, 
এইটি তিনি সকলকে জানাইলেন। কিন্তু ইহা ছাড়াও তাহার অতি উচ্চ 
ও প্রশত্ত লক্ষ্য ছিল। সকল জাত্তির সাধারণ পিতা মহান্‌ ঈশ্বরের অর্চনায় 
মিলিত হইবার নিমিত্ত কোন প্রভেদ্দ না করিয়া সকল প্রকারের লোককে 
তিনি আহ্বান করিলেন, এবং এই উদ্দেশেই তিনি হিন্দৃধর্মমন্বন্ধে যেমন হিন্দ 
শাস্ত্রের, তেমনি খীষ্টান ও মুসলমান ধর্মসন্বদ্ধে বাইবেল ও কোরাণের প্রবচন 
প্রদর্শন করিয়া সপ্রমাণ করিলেন যে, খীষ্টধর্্ম বন্ততঃ একেসশ্বরবাদপ্রধান। এই 
জন্যই তিনি এই নিয়ম করিলেন যে, তাহার মণ্ডলীতে যে উপানা হইবে 
তাহ] এমন উদার ও প্রশস্ত হইবে যে সমুদায় ধর্্মমতের লোক মধ্যে উহা! 
একতাবন্ধন দুদু কারবে।” কার্ধযতঃ ব্রাহ্মদমাজ কেবল একটি হিন্দু একে- 
শ্বরবাদিমণ্ডলী হইল এবং উল্লিথিত লক্ষ্য দৃষ্টির বহিভূর্তি হইয়া গ্রেল। 
উপাসকের সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়িতে লাগিল, আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু এবং 
সহযোগী বাবু দেবেন্্নাথ ঠানুরের হস্তে সমাজের ভার নিপতিত হুইল। 
ইনি সমাজে নূতন জীবন দান করিলেন, এবং ইহার কার্ধ্য সমধিক পরিমাণে 
বাড়াইলেন। কতকগুলি মত ও বিশ্বাসে এবং জীবনের পবিত্রতাসাধন জন্য 
প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিয়া তিনি এই উপাসকদলকে বিশ্বাসিদলে পরিণত 
করিলেন। তিনি ধর্মমমন্বদ্ধীয় পত্রিকা বাহির করিলেন, আচার্ধ্য নিয়োগ 
করিলেন, অনেক গুলি উপাসনা ও মত সম্পকীঁয় পুস্তিকা মুদ্রিত করিলেন, এবং 
অল্প কয়েক বৎসরের মধো শত শত ব্যক্তিকে সমাজভুক্ত ও বানগালাদেশের 
ভিন্ন ভিন্ন শ্থানে রাজ! রামমোহনরাযস্থাপিত সমাজের আদর্শে শাধাসমাজ 
স্থাপিত করিলেন। এ কাল পর্ধ্যস্ত বেদকেই ধর্মের মূল বলিয়া গ্রহণ করা 
হইয়াছে এবং সমাজের সভ্যগণ বেদীস্তী বলিয়া পরিচিত হুইয়াছেন। 
প্রায় কুড়ি বদর গত হইল বেদকে অন্রান্তশাস্তর্ৃষ্টিতে দেধা নিবৃত্ত 
হইয়াছে, এবং প্রকৃতি ও ধর্ম সম্পকাঁণ মানবীয় সহজ জ্ঞান ঈশ্বরের শান্তর- 
প্রকাশস্থল এই উদার অনবদ্য ধর্ম্মূল উহ্থার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। সেই 
হইতে ব্রাক্ষদমাজ বিওুদ্ধ ব্রাক্ষমও্লী হইয়াছে, এবং ইউনিটেরিয়ান গ্রীষ্টা* 
নিটির গহিত "স্বাধীন ধর্ম সভার' যে সম্বন্ধ উহ্বারও প্রাচীন মত বিশ্বা- 
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দের সহিত এখন সেই জঅন্বন্ধ। উহার উন্নতি এখানেই স্থগিত হয় নাই। 
এ কথ! সত্য যে, উহার মূল মত বিশ্বাম সেই সময়েই স্পষ্ট নির্দিষ্ট 
হইয়াছিল এবং এখন পধ্যস্ত উহ1 অপরিবর্তিত আছে; কিন্ত & গুলিকে 
জীবনে পরিণত এবং কার্ধ্যতঃ উদার ও বিশুদ্ধ ভাবের ক্রমোন্নতি সাধন 
করিবার নিমিত্ত গত কয়েক বৎসর যাবৎ বিলক্ষণ সংগ্রাম ও যত্বু চলি- 
তেছে। হিন্দুগণের যে মক্ল সামাজিক এবং পারিবারিক ব্যবহার আছে 
তন্মধ্যে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের দোষের সংত্রব আছে ইহা দেখিয়া সমাজ 
হইতে বিচ্যুত এবং অত্যাচরিত হইবার ভয় সত্তেও প্রত্যেক সত্যপ্রিয় সরল 
ব্রাঙ্গের সেই সকল ব্যবহারের উচ্ছেদ সাধন কর্তব্য হইল। অধিকসংখ্যক এই 
সাহসিক কার্ধ্য হইতে দূরে রহিলেন, এবং ব্রাহ্মগণের অংস্কৃত সংস্কার 
ও হিন্দুগণের পৌন্তলিকতাসংস্রত সামাজিক জীবন এ দুইয়ের মধ্যে নির্বিরবিবাদ 
অথচ বিবেকের অননুমোদ্দিত একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। 
পরিশেষে অতি অল্সমংখ্যক অগ্রমর হইলেন এবং যে সত্যধন্্ বংসরে বৎসরে 
উন্নত হইয়া জাতিতেদের উচ্ছেদ, বিধবাবিবাহ, অসবর্ণবিবাহ, স্ত্রীজাতিকে 
শিক্ষা ও স্বাধীনতা দ্রান প্রভৃতি বিবিধ সংস্কার কার্ধ্য উপস্থিত করিল, সেই 
সত্য ধর্মের যুলৌপরি হিন্দুসমাজের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থান- 
নংশোধনকাধ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। আমাদের মণ্ডলীকে হিন্দু সাহ্রদায়িকতার 
সস্কীর্ণ ভাব ও হিন্দু সামাজিক জীবনের দোষ হইতে বিষমুক্ত, এবং সমুদয় 
ধর্মশাস্ত্রের সত্য নিজের শাস্ত্র, সমুদায় দেশের ব্রদ্মনিষ্ঠগণকে নিজের লোক, 
এবং সমগ্র সামাজিক জীবনকে বিবেকের নিদেশের অনুগত করিয়৷ উদার ও 
বিশুদ্ধ মলোপরি সংস্থাপিত করিবার নিমিত্ত ১৮৬৬ ইত্রাজী সনের নবেম্বর 
মাসে ভারতবর্ী় ব্রাঙ্মদমাজ নামে অগ্রসর ব্রাঙ্গগণ একটি সমাজে বদ্ধ হুই- 
যাছেন। এই সমাজ ভারতবর্ষে যত গুলি ব্রাঙ্গঘমাজ আছে, তাহাদিগের 
সঙ্গে পূর্ববাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে এবং সমুদায় দেশে নিয্ম- 
পূর্বক বিস্তৃত ভাবে আমাদিগের ধর্ম প্রচার করিতে চান। আমাদিগের 
মণ্ডলী সুতরাং একটি দলবদ্ধ ব্রাঙ্মমণ্ডলী, ভারত ইহার উৎপত্তি ভূমি বটে, 
কিন্তু ইহার লক্ষণ সার্বভৌমিক) কেন না পৌত্তলিকতা, অযুক্তসংস্কার ও 
সাম্গ্রদায়িকতাবিনাশ ; এক সত্য ঈশ্বরের পৃজা ও এক সত্য ধর্শের মুক্তি- 


ছা ॥ 


২৬২ আচার্য্য কেশবচন্দ্র 


প্রদ সত প্রচার এবং সমগ্র বাক্তি ও সমগ্র জাতির মানসিক, নৈতিক ও 
সামাজিক সংস্কার সংশোধন পূর্বক ব্রাক্ষধর্মীকে জীবনের ধরব করা উহার 
উদ্দেশয। 

“আমাদিগের মণ্ডলীর সভ্যংখ্যা ঠিক গণনা করিয়া বলিবার সত্তা" 
বন!নাই; কেন না আমাদিগের মধ্যে কোন প্রকার দীন্ষাপ্রণালী নাই। 
এরূপ জ্ঞানপ্রধান আধ্যাত্মিক ধর্মে এন্প অনুষ্ঠান সন্তবও নয়, অভি. 
লষণীয়ও নয়। উপরে যে প্রতিজ্ঞাপত্রের উল্লেখ হইয়াছে সেই প্রতিজ্ঞ] 
পত্রে বা তদপেক্ষা সহলবিশ্বাসব্যগ্ক নিদর্শনে প্রায় ছুই সহ লোক 
স্বাক্সর করিয়াছেন, এবং তাহার্দিগের নাম লিপিবদ্ধ হুইয়াছে। কিন্তু এ 
ব্যতীত আমাদিগের দেশে সহত্র সহম্র লোক আছেন যাহার! মনে মনে 
হিনদধর্থ্বে বিশ্বা করেন না এবং আমািগের ধর্মের মূল মতে আস্থাবান্‌, 
অথচ তাহার কোন একটি বাহিরের নিয়ম অনুসরণ পূর্বক আমাদের 
মণ্ডলীর মভ্য হইতে চহেন না। বস্ততঃ কথা এই, আম যেমন বিশ্বাস 
করি, পৃথিধীর অন্যান্য সভ্য দেশে ব্রহ্গনিষ্টতার দিকে কালপ্রভাবে 
চিত্তের গ্রতি হইয়াছে এখানেও ঠিক তেমনই। ধাহারাই ভাল ইংরাজী 
শিক্ষা লাভ করেন, তাহারাই সেই পৌন্বলিকতা পরিহার করেন। ই'হা- 
দিগের মধ্যে কেহ কেহ খ্রীষ্টধর্ম আলিঙ্গন করেন, কেহ কেহ অংসারী 
হইয়া যান, অবাশষ্ট সকলে ব্রাহ্মদমাজে যোগ দিয়া কোন ন| কোন 
গাকারে ব্রাহ্ম হন। 

ভারতের ভিম্ন ভিন্ন বিভাগে এবং প্রদেশে এখন যাটটির অধিক. 
ক্রা্মমমাজ আছে। এই সকল স্থানে ব্রাঙ্মগণ সপ্তাহে ব্রদ্মোপসনার জন্য 
একত্র হন। তাহাদিগের মধ্যে জ্ঞান ধর্মে যিনি উন্নত, তাহাকে সকলে 
মনোনীত করেন, তিনিই সেই দেশের ভাষায় উপাসনাকার্ধ্য নির্বাহ করেন। 
আমাদিগের ম্ডলীতে য়ে উপাসন! হয় তাহাতে সঙ্গীত, উপদেশ, প্রার্থনা, ধ্যান 
এবং হিন্দু শান্ত্র, কখন কখন অন্তান্ ধর্মশাস্ত্র হইতে প্রবচন পাঠ হইয়া 
ধাককে। বিশেষ বিশেষ সময়ে ইংরাজীতেও উপাসনা হইয়া থাকে। 

আমাদিগের ধর্টের বিস্তৃত ভাবে প্রচার জন্য দেশীয় এবং ইংরাজী ভামায় 
দার্শনিক এবং জীবননিষ্ট ব্রান্ষধর্ের গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকা মুদ্রিত 


আরদতগতা হ্বাধীনধর্মসভা ২৬৩ 


হইয়া ধাকে। দেশের অনেক লোক এ সকলের গ্রাহক এবং পাঠক । 
আমাদিগের প্রচারের অঙ্গীভূত "ইত্ডিয়ানমিরার নামক একখানি ইত্রাজী 
পাঞ্রিক পত্রিকা আছে, ইহাতে রাজকীয়, সামাজিক এবং ধর্্মসম্পকীঁ় বিষয় 
অ।লেচিত হইয়া থাকে। এতদ্বাতীত প্রায় বারটি প্রচারক আছেন, ধাহারা 
দেচ্ছাপুর্নক সাংসারিক কার্ধ্য ত্যাগ করিয়াছেন। ব্রাক্ষমাজ হইতে যাহা 
কিছু দান সংগৃহীত হয় তছুপরি তহাদিগের নির্ভর। এই দ্রানে জীবনধারপার্থ 
তাহ] কিছু প্রয়োজন তশ্াত্র নির্বাহিত হইয়া ধাকে। ইহারা দেশের নানা" 
স্থানের ব্রা্মদমাঞ্জ পরিদর্শন কয়েন, এবং শিক্ষিতগণের নিকটে--কোঁন কোন 
সময়ে নিয়শ্রেণীর নিকটে--আমাদিগের ধর্মের সত্য প্রচার করেন। দেশের 
নান! শ্বানে ষে সকল ব্রাঙ্ম আছেন, তাহাদিগের ধশ্মজীবনরক্ষা ও সজীব করিয়। 
তুলিবার নিমিত্ত এবং ব্রাহ্মসংখ্যাবৃদ্ধ করিবার জন্য এই সকল প্রচারক- 
গণের সোত্সাহ নিঃস্গার্থ যত্বু অতীণ প্রবল জীবস্ঘ প্রভাব বিস্তার করিয়া 
থাকে । 

আপনার নিকটে যে দুধানি ইংরালী পুস্তক পাঠাইয়াছি, তাহা হইতে 
আমাদিগের ধর্মমত কি জানিতে পাইবেন। তবে আমি এস্বানে এই মাত্র 
ষলি,যে ধর্মে 'ঈশ্বর পিতা ও মানবমাত্র ভ্রাতা” এইটি মূলমত, এবং থে 
ধর্ঘে সকল ধর্মশাস্ত্রের সত্যগ্রহণ এবং সঞ্ল জাতির খষি মহর্ষিগণকে 
সম্মান করে, সেই ধর্ম শ্বীকারপূর্বক আমরা আপনাকে ও “ম্বাধীনধর্ম্মমভার' 
অস্তান্ত সভ্যগণকে সমবিশ্বাসী এবং একই পবিত্র কার্্যের সহকারিরূপে গ্রহণ 
করিয়া আমরা আমাপিগের হৃদয়ের সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। 

গভীর আহ্লাদ এবং ভ্রাতৃপ্রেমলনিত উৎসাহে আপনার প্রেরিত 
সংবাদ ভারতবর্ষের সহজ সহত্র সমবিশ্বাসী ব্রাক্মগণের নামে আমি 
সাদরে গ্রহণ করিতেছি এবং 'ম্বাধীনধর্সভা, যে সাদর সত্তষণ 
করিয়াছেন তাহার প্রতিসস্তাষণ অর্পণ করিতেছি। বিশ্বাস করুন, এ 
কেবল ব্যাবহারিক সতভ্াষণবিনিময নয়। এ সময়ে আমেরিকজাতির 
সহানুভূতি ভারতের পক্ষে অতীব অমূলা, এবং ভারতীয় জাতি আনন্দো- 
মাহে উহা! গ্রহণ করিতেছে । অনেক বিপং কষ্টের সহিত জংগ্রাম 
এবং অনাধারণ বিশ্ব বাধা ও অত্যাচার বহন করিয়া পৌজলিকত। এবং 
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পাপাচায়ের ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে সত্যের আলোকের নিমিত্ত আমর! 
অনেক কাল উদ্বিগ্ন চিন্তে শ্রম ও প্রার্থনা করিয়াছি এবং একা করপাময 
ঈশ্বরই আমাদিগকে সাহায্য করিতেছেন। এখন তাহার প্রদত্ত আলোক 
লা করিয়। যেমন আমরা আনন্দ করিতেছি তেমনি অন্যান্য দেশে 
ইহার আশিষ বিস্তারের জন্য গুরুতর দায়িত্ব অন্থভব করিতেছি। 
ঈদৃশ সময়ে আমেরিকাতেও এইরূপ কার্ধ্যের নিমিত্ত উদ্যোগ চেষ্টা 
হইতেছে আপনি এই আনদাকর সংবাদ দিলেন, ইহাতে আমাদের 
হাতের বল এবং আমাদের আন্না বিশ্বাম ও আশা শত গুণ ঘাড়িল। 
আমরা এখন অনুভব করিতেছি--এরূপ অনুভব আর কখনও করি নাই-- 
ঈশ্বরের ধর সর্বপ্রকার মিখা মত ও মগ্গ্রায় বিনাশ করিয়া সমুদায় 
জাতিকে এক বৈশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বে মিলিত করিয়া, পৃথিবীর চারি দ্বিকে 
বিস্তৃত হইবে এবং ইহা! আমাদিগের পক্ষে অনির্বচনীয় আহুলাদের বিষয় 
যে, উদ্নতমনা আমেরিকাবামিগণ পৃথিবার ভবিষাৎ ধর্মমমগ্ডলীর পথ পরিষ্কার 
করিবার জন্য আমাদের সহযোগী হইয়াছেন। এই মহৎ কার্ধ্য সম্পাদন 
ফরিবার পক্ষে ঈশ্বর আমাদিগের সহায় হউন। 

'্থাধীনধন্দীসভার কাধের বিবরণ অনুগ্রহপূর্ধ্বক আমাদিগ্রকে অবগত 
রাধিবেন বিশ্বাস করিয়া এবং উহার কল্যাণ ও কৃতকৃত্যতার নিমিত্ত 
প্রার্থনা ও শুভাকাজ্মী অর্পণ করিয়া 

ব্রহ্মবাদিত্বের সত্যবন্বনে হদগ্সের সহিত আপনার হইয়া থাকি। 

কেশবচন্ত্র সেন, 
ূ ভারতবর্ীয় ব্রাহ্মদযাজের সম্পাদক। 
্বাধীনধর্মাসভার সম্পাদক জে পটার ২৯ অক্টোবর (১৮৬৮) মাসাচুসেট 
হইতে এই পত্রিকার ধে প্রত্যুত্তর দেন তাহার কিধ্দিংশ নিয়ে অনুবাদ 
করিয়া দেওয়া! গেল। 

প্রিয় ভ্রাতঃ, | | 

"পুনরায় আমি আপনাকে সাদর লত্তাষণ করিতেছি, কেবল আমার 
পন্ম হইতে নহে, এদেশের 'ম্বাধীনধন্খ্রমভার' পক্ষ হইতেও । আমর! 
অনুভব করিতেছি যে, আমরা যে ভাব দ্বারা পরিচালিত, আপনারাও সেই 
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তাব দ্বারা পরিচালিত, আমাদিগের সঙ্গে আপনারা একই কার্ধে; নিযুক্ত, 
একই লক্ষাসাধনে যত্বশীল। এক বর্ষ পূর্বে আমি যে আপনাকে 
সাদর সম্ভাষণ করিয়াছিলাম, অভীব পরিষ্কার শ্সেহপুর্ণ ভ্রাডৃত্ববাঞ্ীক 
পত্রে আপনি যে তাহার উত্তর দান করিয়াছেন, তজ্জন্য সর্ধপ্রথমে হাদয়ের 
সহিত আপনাকে ধন্যবাদ দান করি। এ পত্র আমাদের সাধারপমানব- 
ভাবতন্ত্রী সংস্পর্শ করিয়াছে, এবং ভারতের ত্রা্গমমাতজ ও আমেরিকায় 
স্বাধীন ধর্খসভার মধ্যে একেবারে হুদ সহযোধিত্ববন্ধন স্থাপন করি. 
পাছে ৮7৪ ভারতে যে বঙ্গবাদপ্রচারের ব্যাপার চলিতেছে, আমে 
রিকার সাধারগপনসমাজের নিকটে এই পত্র তাহার প্রথম হুপরিষ্কার বিবয়ধ 
দান করিল, এবং প্রীষ্ট্জগতের বহিভূপ্ত প্রদ্দেশে জীবনোপরি বাশ 
আধ্যাত্মিক সাধন ও ধর্মমবিশ্বামের ত্রিা অসন্তব বলিয়া অনুমান ছিল 
তারশ আধ্যাত্মিক সাধন ও ধর্মবিশ্বাসের জীবনোপরি ক্রিগা! অন্যত্র 
অর্জিত হইয়াছে ইহা স্বীকার করিবার পক্ষে এই পত্র এদেশের অনেক 
লোকের চস্কুর আবরণ উম্মোচন করিয়া দিবে।......এই মহত্বম কার্ধ্যে 
আমরা ঈশ্বরের নিকটে ভিক্ষা করি যে, তিনি আপনাদিগকে উচ্বার ফলদানে 
সত্বর হউন। সহানুভূতি ও অনুমোদনের কথায় আপনাদিগকে সাহাধ্য করা 
আমাদিগের পক্ষে অতিশ্াঘার বিষয় মনে করি। আমি ইহা বিলক্ষণ 
বুঝিতে পারিতেছি, তারতের ভবিষ্যৎ ধর্ঘসম্পকাঁর সৌন্তাগ্য অনক্প পরি- 
মাণে আপনার হস্তন্থিত;) আপনি কুঞ্চিকা লাস করিয়াছেন, যে কুঞ্চিক। 
বারা সেই প্রাচ্য শ্রেষ্ট জাতির নিকটে-_যে প্রাচ্য জাতির নিকটে পৃথিবী 
প্রাচীন ধর্শের জন্য, সমধিক পরিমাণে খণী অথচ আজও উহ কার 
করে নাই--সেই জ্ঞানপূর্ণ নিত্যোন্তিশীল ধর্মের রাগ্য উদ্যাটিত করিবেন, 
যে ধর্থ উনবিংশ শতাহীর বিজ্ঞান,দর্শন ও সগ্্যতার সামগ্রদ্য বিধান করিবে ।” 


উনচত্বারিংশ মাঘোৎমব ও ব্রহ্মমন্দির 
প্রতিষ্ঠা। 


কিছু কালের অন্ত স্বক্তিবিরোধী আন্দোলন পশ্চাতে রাখিমা আমরা উত্মবা- 
নন্দ দন্তোগ করিতে অগ্রলর হই। সত্যের অগোথ সামর্থ্য যর্দি কেহ 
দেখিতে চান, তাহা হইলে তিনি এই উংবব্যাপারটি ভাল কারয়া আলোচন! 
রুক্ূুন। ঈর্ষা! ও অন্ধতা এক দিকে দোষদর্শনে প্রবৃত্ত, অপর দিকে ব্রন্মমনিরের 
ভিত্ত পত্তনভূমি হইতে ছাদ পর্যন্ত উ্িত। আল্প পর্ান্ত ৬১৮৯৬ টাকা সংগৃহাত 
হইয়া এই কার্ধ্য সম্পন্থ হইয়াছে। ভাই অমৃতলালের অক্ষ পরিশ্রম ত্রহ্ধ- 
মন্দিরের নির্বাণ কার্ধ্যে নিয়োজিত হইয়। অল্ধিনের মধ্যে উহাকে প্রবেশোপ- 
ঘোগী করিয়। তুলিয়াছে। এবার ভারতব্াঁয় ব্রাঙ্মঘমাজের সভ্যগণকে 
মন্দিরাভাবে অন্তর উত্সব করিতে হইল না। আলোলনকারিগণ লোকের 
যন কলুষিস্ত করিবার জন্য যংপরোন|স্তি ঘত্ব করিলেন, কিন্তু উহাতে কৃতকার্ধা 
হইলেন না। বিদেশ হইতে ব্রাক্মগণ উত্সব করিবার জন্য কলিকাতায় 
আগমন করিলেন। কেশবচন্ের বিরুদ্ধে কোন দিনষে কোন আন্দোলন, 
ছুইয়াঞ্িল তাহার চিহ্নমাত্র লক্ষি হইল না। সকলেই উৎসাহে পূর্ণ; 
প্রতিদিনের উগাসন! ঘন হইতে খঘনতর হইতে লাগিল। ভক্তিবিরোধিগণের 
আক্রমণে ভক্তির আত অণুমাত্র মন্দীভৃত হয় নাই। সেই মন্ধীর্ভন দেই 
ৃত্য ব্রাহ্মগণকে প্রমত্ত করিয়া রাখিয়াছে। উৎসবের দিন নিকটবন্ত! হইল। 
১১ মাথে নৃতন গৃহে প্রবেণ করিবার জনা একান্ত উৎনৃক হইয়। দিবাকরের 
উদপ্ের সন্ধে সগ্তে অন্যুন তিন শত্ত ব্রাহ্ম আচার্য কেশবচন্্রের বাসভবনের 
দ্বিতীয় প্রকোর্টে সমবেত হইলেন। সমবেতকঠে "সত্যৎ জ্ঞানমনগ্তৎ ব্রদ্ব-_* 
উচ্চারিত হইয়া! হদয়ডেণী প্রার্থনা হইল। বহুদংখ্যক ব্রাঙ্গিকা এবং প্রাচীন 
অপ্রাচীন হিন্ মহিলা! উপরিতলের বারাণীয় থাকিয়া উহাতে যোগ দ্িলেন। 
সঙ্গী তাচার্ধ্য নবরচিত মন্কীর্তন ধরিলেন। কিছু ক্ষণ সন্কীর্ভনের পর সন্থীর্তনের 
দল বাহির হইল। পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশস্থ মুসলমান ভ্রাতা এবং 
হিন্দু ত্রাতৃদ্বন "একমেবন্ধিতীয়মূ” “ব্রাঙ্মকুগাহি কেবলমূ” “সত্যমেধ জয়তে” 
অস্কিত পতাকাত্রয় ধারণ করিয়। অগ্রে অগ্রে চলিলেন। পথ জনতায় পূর্ণ 


উনচত্বারিংশ মাঘোঁৎসব ও ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা | ২৬৭ 


অথচ নিস্তব্ধ গভীর। নিম লিখিত সন্ধীর্তনটি গান করিতে করিতে শনৈঃ- 
পদস্ালনে সন্কীর্তনের দল নৃতন গৃহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। 

“দদ্জাময় নাম, বল রন! অবিশ্রাম, খুড়াবে প্রাণ নামের গুপে। 

জীবের ত্রাণ, হুখশাস্তি ধাম, তার চরণে) বল কে আছে আর, করিতে 

পার, সেই দীনকাণ্ডারী বিনে। 

সেই দীননাধ, পাপীর গতি কাম্্ালের জীবন, নিক্ুপায়ের'উপায় তিনি 
অধমতারণ; দিনাস্তে নিশান্তে কর তার নাম সংকীর্তন, নামে মুক্তি হবে, 
শাস্তি পাবে, বাবে আনন্বধামে। 

মুধামাখা দয়াল নাম কররে গ্রহণ, পাপীর দুঃখ দেধে এ নাম পিতা 
করেছেন প্রেরণ; থাক চিরপিন ভক্ত হয়ে,এ নাম রাখ গেঁথে হৃদয়ে, 
(ছেড় নারে) স্বর্গের সম্পত্তি এ ধন রেখ অতি যতনে। 

দেখ দেখ চেয়ে দেখ পিতা দড়ায়ে দ্বারে, ড:কৃছেন মধুর গ্বরে, ম্বেহভরে, 
প্রেমামৃত লইয়ে করে; পিতার শান্তিনিকেতনে যেতে, এসেছেন আমাদের 
নিতে, চল সবে আনন্দেতে, নামের ধ্বনি করি বদনে। 

মুখে দয়াল বল দ্বীন ছৃঃখী ভাই সবে মিলে, সেই মধুর নামে, পাষণ গলে, 
প্রেমসিস্ু উলে;) এ নাম সাধুর হৃদয়ের ধন, পাপীর অবলম্বন, এ নাম 
নগরবামি! ঘরে ঘরে গাও আনন্দ মনে। 

সঙ্থীর্তনের দল নৃতন গৃহের দ্বারে উপস্থিত। গভীর ভাবোম্মন্ততার সহিত 
নিয় লিখিত গানটি গাইতে গাইতে ব্রাক্মগণ নবগৃহে প্রবেশ করিলেন। 

ত্চল ভাই সবে মিলে যাই সে পিতার ভবনে । 

শুনেছি নাকি তার বড় দয়া রে দুখী তাপীপাপী জনে। 

কাঙ্গাল বলে দয়াকরে কেউ নাই আমাদের ত্রিভূবনে, আর কে বুঝিবে 
মর্ধবাথা সেই দয়ার সাগর পিত1 বিনে। হারে গিয়ে কাতর স্বরে পিতা বলে 
ডাকি সত্ঘনে, তান থাকিতে পারিবেন না কভু পাপীদের কান্না শুনে। 

নিরাশ্রয় নিক্ুপায় বত নিতাস্ত সম্বল বিহীনে, সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধু 
উদ্ধারিবেন নিজগুণে। 

দুর্বল অসহায় দেখে কিছু ভয় কর ন| মন্টে ওরে অনায়াসে ভরে ছাৰ 
সেই হুখামাধা দঘাল লাষে। | 


২৬৮ আচার্য্য কেশবচন্দ্র 


চল সবে ত্বরা় করে কিছু হুখ আর লাই এধানে, একবার ফুড়াই গিয়ে 
তাপিত হাদয় লুটায়ে ভার চরণে। 

অজ্ঞান দীন দরিদ্র যত পতিত অস্তানে, পিতা অধমতারণ, বিলাঙ্ছেন 
ধন, আয় রে সবে যাই সেখানে ।” 

গৃহের মধা, দ্বার, পার্্বভাগ বছ লোকে পূর্ণ হুইল। স্বাহায়! জনতা ভে? 
ঝরিয়। প্রবেশ করিতে পারিলেন না, তাহারা নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলেন 
না, সন্মুখস্থ প্রশস্ত রাজবত্মব পূর্ণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। সকল দিক্‌ 
নিস্তব্ধ হইল, গম্ভীর ভাবে ত্রাহ্মগণ উপবেশন করিলে আচার্ধ্য কেশবচন্ত্র 
নিয়লিখিত প্রণালীতে গৃহের প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করিলেন )-- 

“একমাত্র মন্লময় পরমেশ্বরের আহ্বানে এবং আদেশে আমরা এখানে 
সম্মিলিত হইলাম। এই ব্রদ্মমদিরের প্রতিষ্ঠা জন্য ভারতবর্ষের জন্য 
আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। ভারতবর্ষের মলের জন্য একমাত্র পরমেশ্বরের 
পূজা যাহাতে এখানে সংশ্থাপিত হয় এজন্য তাহার কৃপা! প্রার্থনা করি। 

"মেই অন্ধিতীয়, জ্ঞানে অনস্ত, পবিত্রতায় অনস্ত এবং দয়ায় অনন্ত, ষিনি 
সমুদায় ত্রহ্মাওড স্থজন করিয়া পালন করিতেছেন, পাপী তাপীদিগের ফিনি 
এক মাত্র পরিত্রাা, ঘিনি এখানেই আছেন, সেই পরমেশ্বরের চরণে বারবার 
প্রণাম করি। . 

"্যত্ত মহাত্মা মহর্ষি ধর্মাত্বা সকল প্রাচীন কালে আপন আপন দেশের 
কল্যাণ বিধান করিয়াছেন? নিজ নিপ্প দৃষ্টাত্তে পৃথিবীর উপকার করিয়া- 
হেন, মেই চিরম্মরণীয় মহাত্বাদিগের চরণে নমস্কার করি। দেঁশস্থ হা 
বিদেশস্থ ধাহার! উপস্থিত আছেন, তাহাদিগের সকলের চরণে নমস্কার করি। 

"যত সত্য পৃথিবীতে প্রচলিত আছে, পূর্বে ছিল এখন আছে এবং 
অনস্তকাঁল থাকিবে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা করিবার, সাধু উপদেশে ভক্তি রাখি- 
বার সহজ উপায়গ্বর্ূপ এই মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মোপাসনাগৃহ প্রতিষ্ঠা করিতে 
প্রবৃত্ত হইতেছি। যাহাতে কলহ বিবাদ তিরোহিত হয়, জাতি অভিমান 
বিনষ্ট হধ, ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রণয় সংশ্থাপিত হয়, মনুষাগণ ভ্রাতৃভাবে 
মিলিত হইয়া পরিশেষে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত ঈশ্বরের উপাষনা 
করিতে থাকেন, এজনা এই মঙ্গির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এখানে এক মাত্র 
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পরমেশ্বরের উপাসনা হইবে। ছৃষ্ট মনুষ্যের আরাধনা হইবে না, মনুষ্য বা 
জাতিবিশেষের পুস্তকের আরাধনা হইবে না, কিন্তু কেবল সত্য্বরূপ পরমা- 
স্বার পূজা এখানে সম্পাদিত হইবে। এখানে জাতিভেদ থাকিবে না। 
হিন্দু মুসলমান যে কোন জাতি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, সকলে আসিয়া 
সেই পরত্রঙ্গের উপাষন1 করিবেন। যে কেহ শান্তভাবে ঈশ্বরের পুজা 
করিতে ইচ্ছা! করেন, তিনি এস্থানে সাদরে আহত হইবেন। যেমন সত্য- 
ধর্ম ব্রাহ্গধর্, তেমনি প্রেমের ধর্খ ত্রাহ্মধন্ম। সেই মুক্তিপ্রদ ব্রাঙ্গধর্থ 
এখানে প্রচারিত হইবে। কিন্ত যেমন পবিত্রতা ও সতাকে যত্বের সহিত 
রক্ষা করা হইবে, সেইরূপ যাহাতে শাস্তি রক্ষা হয় তাহার যত্ব হইবে। কোন 
ধর্মের নামে অবমাননা এখানে হইবে না। সাধারণ্যে অসত্য বলিয়। 
নিশ্দিত হইবে, কিন্তু কোন ব্যক্তি বা! পুস্তক বাঁ জাতি কাহার গ্লানি করা হইবে 
না। সকলের প্রতি শ্রদ্ধা সমাদর থাকিবে। জাহসপুর্বক প্রত্যেক অসত্য 
দৃরীকৃত করা হইবে, অথচ অসত্যপরায়ণ ব্যক্তিকে বিদায় করিতে হইবে 
না। কোন প্রকার খোদিত বা চিত্রিত পদার্থ ব্যক্তিবিশেষের ম্মরণার্থ 
এখানে রাখ! হইবে না। কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম ধরিয়] পূজা বা আরা- 
ধন! হইবে না। যে মকল আচার্য্য এখানকার বেদী হইতে উপদেশ দিবেন 
তাহাকে পাপী বলিয়া! সকলে বিস্চেন। করিবে । তাহার যদি কোন দোষ 
থাকে তাহ! হইলে যাহাতে তাহার প্রতিবিধান হয়, সাধারণমণ্ডলী হইতে 
তাহা শাগ্তভাবে প্রতিপাদিত হুইবে। যিনি বেদীর আমন গ্রহণ 
করিবেন কিংবা ধর্মাবিষয়ে উপদেশ দিবেন, তাহাকে কেহ নির্দধল বলিয়া 
বিশ্বাস করিবে না। ত্কাহাকে এই ভাবে দেখিবে যে, তিনি উপদেশ দিতে 
পারেন এই জন্য সকলে মিলিয়া তাহার উপর তদ্ধিষয়ে ভার অর্পণ করিয়া- 
ছেন। ঈশ্বরের উপরে যেসকল নাম ও ভাষা আরোপ কর] হয়, যাহাতে 
সেই নাম ও ভাষা মমষ্যের উপর আরোপ করা না হয় তাহার চেষ্টা 
হইবে। এক দিকে অসাধু পাপীকে আহ্বান করিয়! স্থান দিবে, আর এক* 
দিকে পাপীদিগের পাপ দ্বণী করিতে হইবে। অসত্য যত ক্ষণ পুস্তকে ব 
মতে থাকে তাহাকে দ্বণা করিতে হইবে, কিন্তু মনুষ্যকে স্বণা কর! ছইবে 
ন1; কেন না আমর! সকলেই পাপী। 


২৭০ আচার্য কেশবচন্্র 


“ঈশ্বরপ্রসাদে ব্রাহ্ম ও অপরাপর ভ্রাতাদিগের সাহায্যে এই গৃছের ৃত্র- 
পাত হুইয়াছে। যদিও ইহ] সম্পূর্ণ হয় নাই, ঈশ্বর ককুণায় ভ্রাতাদিগের 
ঘড়ে ইহা সম্পন্ন হইবে মন্দেছ নাই। এই যেগৃহ সংশ্থাপিত হইতেছে, 
সকলের গোচর করিতেছি, ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের অর্থ সাহায্যে হয় 
নাই। ধাহর! সাহাধ্য দান করিয়াছেন, তাহারা ধন্য! যাহার! ইহার 
নির্মাণে শারীরিক মানসিক পরিশ্রম শ্বীকার করিয়াছেন তাহার] ধন্য! 

“যদিও উল্লিখিত বিষয়সম্বন্ধে উপাসনাসম্বদ্ষে যাহা বক্তবা তাহ! 
বলিলাম, যখন ভবিষ্যতে ইহার ব্যবস্থা অংস্থাপিত হইবে, তখন অদ্য 
যাহ] কথিত হইল তাহার সকল বিধিবদ্ধ হইবে। এই উপামনাগৃহ ভ্রাতা- 
দিগ্বের উপাসনার জন্য নির্মিত হইয়াছে। এই গৃহের ইষ্টক সকল ষেমন 
একের উপর স্থাপিত, সেইরূপ ব্রাঙ্গেরা ঈশ্বরের উপরে সংস্থাপিত হই- 
বেন। পরস্পরের সঙ্্বে একত্রিত হুইয়া যেমন ইষ্টক সকল গৃহরূপে 
রহিয়াছে, একটি ইঠ্টককে ভিন্ন হইতে দিলে গৃহ রক্ষা পার না; তেমনি 
্রাহ্মধর্ম্ের ভূষণন্থরূপ প্রত্যেক ব্রাহ্ম কখন বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারেন 
না। যদি এদেশ হইতে ব্রাহ্মধন্ম বিলুপ্ত হয়, অন্য দেশে ইহা সর্দথা প্রকাশ 
হইবে, কিন্ত তথাপি আমাদিগ্ের মন্কলের জন্ত পরস্পরের হিতাকাজ্মী হইয়া 
যাহাতে ইহা প্রচার ও এ দেশে সংরক্ষিত হয় তাহ! আমাদিগের সকলেরই 
চেষ্টা করিতে হইবে। এই এক মন্দির সকলের জন্ত সংশ্থাপিত হইতেছে। 
যাহাতে এ দেশহইতে কুসংস্কার তিরোহিত হয়, এদেশের সকল ভিন্ন ভিন্ন 
জ।তিকে ভ্রাত়ভাবে একত্র করিয়া ঈশ্বরের চরণে আনা! হর, এক্ন্ত এই মন্দি- 
কের প্রতিষ্ঠা। পাপ কি উপায়ে যায় তাহার জন্য কে না চেষ্টা করে? 
শারীরিক ব্যাধি যাহাতে যায় এই উদ্দেশ্যে চিকিৎসালয় আছে, কিন্ত পাপী- 
দিগের আত্মার ব্যাধি নিবারণের জন্য গৃহ কোথায়? ঈশ্বরের গৃহের নাম 
ব্রন্ষমন্দির। আমরা পাপী এজন্য এখানে আসিয়াছি। আমাদের উদ্দেশ 
থে ঈশ্বরকে ডাকিয়া আমাদের পাগব্যাধি দূর করিয়। পরস্পরের মনের 
সম্মিলন করিব । এই লঙ্গয রাখিয়া ব্রদ্ধমন্দির রক্ষণীয়, চিরদিন সকলে স্মরণ 
করিয়া! রাধিবেন। ধাছাদের ধর্মুমত শুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, ঈশ্বর করুন যেন 
তাহার শুষ্কভাবে মৃত দেহের ন্যায় না ধাকেন। এখানকার উপাসনা যেন 
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জাগ্রৎ উপাসনা হয়। যাহাতে তারতবর্ষীয়ের] এক ঈশ্বরের উপাসনায় রত 
হন এখানে যেন দর্বদ! তাহার চেষ্টা হয়। 

“মহাত্ব। রামমোহন রায়কে ধন্যবাদ করি। তাহার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকিতে 
হইবে। সেই মহাত্মার চেষ্টায় ব্রাঙ্গপর্থ প্রথমে সংশ্থাপিত শুয়। তিনি 
সাংসারিক বহুবিধ বাধা প্রতিবন্ধকতাদ্ু ভীত না হুইয়া সাহসপূর্র্বক এই 
ধর্ম গ্রচার করেন, তজ্জন্য আমর! তাহার নিকট চির উপকার খণে বন্ধ। ধন্য- 
বাদ মহাত্মা প্রধান আচাধ্যকে, যিনি ভ্রাতাদ্িগের জীবনদ্বন্ধপ হইয়! কত 
উপকার করিয়াছেন, এবং করিতেছেন। এই দুই মঙ্থাত্ার প্রতি আমাদিগের 
শ্রদ্ধা যেন কখন বিলীন নাহয়। আর যিনি যে পরিমাণে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া 
ব্রাক্মদিগের উপকার করিয়াছেন ফ্াহাদিগকে ধন্যবাদ ফরি। এই যেগৃছ 
প্রতিষ্ঠিত হুইল ইহ! ঠাহাদিগের যত্বের ফল। তাহারা মা হইলে ত্বামরা 
আজি ঘে এই হশ্বরের গৃহ প্রতিষ্ঠা করিতেছি, কখন প্রতিষ্ঠ। করিতে পরিতাম 
না। ঈশ্বরের কি করুণ। ! ঘখন তাহাকে এক বার ম্মরণ করি, সেই উপায়কেও 
শ্রন্ধ। করি। 

“যেমন সাধু দৃষ্টান্তে সকলের উপকার সাধিত হইতেছে তেমনি এই গৃহে 
সাধারণ লোকে উপাঘনা করিয়া শান্তি পাইবেন ইহাই যেন ব্রহ্মমন্দির- 
রক্ষকেরা স্মরণ রাখেন। উদ্মতির বাঁধা দ্বেওয়া সম্ভাবনা নাই। সত্যের এমনি 
প্রকৃতি যে মনুষ্য অসত্যের বশীভূত হইয়া থাকিলেও সত্য আত্মসত্য রক্ষা 
করে। এজন্য অসত্য চলিয়! যাইতেছে, সত্যের আত অবাধে চলিয়া আসি- 
তেছে। আমাদের সাধা নাই সে আ্রোত্তকে বাধ! দ্দি। এই গৃহকে যেন মেই 
আ্রোন্তের প্রতিবন্ধক ন! করি। বিজ্ঞানের উন্নতি অপরাপর উন্নতি সকল উন্ন* 
তির প্রতি এই গৃছের দ্বার উন্মত্ত রহিল। সকল প্রকার সত্য এই গৃছের 
দ্বার হইয়া থাকিবে । এই কয়েক কথা বিনীত ভাবে সাধারণের গোচর করিয়া 
ভ্রাতা ভগিনীদিগের জন্য এই ব্রদ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করি। মকলকে নিমন্ত্রণ 
করিতেছি, শ্রদ্ধার নহিত সকলকে ডাকিতেছি, সকলে পিতাকে ভাকিয়া শরীর 
মন শীতল করি। আমাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদের পুত্রের এই গৃহে 
প্রবেশ করিয়! তাহার নাম কীর্তন করিবে। এখানে পিত। বর্তমান, চিরকালই 
বর্তমান থাকিবেন। এস্থলে আমরা ত্াহাকেই ডাকিব, অচ্চন] করিব। যদিও 
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নিরাকার, তিনি জীবন্ত ভাবে দেদীপামান রহিয়াছেন। এস সকলে মিলে 
প্রর্থনাপূর্বক ব্রদ্মপোসনাগৃহের প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই পিতাকে ডাঁকি যিনি 
গাপীদিগের একমাত্র মুক্তিদাতা ও একমাত্র পরিত্রাতা। 

“হে দয়াময়, তোমার উৎসব করি। তোমার নিকট এই প্রার্থনা তুমি 
আমাদিগের নিকট উপস্থিত থাকিয়া হৃদয়ের পাপতাপ দুর কর। আমরা যেন 
তোমাকে একমাত্র পরিত্রাতা জানিয়া তোম।র পৃজ| করিতে পারি । যে সকল 
প্রাণ তোমা হইতে উখিত হইয়াছে তাহারা তোমাকে পৃ করিবে, এই 
আশ।। এস আশীর্বাদ কর। এই যেতুমি আমার জাগ্রৎ পিতা। প্রার্থনা শুনিয়া 
তুমি আমাদিগকে আশীর্বাদ কর। এখানে তোমার উপাসকগণ মিলিয়া 
উপাসনা করুন। অসত্য যাহাতে খায় তাহার উপায় কর। প্রেমস্বন্ধপ, 
যাহাতে অপ্রণয় যায় তাহ কর। ব্রহ্ষগৃহকে তোমার পক্ষপুটে রাখিয়৷ রক্ষা 
কর। তুমি ভক্তবৃন্দের প্রাণ, তাহারা তোমাকে ডাকিতেছে, এস পাপীদিগকে 
উদ্ধার কর। আমার মত অনেক পাপী এখানে আসিয়।ছেন, তাহ দিগকে ধর্শব 
বিতরণ করিয়া কৃতার্থকর। আশীর্মাদ কর যেন তোমার সতানাম আনন্দ 
নাম সর্বাত্র ঘেষিত হয়।" 

সায়ং নয় ঘটিকার সময় কেশব্চন্ত্ী "টাউনহলে" ভাবী ধর্মমমাজ বিষয়ে 
বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাঘ্স মান্যবর বন্দেশের লেফটেনেণ্ট গবর্ণর এবং 
বহু সংখ্যক সন্তান্ত ইংরেজ বন্তৃতাস্থলে উপস্থিত থাকেন। এই বক্তৃতার 
সারাংশ এই প্রকারে সংগৃহীত হুইতে পারে ;-(১) জগৎ, জীব ও 
ঈশ্বর, এই তিনটি পদার্থ কোন সময়ে কোন কালে অদীকৃত হুইতে পারে না। 
ভূত কালের ইতিহাসে এই তিনটি পদার্থের কোন একটিকে গ্রহণ করিয়া 
অপর ঢুইাটকে পরিত্যাগ করাতে ধর্মপন্বদ্ধে বিকার সমুপস্থিত হইয়াছে। 
যখন মানুষের মন বাহ্য বিষয়ে একান্ত আকৃই ছিল, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য 
গাততীরধা, মহত্ব দর্শন করিয়া! একান্ত মুগ্ধ হইয়াছিল, তখন মানুষ প্রাকৃতিক 
পদার্থসমূহের পূজায় প্রবৃত্ত হুইয়াছে। সৃষ্ট বন্তর আরাধনারূপ পৌন্তলি. 
কতার দভ্যুদ্ ইহ হইতেই হুইয়াছে। পরিশেষে মানুষ যখন বাহা 
বিষয় নিরপেক্ষ হইয়া বাহির হইতে ভিওরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে, 
তধন আত্মার ভিতরে ঈশ্বরের স্বরূপন্চিপ্্ আরও স্পষ্টরূপে দর্শন করিয়া 
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সে মুগ্ধ হইয়াছে। বিবেকের ভিতরে ঈশ্বরকে শাস্তৃূপে 'ইচ্ছার' ভিতরে 
তাহাকে জীবস্ত ব্যক্তিরূপে এবং অধ্যাত্ব সহজভাবনিচয়ের ভিতরে 
মতোর আকররূপে তাহাকে দর্শন করিয়া মানুষ আত্মাকেই অর্বান্ 
করিয়া তুলিয়াছে। উপামনা সাধন ভজন প্রভৃতি সমুদায় আত্মার ক্রিয়া, 
সুতরাং বাহ্য প্রকৃতি হইতে আত্মার প্রাধান্য সহজেই স্থাপিত হইবে ইহা 
আর আশ্র্ধয কি? কিন্ত এ ম্থলেও বিকার ঘটিয়াছে। আত্মার প্রতি 
বিমুগ্ধ চিত্ত আত্মাকেই ঈশ্বর করিয়া তুলিয়াছে এবৎ “আংত্মাই ঈশ্বর" এই 
কুমতে পড়িয়। আত্মপুনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। প্রতিজনের আত্মা অপেক্ষা 
এক এক জন মহাজনের আত্মার মহত্ব গৌরব দর্শন করিয়া সেই সেই মহা- 
জনে লোকে আবদ্ধ চিত্ত হইয়াছে । তা, ইহাদের দৃষ্টান্তে অনেক 
বিপথগামী ব্যক্তি সংপথে আগমন করিয়াছে, অনেক পাপী পাপ পরিহার 
করিয়া সাধু সঙ্জন হইয়াছে, এবং কোন কালেই হই'হাদিগের দৃষ্টান্ত 
পৃথিবীতে অসম্মনিত হুইবার নহে, কিন্ত এই সকল মহাজনগণকে ঈশ্বর 
করিয়া তুলিয়া মানুষ নরপুজায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। ভাবী ধর্মসমাজে এই 
সকল বিকার কখন তিষিতে পারিবে না, জগৎ, আত্মা ও মহাজন এই 
তিনেতে প্রকাশিত এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর এই সমাজে পুজিত হুইবেন। 
পূর্ব সমজ্জে যাহা লইয়া ধর্মের বিকার উপস্থিত হইয়াছে তাহা! এ সমাজে 
তিষিতে পারিবে না, অথচ তন্মধো যে সত্য ছিল বলিয়া লোকে তত্প্রতি মুগ্ধ 
হইয়[ছিল, তাহা এই প্রকারে একেরই বিবিধ প্রকাশরূপে সমাদৃত হইবে। 
যে অভাব দ্বারা পরিচালিত হুইয়! লোকে পৌন্তলিক হইয়াছে, অদ্বৈতবাদী 
হইয়াছে, মহাজনপুজক হইয়াছে, সে অভাব পরিপুরণ করিয়া এই সমাজ 
এক অদ্বিতীয় ঈর্বরের পূজ। প্রতিঠিত করিবে । (২) ঈশ্বরের প্রতি ও মান- 
বের প্রশ্তি প্রীতি এই ধর্শসমাজের প্রধান লক্ষণ হইবে। এই প্রীতিই এই 
সমাজের সর্দ্বোচ্চ মত্ত। সমগ্র হৃদয়, সমগ্র মন, সমগ্র আত্মা, সমগ্র শক্তিতে 
ঈশ্বরকে প্রীতি করিলে জ্ঞানে, ভাবে, বিশ্বাসে, জীবনে ঈশ্বরের সহিত অখণ্ড 
যোগ সমুপন্থিত হয়, এবং মানবের চরিত্রে ঈশ্বরের চরিত্র প্রতিফলিত হয়। 
ভাবী সমাজে ঈশ্বরের প্রতি এইরূপ শ্রীতিবশতঃ পবিত্রতা ও সাধুত! সমুপন্থিত 
হইবে, কোন প্রকার কর্তব্যগাধনে আর ক্রেশ থাকিবে ন1। মন্ষ্যের প্রতি 
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ঈদৃশ প্রীতিতে নৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, এবং গৃহ অম্পকাঁয় সমস্ত 
সম্বন্ধ ঠিক হইয়। আইস এবং সকল প্রকারের পাপ তিরোহিত হইয়া ধর্ম 
বৃদ্ধি পায়। ভাবী সমাজে মানবগণের প্রতি ঈশ প্রেম সর্বত্র বিস্তীর্ণ 
হইবে, এবং মমুদায় পৃথিবীন্ছে শান্তি কুশল সংস্থাপিত হইবে। (৩) ঈষ্ব- 
রের অনস্ত করুণ! এই ভাবী সমাজের শুভ সংবাদ। যিনি পুণ্যময় তিনিই 
করুণাময় পিতা । গ্াহার পুণ্য যেমন অনস্ত, করুণাও তেমনি অনস্ত। 
মনুষা তাঁহার নিকটে সহত্র অপরাধে অপরাধী হইতে পারে; পাপ 
প্রলোভনে একেবারে তাহাকে ভূলিয়া যাইতে পারে ; কিন্ত অনস্ত করুণাময় 
ঈশ্বর কখন তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, কখন তাহাকে বিস্মৃত 
হইতে পারেন না। পতিতগণের উদ্ধারে তাহার আননদ, তিনি সেই 
পতিত সন্তানগুলির অন্বেষণে আপনি ব্যস্ত। অমিতাচারী সন্তানের আখ্যা- 
স্িকা বন্ততঃ পরিত্রাণের শুভ সংবাদ । ধর্মমত ধর্দমাধনপ্রথালী মন্দ নহে, 
কিন্তু পতিত নিরাশ পাপিগণের সম্বন্ধে উহ্বারা কিছুই কার্ধযকর নহে। ঈশ্ব- 
রের অনন্ত করুণার উপরে আস্! ভিন্ন পাপীর আর কোন উপায়াস্তর 
নাই। ম্বতরাৎ বিশ্বাস করিতে হইতেছে, ভাবী সমাজ পুস্তক, মানুষ কি 
অনুষ্ঠানাদিমধ্যে লোকের পরিত্রাণ অন্বেষণ করিবে না, কিন্ত ঈশ্বরের অনস্ত 
সর্ববিজয়ী করুণা উহ্ার ও পরিত্রাণের শুভ সংবাদ হইবে। এইরূপ কথায় 
বক্তৃতার উপনংহার হুয়;-ভাবী সমাজে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মবিবাদ 
পরিহার করিয়া এক হুইবে, হিন্দুগণের শাস্ঈভাবে অনভ্ত মহান্‌ ঈশ্বরে 
স্থিতি, এবং মুসলমানগণের জগতের শাস্ত। প্রতাপশালী ঈশ্বরের আদেশপালনে 
উৎসাহ, এ দুই ইহাতে মিলিত হইবে। খ্রীষ্টধর্থ্বের প্রভাব যে.বিশিষ্টরূপে 
এই সমাজের উপরে কার্ধ্য করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভব্রৌ 
সমাজ জাতীয় সমাজ হইবে। এ বথ! সত্তয, এই সমাজ গমুদা্ পৃথিবীতে 
অধিকান্ধ বিস্তৃত করিবে, কিন্ত প্রত্যেক জাতির ধর্মজীবনের গভীরতম 
স্থান হইতে উহার অভ্যু্থান হইবে। গতকর্ষে ভাত্তর ম্যাকৃলিঘড বলিয়া- 
ছেন, এ দেশের সমাজ জ্বাতীয় সমাজ হইবে, তাহার মততাদ্ির জন্ে 
এক মত না হুইতে পারিলেও এ কথা একান্ত সত্য। অন্যান্য জাতিয় সন্ধে 
এক হইয়! ভাবত এক অদস্তু পবিত্র ঈশ্বরের পুজা করিবে, ঈশ্বর ও মানব 
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জাতির প্রতি অনুরাগ ও সেবা ধর্মমত বণিয়া .গ্রহণ করিবে, এবং ঈখরের 
অনস্ত করুণা পরিভ্রাণের উপায় বলিয়া তদুপরি একাস্ত্র বিশ্বাস স্থাপন 
করিবে, কিন্তু এ সকল সম্যক জাতীয় ভাবে নিপ্ন্ন হইবে। সমুদায় 
জাতি এক ধর্মান্রান্ত হইবে, এক শীশ্বরের পুজা করিবে, বিশ্বাস ও গ্রেম 
সকলেরই হৃদয়ে সঞ্চরণ করিবে, সকল জাতি ঈশ্বরের গৃহে মিলিত 
হইবে; কিন্ত প্রত্যেক জাঙ্িরই ক্রিপ্ার প্রণালী বিশেষ ও প্রমুস্ত থাকিবে। 
সংক্ষেপতঃ ভাবে একতা থাকিবে, প্রগালীতে ভিন্নতা হইবে, এক দেহ 
হইবে, কিন্তু তাহার অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন হইবে, একটি প্রকাণ্ড জনমমাজ 
থ।কিবে, কিন্তু তাহার সভ্যগণ বিভিন্ন প্রণালীতে বিভিম্ন সামর্থ্য ও 
রূচি অনুসারে কার্ধয করিয়া মেই সমাজের উন্নতি বর্ধীন করিবে। ভারত 
ভারতীয় ম্বর, আমেরিকা ইংলও এবং অন্যান্য জাতি ভাহাদিগের বিশেষ 
বিশেষ স্বরে সঙ্গীত করিবে, কিন্তু সমুদায়ের স্বর মিলিত হইঘা একতান- 
লয় সঙ্গীতে ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব প্রখ্যাত হুইবে। 
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আমরা বলিয়াছি, ব্রন্ধাচ্চ না৷ সাধন তঞ্জন দ্ধোৎসবাদিতে প্রমন্ত তরাহ্ম- 
গণের নিকটে নরপুজার আন্দোলন অগ্রসর হইতে পারে নাই। জনসাধা, 
রণের সহিত কেশবচন্ররের সম্বন্ধ পূর্বববৎ অন্ুণ ছিল। কেবল জন কয়েক 
মংসর লৌক বিবিধ উপায় অবলম্বন পুর্ব্বক যাহাতে কেশবচন্্র অপদস্থ ছ্সেন 
তাহার জন্ত যত্বশীল হইল। আন্োলনকারী ছুইজন প্রচারকের মধ্ো প্রধান 
আন্দোলনকারী শ্রীযুক্ত যছুনাথ চন্রবস্তী 'কল্যকার জন্য চিস্তা পরিত্যাগ 
পরিত্যাগ করিয়া বিষয়কার্ধো প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ঈদৃশ ব্রতত্যাগ অবলোকন 
করিয়া যখন মিরার পত্তিকা আক্ষেপ করিলেন, তখন স্ত্রী পুত্র পরীবারের ভরণ 
পোষণার্দি কর্তৃব্য বলিয়। আপনার বিষয় ব্যাপারে গ্রবৃত্তি মমর্থন করিলেন, এবং 
বিষয়কর্থে প্রবৃত্ত হইয়া প্রচারব্রত রক্ষা করিতে পারা যায়, এই যুক্তি অব- 
লম্বনপূর্ধক আপনাকে তরদবদ্থাতে প্রচার বলিয়। পরিচয় দ্িলেন। এই 
আন্দোলনের পর্ধ্যবসান বলিবার পূর্ধ্বে তদ্বারা কেশবচন্ত্রের কীর্তির যে কোন 
ক্ষতি হয় নাই, তাহার নিদর্শস্বরূপ লোকের ততপ্রতি আগ্রহের কণুকগুলি 
দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে। 

বিগত উৎসব সপ্রমাণ করিয়। দিয়। গিয়াছে যে, সাধারণ জনগণ সমীপে 
কেশবচন্ত্র অথ্েও যেমন সমাদৃত ছিলেন, তেমনই সমাদৃত রহিয়াছেন। 
আন্দোলনের প্রথম প্রথম একটা হুলগ্ুল ব্যাপার উপস্থিত হইল, কেন না এ 
দশের কোন এক জন কীর্ভিমান্‌ ব্যক্তির ঈদৃশ দৌর্নল্য প্রকাশ পাওয়া কিছু 
আশ্চর্যের ব্যাপার নহে, কিন্ত তাহার ক্রমিক ব্যবহার ও চরিজ্ পর্যালোচনা 
করিয়৷ সাধারণের চিত্ত সাম্যাবন্থা। ধারণ করিল। কীর্তি অদ্ষুপ্ণ থাকিবার 
প্রধান নিদর্শন এই যে, পূর্ব বাঙ্গলার প্রধান নগর ঢাকা হইতে কেশবচন্ত্রের 
তথায় যাইবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ আসিল। এ কথা সকলেই জানেন যে, 
আদ্দোলনকারী প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পূর্ববধন্ধে সমধিক সমা- 
দুত। তাহার কথায় মেই দেশের লোৌকেরই সমধিক চিত্তচাঞ্চল্য বর্ধিত 


অক্ষু্ণ কীর্তি। ২৭৭ 


হইবার কথা। প্রথমে যে তাহা হস্ক নাই, এ কথা বলা যাইতে পারে না, 
কিন্ত অল্প সমঘ্ধের মধো তত্রত্য ব্যক্তিগণের মন দ্বস্থ হুইয়। আন্দোলনের 
অমারতা যে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। 
অন্তরথা ঢাকা ব্রা্গমমাজ হইতে নিমস্ত্রণ আমিবার কোন কথা ছিল শা। এ 
স্গলে এ কথাও বল! সমূচিত যে, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃ্ণ গ্োগামীর চিন্ত শান্ত 
হইয়া! যথার্থ তথ্যদর্শনের জন্য প্রস্তত হইতেছিল। ঢাকা হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিবার সময়ে কেশবচন্দ্রের শাস্তিপূরে পদার্পণ এই ভাবপরিবর্তননিমিত্থই 
তঘটিঘ়াছিল। ঢাক] যাইবার পূর্ণ ৮ই ফেব্রুয়ারী সোমবার হুগলীতে “যথার্থ 
বিদ্যাশিক্ষা” বিষয়ে এবং ২২ ফেব্রুয়ারী মোমবার হুগলী ক্যানিং ইনষিটুয়েটে 
"চরিত্রসংগঠনবিষয়ে" কেশবচনা তত্রত্য লোকের অনুরোধক্রমে ইংরাজীতে 
প্রকাশ্য বত্ততা দেন। ১৮ই ফাল্গুন বরাহুনগরের মন্দিরপ্রতি্টাকাধ্য 
নিপ্পন্ন করিয়া! ২৪ ফাল্গান (৬ মার্চ ) শনিবার ভাই ব্রৈশোক্যনাথ সান্নালকে 
সম্বে লইয়! তিনি ঢাকায় গমন করেন। ঢাকার প্রচারবৃন্তান্ত ভাই গিরিশচন্তর 
গেনের স্মৃতিলিপিতে পুর্নেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে, আমরা এ স্থলে কেশবচন্ত্রের 
দৈনিক বিবরণ অনুবাদ করিয়া দিলাম । 


দৈনিক বিবরণ । 


৬ মার্চ শনিবার...কলিকাত] ভ্যাগ। 


৮ মোমবার...ঢাকায় উপস্থিতি । 

১.১, মঙ্গলবার...“ঈখরের গহিত সাধারণ ও বিশেষ মন্বন্ধ? বিষয়ে কথা। 
১০) বুধবার...একান্ত হৃদয়ে ঈশরের অন্বেষণ কর” বিষয়ে কথা। 

১১, বৃহস্পতিবার...ঢাক? ব্রাহ্মঘমাজে বিশেষ উপামন1। 

টি শুক্রবাঁর,..গ্যাক! ব্াক্গনমাজের বিশেষ অভাব বিষয়ে” কথ]। 

১৩১, শনিবার...ঢাক1 ব্রাহ্মলমাজের নভ্যগণকে উপদেশ । 

১৪ ১, বূবিধার...টাক1 ব্রান্মসমাঁজে উপাসনা বিনয়" বিষয়ে উপদেশ । 
১৫) সোমবার...টাক৭ ব্রদ্গবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে উপদেশ। 

১৬) মঙ্গলবার...সাধারণ ও বিশেষ বিধাতৃত্ব বিষয়ে কথ] । 

১৭, বুধবার...কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয় তদ্বিষয়ে কথ]া। 

১৮), বৃহস্পতিবার ...“বান্মনমাজের ঈশরনির্দিষ্ট কার্য? বিষয়ে প্রকাশ্য বকৃত]। 


১১১১ শুক্রুবাঁর...হালেল লাহেব এবং অপরাপরের শঙ্গে সাক্ষাৎ করা। 


২৩ », 
২৫?) 


২৬ মার্চ 


২৭ », 


২৮ » 


১ 5) 


৩০ 


৩১ ১ 


৪ এপ্রিল 


আচার্য্য কেশবচন্ত্র | 
শনিবার...রঙ্গোৎমবের জন্য প্রন্তুতি | 
রবিবার...প্রাতে ৬ট1 হইতে ১০টা) অপরাছে ১। হইতে ১০ট1 পর্যান্ঘ 
ব্রন্গমোৎনব। | 
মোমবার...এক জন বন্ধুর মৃত্যুর দ্বিতীয় লাংবৎমরিক উপলক্ষে রমণায় 
উপানন]। | 
মঙ্গলবার...কিঝিৎ অসুস্থতা । 
বুধবার...“মমাজ সংগঠনের আবশ্যকতা” বিষয়ে কথা। 
বৃহস্পতিবার...পূর্ব বাঙ্গাল! ব্াঙ্মনযাজ গৃহবিষয়ে কয়েকটি নির্দারণ 
বিবেচনার্ঘ নতা। 
গুত্রধার...“ধন্মসাধন” বিষয়ে বাঙ্গাল] ভাষায় প্রকাশ্য ব্ৃত|। 
শনিবার,..নবাবপুর ব্রাঙ্মনমাজে উপামনা। 
রবিবার,..অপরাছে ব্রাঙ্ষমিকাগণকে উপদেশ । পূর্ব বাঙ্গালার ত্রাহ্মগণকে 
একত্রীকরণ এবং পূর্ববাঙ্গাল1 ব্রাহ্গনমীজনামে মতা নংগঠন 
বিষয়ে নভ1। 
মোমবার... ...নর্মীলবিদর্যালয়পরিদর্শন | ব্রদ্মবিপ্যালয়ের ছাত্রগণকে 
উপদেশ। নায়ংকালে একটি বন্ধুর গৃহে উপানন|। 
মঙ্গলবার..-ত্রীশিক্ষয়ত্রী বিদ্যালয় ও ঢাকাকালেজ পরিদরশন। পূর্ব 
বাঙ্গাল] মমাজের দ্বিতীয় নভা। বিদায় হৃচক ব্ৃতা। 
বুধবার...ঢাক ত্যাগ । 
রবিবার...শান্তিপুরে “ধর্মশানন” বিষয়ে বাঙ্গালায় বৃতা। 


এই সময় লগ্ডন নগর হইতে একটী একেশ্বরবাদিনী নারী পত্র লেখেন। 
কাহার পত্র এই দেখাইয়। দেয় থে, এখানকার আন্দোলন অতি শীঘ্র সে দেশে 
গিয়া উপস্থিত হইলেও, তাহাতে তত্রত্য নরনারীর মন বিচলিত হয় নাই। 
তিনি এইরূপ পত্র লিখেন, «আমার নিকট ব্রাক্ষনমাজ ব্যাপারটি যে বিশেষ 
অর্থহৃচক তাছা! বোধ হয় আরও এই কারণে যে, সুস্্য দেশমাত্রে যে এক- 
মাত্র ঈশ্বরের ধর্ম প্রবল হইতেছে, তাগার সহিত ইহার ভাবের এঁক্য আছে, 
এবং ইহার অবলঘ্বিত পক্ষ আমাদেরই পক্ষ ।......আমার অন্তর ইহাকে এত 
দুর আপনার বলিয়া দ্বীকার করে যে, যদিও নামটি অপ্রচলিত বলিয়া আমরা 
তাহ! এখানে ব্যবহার করিতে পারি না, কিন্ত তথাপি আমার বিশ্বাস যে, ভিত- 
রের ভাব ধরিতে গেলে আমিও এক জন ব্রাঙ্গিকা। ইউরোগে ঈশ্বরবাদী 


অক্ষ কীর্তি । ২৭) 


ধাহাকে ধলে, আমি মনে করি ইহা কেবল শাছারই নামান্তর।' এই 
সময়ে আর একটী নারী “মহাজন” ও “নবজীবনপ্রদবিশ্বাস” বিষয়ক বক্তা 
পাঠ করিয়া ভূয়সী প্রশংসাহচক নু'দীর্ঘ পত্র লিখেন। অধিঙ্ষভ্ত তংকালে 
ইংলণ্ডে ওয়েকফিন্ডে "ব্যাণ্ড অব ফেখ” নামে যে একমাত্র ঈশ্বরের অর্চনাজন্ত 
সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার সংস্থাপক লেখেন, “আমাদের চিশ্বা ৪ কার্ধ্য এক) 
এবং এই দূরবর্তী স্থান হইতে শ্রদ্ধ। ও অন্ুরাগ্ণের মছিত আমি আপনার হস্ত 
ধারণ করিতেছি ।” 

আমরা প্রচারের অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্ধ্যের উল্লেধ না করিয়া কেশব 
চক্রের প্রিয় মুঙ্গেরের উত্সবের জন) তখায় গমন এধানে লিপিবদ্ধ করিতেছি । 
২৫ এপ্রেল রবিবার মুঙ্গেরে চতুর্থ উতৎমব। প্রাতঃকালে ৭টা হইতে ১১টা 
পর্যন্ত গ্বয়ং কেশবচত্ত্র উপ।সশা করেন। “ঈশ্বরের পরিবার" বিষয়ে 
উপদেশ হয়। অপরাহে সংগ্রসন্থ ও প্রার্থনা! হইয়া পতাক। হস্তে ধারণ করিয়া 
সস্কীর্ভন করিতে করিতে গল তটে গিয়া মকলে উপস্থিত হন। এখানে প্রমুক' 
আকাশের নিয়ে হুকোমল চক্রের জ্যোংন্গায় ভক্তমণ্জী প্রার্থিভাবে 
দৃণ্ডায়মান। স্থানীয় উপাচার্য; শ্রীযুক্ত সাধু অখোরনাথ গণ্র প্রথমতঃ একটা 
প্রার্থনা করেন। অনস্তর শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র প্রার্থনা করিয়া সে দিনে উৎ্সব- 
কাধ্য সমাধা করিলেন। মুন্ধের যেরূপ ক্কেশবচন্্রেয় প্রি, কেশবচন্ত্রও ক্ষেমনি 
মুঙ্গেরের প্রির। এখানে গিয়! তিনি থে উত্সব করিয়াই প্রত্যাবর্তন করি- 
বেন, তাহার সম্ভাবনা কি? এবার ইহাকে এখানে এক পক্ষ অবস্থিতি 
করিতে হইয়াছিল। এই কালের মধ্যে কিকি কার্ধা হয়, নিয়লিখিত 
অনুবাদিত ধৈনিক বিবরণে সকলে অবগত হুইবেন। 


দৈনিক বিবরণ। 
২৪ এপ্রিল শনিধার...ঈখরের বিদ্যমানতাবিষয়ে কথোপকথন । 
২৫ » রবিবার...প্রাতঃকালের উপদেশের বিষয়--“ঈশ্বরের পরিবার |” পায় 
স্বালে-_সক্খীতনপূর্বক [ গঙ্গাতটে ] গমন | 
২৬ ১, লোমবার...কধোপকথন। বিষদ্-ভ্রাতৃতব। 
হন মঙ্গলবার... | বিষয়--উদার সম্মিলন। 
২৮ ০ বৃধবার...ব্রাক্মমমাজে [ উপাসন1] উপদেশ--নিশ্চিত শান্তির পূর্বাভান। 


৩৩৬ 


২৮০ আীর্ধ7 কেশবচন্দ্র | 


২১. ১ বৃহস্পতিবার...জিত্ববাদ এবং আমিই পথ, .এই শ্রীষ্ধর্শের মতের অর্থ কি 
% এক জন দেশীয় গ্রীষ্টান জিজ্ঞানা করাতে তাহার উত্তর দান। 

৩০ 7, শুক্রধার...কথোপকখন-_বিষয়--হ্দয়ে হ্বীষ্টের ভাবের স্বাভাবিক বৃদ্ধি 

১ গে শনিবার...কখোপকথন। বিষয়্_রীষ্টেতে কি প্রকারে বান করা ঘায়। 

ই. ও রবিবার...ব্রা্ষদমাজে [উপাসন1] তোমর! ব্রাহ্গধর্শে শান্তিলাত করিবে 


| ঈশখরের এই অঙ্গীকার এই বিষয়ে উপদেশ । সায়ঙ্কালে জামালপুরে 
উপাসনা সতা। 'নংসারে ও ধর্শে অহঙ্কার” বিষয়ে উপদেশ । 
মে মোমধার...এক জন প্রাচীন দেশীয় শ্রীষ্ঠানের জিজ্ঞানার উত্তর। 
মঙ্গলবার...দেশীয় রীানগণের লতাক়্ গমন। 
7 বুধবার...কখোপকথন | বিষয়-থ্রীণ্ের ভাব । 
নী বৃহস্পভিবার...ব্রাঙ্িকাগণের জন্য উপামন1। নব্যগ্র প্রার্থনা বিষয়ে 
উপদেশ । ূ 
না. শুক্রবার...একটি বন্ধুর স্ত্রীর মৃত্যু উপলক্ষে প্রার্থনা । 

কেশবচন্ন কলিকাতায় প্রত্যাগত হুইয়াই একটি আনন্দজনক সংবাদ 
প্রাপ্ত হইলেন। মান্্রাজপ্রদেশের অন্তগর্ত মালবর উপকূলম্ব মান্ধোলর 
নগর হইতে নিয়ে অনুবাদ্দিত তাড়িত সংবাদ ১১মে সায়ংকালে তাহার 
হস্তগত হয়। 

"বাবু কেশবচন্ত্র সেন 

ব্রান্মঘমাজের সভাপতি। 

“আমি এবং আমাদের জাতির পাঁচ সহজ্রের অধিক লোক ব্রাহ্গধর্ম- 
গ্রহণে সমুতহৃক হুইয্পাছি, কারণ আমর! শুদ্র জাতি এবং ব্রাঙ্গণগণের স্তায় 
সুশিক্ষিত হিন্ুগণ আমাদিগের সহিত আচার ব্যবহার করিতে চাহেন না, 
সুতরাং বিদ্বা বা ধর্ম বিনা আমাদিগকে জীবন ধারণ করিতে ও তপবস্থাতেই 
ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হয়। আমাদিগের সাহাধ্যার্থ আপনি এ স্থানে 
আনুন, নাহয়ত আপনাদের প্রচারকগণকে প্রেরণ করুন। এজন্য যাহ! 
ব্য়হইবে আমর! তাহা নির্বাহ করিব। প্রত্যুত্তরের জন্য কুড়িটা কথার 
মুল্য অগ্রিম দিলাম । 


৪ ৪৯ ০৪ ৫৬ 


বিল আরাসা।” 
এই ভাড়িত সংবাদ প্রাপ্তির পর দেখান হইতে শিক্ষিতগণের মধ্য হইতে 


অক্ষ কীর্তি । ২৮১ 


ঘেপত্র সমাগণ্ড হয়, তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, তত্রত্য শুদ্রগণই যে 
কেবল ব্রাদ্ষধর্শরগ্রহণে উৎ্দ্ুক তাহ! নহে, শিক্ষিতগণের মধ্যেও এই স্পৃহা 
বলবতী হইয়াছে। পত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়, বঙ্গদেশের যুধকগণের 
যে অবস্থা মাঙ্কালোরস্থ যুবকগণেরও সেই অবস্থ!। পত্রপ্রেরক লেখেন 
“ইংরেজী শিক্ষায় অত্রত্য অনেক হিন্দু যুবকের পিতৃপুরুষের ধর্মে অবিশ্বাম 
জন্মিয়াছে, এবং হয় তাহার! সংসারী ন1 হয় কপটা হইয়া পড়িয়াছে।" 

এ সময়ে সন্ত সভা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং ইহার কার্ধ্য অতি 
উৎ্মাছের সহিত অন্পন্ন হইতেছে। বাছিরে দুচারি জন বিদ্বেষী লোকের 
আন্দোলন এখনও নিবৃত্ত হয় নাই, কিন্তু ভিতরে ভগবানের কার্ধ্য অনু 
রৃহুয়াছে। ভগবান্‌ ধাহার গৌরবের মূল, তাহার গৌরব ধর্ব করে কে? 
কেশবচজ্রের প্রতি তাহার নিকটস্থ বন্ধুগণের সমাদর কিছু মাত্র হাস হয় 
নাই। উ্যোষ্টের অস্তিম সপ্তাহে থাটুরা বন্ধুগণের আহ্বানে কেশব্চন্ত 
কয়েক জন ব্রাহ্ম মহ তথায় গমন করেন। ভগিনী কুমুদিনী ধর্ট্ের জন্য 
তীব্র নিপীড়ন সহ্য করিয়াছিলেন বলিয়া খাটুরা গ্রাম ব্রাহ্মজগতে 
প্রপিদ্ধ। কুমুদিনী স্বর্গগণ্ত| হইয়াছেন, কিন্তু তাহার ব্রঙ্গান্থুরাগে সে দেশ 
প্রচ্ছন্নরূপে অভিভূত্ত হইয়া রহিয়াছে । এ সম্বন্ধে তকালের ধর্মতত্বে 
লিখিত আছে, “এক সময়ে যে গ্রামে যে বাটাতে ব্রাঙ্গধর্ষের নাম শুনিলে 
লোকে খঙ্গাহস্ত হইত, যে বাটীতে পুত্র পিতার স্ষেহ দয়া হইতে বঞ্চিত 
হইয়া ত্যাক্গ্য পুত্রের ন্যায় পৈতৃক অম্পত্তিতে নিরাশ হইয়াছিলেন, যে 
জটনক গৃহস্বমী এই ব্রাক্ষধর্ম্ের জন্য বর্তমান নারীকুলের অলঙ্কারস্বরূপ 
সুপ্রসিদ্ধ ব্রাঙ্গিক। কুমুদিনীর প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়াছিলেন, দেই 
পরীবার মধো অবাধে ব্রহ্মোপাসন।, সন্কীর্ভন ও নামের ধ্বনিতে গৃহ পরিপূর্ণ 
হইল। সেইখানে ব্রাক্ষধর্মী যাইয়া আধিপত্য স্থাপন করিল।” প্রথম 
দিন খাটুরার ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন দত্তের পৈড়ক ভবনে বক্তৃতা হয়। গ্রামস্ত 
এবং পার্খববস্তা গ্রামস্থ ভদ্র অভদ্র, বালক বুদ্ধ যুবা, এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ 
আসিয়। বক্তৃতা শ্রবণ করেন। বক্তৃতার বিষ--“প্রকৃত মনুষ)ত্ব।” প্রথম বন্- 
তার পর এক দিন উপামনা সন্বীর্তন আর এক দিন নীতিবিষয়ে দ্বিতীয় বক্তৃত 
হয়। ইছাপুর গ্রামে বাবু হথরনাথ চৌধুরী নামক এক জন শিক্ষিত 


২৮২ আচার্ষা কেশবচন্দ্র | 


জমীদারের বাটাতে "মনুষোর ত্রাতৃভাব, ঈশ্বরের পিতৃভাব" বিষয্ঝে বৃতা 
এবং গোবরডান্ধার জমীদার বাবু সারদা প্রসন্ন চৌধুরীর বাড়ীতে “সংসারের 
অনিত্যত! ইত্যাদি” বিষয়ে বক্ততা হয়। খাঁটুরা গ্রোবরডাক্জা ও ইছাপুর 
প্রভৃতি গ্রামসমূহের জমীদার ও অপর সাধারণ লোক কেশবচন্ত্রের বন্তৃত। 
শ্রবগ ও তাহার সহিত আলাপ পরিচয়ে তাহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া 
গড়েন। ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন দত্ত এবং ভ্রাতা বসন্ত কুমার দণ্ডের বিশেষ আগ্রহ 
যত্বে এ প্রদেশে প্রথম ব্রাঙ্ষধর্মপ্রচার হয়। কয়েক দিন তথায় থাকিয়া 
কেশবচন্্র সদলে কলিকাতায় প্রত্য।গমন করেন। 


ভক্তিবিরোধী আন্দোলনের অবসান। 


০2 

কেশবচন্্র সত্যের সামর্থের প্রতি প্রগাঢ় আস্থাবান্‌। বিরোধী ব্যক্তিগণ 
তাহার নিন্দা গান করিতেছে, সংবাদপত্রে তাহার দোষ কীর্তন চলিতেছে, 
“নরপূজা' “মনুষাপুজা” শিরোনামে প্রবন্ধ বাহির হইতেতে, পৃস্তিক] গ্রক- 
টিত হইতেছে, কিছুতেই তাহার ভ্রদ্মেপ নাই, তিনি কোন কালে এই সকল 
কথার প্রত্তি কর্ণপাত করেন নাই, প্রবন্ধ পৃণ্তিকাদি স্পর্শও করেন নাই। কেশব. 
চন্তের নামে কোন একটি অপবাদ দ্বোষণা করিলে কলিকাতা সমাজে 
আহ্লাদ, হুতরাং "তত্ববোধিনী” ঘে সময়ে ছু এক কথ! বিরুদ্ধে নাবলিয়া 
কি প্রকারে চুপ করিয়া থাকিবেন; গতিকেই “নরপুজা'' নামক এক খানি গ্রন্থ 
উপলক্ষ করিয়া “মনুষ্যপূজা”' শিরোনামে উহাতে একটি প্রবন্ধ বাহির হইল। 
ধর্খতত্ব সেই প্রবন্ধ খণ্ডন করিল। অমত্য কত দিন তিষিতে পারে? উহার 
তীব্র বেগ মন্দীভূত হইয়া আমিল। ধাহারা এই আন্দোলনের মূল, তাহার 
যে যথার্থ ঘটনাগুলিকে অতিরঞ্জিত করিয়া এই বিষম বিভ্রাট উপস্থিত করিয়- 
ছিলেন, তাহ। তাহার! পাকত? ও স্প্তঃ আপনারাই বলিয়া ফেলিলেন। ভ্রাত1 
যছুনাথ চক্রবস্তাঁ স্পষ্ট কথায় তাহার নিজ আচরণের প্রতিবাদ না করুন, কিন্ত 
তিনি তাহার বিষয়কর্মন্থল মুঙ্গের হইতে ধর্তত্বের প্রবন্ধের উত্তরে জ্যৈষ্ট- 
মামে যে পত্র লেখেন তাহাতে “নরপুজা” অপবাদ যে অতিরঞ্জিত ব্যাপার- 
মাত্র তাহ! প্রকাশিত হইয়া পড়িল। হার পত্রের আন্দোলনসম্বন্ধের অংশ 
ও তদুপরি ধর্মতত্বের মন্তব্য উদ্ধত করিয়া দিলেই সকলে সুম্পষ্ট বুঝিতে 
গ|ারিবেন, নরপুজার আন্দোলন কেবল সংশয় ও জাময়িক উত্তেজনাসমুত্পন 
অসগ্তাবের প্রকাশমাত্র। 

যছু বাবুর পত্র--"আমারের বর্তমান আন্দোলন সম্বন্ধে আপনি ষে কয়েকটা 
কথ| বলিয়াছেন তাহ! দ্বারা ইহ! প্রকাশ হইতেছে যে আপনিও কোন কোন 
্রা্গ ভ্রতার আচরণকে অন্তায় জ্ঞান করেন। কোন ব্রাহ্ম ভ্রাতা কোন মনুষাকে 
ঈশ্বরজ্ঞানে পুজা করেন, কোন ব্রাহ্ম এরূপ বাক্য উচ্চারণ দ্বারা ঈঙ্বরাব- 
মানন] করিতে পারেন না। কিন্তু যেমন ঘোর সাংসারিককে আমরা বলিয়। 


২৮৪ আচার্য্য কেশবচক্র 


থাকি সে মংসারের পুজ' করে সেই ভাবে ধাহারা মনুষ্যকে অযথা ভ্জি করিয়া! 
থাকেন তীহার্িগকে বল! হুইয়াছ্ে। এতদ্বারা অসত্য প্রচার হয় নাই।” 
ধর্মতত্তের মন্তব্য-_এত দিন অসত্য প্রচার হইয়াছিল, এখন নরপুজার 
যথার্থ অর্থ প্রকাশ করিয়া সেই দোষ সংশোধন করা হইল। যে ভাবে সংমারী- 
দিগকে সংসারপুজক বলা যায়, যদি কেবণ মেই ভাবে কেশববাবুর অনুগত 
শিষ্যদিগের প্রতি নরপূজার দোষ আরোপ করা হইয়াথাকে তাহা হইলে 
শবেতে ভিন্ন আর কিছুতেই বিবাদের কারণ রহিল না। যাহ! হউক পত্রপ্রেরক 
এখন স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন যে, ঈশ্বরশূদা অথণা প্রকৃত পূজা যাহ।কে বলা 
যায় সে তাবে ব্রাহ্মদিথের মধ্যে কেহ নরপুজা করেন নাই। তিনি ইহা 
জনিয়াও কেন নরপূজ| কথা ব্যবহার করিয়া মিথ্যা প্রচার করিলেন আমর! 
বুঝিতে পারি না। আর একটু সরলতা ও সত্যান্থরাগ থাকিলে "মনষোর 
প্রতি অযথ1 ভক্তি” অথবা “গক্ু” এই মাত্র তিনি বলিতেন। 
পত্র--“আমর। স্পঞ্টীক্ষরে বলিয়ছি যে যেকধপে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা 
যায় সে প্রথালীতে মন্থযের নিকট প্রার্থনা করা, মন্ুষ্যের পদতলে অবলুষ্ঠিত 
হওয়া, তাহাকে প্রভু" বা দয়াল প্রভু'বলা,এ গুলি দ্বারা তাহাকে মনুষ্য সমুচিত 
অধিকারের অতিরিক্ত অর্পণ করা হয়। গুরুতে এরূপ অতিরিক্ত অর্থ অযথা 
আনুরঞ্জি সর্ধপ্রযত্বে ত্যাগ করা কর্তব্য। শ্রেষ্ঠ ভ্রাতা বা উপদেষ্টার সাহায্য 
গ্রহণ কর! যে কর্তব্য এবং আবশাক তাহা আমরা অস্বীকার করি না, 
তাহাদের নিকট এরূপ উপদেশ গ্রহণ করা অন্যায় নহে-মহাশয়! আমি 
কিরূপে এই পাপ হইতে উদ্ধার হইব, কি করিলে ঈীখরকে পাইৰ আমকে 
বলিয়া দিউন। কিন্তু সা করিয়া যেবূপে ঈশ্বরকে প্রার্থনা কর! যায় সেই 
প্রকার শবে, ভাবে ও অবস্থাতে মনুষযকে সাহাধ্য দিবার জন্য যাক্রা কর! 
অবিধেয়। অতএন আমরা এই অভিলাষ করি, যে প্রণালী ও যে সকল বিশেষ 
বিশেষ শব ঈশ্বরের প্রতি আমরা প্রয়োগ করি তাহা তাহারই জন্ত রাখা আব. 
শযক, মনুষাকে তাহ।র অধিকার বা অংশ দেওয়া উচিত নহে। কৃতাগুলিপূটে 
দীনহীন যাকের ন্যায় মনুষ্য সম্মুখে উপবেশন করত “হে দয়াময়' 'প্রভো।' 
পরিত্রাতা? প্রভৃতি শব অপ্রয়োজায । বাহ্যিক সম্মানের চিহ্ন যে হস্তে।কোলন 
পূর্বক নমস্ক(র, গ্রীবা নমিত করিয়া! মরধ্যাদা প্রকাশ অথব। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম, 
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অ।মাদের দেশে যাহা প্রচলিত আছে তাহাই যথে্ই। সাষ্টাঙ্গে অবলুঠন 
কার্ধযটি অন্মদ্দেশীয়েরা কেবল দেবতা ও ঈশ্বরের নিকট, করেন, আমরাও তৎ- 
সীম! অতিক্রম করিব না। আমার্দের কোন কোন ভ্রার্তার এইরূপ ব্যবহার 
দেখিয়াই আমর! তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। 

মন্তবা--পত্রপ্রেরক এত দ্বিন যে সকল ব্যাপারকে দোষ বলিয়া কয়েক জন 
ভাতাকে দোষী করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন ততসমুদায় তিনি এধন তাহার 
নিজের মত বলিয়! স্বীকার করিতেছেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম, মন্ুষোর 
নিকট ধর্মের পথে সাহায্য প্রার্থনা, অপরের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, এই 
তিনটাকে তিনি নরপুজা বলিয়া প্রতিবাদ ও আক্রমণ করিয়াছিলেন। 
এখন গয়ং এই তিনটা অনুমোদন করাতে কি তিনি নিল্পে পৌত্তলিক ও নর- 
পৃজক হইলেন? এখন উভয় পক্ষের মত ও ভাবসম্বদ্ধে এক প্রকার এঁক্য 
হইল) কেবল জর্বাঙ্গে অবলুঠন ও চু একটা শব্দ ব্যবহারে তাহার আপত্তি 
রহিল। বাহ্যিক সম্মানের আড়ম্বরে আমাদেরও অমত ) ইহা কেবল সাম- 
গ়িক উত্তেজনার ফল বটে। 

পত্র--“আপনারাও তংকালে তাহা শ্বীকার করিয়াছিলেন এবং এখনও 
হকার করিতেছেন, কিন্তু তৎকালে তাহার ন্তায্যান্তাষ্য ব্যক্ত করেন নাই, এখন 
তাহা আতিশয্য দোষে দৃষিত স্বীক্ষার করিতেছেন ইহাতে আমরা সন্তষ্ট 
হইলাম। যর্দি আপনার! পূর্বে এইরূপ স্বীকার করিতেন তাহা! হইলে এত 
মনোবেদনা এবং কলহ বিতণ্ডা হইত ন11” 

মন্তব্য-_ আমর! পূর্ব্বেও যাহ] বলিয়াছি এখনও তাহ] বলিতেছি। পত্র- 
প্রেরক বর্তমান আন্দোলনের প্রারস্তে যদ্দি আমাদিগের পরামর্শ লইতেন, 
আমরা এখন যাহ] বলিতেছি তখন তাহাই তাহাকে বলিতাম। কিন্তু তিনি 
ধর্মতত্বে না লিখিয়া দোষ ঘোষণার জন্য সংবাদপত্রে আন্দোলন করিলেন। 
ভক্তির আতিশয্য দোষ হইয়াছে, আমরা কখন বলি না, তত্গ্রকাশে অতিরিক্ত 
সাময়িক আড়ম্বর আছে, এই মাত্র আমর! লোকবিশেষে দেধিতে পাই, কিন্ত 
মন্ষাভক্ি ব্রাহ্মদিশের মধ্যে অধিক না হুইয়! বরং অল্পই লক্ষিত হইতেছে। 
ভ্রাতার প্রতি শ্রদ্ধা শত ওণে বৃদ্ধি কর! উচিত। | 

পত্র-_"আমর! কেবল এই প্রার্থনা করিয়াছিলাম ষে আপনার! এ কার্ধয* 
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গুলিকে নিবারণ করেন, অর্থাৎ তাহ যে অন্যায় তাহ! স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করেন, 
তাহাতে কর্ণপাত ন] করায় আমরা পুনঃ পুনঃ তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলাম।” * 

এখন সকলে দেখিতে পাইবেন, যিনি সর্ধপ্রধান আন্দোলনকারী তিনি 
আসিয়া কোথায় দড়াইয়ান্ধেন। তাহার সহযোগী আত্মর্দোষ স্বীকার করিয়া 
যে পত্র লিখেন, তাহা প্রকাশ করিবার পুর্বে কলুটোলাবাসী প্রাচীন ভক্ত ব্রাহ্ম 
বণিকৃশ্রেষ্ঠ অদ্ধেয শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সেনের পত্র এবং কেশবচম্তের তছুন্তর 
আমরা নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 

শরয়ুক্ত বাবু কেশবচন্ত্র মেন 
মহাশঘ সমীপেষু 
সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদ্ং 

ব্রাদ্ষমণ্ডলী যে আপনাকে লইয়া ঘোরতর আন্দোলনে আন্দে|লিত হইতে- 
ছেন মহাশয়ের তাহা অবিপদিত নাই। কেহ বা আপনাকে কোপরৃষ্টিতে অব- 
লোকন করিতেছেন, কেহ বা ছুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া বিষ বদনে আপনার 
দিকে চাহিয়া আছেন। আপনকার বিপক্ষ স্বপক্ষ উদ্ধয়েই উৎপীড়িত হইয়া 
পড়িয়াত্ধেন। অনেক নিরপেক্ষ লোঞ্চেও কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতে- 
ছেন না। অনেকের এপ সংস্কার জঙ্মিয়াছে ষে, আপনার দ্বারাই নিদ্বলক্ক 
ব্রাঙ্মঘমাজ কলস্কিত হুইল, আপনার দ্বারাই ব্রাহ্মনমাজে নরপুজ। প্রবেশ 
করিল, আপনার দ্বারাই অনেক ব্রাহ্ম খ্রীষ্টান হইয়া গেল, এবং ব্রাঙ্ষমণ্ডলী 
নেড়া নেড়ীর দল হইয়া উঠিল, আপনার দ্বার ব্রাহ্মদমাজের যেন্ধপ উন্নতি 
হইতেছিল, সেইরূপ দুর্ণতিও হুইল। প্রায় বতসরাবধি এই আন্দেলনের 
হৃত্রপাত হইয়াছে, ক্রমে ক্রুমে বৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে। আপনার মৌনাবলম্ব- 
নই ইহার প্রধানতম কারণ। অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া! লইয়াছেন যে, আপন- 
কার বিরুদ্ধে যে সমস্ত বল! হইতেছে সকলই সত্য, নতুবা আপনি নিরুত্তর 
হুইযা রহিয়াছেন কেন? সত্য বটে উপাসনাকালে ঈশ্বরসমীপে সময়ে সময়ে 

ক যুঙ্গেরে লিমলা হইতে প্রভ্যাঁগমন করিয়া! ধে প্রথম উপাসনা! ও উপদেশ হয, 
তাহার মধ্যেই এ সকল অথ আচরণের বিলক্ষণ প্রতিবাদ ছিল, মন উদ্বেজিত থাকাতে 
এই প্রতিষাদ আন্দোলনকারী ভ্রাতৃঘঘ়লের জয় স্পর্শ করে নাই। 
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আপনি মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু সেটা কয় জন ব্রাঙ্গ শুনিতে 
পান। সাধারণ সমীপে এতাবকাঁল আপনি কিছুই বলেন নাই। ইহাত্তে 
যে সাধারণের আপনার প্রতি কুসংস্কার বদ্ধমূল হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। 
যদি বলেন যে, এই সমস্ত হৃদয়ভেদী বাক্যের আমি কি উদ্রর দিব অস্ত- 
ধামী ঈীশ্বরত আমার মনের ভাব সকলই জানেন, লোকাপবাদে আমার ক্ষতি 
কি? সে কথা বলিলে চলিবে না। আপনি যে কিরপ মহৎ কাধ্যে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন তাহা কি আপনি জানেন না? সকল ত্রাঙ্ষের চক্ষুঃ যে আপনার 
উপরে পড়িয়াছে, ব্রাঙ্গধন্ম্বের উন্নতি দুর্গতি অধিক পরিমাণে যে আপনার 
মতের উপর নির্ভর করিতেছে । এরূপ দি না হইত তবে এ জআআন্দেলন 
উপস্থিত হইত না। অতএব এই কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দানে উদর ব্রাক্ষ- 
মণ্ডলীকে স্ুস্থির করিবেন। এতংসম্বন্ধে যদি আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা 
করেন, অনুগ্রহপুন্মক বলিবেন। ইহ নিশ্চয় জানি যে, এই পত্র লিখিয়া আমি 
আপনার হৃদয়ে আঘাত করিলাম, আপনাকে কীাদাইয়। ছাড়িলাম। কিন্তু 
কি করি উপায্ান্তর নাই। সাধারণ সমীপে আপনার মনের ভাব প্রকাশ কর! 
অতীব আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। 

বিনীত ভাবে নিবেদন, আপনি যেন মনে করেন না যে, আমি নিজের 
সন্দেহ ভঞ্জীনার্থ মহাশয়কে নিম্মলিখিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দ্িতে বাধিত 
করিতেছি । মরল হৃদয়ে বঞ্িতেছি মহাশয়ের প্রতি আমার কোন সন্দেহ 
নাই। বর্তমান আন্দোর্লনসন্বন্ধে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক্ক লিখিতেছি তন্মধ্যে 
মহাশয়ের হুদৃনত ভাব প্রকাশ করিবার মানসেই এই পত্র লিখিতে বাধিত 
হইলাম। 

প্রথম প্রশ্ন--মনুষা স্বয়ং পাপীর পরিত্রাতা হইতে পারেন কি না? 

দ্বিতীয় প্রন্ম_-মন্ষাকে ভক্তি করা কত দূর সঙ্গত? 

তৃভীষ প্রশ্ন_-আপনার কি এরূপ বিশ্বাস যে, আপনি মধ্যবস্তাঁ হইয়া 
প্রীর্থন। করিলে পাপীর পরিত্রাণ হয়? 

চতুর্থ প্রশ্ন--কোন কোন ব্রাহ্ম আপনার প্রতি ষে প্রণালীতে শ্রদ্ধা প্রকাশ 
করেন আপনি কি তাহার অনুমোদন করেন ?যর্দ না করেন তবে উহ 
নিবারণ করেন না কেন? 
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এই যে চারিটা বিষাক্তবাণে আপনার কোমল হৃদয় বিদীর্ঘ করিলাম, ক্ষমা- 
গুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন। 
কলিকাতা।, ূ অনুগত 
৯ আষাঢ়, ১৭৯১ শক। শ্রীঠাকুরদাস সেন। 
কেশবচন্্র শ্রীযুক্ত ঠাকুরদ্াস সেনের পরের নিয়লিখিত উত্তর প্রদান করেন। 
প্রীতিভাজন শ্রযুক্ত বাবুঠাকুরদাস সেন 
মহাশয় ত্দ্বরেষু | 
প্রীতিপূর্ণ নমস্কার, ্‌ 
বর্তমান আন্দোলনে আমি যে কি পর্যান্ত দুঃখিত হইয়াছি তাহা বলিতে 
পারি না; সে ছুঃখ সময়ে সময়ে ঈশ্বরের নিকট ও ভ্রাতাদিগের নিকট আশ্রু- 
রূপে প্রকাশিত হইয়াছে । আমর বিশেষ দুঃখের কারণ এই যে, আমি বহু 
দিন হইতে ধাহাদিগের সঙ্ষে একত্র বাস করিলাম, ভ্রাতনির্দিশেষে একছাদয় 
হইয়া ধাহাদের সঙ্গে জীবনের সকল কার্যে মন্বদ্ধ হইয়াছিধাম, ধীহাপিগকে 
মনের কথা ও হদযের প্রীতি উন্মন্ করিয়া দিয়াছিলাম, তাহারা আমাকে 
বুঝিতে পারিলেন না, ক্লাহারা আমাকে মহাভগ়ানক ও মন্দীপেক্ষ। জদয়- 
বিদারক অপরাধে সাধারণের নিকট অপরাধী করিতে চেষ্টা করিলেন। একমাত্র 
পরিত্রতা ঈশ্বরকে ভক্তির মহিত উপাসনা, যাহা আমার বিশ্বাস ও জীবনের 
লক্ষা, তাহা বিলোপ করিবার দোষ আমার প্রতি আরোপ করা হইল। 
নিকটম্থ বন্ধুরা আমকে এত দিনের পর অহঙ্কারী, কপট, পিতার প্রভৃত্ব অপ- 
হারক, পৌন্তলিকতার প্রবর্তক ও আগ্মপুজা প্রচারক বলিয়া অভিযেগ করি- 
লেন ! ইহা অপেক্ষা আর কি ভগ্মানক পাপে তাহারা আম'র জীননকে 
কল্দ্ষিত করিতে পাবেন? বন্ধুরা ইহা অপেক্ষা আর কি নিষ্র বাবহার 
করিতে পরেন? এস্বলে ইহার প্রতিবাদই বা কিন্ধপে করি ? বন্ধুদিগের 
নিকট এই ভয়ানক দেষ.খণ্ডন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমি অহঙ্গাণী নহি, 
পিতার গৌরব অমি অপহরণ করি না, কোন্‌ মুখে হ্াহাদের নিকট এই কথা 
বলিব? আবার যখন স্মরণ করি যে, তাহারা আমাকে অবিশ্বাম করেন, 
এবং আমার প্রচ্গবাদ শুনিয়াও তাহাদের প্রতায় হয় নাই, তখন আত্মপক্ষ 
সমর্থন ঞরিবার চিন্তাতেই জদঘ নিদীর্ণ হয়। যদি ভ্রাতারা আমার মত ও 
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চরিত্র বাস্তবিক উন্ত দোষে দূষিত মনে করেন, করুন, ঘুরি সে দোষ ঘোষণা 
করিতে চান করুন। ঈশ্বরের নিকটে আমি এ বিষয়ে নিরপরাধী আতি এই 
আমার যথেষ্ট, তিনি যদি আমাকে দোষী না করেন মনুষ্যের মিথ্যা! অপবাদে 
আমার কিছুই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। উক্ত ভ্রাতাদিগ্নের নিকট আমার 
এইমাত্র অনুরোধ, তাহার! যেন মনে না করেন যে, আমার প্রতি নির্দয় ব্যব- 

হার করাতে আমি রাগ বা ঘ্বণা করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছি। 
আমি তাহ।দিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কেন না তাহারা যে 
আমাকে আ'্রমণ করিতেছেন তহ| নিকুষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নহে, 
কিন্ত অ'মার মত ও চরিরসণন্ধে হাহাদের এরূপ সরল বিশ্বাস; আমার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইলেও সরল বিশ্বাসের প্রতি আমার অদ্ধা রাখ! কর্তপ্য। দ্বিতী- 
মুতঃ তাহারা আমার নেক উপকার করিয়াছেন এবহ তজ্জন্য অ[মি তাহাদিগের 
নিকট চিরকুত্ক্রতা ঝণে আবদ্ধ) তৃতীয়তঃ ভাহ।দের ও তাহাদের পরিবারের 
ঘেবা করিবার ইন্ছ1 আমার জাদয়ের সঙ্গে গ্রথিত আছে। তাহাদের সঙ্গে 
আমার একটা শিশেষ শিগিঢ মম্পর্ দাডাইাছে, তদ্বিকদ্ধে ঠাহাদিগকে ঘৃণা 
বা ক্রেধ নশতঃ অতিক্রম করা আমার পক্ষে মহাপাপ, তাহা হইতে ঈখর 
অ।মাকে রক্ষা করুন। 

আপনি যে কয়েকটা প্রশ্ন লিজ্ঞাস। করিয়াছেন উহার সছুভ্তর প্রদানে 
আমর আপত্তি নাই। কিন্ত নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমি দশ৭ 
মর কাল ব্ততা ও. পুস্থক্ দ্বার! সাধারণের নিকট এবং বদ্ধুমণ্ডনী মধো 
আমার মত ও বিশ্বাস প্রচার করিয়াছি, এখন কি আমার শিজের আবার এ 
বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হুইবে ? এমনকি কোন বন্ধু নাই যিনি এত ্রিন 
আমার নিকট যাহা শুনিয়াছেন তাহ|। নিরপেক্ষ ভাবে যথার্থরূপে ব্যক্ত 
করিতে পারেন? যাহা হউক আপনি যখন আমাকে দোষী জ্ঞান করেন না; 
এবং কেনল সাধারণের মনল উদ্দেশে এবং বন্ধুভবে প্রশ্ন ওলি জিন্ামা 
করিয়াছেন, আমি উহার যথোচিত উত্তর লিখিতে বাধ্য হইলাম। 
১। ঈশ্বর পাপীর একমাত্র পরিরাতা। মনুষ্য এবং জড় জগং পরি- 

ত্রাণ পথে সহায় হইতে পারে, কিন্তু পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা ঈশ্বর ভিন্ন আর 
কাহারও নাই। সাধুব্যন্তিরা উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বার! অ'মাদিগের মহো- 
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পকার করেন, ঈশ্বরের সাহায্যে অতিশয় জঘন্য লোকদ্িগকে সত্যের পথে 
আকর্ষণ করেন এবং অতি ভয়ানক ভয়ানক পাপ হইতে নিবৃত্ত করেন। কিন্ত 
তাহার! যতই উন্নত পবিত্র হউন না কেন তাহারা কাহাকেও পরিত্রাণ করিতে 
পারেন না। অনন্ত পুণ্য, দয়া ও শক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বর ভির কেহ পরিত্রাণ 
করিতে পারেন না। 

২। সকল মনুষাকে ভ্রাতৃনির্দিশেষে প্রীতি করা ও পিতা মাতা আচাধ্য 
প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে ভক্তি করা কর্তব্য। মনুষ্াকে মনুষ্যজ্ঞানে যত 
দূর ভক্তি করা যায়ু তাহাতে কিছুমাত্র দোষ হইতে পারে না। গুরুভক্তি ও 
সাধুসেবা কদাপি দূষণীয় নহে, বরং উহা স্বাভাবিক এবং ধর্মনানুরাগের অনিবাধ্য 
ফল। গুরু বা সাধুকে পূর্ণ ব্রদ্ধ অথবা হাহার একমাত্র অভ্রান্ত অবতার হানে 
ভক্তি কর! ব্রাহ্মধর্ম্মবিকুদ্ধ। 

৩। আমি মধাবন্ব হইয়া প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর ষে আমার অনুরোধে 
বা আমার পুণ্যগুণে অপরকে ক্ষমা অথবা পরিত্রাণ করিবেন আমার কথন 
এরপ ভ্রম হয় নাই। তবে ইহা আমি বিশ্বাস করি যে, সরল ভাবে পরম্পরের 
মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট আমাদের দকলেরই প্রার্থনা কর! কর্তব্য, এবং 
সে প্রার্থনা ভক্তিসম্ৃত হইলেই দয়াময় পিতা তাতা সিদ্ধ করেন। এই মতের 
অনুবন্তাঁ হইয়া ব্রাঙ্ষেরা সময়ে সময়ে আমাকে এবৎ অপরাপর বন্ধুদিগকে 
ঈশ্বরের নিকট হাহাদের হিতের জন্য প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিয়! থাকেন। 
যে ধর্ম ঈগ্রকে অপরিবর্তনীয় মন্্লঙ্গরূপ বলি স্বীকার করে এবং প্রত্যেক 
পাপীকে হাহার অব্যবহিত সন্নিধধংনে আসিয়া উপাসনা করিবার অধিকার 
দান করে, সে ধন্ষে মধ্যবর্তিত্বের মত স্থান পায় না। 

৪। যে প্রণালীতে আমার কোন কোন ভ্রাতা আমাকে সম্মান করিয়া 
থাকেন আমি কখনই তাহা অগুমোদন করি না। কেন না প্রথমতঃ আমি 
উহার উপযুক্ত নহি। লোকে যেন্ূপ আমাকে সাধুবাদ করেন আমার হ্দ 
সেরূপ নহে, ইহা আমি সর্বদাই অনুভব করিতেছি । বন্ধুরা আমার নিকট 
যেসকল উপকার লা'্ভ করিয়াছেন তাহাতে আমার অপবিত্র মনের গৌরব 
কিছুমাত্র নাই, ঈশ্বরই তাহার মূল কারণ, কেন না তিনি সামানা লিকৃ 
উপায় দ্বার অনেক সময়. জগতের হিত সাধন করেন। সুতরাং বন্ধুগণের শ্রদ্ধ। 
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তক্কি ও কৃতজ্ঞতা কেবল দয়াময় ঈশ্বরেরই প্রাপা; তাহাতে আমার অধিকার 
নাই, এবং তাহা গ্রহণ করিতে আমার অযোগ্য মন কুঠিত ও লজ্জিত হয়। 
আমার অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে আমার ব্রাঙ্গান্রাতাদিগের মধ্যে 
অনেকের ঈশ্বরভত্তি ও সাধুতা আমার অপেক্ষা অধিক, এবং আমার পরিত্রা- 
ণের একটি বিশেষ উপায়। দ্বিতীয়তঃ বাহ্যিক সম্মানের আড়ম্বর আমার 
বিবেচনায় আন্তায় ও অনাবশ্যক। প্রকৃত শ্রদ্ধা ভক্তি আন্তরিক, বাহক 
লক্ষণের হ্রাস হইলে উহার বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্ত 
পক্ষাশ্থরে শ্রদ্ধা প্রকাশের আতিশযা হইলে অপরের অনেক অনিষ্ট হইতে 
পরে )এ জন্য উহা যত পরিহার করা যায় ততই ভাল। 

উল্লিখিত সম্মানসম্বন্ধে আমার 'অবত ও সক্ষোচ আমি বার বার বন্ধু, 
দিগের নিকট প্রকাশ করিয়া, কিন্তু বোধ করি জ্দগ্নের উত্তেজনা বশঃ 
তাহারা আমার কথা গ্রাথ কা. ন।ই, এনং আম'ব অনিচ্ছা জানিয়াও তাহা, 
দের যখন যেরূপ ইচ্ছা হইয়াছে দ্খন গেইরপ ব্যবহার করিয়াছেন। আমি 
যে স্পষ্ট অনুজ্ঞা দ্বারা উন্ত ব্যবহার নিষেধ করি নাই, কিম্বা কঠোর শান 
দ্বারা তঙ্গিবারণের চেষ্টা করি নাই ইহার গুট় কারণ আছে । আমি নিশ্চয় 
জানিতাম এপ বাহক সম্মানের আড়ম্বর ব্রাহ্মদিগের মধ্যে দীর্ঘ কাল থাকিবে 
71| উহা ভ্দয়ের সাময়িক উত্তেজনার ফল, সুতরাং & উত্তেজনা ক্রমে 
8 হইলেই বাহিবেন আতিশযা দোষ পরিমিত হইবে। যদি উহাতে বিশ্বা- 
সের দেষ থাকিত, যদি আমার বন্ধুরা উপধর্ধম ও কুসংস্কারের অনুবত্তাী হইয়া 
আমাকে অবতার অথবা মধ্যবত্তাঁ জ্ঞানে পূজা! করিবার জন্ত &ঁ রূপ বাহ্য 
সম্মান করিতেন, তাহা হইলে উহা স্থায়ী হইয়া মহা অনিষ্টের হেত 
হইয়া উঠিত। কিন্তু আমি কখনই এ দোষে তাহাদিগকে অপরাধী মনে 
করিতে পারি না। আমার দৃঢ় বিশ্বীম এই যে ভাহারা কেবল নবানুরাগের 
প্রথম উদ্বেগ প্রক'শ করিয়াছেন এবং তজ্জন্যই বাহ্যানুষ্টানের আতিশযা দোষে 
দোষী হইমাছেন। স্বাভাবিক নিয়মে শী বেগ সুশ্থির হইবে সন্দেহ নাই। 
এখনই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । দ্বিতীয় কারণ এই যে, অপরের স্বাধী- 
ন'্চার উপর হস্তক্ষেপ করিবার আমার অধিকার নাই। বন্ধুপ্দিগকে অধীন 
করিয়া অনুরোধ ও আদেশ দ্বারা আমার মতের দিকে আনয়ন কর] আমার প্রবৃত্তি 


২১২ আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র 


ও ধর্্মনংস্কার উভয়েরই বিরুদ্ধ। তাহারা স্বাধীন ভাবে উন্নত হন এবং ধর্থ্ের 
অনুরোধে ও ঈশ্বরের আদেশে সত্যের পথে অগ্রসর হন এই আমার ইচ্ছ! 
এবং ইহা! আমার তাবৎ শ্িক্ষ। ও শাসনের নিয়ম। “এই কার্ধা কর, এই 
কার্ধ্য করিও না" আমি বিশেষ করিয়া এরূপ শিক্ষা প্রদান করি না; কি সত্য 
কি ঈশ্বরের আদিষ্ট ইহ সাধারণরূপে বুঝাইতে চেষ্ট। করি, কেন না তদ্বারা 
সকল অবস্থাতে মনুষা আপনা মাপনি কর্তব্য জানিয়া স্বাধীন ভাবে তাহা 
সম্পাদন করিতে পারেন। এ নিয়মের অন্যথা আমি করিতে পারি না। কেন 
না আমার অনুরোধে যদি কেহ কোন কার্ধ্য করেন আমি তজ্জন্য ঈশ্বরের 
নিকট দায়ী; নুতরাৎ এ অপরাধ হইতে আমি দূরে থাকিতে চেষ্টা করি; এবং 
এই জন্যই দৃঢ়তা সহকারে 'মামি মকল মম উল্ত নিয়মে অনুমরণ করিয়া 
থাকি। ইহাতে বন্ধুরা কখন কখন অপ্রসন্ন ও বিরন্ত হন; কিন্তর্ষি করি 
ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতেই হুইবে। বর্তমান আন্দোশনসন্বন্দে আমি 
স্পষ্টরূপে নিষেধ করি নাই বলিয়া যে শাম নিশ্চিন্ত আছি তাহা নহে; সাধারণ 
রূপে উহার দোষ গুণ বুঝা।ইতে এবং উভয় পক্ষকে সছপদেশ দিতে অমি 
ক্রুট করি নাই, এবং আমি আশা করি তাহারা আপনারা ক্রমে মত্যাসহা 
বুঝিয়। ঈশ্বরের আদেশে সত্য পথ অবলম্বন করিবেন। যদি বন্ধুদিগের মধো 
কেহ আমার উপদেশ শুনিয়া তদনুরূপ বিশ্বাস ও কার্ধয না করেন, আমি সে 
জন্য কঠোররূপে তাহাকে নির্ধ্যাতন বা পরিত্যাগ করিতে পারি না। ত্রাহ্মধ্মু 
বীজে বিশ্বাস থাকিলে ই আমার নিকট নকলে সাদ বলিয়া পরিগণিত ও মমা- 
দৃত হন; অতিরিক্ত বিষয়ে, কাহারও ভ্রণ বা অনিশ্বাম থ!কিলে আমার তাগ 
করিবার অধিকার নাই, বরৎ নিকটে রাথিয়| ক্রমে তাহাকে সত্যের পথে 
আনিতে হইবে। বিশেষতঃ নিতান্ত দীন ভাবে ধাহার! অ'মাকে ভাই বলিয়া 
অনেকদিন হইতে আমার আশ্রম 'লইয়াছেন, ধাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
পিতৃমাতৃহীন ও নিরাশ্রয় এবং নিরুপায়, ধাহারা অনুতপ্ত ও ব্যাকুল হৃদয়ে 
ধর্মের কঠোর সাধনে কাঞমনোবাক্যে নিষুক্ত হইয়াছেন, তাহাদিগকে আমি 
বিদায় করিতে পারি না) তাহাদিগের উন্নত ভাব পোষণ ও সামান্ত ভ্রম দুর 
কর! আমার সর্দাতোভাবে কর্তব্য । নির্দয়ন্ধপে এমন ভ্রাতার্দিগকে বিদায় 
করিলে আমি ঘোর অপরাধে অপরাধী হইব । 


ভক্তিবিরোধী আন্দোলনের অবসান ২৯৩ 


ঈশ্বরপ্রমাদে সকল ব্রাঙ্গভ্রাতা স্ভাবে মিলিত হইয়া সত্যের পথে; কল্যা- 

ণের পথে অগ্রমর হউন এবং শাস্তি সম্ভোগ করুন এই আমার প্রার্থনা । 
শ্রীকেশরচন্ত্র সেন। 

এখন আমরা শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পত্র উদ্ধত করিয়। নঃপুজ। 

আন্দোলনের উপসংহার করিতেডি | 
্রন্ধাস্পদ শ্রীধুক্ত ধশ্মতত্ব সম্পাদক মহাশগ্প 
সমীপেষু। 
সবিনয় নিবে দল-_ 

তক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু ক্শেবচল সেন মহাশয়ের প্রতি কএক জন ব্রাহ্ম 
ভ্রাতার ভক্ভিপ্রকাশে আতিশযাদর্শনে ব্যগিত হইয়া তম্নিবারণের জন্য আমি 
বিগত আর্বিন মাসে উহা সাধারণের গোচর করিয়াছিলাম। মেই সময় 
হইতে এই ব্যাপার লইয়া ব্রাহ্মমণ্ডলীর যধে। মহা আন্দোলন চলিতেছে, এবং 
অনেক স্থলে উহাতে ভয়ানক বিবাদ বিষম্বাদ উৎপন্ন হুইয়াছে। অনেকে 
উৎমাহপুশ্নক পরম্পরের গ্লানি প্রচার করিতেছেন এবং অনেক হূর্ন্বলচিত্ত 
ব্যপ্চির অবিশ্বাস ও কুম'স্কার বৃদ্ধি হঈতেছে। এ সনুদায় মনিষ্ট ফল দেখিয়া 
অ'মি যার পর নাই দুঃখিত হটঈয়ান্ি। আমিই অনেকট] এই আন্দোলনের 
মূল কারণ, এই জন্য আমার আরও বিশেষ দুঃখ হইছেছে) অতএব ইহার 
অনিষ্ট ফগ নিবারণের জন্য আমার এ সময়ে চেষ্টা পাওয়া নিতান্ত কর্তৃব্য। 
আমার পূর্বববধি ৮'দগত ভাব কি এবং আন্দোলনসন্ন্ষে বিশেষ অনুমন্ধীন 
করিয়া ামি যাহ। জানিতে পারিয়াছি তাহা ব্রা্গমণ্ডলীর নিকট বিনীত ভাবে 
প্রঞ্কাশ করিতেছি । ঈখর করুন যেন এই পত্র দ্বারা সকলের সন্দেহ বিবাদ 
দূর হয় এবং সঞ্লের মধ্যে সত্য ও সন্তাবের বিস্তার হয়। 

আমি পুর্নেও বলিয়াছিলাম, এখনও বলিতেছি যে, উল্লিখিত ভ্রাতার। 
যে প্রণানীতে ভক্তি, প্রকাশ করেন তাহা আমার বিবেচনায় দূষণীয় ও অনিষ্ট: 
কর। কিন্তু এরূপে ভঞ্জি প্রকাশ করা ব্রাহ্গধর্ম্ববিকুদ্ধ মত ৪ ভাব হইতে 
উৎপন্ন হয় কি না তাহা আমি পুর্দে বিশেষন্ূপে জানিতায না। বাহিক আড়- 
বরের অবশ্যই দৃধিত মূল থাকিবে ইহা মনে করিয়া আমি আমার ভ্রাতাদিগকে 
মনুষা উপাসনা দোষে দোষী সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম এবং এ সম্বন্ধে মু্ষের ও 


২১৪ আচার্য কেশবচত্র | 


এলাহাবাদে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলাম তাহার কেহুই স্পষ্ট উত্তর না দেও- 
যাতে আমার উক্ত সংস্কার দূঢ়ীভূত হইয়াছিল। এক্ষণে আমার সে সংস্কার 
নাই। আমি অনুসন্ধান করিয়া এবং দেখিয়া ন্থির করিয়াছি যে, কেবল 
বাহিক কাঁধ্য এবং শব্দে আতিশয্য দোষ আনে । তাহাদের মতে কোন দোষ 
নাই। যাহারা এই রূপ ব্যবহার করেন তাহাদের মধো কেহই মনুষা উপাসনা 
করেন না এবং ঈশ্বর, অথবা মুক্তিদাতা, অথবা পাপী ও ঈশ্বরের মধ্য বস্তাঁ জ্ঞানে 
কোন মানুষের নিকটে প্রার্থনা করেন না। কেশব বাবুর প্রতি তাহ।রা যেরূপ 
বাবহার করেন তাহা যতই অযৌক্তিক হউক্ক না, তথাপি আমি কখনই এব্প 
মনে করিতে পারি না যে তাহার। উক্ত মহ|শয়কে ভপ্জ পরিবারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
এবং পরম উপকারী বন্ধু ভিন্ন অন্য (কান ভাবে দেখেন। এইরূপ বাহক 
ব্যবহার মনুষোর প্রতি যতই অল্প হয় ততই ভাল, কেন না তন্বারা অপরের 
অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা । অতএব আমি ভ্রাতাদিগকে বিনীত ভাবে অনুরোধ 
করি যে, তাহাদের নিজের মত যদিও বিশুদ্ধ, তাহারা দুর্বল ভ্রতাদিগের 
মস্কলের জন্য যেন ভক্তির এমন মকল বাহ লক্ষণ রহিত করেন যদ্বারা এ সকল 
ব্যক্িদিগের অপকার হইতে পারে। 

কেবল মুঙ্গেরে বৃষ্টসম্বন্ধে যে ছুইটি সংগীত হইয়াছিল তাহা আমার 
বিবেচনায় ব্দ্গধর্মবিকুদ্ধ। কিন্তু আমি শুনিলাম ব্রাঙ্মসমাঁছে এ সংগীত 
গান করা হয় নাই; মুতরাৎ উহা লইয়া আন্দোশন করা অগ্রয়োজন। 

ভক্তিভজন কেশব বাবুর প্রতি আমি কখনই দোষারোপ কঞ্িনাই। অপর 
ত্রাতারা ত।হ।কে সন্মনার্থ যেক্প ব্যবহার করুন না কেন,তিনি তজ্জন্য দায়া 
নহেন। তিনি সেক্রপ মণ্মানের অভিলাষী নহেন, তজ্জন্য কাহাকেও অনু- 
রোধ করেন নাই, বরং ইহা যে তাহার অভিপ্রেত নহে তাহা! অনেক বার 
বলিয়াছেন। . তিনি ম্পষ্টরূপে তৎকালে এ রূপ সন্মান প্রকাশে নিষেধ করেন 
নাই ঠাহার কেদল এই টুকু ক্রুট আমি দেখিগাছিল।ম, এতদ্ব্যতীত বর্তম।ন 
আন্দোলনে তাহার অণুমাত্র অপরাধ ই; ইহা "অমি নিশ্যয়রূপে 
বলিতে পারি। 

এক্ষণে আমার শ্রদ্ধ্পদ ভ্রাতা যছুনাথ চক্রবস্তা মহাশয়কে অনুরোধ 
করিতেছি যে তিনি আমার কথায় বিশ্ব।ম কারয়া বর্তমান আন্দোলন হইতে 
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নিবৃত্ত হউন, তাহার আশঙ্কা করিবার আর কোব কারণ নাই, এখন নিরর্থক 
ভ্রাতাদ্িগের দোষ ঘোষণা করিলে পিগার নিকট অপরাধী হইতে হুইবে। 
ত্রাহারা খন স্পষ্ট শ্বীকার-ঠিতেছেন ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও পুজা করেন 
না তখন তাহাদিগকে অবিশ্বাস করা অন্যার়। এত কাল ধাহাদের সংসর্গে 
থ।কিয়া আমর আত্মার উন্নতি সাধন করিয়াছি, তাহাদিগের সরল সত্য বাক্যে 
অবিশ্বাস করিয়া তাহাদিগকে নির্য।তন কর। অকৃতজ্ঞতার কার্ধ; সন্দেহ নাই। 
তাহারা তক্তিভাজন কেশব বাবুকে ষে প্রণালীতে সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন, 
সেই প্রণালীতে ঠাহারা অন্যান্ত শ্রদ্ধা ভাজন ভ্রাতাকেও ষথ। পরিমাণে সম্মন 
করেন। ইহ] দ্বারা তাহাদিগের মতসম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ ভাব দেখা যায় 
না; কারণ সাধু ভক্তদ্বিগকে শ্রদ্ধা করা মনুষোর দ্বভাবমিদ্ধ কার্ধয। অতএব 
আনুন পুনর্বার পূর্বের স্তায় এক পরিবারে মিলিত হইয়া দয়াময় পিতার রাজ্যে 
শাস্তি সংস্থাপন এবং বিস্তারপুর্বক পরম্পরে অখ্ল্য ভ্রাতৃসৌহার্দ সম্ভেগ 
করি। পরিশেষে সমুদায় ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের নিক আমার সানুনয় নিবেদন 
এই যে, তাহারা কেশব বাবুকে অকারণে এবং নিষ্ঠর ভাবে আক্রমণ না 
করেন, এবং তীহ।র অনুগত শিষাদিগের প্রতি মন্ুষ্যোপাসনা দোষারোপ না 
করেন। আমার হৃদগত বিশ্বাসহৃচক এই পত্র পাঠ করয়া তাহার সকল 
সংশয় দূর কক্কুন। বর্তমান গোলযোগে চতুর্দিকে যে প্রকার ভয়ানক শুক্ষতার 
মহামারী উপস্থিত হইয়াছে তাহা দ্বারা যে কত ভ্রাতার সর্বনাশ হইতেছে 
তাহ! বল] যায় না। এক্ষণে বিশেষ উৎসাহের সহিত এই মহামারী নিবারণ 
এব প্রকৃত বিশ্বাস ও ভক্তি বিস্তারে যত্রশীণ হইয়া আপনাদিগের এবং দেশস্থ 
ভ্রাতাদিগের মঙ্গল সাধন করুন। 
১৫ অাঢ় ১৭৯১ শক, শ্রীবিজয়কৃ্ গোঙগামী। 

ভ্রাতা বিজযুকৃষ্ণ গোস্বামীর পত্র ধন্মতত্বে প্রকাশিত হইবার পর নরপুজা- 
সম্বন্ধে 'ইত্ডিয়ান মিরারে" একটি হুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হয়। এই প্রবন্ধের 
শেষাংশ আমরা অনুবাদ করিঘা দিতেছি, কেন না এতম্বার! এ সম্বন্ধে প্রধান 
প্রতিবাদকারী এক কেশবচজ্রেরই জন্য ব্রাক্মগণ মধ্যে যে নরপুজ। কদাপি 
প্রবেশ করিতে পারে না, তাহা সকলেরই হদয়জম হইবে। 

"আমরা অপবাদদান ও অপধাদখগ্ডনের উল্লেখ করিলাম, এখন এ 
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মন্বন্বে আমাদের মত কি লিখিবার অবশিষ্ট রহিয়াছে। ইগ্ডিয়ান মিরারকে 
সকলেই জানেন, ইনি অর্মপ্রকার পৌন্তলিকতার বিরোধী। আমর! থে 
কখন পৌন্তলিকতাতে প্রশ্রপন দিব ইহা একান্ত অসম্ভব। কোন কষ্ট মনুষ্য 
বা বস্তর পূজ। আমাদের চক্ষে অতীব দ্বণা। চৈতন্যেরই পুজ। হউক, আর 
উন্নতিশীল ব্রাঙ্গগণের নেতারই পুজা হউক, উভয়ই সমান ্বণহ্হ। কেশব- 
চন্দ্রের পূজ। করাতেও যে লাভ, একটি কুকুর বা এক খণ্ড প্রান্তর পুজা করাতে ও 
দেই লাত। এক জন ব্রাঙ্ষের পক্ষে ইহা বিশেষ ভাবে নিন্দনীয়, কেন না 
এতদ্বারা তাহার প্রতিজ্ঞাভ্গজনিত অধর্থ হয়। অতএব যদ্দি এমন কোন 
্রাঙ্ধ থাকেন, আমর! তাহাকে ধর্মৃত্যাী এবং পৌন্তলিক বলিয়া! গরণা 
করি। মধ্যবর্তিতা বা অপরের জন্য পাপক্ষমা প্রার্থনা, এ সম্বঙ্গেও অংমাদিথের 
আপত্তি অতীব প্রবল। যদি ইহ] বিশ্বাস করা হয় যে, কেশব বাবুর পাপক্ষমার 
প্রার্থনা ব্যতীত কোন ব্রাহ্ম পরিতাঁণ লাভ করিবেন না; অথন| ক্েশবচন্ 
মধ্যবর্তা হইয়া না দাড়াইলে ঈশ্বর সে ব্যক্তিকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিবেন 
না, তাহা! হইলে ঈদৃশ বিশ্বাস অরাক্ষোচিত বলিয়া এবং ঈশ্বরের কৃপা- 
সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্মের যে বিশেষ ভাব আছে তাহার বিরোধী বলিয়া আমরা 
উহার প্রতিবাদ করি। প্রত্যেক ব্রাহ্ম, যতই কেন তিনি পাপী হউন না, দয়।- 
ময় পিতার সাক্ষাৎ নিকটবন্তাঁ হইতে পারেন ; এবং অপরের জন্য পাপক্ষমার 
প্রার্থন। ব্রাহ্মধর্ম্ের একান্ত অবিষহ্য। ষদি কোন ব্রাঙ্গের পক্ষে কেশববাবুকে 
পাপক্ষমাপ্রার্থনাকারী বলিয়া পূজা করা ঘন্তায় হয়, তাহা হইলে কেশববাবু 
যদি আপনাকে পাপীদিগের পাপক্ষমাপ্রর্থনাকারিরূপে উপস্থিত করেন 
তাহা হইলে তাহাও অপরাধকর। ধিকৃ তাহাকে যদি তিনি এরূপ কখন 
করেন, অথবা তীহার মনে ঈদৃশ ভাব পোষণ করেন! গ্রীষ্ট-ধাহার পাছুকা- 
বন্ধনী চুগ্বন করিবার তিনি উপযুক্ত নহেন--তীহার মত উদ্ধারকর্তা হইবার 
নিমিত্ত তিনি যদি উচ্চ|ভিলাষ পোষণ করেন, তাহ! হইলে হয়তিনি ভ্রান্ত 
নির্দ্বোধ, না হয় তিনি চুড়ান্ত কপটা ও প্রবঞ্চক। আমরা উপরে যাহা বলি" 
লাম, তাহাই বিশিষ্টন্ূপে দেখাইতেছে যে, অপবাদদাতৃদ্বয়ের স্তায় আমরা 
চির দিন মনুষাপুজা বা মন্বষোর মধ্যবর্তিত্বের ভীষণ বিরোধী । ইহারা 
যে অপবাদ দিয়াছেন তাহা যদি পত্য হইত, তাহ! হইলে এই অকল্যাণের 
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উচ্ছেদ জন্ত আমরা নিজে আহ্বাদের সহিত ইহীদিগের পৃষ্ঠপোষণ করি 
তাম। সৌভাগা ক্রমে এই অপবাদ মিথ্যা এবং যদি অপবাদ দাতৃগ্বম অধীর 
এবং উত্তেজিত না হইতেন, তাহ! হইলে এ অপবাধ কখন উঠিত না। ব্রাহ্গ- 
দিগের মধ্যে কিছু দিন হইল যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তাহার যেকোন 
মূল নাই,এ কথা আমরা বলিতেছি না। মূল ঘটন1 এই, মনুষ্যপূজা, মতবিকার 
বা পৌন্তলিকতা ঘটে নাই, কিন্তু ভক্তিপ্রকাশের বাহাপ্রথালী ও কথার আতি- 
শযা ঘটয়াছে। কোন কোন ব্রাঙ্গ বন্ধু কেশনচন্দ্র এবং তাহার বন্ধুগণের 
প্রতি বাহিরে সমধিক ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন; প্রথমতঃ কুরুচি, দ্বিতীয়তঃ 
বাহ্যা নুষ্টানপ্রিয়তা, তৃত্বীয়তঃ এমন সকল কাধ্য যাহাতে অনিষ্ট সাধন বা 
লোকে নিপরীত ভাবে গ্রহণ করিবার সন্তাবনা তারশ কায সকল করার দোষে 
আঅপনাদিগকে দোষী করিয়াছেন। এ ভন্ত আমরা সে সকলের প্রতিবাদ করিতে 
কুষ্টিত নহি। আমরা দৃঢত| সহকারে বলিতেছি, তাহাদিগের কার্য প্রণালী 
অযধোচিত, অনিষ্টকর এবং জ্ঞানশুন্য। এক জন মানুষ যততই কেন ধার্মিক 
হউন না, হাঁহার প্রতি পুজনীয়' 'নিক্ষপদ্ক' 'দয়।লপ্রভু' 'পাপীর গতি' এ সকল 
শব প্রয়োগ করা দূষণীয় এবং অধিকমাত্রায় বাহ্থানুষ্ঠানপ্রিয়তাও দূষণীয়। 
যত শীগ্র এ সকল ব্যবহার অস্তহিত হয় ততই ভাল। কিন্তুএ সকল 
ব্যবহার ও ভাষার যতই কেন আমরা বিরোধী না হই, হৃদয়ে কাহারও 
পৌন্তলিক ভাব আছে, ইহা আমরা সর্দথা অস্বীকার করি। ধাহাদিগের 
প্রতি অন্যায়র্ূণে এরূপ অপবাদ দেওয়া হইয়।ছে এবং নিষ্ট,ররূপে আক্রমণ 
কর! হইয়াছে, আমরা যত দূর জানি তাহারা এক অদ্ধিতীয় সতা ঈশ্বরের উপা- 
সক। তাহাপিগের হদয় ঈশ্বরভক্তিতে পূর্ণ; মঙ্গলমধ পিতার আরাধনাতে 
তাহারা অতীব উংসাহান্বিত; তাহাদিগের জীবন উচ্চ আধ্যাত্মিক; বলিতে 
পার! যায় তাহার! প্রার্থনা ও ধ্যানে জীবন অতিপাত করেন; এবং দয়াময় 
পিতার গুণকীর্তন ও স্তবস্থতিতেই তাহাদিগের আমোদ। কথ।বাঁববহাহের 
কিছু কিছু অতিশঘ্‌) ঘটিয়াছে,এজন্য এ সকল ব্যক্রির প্রতি বিশ্বাসমন্বন্ধে দোষ 
আনয়ন করিতে আমরা সাহস করি না। এ সকল ব্যক্তির ভাব বা চৃঢ়মংস্কারের 
বিরুদ্ধে লিখিতে সাহসী হইলে আমরা! আমাদিগের হাত কলন্কিত করিয়! 
ফেলিব; যদি কটাহাদিগের বিরুদ্ধে আমরা পৌন্তলিকতার মিখা। অপবাদ মলে 


২১৮ আচার্য্য কেশবচন্দ্র | 


মনেও পোষণ. করি, তাহা হইলে আমাদের দয় মলিন হইবে। যথাথই এ কথা 
ভাবিতেও আমাদের ক্লেশ হয়, যে সকল ব্যক্তি অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অনুগত 


দ্বার, বিশ্বাসী বিনয়ী এবং প্রেমিক, ধাহারা পৌন্তলিকতা পরিত্যাগ করিতে 


গিয়া অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, কেবল কুকুচি এবং আতিশয্যনিবন্ধন 
মনষ্যপূজার অপবাদে তাহারা অপবাদগ্রস্ত হইবেন। যে ত্রান্ষদল 
পাপী এবং দীন হইলেও বিশ্বগ্ত ও অনুরক্ত, সেই ব্রাহ্মদল কেবলকি এক 
অতিশয়োভিমূলক ভ্রম জন্য মনুষ্যপূজক লিয়া ঘ্বণিত, নিন্দিত ও তিরন্ৃত 
হইলেন? এপ মিখাপবাদ সমূলে বিনষ্ট হুউক। আমরা আমাদের 
ঘাহা কর্তব্য করিলাম, এখন সাধারণের বিচার করিবার বিষয় । আমরা এই 
দুঢ় বিশ্বামে আমাদের লেখনী সংযত করিলাম ষে, সমুদায় নিরপেক্ষচিন্ত 
সল্পোক ধাহাদিগের উপরে দোষারোপ হইয়াছে তাহাদিগকে দোষ নিল্মু 
করিবেন এবং পুণ্যময় ঈশ্বর অত্য।চরিত্ব ব্যক্তিগণকে আশীর্বাদ করিবেন)” 

আন্দোলন সময়ে কেশবচন্্র এই আন্দোলনকে কোন্‌ দৃষ্টিতে অবলোকন 
করিয়াছেন, নিয়োদ্কৃত কেশবচন্রের উপদেশটি বিশিষ্টরূপে তাহা প্রদর্শন 
করিবে । | 

"জগতের মঙ্গল সাধন উদ্বেশেই সময়ে সময়ে ধর্মমম্বন্ধে জনসমাজে 
আলোলন হইগ়াথাকে। যখন জনসমাজ নিদ্রত থাকে, কিংবা মানবমণ্ডলী 
পাপে অভিভূ্ত হইয়া পড়ে, তখন দয়াময় পিতা পদাঘাত করিয্না মক্লকে 
সচেতন করিপ্া দেন। সকল বিষয়ে তাহার দয়া যেমন স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাই- 
তেছে, এ সন্বন্ধেও তাহার দয়! উজ্জ্বলতরব্ধপে প্রকাশ পায় । কেবল অবিশ্বাস- 
নেত্রে দেখিলেই হৃদয় ভদ্দে আকুল হয়, নিরাশ! আসিয়া মনকে আক্রমণ করে। 
মঙ্গলমঘ্নের অনন্ত দয়ার উপর বিশ্ব'স করিয়া যদি দেখা যায়, তবে স্পষ্টরূপে 
প্রতীয়মান হইবে যে, এরূপ আন্দোলনে পরিণামে জনসমাজে অশেষ উপকার 
সংস।ধিত হইয়া থাকে । 

'ব্রা্মদযাজে সময়ে সময়ে যে মল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে 
কিঈর্বরের মঙ্্লহত্ত দেদীপ্যমান দেখা যায়না? যধনই কোন বিশেষ 
অভ্ভাব বা পোষ আমাদিগের অনিষ্ট করিয়াছে, তখনই তাহ! দূর করিবার জন্য 
একটা আন্দোলন উপন্থিত হইয়াছে । এক্ষণে যে আন্দোলনে অনেক ব্রাহ্ম 
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ভরাত্তার মন আলোড়িত হইয়াছে, তাহ! যে আমাদের মঞ্জলের জন্য এবং উহা- 
দ্বারা যে ব্রাঙ্মমণ্ডলীর কতকগুলি বিশেষ অভাব মোচন হইবে তাহাতে সঙ্গেহ 
নাই। কেনাম্বীকার করিবেন যে, ত্রাঙ্মদিগের মধ্যে অনেকের উপাসন! 
শুক্ধ হইয়াপড়িতেছিল, অনুষ্ঠানের বাহা আড়্ম্বর লইয়াই অনেকে ব্যতিব্যস্ত 
ছিলেন, কলহ বিবাদ ব্রাহ্মদ্বিগের অস্ত্রের আভরণ হইয়াছিল, অহস্কার আসিয়া 
তাহাদিগের মধ্যে আধিপত্য করিতেছিল, নিরাশ। আসিয়া! তাহাদের হৃদয়কে 
মুহামান করিতেছিল, এমন কি কেহ কেহ নিরুপায় হুইক়্া উপাসনা পর্যযস্ত 
পরিত্যাগ করিতেছিলেন? পুত্রদিগকে এইরূপ সঙ্কটে পতিত দেখিয়া দয়ার 
সাগর পিন্চা কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তিনি আমনি ভক্তির মধুময় পথ 
মন্তানদিগের সম্মুখ উন্ুক্ত করিয়া দিলেন । অনেকে এ পথ অবলম্বন করিয়া 
স্বদ্দোষ সংশেধনে যত্ববান্‌ হইলেন এবং অহস্ক।র অবিশ্বাস ও নিরাশা হইতে 
মুক্ত হইয়া প্রকৃত ত্রহ্গোপাসনার মধুরতা সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। মুযুষ্ু 
অবস্থায় অপন্থিতি করত ধাহ'র' মৃত্রার সন্নিকটবন্তাঁ হইতেছিলেন, ভক্তির পথে 
আসিয়া অনেকে পুন্জীঁবন প্রাপ্ত হইলেন। এটী কলিত কথা নহে। অনে- 
কেই স্চক্ছে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 

"ভ্রাতগণ, বিনীত তাবে বলিতেছি, ভীত হইও না, নিরাশার হস্তে মনকে 
সমর্পণ করিও না। কিয্নংকাল অটল ভবে থাকিলেই দেখিতে পাইবে, এই 
আল্দোলনের নিনতম প্রদেশে কিরূপ সুধার প্রঅবণ নিহিত রহিয়াছে । সময়ে 
যে তাহা শতধা! হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে প্রী(বিত করিবে তাহাতে সন্দেহ করিও 
না। শরীরের বিকৃত রক্ত বিনির্মন হইবার আবশ্যকতা হইলেই শরীরে ক্ষত 
রোগ প্রকাখ পায়। আবার এ ক্ষতদ্বারা সমুদায় বিকৃত রক্ত বিনির্গত হইবা- 
মাত্র শরীর সুস্থতা লাভ করে। ব্রাহ্মমমাজের অভ্যন্তরে যে ষে দোষ রহিয়াছে, 
সেই সমস্ত দোষ নিরাকরণ করিবার জন্তই এই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে; 
তাহ! সংশোধিত হইলেই সমাজ শান্ত ভাব ধারণ করিবে এবং সবল ও তুন্থ- 
কায় হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। কিন্ত তত দিন এইরূপ আন্দোলন 
চলিবে, যঙ দিন ইহার উদ্দেশ সিদ্ধ না হইবে, ঘৃত দিন ব্রাঙ্ষেরা আপন 
অভাব মোচন করিয়া ভক্তি ও বিশ্বাম সহকারে জয় মনকে পৰি উন্নন্ত এবং 
প্রশস্ত করিতে না পাগিবেন। দারা 
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'্রাহ্মগণ, এখন তোমাদের কি হইয়াছে ? সংসারের সন্্বে জড়িত থাকিয়া 
কেবল এক এক বার উপ।সনা করা ভিন্ন আর কি হয়? আমর] জংসারের 
পদতলে হৃদয় মন প্রাণকে উৎত্মর্ণ করিয়া তাহারই দাসত্ব করিয়া রহিয়াছি। 
কেবল সকলে সময়ে সময়ে ঈশ্বরের উপাসনা ও ধর্মসাধন করিয়া থাকি। 
পিতার নাম করিবামাত্র যে পাপ তাপ ধ্বংস হয়, কৈ এরূপ বিশ্বাস ত আজও 
হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে নাই। সমস্ত দিন তাহার উপাসনা এবং তাহার 
নামকীর্তন করিয়া সুখী হইবার জন্য যথোচিত আগ্রহ এবং লালস। কোথায় * 
তাহ!র জন্য সঞ্ল সুখ পরিত্যাগ ও সকল ছুঃখ বহন করা যায়, এরপ দৃষ্টাস্তত 
আজও তোমরা] দেখাইতে পার নাই। ঈশ্বরের নিমিত্ত ধর্মের নিমিন ব্রা 
দিগের মধ্যে কে প্রাণ দিতে প্রস্তত হইয়াছেন? ধর্রপ্রচারের জন্যই বা কি 
করা হইয়াছে? পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ের দ্বারা এত ধিনে দেশের অতি সামান্য উপ- 
কার হুইয়াছে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের মহাপাপসাগরের বঙ্গে ব্রা্ষমমাজ 
এক খানন ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায় ভামিতেছে, ঘোর পাপ অন্ধকারের মধ্যে একটা 
কুদ্র তারকার ন্যায় মিট মিট করিয়া জলিতেছে। ত্রাক্মমমাজের প্রকৃত গৌরব 
এখনও এ দেশে সম্যক্‌ রূপে প্রকাশ পায় নাই। 

“এখন এই আন্দোলন দেখিয়া যেন আমরা ভয়ে ভীত নাহই। সমাজ 
পরিত্যাগ করিয়া ধেন পলায়ন না করি। আমাদের ঈশ্বর এখনও জীবন্ত 
জাগ্রৎ ভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন। তবে কেন আমরা নেতৃহীনের ন্যায় 
হতাশ হইব, তবে কেন আমরা চতুর্দিক্ক অন্ধকার দেখিয়া অবসন্ন হইব? 
পিতা আমাদের দুর্দশ। দেখিতেছেন। পুত্রের বিপদে তিনি কি উদাসীন 
থ।কিতে পারেন? কখনই না। দয়ার সাগর আমাদের ছুঃখে কখন নির্দয় 
হইতে পারিবেন না। এ সময় তিনি আমাদিগকে রক্ষী করিবেন। এই 
পরীক্ষার সময় যাহাতে তাহার প্রদর্শিত ভক্তির পথে অটল ভাবে থাকিতে পার, 
তজ্জন্য ঠাহ।র নিকট প্রার্থনা কর। তিনি বলদ্দিবেন। এ সময়ে স্বার্থপরবশ 
হুইয়া কেবল নিলে নিজে অটল ভাবে থাকিবার চেষ্টা করিলে কৃত্কার্ধ্য 
হইবে না, অন্য অন্ত ভ্রাতারাও যাহাতে বিপদসাগর হইতে রক্ষা পাইয়া ভক্তি 
ভূমিতে আসিতে পারেন তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে আমরা 
সঙ্কলে একত্রিত হইয়া পরম্পরের মঙ্গল সাধন করিতে পারি, তাহার জন্য যত্ব 
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করিতে হইবে। একাকী আমরা কিছুই করিতে পারি না। ব্রাহ্মদমাজ বিপ- 
দের তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে, এখন সকলে মিলিয়া সেই সমাজকে রক্ষা 
করিতে হইবে, তাহা হইলে সকলেই বাচিতে পারিবে, পলায়ন করিয়া! একাকী 
নাচিবার উপায় নাই। এখন আপনার প্রতি যেমন সাধারণের প্রতিও সেইরূপ 
ৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেবল আপনার আপনার দিকে দেখিলে চলিবে না। 
সকলকে এক পরিবারপ্থ মনে করিতে হইবে। এক জন ব্রাঙ্ম ভক্তির পথ 
ছাঁড়িয়! গেলে যে কেবল তাহারই জর্ধবনাশ হইবে তাহা মনে করিও না, 
তাহার সর্বনাশে 'মামাদেরও সর্দদনাশ, তাহার মৃত্যুতে আমাদের মৃত্যু এই 
রূপ মনে করা কর্তৃবা, এই রূপ স্সেহ সহকারে সকলের সঙ্গে যোগ রাখিয়া উন্নত 
হইতে হইবে, তবেই মঙ্গল; নতুবা ছুঃখের সীমা থাকিবে না। নিকৃষ্ট প্রবৃ- 
ন্তির উত্তেজনায় ষেন কেহ কাহ।কেও পরিত্যাগ না করেন, দ্বেষ হিৎস। চরিতার্থ 
করিদার মানসে ঘেন কেহ এই আন্দোলনে হস্তক্ষেপ না করেন। এন্গ করিলে 
তিনি ব্রাহ্মনামে কলঙ্ক আরোপ করিবেন, ত্রাক্গনামের মর্ধযাদা রক্ষা করিতে 
পারিবেন না, ঈশ্বরের নিকটও অপরাধী হইবেন। ধাহাদিগের সক্কে মতের 
অনৈক্য হয়, অগ্রে তাহাদিগের ভরাস্তি দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত, ইহাতে 
কৃতকার্ধ্য না হইতে পারিলে ঈশ্বরের নিকট তাহাদের জন্য প্রার্থনা করা উচিত, 
কিন্তু তাহাদিগকে ঘৃণ। করিয়া পরিত্যাগ করা কোন রূপেই উচিত্ত নহে। ঈশ্বর 
হয় যে প্রণালীতে পাপী্দিগকে উদ্ধার করেন, আংমাদিগকেও তাহার অনুকরণ 
করিতে হইবে। তিনি দোষ দেখিলে কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না, কিন্তু 
অল্ে অল্পে ্সেহ দ্বারা মকলকে বশীভূত্ত করেন। যদি ভ্রাতাকে ক্ষমা! করিতে 
না পার, তবে কোন্‌ মুখে পিতার নিকট ক্ষমা প্রত্যাশা কর? নিঙ্গে কাহাকেও 
ক্ষমা করিব না, কিন্ত রাশি রাশি অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য প্রতি 
মুহূর্তে পিতার নিকট প্রার্থনা করিব। এইরূপ হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি গৃঢ় ভাবে হুদ 
পোষণ করিয়া প্রার্থনা করি বলিয়া, আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্‌ হয় না, প্রার্থনার ফল 
দেখিতে পাই না,নিরাশ হইয়া! পড়ি। ক্রুমে ক্রমে দয়াময়ের উদার দয়ার প্রতিও 
অবিশ্বাসী হই। দি পটজন এ সময়ে প্রকৃতরূপে ভক্তির এবং ক্ষমার দৃষ্টান্ত 
দেধাইতে পারে, তবে এই সঙ্জল অসস্ভাব ক্রমে চলিয়া মায়) ভ্রাতৃভাব বিস্তার 
হইতে থাকে। 
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পাহারা বর্তমান আন্দোলনের সৃত্রপাত করেন,আমি তাহাদিগকে প্রথমেই 
বলিয়াছিলাম,ধাহাদের সঙ্গে তোমাদের মতের অনৈকা হইয়াছে মনে করিতেছি, 
তাহাদের দোষ ঘে'ষণ! না করিয়া, তাহাদের ভ্রম অপনয়নের নিমিত্ত পিতার 
নিকট প্রার্থনা কর, তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে। আমি নিশ্চয় বলিতে 
পারি, যদি তাহারা জনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া! আমার কথা শুনিতেন, তবে ত্রাঙ্গ' 
মগ্ুশীকে এত হ্ৃদক্নসেদেনা সহ করিতে হইত না। এক্ষণে বিদ্বেষানল যেন্ধপ 
প্রজলিত হইয়া উঠিফ়াছে, তাহাতে আরও হৃদযবেদনা পাইতে হইবে। 
কিছুদিন অবিশ্বাদের আোত হয়ত অধিকতর বেগে প্রবাহিত হইবে, সাধুতজ্" 
দিগের অপবাদ ঘোষ হইবে, ঈশ্বরের বিশেষ কপার প্রতি অনেকের সন্দি- 
হান হইতে হইবে। নিজের বলের উপরই সম্পূর্ব নির্ভর যাইবে, নিজেই ত্রাঙ্গ 
হইয়াছি, শিজের বলেই ব্রাহ্মধর্্ম সংধন করিতেছি, ঈশ্বরের আবার বিশেষ 
দয়া কি, একজনের প্রার্থনাতে কি অপরের উপকার হইতে পারে? দিন দিন 
এই রূপ নিজের গৌরবই প্রচার হুইবে, এবং আহঙ্কারের ধর্শের প্রাহুর্ভাব 
হুইবে। বাস্তবিক ধাহাঁরা এ সময় ঈশ্বরভক্তি ও ভ্রাতৃভাব ছাড়িয়া শুল্ক 
অহঙ্কারী মনে মতের অনৈক্য উপলক্ষে কেবল পরস্পরকে নির্যাতন করিবেন 
তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইবে। 

"এই আন্দোলন সম্বন্ধে আমার নিজের কথ! জার বলিতে পারি না। 
দ্রশবংসরকাল ক্রমাগত তোমাদের নিকট আমার মত ম্পঞ্টরূপে ব্যক্ত করি 
তেছি, তবু কি খর্ধ্যাপ্ত হইল না? আমার যাহা হয় তাহাই হইবে। আর 
যেন আমাকে অগ্নিপরীক্ষায় পড়িতে না হুয়। এত দিনের পরেকি আমি 
বলিব যে, আমি “একমেবাদ্ধিতীয়মের” উপাসক, তিনিই এক মাত্র পাপীর 
পরিত্রাতা, মধ্যে আর কেহই লাই। এটাও কি আমাকে বলিতে হইবে যে, 
আমি ঈশখরের প্রভুত্ব অপহরণ করি নাই, আমি তীহার পরিত্রাণের ক্ষমতা 
হরণ করি নাই। ব্রাক্মগরণ, আমি কত বার তোমাদিগকে বলিয়ছি আমি 
নিজে পাপী, নিজের পাপের জন্যই বাস্ত, অন্যকে কিরূপে পরিত্রাণ করিব? 
এতাবৎকাল আমি তোমাদের সঙ্গে একত্র উপাসন! করিলাম, মনের কথা 
খুলিয়। বলিলাম। এ সময়েকি তোমরা কিছুই বধলিবে না? তোমরা কি 
জান না আমার মত ও বিশ্ব কি, আমি তোমাদিগের সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধ 
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রক্ষা করি। আমি কি বিনীতভ্ভাবে তোমাদ্িগকে এত দ্রিন প্রভু বলিয়! গেবা 
করি নাই? আমাদের পিতা পরম দয়াময়, তিনি পাপী তাপী দীন দুঃবী 
সকলকে নিকটে আমিতে অধিকার দেন এবং অত্যন্ত ঘুণিত জঘন্য সম্তানেরও 
প্রার্থনা শ্রবণ করেন।. ভ্রাতৃগণ, আমি বার বার তোমার্দিগকে বলিয়াছি ষে 
আমার হুদয়ের একান্ত ইচ্ছা এই যে, তোমরা প্রত্যেকে সেই দয়াময়ের 
অব্যবহিত সন্গিধানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কর এবং 
তাহার পবিত্র সহবাস সম্তোগ কর। আর কাহারও দ্বারে যাইতে হইবে না। 
সেই একমাত্র পাপীর গতিকে ডাক। তাহারই চরণে পড়িয়া মনের সকল 
দুঃখ তাহাকে জানাও, তিনি তাহা দূর করিবেন। পতিতপাবন অদ্বিতীক্ 
ঈশ্বর ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই। এতম্পষ্ট করিয়া বারবার তভোমাদ্দিগকে 
এই সকল কথা দশ বৎসর ক্রমাগত বলিলাম, অবশেষে যাহা কখন বলি নাই 
ভাবি নাই, সেই দোষ আমার প্রতি আরোপ করা হইল, এত দিনের পর 
আমাকে এই ভৃদয়ভেদী ভয়ানক অপবাদ মহা করিতে হুইল! 

“হে অন্তধ্যামী দয়াময় পরমেশ্বর, তোমার নিকটে ত মনের কথা কিছুই 
গোগন নাই। তুমি সর্বসান্সিরূপে সকলই দেখিতেছ। আমি যদি কোন 
সময়ে ভ্রম বা ইচ্ছা বশতঃ তোমার প্রভুত্ব অপহরণ করিবার মানস করিয়া 
থাকি, তবে তুমি আমার দাত্তিক মনকে চূর্ণ কর। মধ্যবত্তা হইবার ইচ্ছা 
যদি কোন কালে আমার মনে উদ্দিত হইয়া থাকে, তবে তুমি আমাকে বিনাশ 
কর, এবং অমল্ললের আোত অবরোধ কর। পিতা, লোকে আমার নামে ষে 
ভয়ানক অপবাদ ঘ্বেষণ1 করিতেছে তাহা যেন পরীক্ষা জ্ঞান করিয়া আমি 
শাম্তভাবে বহন করিতে পারি। আমার শরীর মনকে লৌহবৎ কর, যেন 
আমি বিনা কষ্টে বন্ধুদিগের এই সমস্ত প্রব্ল আঘাত সহা করিতে পারি। 
পিতা, ধাহারা আমীকে আলন্রমণ করিতেছেন, তাহার! কুটিলতার জন্ত নহে, 
কেবল না বুঝিতে পারিয়াই আমার হৃদয়ে ব্যথা দিতেছেন। তুমি তাহা. 
দিগকে আশীর্বাদ কর এবং কৃপা করিয়া তাহাণের ভ্রম শীঘ্র দূর করিয়! দাও। 

"আমরা সংসারপাশে পড়িয়া সম্মুখে অন্ধকার দেধিতেছি, কোথা যাই 
বল। পিতা, সম্মুখে দশটা পথ প্রসারিত দেখিতেছি, কিন্ত একটী পথ ভিন্নত 
তোমার নিকট গমন করিবার উপায় নাই। সেই বিশ্বাসের পথ, তোমার প্রতি 
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অচল] ভক্তির পথ আমাদিগকে দেখাও | বিপথে গিয়া যে কত লোকে প্রাণ 
হারাইয়াছে। পিতা, সেই দুর্দশা যেন আমাদের কাহারও না 'ঘটে। পবিত্র 
ব্রাহ্মধশ্থের সরল পথেই যেন আমরা দিন দিন অগ্রসর হইতে পারি। যে 
পথে নিরাশ। নাই, শুক্কত। নাই, ষে পথে তোমার দ্রয়াই কেবল পাপীর গতি, 
যে পথে প্রেম ভক্তি ও আনন্দ সদা বিরাজ করে, সেই পথ দিয়া তোমার উত্ত্বল 
সন্নিধানে আমাদের সকলকে লইয়া যাও। সকলকে শান্তি দাও, সকলকে 
তোমার চরণে স্থান দিয়া পাপতাপ হইতে মুক্ত কর! আমাদের উপর দিয়! 
যত ঢেউযায় যাকৃ, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু দেধ, পিতা, শেষ পধ্যান্ত যেন 
আমর তোমার চরণ ধরিয়া থাকিতে পারি।” | 

সত্যের প্রবল বাত্যার় মিথ্যা আন্দোলন অপসারিত হইস্ক! গিয়া মেখ- 
নিন্মুক্ত শশধরের ন্যায় কেশব্চজ্রের চরিত্র সমধিক উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিল। 
ঘোরতর অগ্রিপরীক্ষার মধো সত্যের প্রতি ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভর ও বিশ্বাস 
বশতঃ কি প্রকার স্থিরচিত্তে অটলভাবে থাকিতে হয়, কেশবচত্ত্র সংব্সর কাল 
তাহার দৃষ্টান্ত মকলকে দেখাইলেন। একাল মধ্যে ঈশ্বরের নিকটে দ্রন্দন ও 
প্রার্থনা এবং উপদেশ ভিন্ন তিনি কাহার প্রতি অভিযে'গ, অনুযোগ বা কঠোর 
বাক্যপ্রয়োগ করেন নাই পত্রে পত্রিকাত্, প্রবন্ধে কত লোকে কত প্রকার তীব্র 
ভহংসনা ও অন্যায় দোষারোপ করিয়াছে, সে সকল পাঠ বা তজ্জন্ত কোন প্রকার 
উদ্বেগ ব1 অশান্ত ভাব তিনি প্রকাশ করেন নাই। বন্ধুবর্গের সহিত এ সক্কল 
বিষয়ে কথোপকথন করিয়া হৃদয়ের আবেগ মিটাইতেও কখন তাহাকে দেখা 
যায় নাই। যিনি ঈশ্বরকে বিনা আর কাহারও নিকটে সান্ত্বনা ভিক্ষা করেন 
না, সকল কথা ঈশ্বরের নিকট জানান, এবং তৎসম্বদ্ধে তিনি যাহ! করিবেন 
তত্প্রতি একান্ত আদ্থাবান্‌, তাহার ঈদৃশ নিরুদ্ধেগ, ঈদৃশ তুষীস্তাব, বা আপ- 
নাতে আপনি স্থিতি আর বিচিত্র ব্যাপার কি? প্রায় বতসরব্যাপী আল্দোলন 
থামিল, নিন্দাকারী ব্যক্তিগণের মুখ বন্ধ হইল, সত্যের জয় হইল, সথর্ধাপ্রকাশে 
অন্ধকারের ন্যায় মিথ্যা সর্বতোভাবে তিরোছিত হুইয়াগেল। এই আন্দো- 
লন কেশব্চন্দ্রের বন্ধুবর্গের হৃদয়ে একটিও রেখাপাত করিতে পারে নাই, বৃথা- 
পবাদ অপনীত হইল দেখিয়া তাহাদের আহুলাদের পরিসীমা রছিল না। 
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ব্রাহ্মমমাজে ভক্তির বন্তা আমিল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির কণ্টকও 
দেখা দ্রিল। মানুষের সাধ্য কি এ সমুদায় কণ্টক উন্মূলন করে? স্বয়ং ভগ্- 
বান বিবিধ উপায়ে উহাদের উদ্মুলনসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই কণ্টক- 
নিচয়ের মধ্যে মিথ্যাপবাদদান একটি বিষদিপ্ধ ক্টক। এত শীঘ্র সে ক্টক 
সমূলে উতপাটিত হইবে, কাহার মনে ছিল? দ্ব়ং ঈশ্বর বাহার সম্বন্ধে 
কণ্ট কশয্যা পুণ্পশয্যায় পরিণত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার আত্ম মিথ্যাপবাদ: 
কণ্টকের ক্ষতচিহ্তে চিন্তিত থাকিবে কেন? ভ্রাতা! বিজয়কৃ্ণ গোস্বামী ঘখন নিজ 
দোষ বুঝিলেন) তখন কেবল আন্দোলনে নিবৃত্ত হইলেন তাহা নহে, যাহাতে 
আত্মকৃত অনিষ্ট আপনি নিবারণ করিতে পারেন তজ্জন্ত বিশেষ উদৃধুক্ত হই. 
লেন। তিনি কেশবচল্রের বিরুদ্ধে ষে প্রকার বৃথপবাদ ঘে।ষণা করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে তাহার সহিত চিরবিচ্ছেদ ঘ্বটিবার কথা। অন্ততঃ তত্প্রতি 
সন্দিহানচিত্ত থাকিলে পৃথিবীর লোকে কেশবচন্দের বুদ্ধিমত্তার প্রশংস। করিত। 
গোস্বামীর চলচিনততা কেশবচন্্র যে জানিতেন না তাহা নহে, অথচ তিনি তং- 
প্রতি বিশ্বাস অর্পণ করিতে কোন সময়ে কুঠ্ঠিত হন নাই। অধিক কি, যিনি 
তাহার বিরুদ্ধে মর্মাহতকর অপবাদ দিলেন, তীাহারই দ্বারা (8$। শ্র।বণ) তিনি 
নিজ দ্বিতীয় পুত্রের জাতকর্মম ও নামকরণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করাইলেন। এ সকল 
কথা থাকুক, এখন প্রকৃত ব্ষয়ের অনুসরণ করা যাউক। 

আজ ছয় বসর হইল উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ গৃহহীন হইয়া পথে পথে 
ভ্রমণ করিতেছেন। তাহাদের কোন শির্দিষ্ট উপাসনাস্থান নাই। যিনি 
যেখানে পারিতেন সেখানেই উপাসনা করিতেম। তাহারা যুধষ্ট মৃগ- 
শাবকের স্যায় ইতস্তত; বিক্ষিত ভাবে অবস্থিত ছিলেন। এরগ 
বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থানে এই ফল হুইল যে, তাহারা যে কারণে যে উদ্দেশে 
কলিকাতাসমাজ হইতে বাছির ছইয়। আমিলেন, তাহা লোকের মন হইতে 
অপন্থত হইতে লাগিল। হুতরাং অনেকে মনে করিতে আরভ্ত করিলেন যে, 
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তাহারা কলিকাতাসমাজ পরিত্যাগ করিয়! ভাল করেন নাই) তীহারা এরূপ 
করিয়া আপনার্দের নাম গন্ধ বিলুপ্ত করিয়া ফেলিবেন তাহারই পথ পরিষ্কার 
করিয়াছেন। উন্নতিশীল ব্রাঙ্মগণ কি জন্য দ্বতত্ত্র হইলেন, তাহা! লোকের মনে 
জাগ্রত রাখিবার নিমিত্ত তাহারা যত্ব করিলেন বটে,কিন্ত উপাসনাগৃহের অভাবে 
উহাতে তত দূর কৃতকার্ধ্য হইলেন না। জময়ে সময়ে সভা, বক্তৃতা, উত্মব 
করিয়া তাহাদিগের বিশেষভাব কতটুকু লোকের স্মৃতিপথে রক্ষণ করিতে পার! 
বায়ু! তাহদের বিরুদ্ধে ষে মধ্যে মধ্যে এত মিথ্যা কথা! উঠিত, তাহার কারণ 
নির্দি উপাসনান্থানের অভাব। তবে যেতাহার। বহু বিদ্ব সত্বেও দিন দিন 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, ক্রমে তাহাদিগের ভাব জয়লাভ করিতেছে 
প্রত্যক্ষ করিতেছ্িলেন, এমন কি অনেক লোক তাহাদিগের সজে যোগ দ্বিতে- 
ছিলেন, তাহার অন্ত কোন কারণ নাই, কেবল ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহই উহার 
কারণ। ই' হার] কেহই সম্পন্ন ছিলেন না, অনেকেই দীন দরিদ্র, অথচ ই'হাদি- 
গেরই উদ্যোগে অতি মনোহর ব্রহ্মমন্দির নিশ্মিত হছইল। মন্দিরে মাঘোত্মব 
সম্পন্ন হইয়া অবশিষ্টনির্্মাণকাধ্য শেষ করিবার নিমিত্ত সেখানে আর আজ 
পর্যযস্ত উপাসনা হয় নাই। সময় উপস্থিত, যে সময়ে মন্দিরে উপাসনা প্রতি- 
চিত হইবে। গৃহহীন হইয়া ষেছয় বত্সরকাল উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ পথে 
পথে ভ্রমণ করিলেন, সে দীর্ঘ সময় বৃথা অতিবাহিত হয় নাই; উহ! তাহা" 
দিগকে প্রস্তত করিয়া লইল। যখন মণ্ডলীগঠনের সময় পুর্ণ হইল, তখনই 
ঈশ্বর কৃপা করিয়া গৃহ দিলেন। এই সময়ে মিরার পত্রিকায় মন্দিরের সহ- 
ব্যবস্থান সম্পর্কে এই কয়েকটা কথার উত্তেখ করেন ;__ 

“সর্ব্বোপরি বন্ধুগণের একটি বিষয় সমধিক পরিমাণে বিবেচনা কর! উচিত, 
এটি উপাসকমণ্ডলীর সহ্ব্যবস্থান। যদি তাহার! বৈষধিকভাবে সমূদায় ব্যবস্থা! 
করিবেন বলি স্থির করেন,এবং বিষয়িগণের হতে মণ্ডলীর কার্ঘা নির্বাহ রাধিকা 
দেন,তাহ] হইলে আমাদের বিবেচনায় কলিকাতাসমাজের ্র্গীগণ যে ভুল করি- 
যাছেন, ইহারাও সেই ভুল করিবেন, এবং বিরোধ বিচ্ছেদের বীজ ৰপন করি- 
বেন। কোন ব্যক্তি বা কোন বিষয়িগণের সভার হস্তে পূর্ণ ক্ষমত| যেন অর্পিত 
না৷ হয়, কিন্ত মণ্ডলীর কার্ধ্য সেই উপাসকমণ্ডলীর হস্তে থাকুক, ধহহার' 
মঞ্জলাকাজ্ষ। উ.মাহ ও সহানুভূতি বশতঃ উপ|চধ্যগণের সাহায্যে কার্ধয 
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করিতে উপযুক্ত। আমাদের ইচ্ছা এই, মন্দিরের কোন কার্ধ্য পার্থিব বা 
বৈষদ্বিক রীতিতে করা না হয়, উহার সমুদায় কার্ধ্যে যেন আধ্যাত্মিকতা 
প্রকাশ পায়। ধীহারা উপামকসভার সত্য হইবেন আমরা তাহাদিগকে 
এই কথা বলি, যেন তাহার! এরূপ উদার, তেজন্বী, ও আধ্যাত্মিক ভাবে পর- 
স্পর মিলিত হন যে, মণ্ডলীয় উন্নতি সাধন ঢৃঢ়তাসম্পাদন ও মঙ্গলবর্ধক 
কার্ধ্যমকল হৃদয় ও মনের সহিত করিতে পারেন।” 

৭ ভাদ্র রবিবার ভারতব্যাঁয় ত্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাষন! প্রতিষ্ঠাকার্ধয 
নিয়লিখিত প্রণালীতে নিষ্পন্ন হইবে স্থির হয়। 


ব্র্মমনদিরে প্রবেশ ও উপাসনার আরম্ত শেষ 
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্রহ্মমন্দিরসন্বন্ধে এই সকল নিয়ম হয়;_যে সকল ব্যক্তি নিয়মিতরূপে 
্রহ্গমন্দিরে উপাধনা করিবেন তাহাদিগ্ের জন্য নির্দিষ্ট আমন থাকিবে। যে 
সকল নারী উপাসনায় যোগ দিতে অভিলাষী তাহারা আচার্ধ্যের নিকটে 
তদ্ধিষয়ে অভ্ভিলাষ জ্ঞাপন করিলে তাহাদিগকে কার্ড প্রদত্ত হইবে, সেই কার্ড 
মোপানের নিম্নে তাহাদিগকে ধাহারা মঙ্গে লইয়া আসিবেন তাহারা প্রদর্শন 
করিলে তাহাদিগকে উত্তরপিকৃষ্থ বারাগ্ডাতে (গ্যলারীতে) স্থান দেওয়া যাইবে। 
পশ্চিম দিকের বারাণ্ড] (গ্যালারী) গায়কগণের নিমিত্ত নির্দিষ্ট থাকিবে। যে 
সকল সম্গীত গান কর! হইবে আচার্ধ্য তাহা মনোনীত করিয়া দিবেন। 
প্রত্যেক উপাক এক এক খ্াণি সন্গীতপুস্তক সঙ্গে আনয়ন করিবেন। 
প্রাঙঃকালের উপাসনার পর মন্িরনির্মাণকার্ধেযর সাহাধ্যার্থ দ্বান সংগৃ" 
হীত হুইবে। 


৩০৮ আচার্য্য কেশবচন্দ্র | 


মন্দিরে উপাসনা প্রতিষ্ঠার পূর্বে ৫ই ভাদ্র শুক্রবার ত্রহ্মমন্দিরের উপাসনার 
নিয়মাদি অবধারণ জন্ত কেশবচন্ত্রের কলুটোলান্থ ভবনে উপামকমগ্ডলীর সভা 
হয়। এই সভা যে উদ্দেন্টে আহৃত হয়, তাহা এই কয়েকটা কথায় প্রকাশ করা 
যাইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজ চল্লিশ বর্ষ হইল স্থাপিত হইয়াছে, অথচ আজ 
পর্যন্ত একটা নিয়মিত মণ্ডলী সংগঠিত হয় নাই। স্থানে স্থানে অনেকগুলি 
ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সপ্তাহে সপ্তাহে এ সকল সমাজে নিয়মিতন্ূপে 
উপামন?ও হইয়। থাকে, এবং উপাসনায় অনেকে বিশেষ উপকারও লা 
করেন, কিন্তু একটী মণ্ডলী, একটা পরিবার, কলের মঙ্গলে প্রতিজনের মঙ্গল, 
কাহাকেও ছাড়িয়৷ ধঙ্ধের পথে উন্নতির পথে কাহারও অগ্রসর হুইবার উপায় 
নাই, আজ পর্যান্ত ব্রাহ্মগণের মধ্যে এ সকল কথা উঠে নাই। এখন ভারত- 
ব্ষাঁয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল) উপাসকগণকে মণ্ডলীবদ্ধ পরিবার- 
বন্ধ করিবার সময় উপস্থিত। হৃতরাং যাহাতে সেই পরিবার ও মণ্ডলী 
সংস্থাপিত হয় তাহার নিয়ম নির্ধারণ জন্য এই সভা আহুতত হয়। এই 
মণ্ডলীর উদ্দেশ্য কি, লক্ষণ কি, তৎকালের মিরার এইরূপে তাহা 
ব্যক্ত করেন;--"উপাসকমণ্ডলীর প্রধান লক্ষণ কি তংসম্বন্ধে এই 
দুইটি বিষন্ন আমাদিগের বন্ধুগণকে আমর! ভাল করিয়া বিবেচন! 
'করিতে অনুরোধ করি; প্রথমণ্ঃ। পরস্পরের দোষমংশোধন এবং বিশ্বাস 
সাধুা ও পবিত্রতা বদ্ধন ও পোষণ করিবার জন্য নীতি ও ধর্ম্সাধনবিষয়ে 
নুদৃঢ় প্রণালী স্থাপন, এবং দ্বিতীধুতঃ, আচার্য্য এবং উপাঁমকমণ্ডলী, এ উত্তয় 
মধ্যে বিশ্বস্ততা সহকারে সেবাবিনিময়। সয়াজমধ্যে ঈদৃশ নৈতিক শাসন 
এবং প্রবল সামাঙ্গিক মতামত প্রকাশ চাই যে, উহার সভাগণ যত দূর সন্তব, 
পরস্পরের শাসনবশতঃ শা9।, মদাপায়িতা, মিথ্য'ভাষণ, বাভিচার, কপটতা 
উপ|সনাহীনতা, এবং সংসারিত্ব হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারেন; এবং পরম্প. 
রের প্রেম, সহানুভূতি ও সন্ত্রমে বিশ্বাম ও দেবভাবে বর্ধিত হইতে পারেন 
এবং সেই হুথী এবং সাধু পরিবার হইতে জমর্থ হন, যে পরিবার ঈশ্বরেছে 
নিত্য আনন্দিত এবং ভ্রাতৃপ্রেমের স্থায়ী পবিত্র বন্ধনে বন্ধ। তাহারা গৃেই 
থাকুন, আর উপামনাভবনেই থাকুন, সংসারের কার্যেই নিযুক্ত থাকুন, আর 
র্দম্পকাঁয বিষয়ের অনুরণেই প্রবৃত্ত থাকুন, এক আধ্যাত্মিক শরীরের অঙ্গ" 


্রক্মমন্দিরে উপাঁসনী প্রতিষ্ঠা ৩০৯ 


প্রত্ালের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ নিঘ্নতকাল রক্ষা করবেন। আচার্ধের 
সম্বন্ধে কথা এই যে, উপাসকমণ্ডলীর সহিত তাহার প্রভুসন্বন্ধ হইবে 
না, সেবকমম্বন্ধ হইবে। যথাসাধ্য তাহাদিগকে সেবা করা, তাহা- 
দিগের অভাব মোচন করা তাহার জীবনের উদ্দেশ্টা। তাহার এ কথা 
বিশ্বাস করা উচিত্ত যে, তিনি তাহার সেবাকার্ধে;র জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী। 
উপদেশ ও দৃষ্টান্ত, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশা জীবন দ্বার তিনি উপাসকমণ্ডলীর 
উপরে এমন একটি প্রভাব বিস্তার করিবেন যে তাহারা তদ্বারা ঈশ্বরের 
নিকটে আকুষ্ট হইবেন। যেপরিখাণ হউক নাকেন অহঙ্কার ও অভিমান 
তাহাকে পথপ্রদর্শকত্বপদের অনুপযুক্ত করিবে। তাহার কার্ধ্য ভার থাকা না 
থ|কা তাহার সেবকোচিত বিনয়ের উপরে নির্ভর করে। যে পরিমাণে তাহাতে 
ভ্রাতৃপ্রেম আছে, এবং উপ।সকগণের অধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য উদ্বেগ ও প্রাণ" 
গত যত্ব আছে সেই পরিমাণে তিনি আপনার পদে ঠিক আছেন প্রমাণ 
করিবেন। অহঙ্কার বশতঃ তাহাদিগকে তাহার বাহা ক্ষমতার অধীনতায় বল- 
পুর্ব্বক আনয়ন করিতে তিনি যত্বু করিবেন না, কিন্তু বিনীত ভাবে তাহাদিগের 
উপরে নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিবেন। তিনি আপনার সম্বমম আত্মাবম[ননা- 
মধ্যে অন্বেষণ করিবেন, এবং প্রেমের ক্ষমতা তাহার ক্ষমতা হইবে ।” 

৭ ভাদ্র হৃষ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক গুলি ব্রাঙ্গভ্রাতা কেশবচন্দের কলু- 
টোলাস্থ ভবনে মমবেত হইলেন । সেখানে একটা প্রার্থনা হইয়া সকলে নিস্তব্ধ 
গম্ভীর ভাবে পদত্রজে নবীন ব্রদ্ষমন্দিরাভিমুখে শনৈঃ শনৈঃ পদসঞ্চাপনে 
চলিলেন। তাহারা মন্দির মধ্ো প্রবেশ করিয়। দেখেন বিবিধ সম্প্রদাক্জের 
(লোকে গৃহ পূর্ণ । ক্রমে ব্রাঙ্ষিকাগণ আসিয়! স্বীয় স্থান পরিগ্রহ করিলেন। অন্া- 
কার পবিত্র ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সকলেই সোংন্বক নয়নে প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ “পিতা খোল দ্বার" এই সঙ্গীতটি হইল। পরি- 
শেষে কেশবচন্ত, প্রভাপচন্ত্র, এবং রাধাগোবিন্দ দত্ত এই তিন জন পর্ধযাযক্রমে 
বাঙ্গালা, ইংরাজী ও উর্দ, এই তিন তাষান্দে নিবদ্ধ নিম লিখিত ব্রদ্মামদিরের 
উপাসনাসম্পকাঁয় কয়েকটি নিয়ম পাঠ করিলেন। 

"অধ্য সপ্তদশ একনবতি খকাবে ৭ ভাদ্র রবিবাসরে এতদ্বারা আমি সর্বব- 
সাধারণকে জ্ঞাত করিতোছু যে, এই গৃহ ও এতৎসংক্রান্ত ভূমিখও্ যাহার 


৬১০ আচার্ষ্য কেশবচক্ত্র | 


সীমা নিয়ে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা "ভারতব্ষাঁয় ব্রহ্মমন্দির" নামে আধখ্যাত 
হইল )--ষথা, দক্ষিণদিকে মেছুয়াবাজার গ্রীট নামক রাজপথ, পূর্ধ্ব দিকে 
শীকালীচরণ পোম ও শ্রীমহেন্্র লাল সোমের ভূমি, উত্তর দিকে শ্রীভোলা- 
নাথ মিত্র ও শ্রীগোবিন্দচন্ত্র পাঠকের ভূমি ও গৃহ, এবং পশ্চিম দিকে 
শ্রীগোবিন্দচন্ত্র পাঠকের ভূমি ও গৃহ। অদা ঈশ্বরপ্রসাদে সাধারণ ব্রাহ্ম- 
দিগের ব্যবহারার্থ এই গৃহে সামাজিক ব্রন্ষোপাসন! প্রতিঠিত হইল। প্রতি- 
দিন, অন্ততঃ প্রতি মপ্তাহে, এই গৃহে একমাত্র অদ্বিতীয় পূর্ণ অনন্ত সর্ধত্র্ট 
সর্ধব্যাপা সর্বশক্তিমান সর্নজ্ঞ সর্ধমঙ্গলময় ও পবিত্র ঈশ্বরের উপাসনা 
হইবে। এখানে কোন হৃষ্ট বন্তর আরাধনা হইবে না। কোন মনুষ্য বা 
নিকৃষ্ট জীব বা জড় পদার্থ, ঈশ্বর জ্ঞানে বাঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে, এখানে 
পুজিত হইবে না) এবং ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহার নিকটে অথবা কাহার নামে 
প্রার্থনা স্তব বা সম্্ীত হইবে না, কোন খধোদ্িত বা চিত্রিত প্রতিমূর্তি অথবা 
কোন বাহিক চিহত যাহা সম্প্রদায়বিশেষে পুজার্থ বা কোন বিশেষঘটনা- 
ম্মরণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইবে তাহ! এখানে রক্ষিত হইবে না। এ 
গৃহে কোন জীবের প্রাণ বধ করা হইবে না) এখানে আহার পান ও কোন 
প্রকার আমোদ হইবে না। এখানে যে উপাসনা হইবে তাহাতে কোন হাষ্ট 
জীব বা পদার্থ যাহা সম্প্রদায় বিশেষে পূজিত হইয়াছে বা হইবে তাহার 
প্রতি বিদ্রুপ বা অবমাননা করা হইবে না। কোন বিশেষ পুস্তক এখানে 
ঈশ্বর প্রণীত ও অন্রান্ত বলিয়! দ্বীকৃত ও সমাদৃত হইবে না; কিন্তু কোন 
পৃস্তক যাহা বিশেষ সম্প্রদায় কর্তৃক অন্রাস্ত বলিয়া! শ্বীকৃত হুইয়াছে বা হইবে 
তাহার প্রতি বিদ্রপ বা অবমাননা করা হইবে না। কোন জন্প্রদায়কে নিন্দ 
উপহাস বা বিদ্বেষ করা হইবে না। এখানকার কোন স্তোত্র প্রার্থণা সঙ্গীত 
উপদেশ বা ব্যাখ্যান, কোন প্রকার পৌত্তলিকতা সাম্প্রদায়িকত1 বা পাপের 
অনুমোদন ও তৎ্প্রতি উৎসাহ দান করিবে না। ঘদ্বারা সকল নরনারী 
জাতি বর্ণ ও জবস্থা নির্বিশেষে এক পরিবারে আবদ্ধ হইতে পারেন, এবং 
উদার ও পবিত্র ব্রাহ্মধন্মের সাহায্যে সকল প্রকার ভ্রম ও পাপ পরিত্যাগ 
করিয়৷ জ্ঞান ভক্তি ও সাধুভাতে উন্নত হইতে পারেন, এমন ভাবে ও প্রণা* 
লীতে এখানে উপাসনা হইবে। ভারতবর্ধীয় ব্রদ্ধমন্দিরের উপাসকেরা 
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আপনাদের ও সাধারণের মঙ্গল উদ্দেশে উল্লিখিত নিয়ম অনুসারে এখানে 
উপামন! করিবেন। 
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।” 

নিয়মপাঠানস্তর উৎকৃষ্ট পার্টমেন্ট লিখিত বঙ্গীয় নিযমপত্র খানি কড়ির 
বোতলে ছিপিবদ্ধ করিয়া গৃহের মেজের নিম্ে স্থাপিত হুইল। অনন্তর 
প্রাতঃকালীন উপাসনারস্ত হয়। শবে পট্বস্ত্র পরিধান করিয়া কেশবচন্জ্র 
বেদীতে উপবেশন করিলেন। তাহার মুখশ্রী উৎসাহে পূর্ণ, ত্বাহার হয় 
ঈশ্বরের করুণারসে আর্দঘ। উপাসনার আরম্ভ হইতে শেষ পর্ধাস্ত ঈশ্বরের 
বিশেষ অনু গ্রহবায়ু বহমান । আজ উপদেশে অন্য কোন কথা নাই,কেবল পরম 
পিতার করুণার কথা৷ যত উপদেশ হইতে লাগিল, “তত বোধ হইতে লাগিল 
যেন সমুদয় উপাসকের হৃদয়ে পবিত্র ব্রদ্ধাগ্থি প্রবলতার সহিত প্রজলিত হইয়া 
শতধ! বিকীর্ণ হুইতেছে। যখন কতকগুলি ভ্রোতা সেই সমুদায় ছদঘ- 
ভেদ বাক্যে উত্তেজিত হইয়া উচৈঃসরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, অনেকা- 
নেক ধীরগ্রকৃতি প্রশান্তচিন্ত ব্রাঙ্ষেরাও অস্ফ,টঙ্গরে ক্রন্দন করিতে করিতে যখন 
অন্তরের পরিপূর্ণ ভাবের সহিত অবিশ্রান্ত গ্রেমশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন,ষখন 
সন্মুখস্থ আচার্য্ের নয়নদ্বয় হইতে কৃতজ্ঞতামিশ্রিত আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইয়া 
মধা'হ্ন হৃর্যোর ন্যায় উৎসাহপূর্ণ মুখশ্রীতে স্বর্গাঁ্ উৎসাহের জ্যোতি দীপ্ডে 
পাইতেছিল, সে সময়ে বোধ হইতে লাগিল যেন কলিকাতা নগর ব্রাহ্মধর্ম্বের 
দুর্জয় শক্তিতে__বিশাল বিক্রমে টলমল করিতেছে । বক্তৃতার অগ্রিময় বাকা 
সকল যেন বায়ুমণ্ডপ ভেদ করিয়া ঈশ্বরবিদ্রোহী মনুষ্যপিগকে বিকম্পিত 
করিতেছিল (-_ধর্্মতত্ব)।” এদ্িনকার উপ!সন! উপদেশাদির আভাসও 
ধাহাদিগের স্মরণে আছে? তাহারা এ সকল বাক্যকে কখন অত্যুক্তি মনে 
করিবেন না। কেশ্ববচন্ত্রের মুখবিনিঃহত কথা গুলি যুবক বৃদ্ধের হৃদয় স্পর্শ 
করিয়া এমনই তীহাদিগের ভাবোচ্ছাস ও উৎসাহ বর্ধিত করিয়াছিল যে ধর্ম 
তত্ব তালই বলিয়াছেন--"এক এক বার মনে হইতে লাগিল যেন অদ্যই এই 
সকল নব্য ধুবকেরা বন্ত্রনিনাদে ব্রাহ্মধর্ম্নর জরধ্বনি করিতে করিতে মন্দির 
হইতে উম্ম ধর্বীরের ন্যায় বহির্গত ছইবে। বস্ততঃ এ কস্ধা সত্য," তত" 
কালের ভাব লিধিতে এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। সে সময়ে অনেকানেক 
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পাবাণ তুল্য হাদয় হতেও ভক্তিরস উলিয়া উঠিয়াছিল।” উপাসনাস্তে সপ্ধী- 
ভন ও দান সংগ্রহ হইল। বিশ্রামার্থ যেছুই ঘন্টা কাল ছিল, তদবসরে 
দুঃখী বৃদ্ধ অদ্ধ আতর ও ভিক্ষুক ইত্যাদি তিন শতাধিক কাঙ্জালিকে নুতন বস্তু 
ও বহু সংখাককে পয়সা বিতরিত হয়। 

উপাসনার জন্য প্রশস্ত গৃহ নির্মিত হুইল, অথচ লোকের সংখা! এত 
অধিক হইয়া পড়িয়াছিল ষে, স্থানাভাবে সকলকে নিতান্ত কষ্ট পাইতে হই- 
য়াছিল। গাত্রে গাত্রে স্পর্শ করিয়া লোক দণ্ডায়মান হওয়াতে ঈদৃশ গ্রীম্মতাপ 
উপস্থিত হইয়াছিল যে, এক ব্যক্তির সর্দিগমী হইয়া ক্ষণিক উপাসন! কার্যে 
ব্যাত্বাত হুইয়াছিল। ধ্যান প্রার্থনাদি সমুদায় কার্য্য শেষ হইলে সামস্কাণীন 
উপাসনারস্ত হইবার পূর্বে আনন্দমোহন বহু, শিবনাথ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণবিহারী, 
সেন, ক্ষীরোদাচন্তর রায্ম চৌবুরী প্রভৃতি ২১টি খুব ব্রাহ্মধর্শে আপনাদের 
বিশ্বাসস্থাপন পূর্বক ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হয়েন। ছুিন পূর্বে কেশবচন্ত্রের 
গছে যে সভা হয় তাহাতেই এরূপ স্থির হুয় ঘষে, উপানকমণ্ডলীর সভ্য 
হইতে গেলে তৎপূর্কে ব্রাহ্মধর্থে বিশ্বাসম্থাপনপূর্বক ভারতবরাঁয় ব্রাহ্মমমাজে 
প্রবি হইতে হইবে। 

“আমি-ত্রাঙ্গধর্ে পুর্ণ বিশ্বাস স্থাপন পূর্র্বক ভারতবরষাঁয় ব্রাক্মদমাজের 
সভ্য হইলাম। করুণাময় ঈশ্বর আমার সহায় হউন।” 

ব্রাঙ্মঘমাজে প্রবেশার্থ এই কয়েকটি প্রতিজ্ঞাবাকা উচ্চারণ করা এ 
সভায় ব্যবস্থাপিত হয়। এই ব্যবস্থানুমারে ২১টি উৎসাহী যুব সভ্য হুই- 
লেন। কেশন্চন্প এই সকল যুবাকে তাহাদিগের কর্তব্য কি বিশিষ্টরূপে 
বুঝাইয়৷ দ্রিলেন। তাহার কথা তাহাদিগের জাদয়কে এমনই স্পর্শ করিল যে, 
তাহাদিগের এক জন অশ্রুপাত করিতে করিতে একটা প্রার্থনা না করিয়া! থাকিতে 
পারিলেন না। এই যুবকগণ ব্যতীত দুইটা মহিল ভারতব্ষীঁয় ব্রাহ্মমমাজ- 
ভূক্ত হয়েন। আজ প্রাতঃকাল হইতে সায়স্কাল পর্য্যন্ত লোক সংখ্যার 
আধিক্য কিছুমাত্র অল্প হয় নাই। সায়স্কালে সংখ্য। আরও ন্ফীত হয়া 
উঠিল। জনসমানেশ অতি কষ্টকর হুইলে৪ অতিস্থিরভাবে সকলে উপ- 
বেশন ও দণ্ডাষ্চমান অবস্থা অবস্থিত রহছিলেন। প্রেম ও উদারতা বিষয়ে 
মায়ঙ্কালে উপদেশ হয়। আজ হইতে মশিরে সাপ্তাহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত 
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হইল, কিন্ত এখন পর্য্যন্ত মন্দিরের নির্বাণ কার্ধ্য সকল সমাধা হয় নাই। উৎস- 
বের ১৫ দিন পূর্ব হইতে দিবা! রজনী পরিশ্রম করিঝ! উহার বছুল অবশিষ্ট কার্ধ্য- 
নিপ্পন্ন হইয়াছে, অথচ. এখনও মন্দিরের শোভাবর্ধন জন্য অনেক কার্ধ্য করিতে 
হুইবে। মন্দিরে উপাসন! প্রতিষ্টাব্যাপারে ব্রাঙ্গধর্দ্ের স্থাডিত্ব ও ভবিষ্যৎ 
উন্নতির প্রতি সকলের বিশেষ দৃষ্টি নিপতিত হইল। “ফেণ্ড অব ইত্ডিয়া' 
এবং “ইংলিসম্যান' অতীব উদারভাবে এই ব্যাপারটির উল্লেখ করিলেন। 
বঙ্গদেশের সর্বত্র এইরূপ মন্দির প্রতিষিত হইবে ইংলিসম্যান এ প্রকার 
আশ। প্রকাশ করিলেন। তাহার মতে এই মন্দির প্রতিষ্ঠাতে একটী মণ্ডলী 
স্থাপিত হইল, এবং হিনুধন্ম হইতে ব্রাঙ্গধর্ম্মের পার্থক্য দিন দিন প্রকাশ 
পাইবার উপায় হইল। ফেও্ড অব ইও্ডয়ার মতে ব্রাহ্মগণ এত দিন বিচ্ছিন্ন 
ছিলেন, এখন তীহারা সকলে একত্র মিলিত হইলেন, তাহাদিগের মত 
গুলি অতি নুষ্পষ্ট ও বিষণ হুইল, উপানাি মধ্যে ্ীধর্দর প্রভাব প্রকাশ 
পাইল, এবং কেশবচন্ত্র বিগণ্ত আট নয় বর্ষ যাবৎ দ্বদেশের আধ্যাত্মিক উন্নৃষ্ি- 
কল্পে ষে পরিশ্রম করিলেন তাহা সফল হইল। 


্রহ্মমন্দিরের কার্য্য। 
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ব্রহ্মমদ্দিরে উপাসন। প্রতিটিত হইল; সপ্তাহে সপ্তাহে উপাসনাকার্ধয 
চলিতে লাগিল। উতসবসময়ে যে জনসমাগম হইয়াছিল, উহ] অক্কৃ্ণ 
রহিল। মেহগনিকাষ্টনিম্মিত অতি সুনার বেদী এবং আচার্ধ্যের পুস্তক 
রাখিবার নিমিত্ত এক খণ্ড শ্বেত প্রস্তর লাজারদ্‌ কোম্পানী দান করেন। 
বেদীর উপরিস্থ কার্পেটের মনোহর আসনখানি সিন্দুরিয়াপটার মল্লিক 
পরীবারস্থ একটা মহিলা ছয় প্রস্বত করিয়া দেন। কেশব্চন্রের হুদীর্ঘ 
হুন্দর গৌরতনু বেদীর শোভা বর্ধন করিয়া যখন আসনোপরি উপবিষ্ট 
হইত, তখন উহাই এক আকর্ষণের বিষয় ছিল। তিনি নিয়মিতরূপে 
প্রতি সপ্তাহে যে উপদেশ দান করিতেন আমরা তাহার কয্নেকটীর সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দিতেছি, ইহা দ্বায়া সঙ্গলে বুঝিতে পারিবেন ব্রগ্ষমন্দিরের কার্য 
কি প্রকার যথ।যথক্রমে আরন্ত হইয়াছিল । 

৭ ভাদ্র রবিবার মন্দিরের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইল। পর রবিবার 
(১৪ ভাদ্র) ব্যাকুলতাবিষয়ে উপদেশ হয়। ব্যাকুপতা ধর্মচেষ্টার মূল, 
হৃতরাং উহাই প্রথম উপদেশের বিষয় হইল। এই উপদেশের মর্ধ অল্প কথায় 
এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে। শরীরের যদি ক্ষুধা! তৃষ্ণা না থাকিত কেহ 
অন্ন পানের জন্য যত করিত না, সকলেই জড় ও অলস হইয়া জীবন অতি- 
বাহিত করিত, কিন্তু দৈহিক ক্ষুধা তৃষ্জ আছে বলিয়া লোকে যতু করে, পরি- 
শ্রম করে, জনসমাজের বিবিধ উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হয়। শরীরের যেমন 
ক্ষুধা তৃষা আছে আত্মারও তেমনি কুধা তৃষ্ণা! আছে। যদি আত্মার ক্ষুধা 
তৃষ্ণা না থাকিত, তাহা হইলে কেহই উপামনা ধর্মচিন্তা ধর্মালোচন! ধ্যান 
ইন্সিয়সং্যম প্রভৃতিতে প্রবৃত্ত হইত না। বুদ্ধি বিচার করিয়। কেহ শরীর 
পোষণের জন্য অন্ন পান গ্রহণ করে না, তর্ক বিচার যুক্তি করিয়া কেহ 
আত্মার পুরিসাধনের উপায় অন্বেষণ করে না। কি শরীর কি আত্মা, উভ- 
য়ই ক্ষুধা তৃষণ দ্বারা পরিচালিত হইয়া নিজ নিজ অন্ন পান সংগ্রহ করে। 
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শরীরের ক্ষুধামান্দ্য হইলে ষে প্রকার উহ] অহুস্থ হয়, অন্নপানগ্রহণে রুচি 
থাকে না, আত্মা বিকারগ্রস্ত হইলে সেইরূপ ধর্মক্ষুধা মন্দ হইয়া থাকে। 
আত্মা বিকারগ্রস্ত হইলে তন্নিবারণ জন্য উপযুক্ত ওঁষধ প্রয়োগের প্রয়ো- 
জন হয়। উপযুক্ত ওধধপ্রয়োগে আত্মার অসাড়তা দূর হইয়া চৈতন্যো- 
দয় হয়, চৈতন্য হইলেই পাপের যয্ত্রণাবোধ হয়, এবং ঈশ্বরলাভের জন্য 
ব্যাকুলতা অনুভূত হইয়া থাকে। এই ব্যাকুলতা হইতে ধন্মেরে আরম্ত, 
ইহাই লমুদায় ধর্দভাব ও ধর্ানুষ্ঠানের উত্তেজক। পরিভ্রাণপথে ইহ। 
সর্বপ্রথম আবশ্যক । সহত্র প্রকার সাধন ভজন করিলেও যদি ব্যাকুলতা না 
থাকে, কিছুই ফলোদয় হয় না। যদি ব্যাকুশত1 থাকে সহজে প্রার্থনা পুর্ণ 
হয়। যাহার ব্যাকুলতা আছে, সে কি কখন প্রার্থনা হইতে নিবৃত্ত হইতে 
পারে? যত ক্ষণ না তাহার আত্মার ক্ষুধ! তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইতেছে, তত ক্ষণ সে 
ঈশ্বরের দ্বারে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিবেই থাকিবে । যাহারা সংসারতোগে মত্ত, 
তাহাদের আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণ মন্দ হইয়ান্ে, কিন্তু এক সময়ে বিপদ 
পরীক্ষা আসিয়া সে মত্ততার খ্বোর ভাঙ্গিয়া দেয়, এবং পরিশেষে যন্ত্রণানলে দগ্ধ 
হইয়া ব্যাকুলভাবে তাহারা ঈশ্বরের শরণাগত হয়। ঈশ্বর ক্রমারত্ধে জীবদ্দিগকে 
বলিতেছেন, "একবার ব্যাকুল হৃদয়ে ডাক্ষিয়া দেখ, তোমাদের দুঃখ শেষ হয় 
কি না€"ত্াহার এই কথা শুনিয়া ব্যাকুলভাবে তাহাকে ডাকিলে হিনি কি আর 
দুরে থাকিতে পারেন? ব্যাকুল হৃদয়ে তিনি শাস্তি দিবেনই দিবেন। 
"যাহার! ভ্রন্দন করিতে করিতে বীজ বপন করে তাহারা আননের সহিত 
শদ্য সংগ্রহ করে।” আজ অন্ধকার দেখিয়! ক্রন্দন করিলে কল্য ঈশ্বর- 
প্রসাদে সুপ্রভাত দেখিবেই দেখিবে। 

ব্যাকুলতার পর 'বিনয়” বিষয়ে উপদেশ হয়। ধর্নক্ষুধায় কাতর চিত্ত ঈশ্ব- 
রের দিকে ধাবিত হইল, কিন্তু যদি বিনয় নাথাকে সমুদায় যত্ব বিফল হইবে। 
যেখানে ব্যাকুলতা আছে, অভাব বোধ আছে, হৃদয়ে পাপযন্তণা অনুভূত 
হইতেছে, সেখানে অহঙ্কার থাকিবে কি প্রকারে, মেধানে মানুষ স্বতই বিনয়ী 
হয়। ব্যাকুলতা না হইলে ধর্থ্ে প্রবৃত্তি হয় না, বিনয় না থাকিলে সাধন 
ভজন সমুদায় বিফল হইয়া যায়। অহঙ্কর ধর্মপথে পরম শত্র। এ শত্রুর 
বেশ এমনই প্রচ্ছন্ন যে ইহাকে ধরিয়া! ফেলা ছুকঠিন। ধনের অহঙ্কার, 
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বলের অহঙ্কার, বিদ্যার অহক্কার, সর্বোপরি ধর্ধের অহস্কার মানুষকে অস্ক 
করিয়া রাখে। ধর্মজ্ঞান, ধর্মানুষ্ঠান, ধর্খীনুরাগ, উপাসনা, ধ্যান এবং সকল 
প্রকার সণ সম্বন্ধে অহঙ্কার উপস্থিত হইতে পারে। আমি দয়ালু আমি 
বিশ্বাসী ইত্যাদি মধ্যে বিবিধ আকারে অহঙ্কার রাজ্য করে, এমন কি বিনয়ের 
ভিতরেও অহস্কার লুক্কায়িত থাকে । আমি অতি বিনয়ী, এ ভাবনার ভিতরেও 
অহঙ্কার বাস করিডেছে। অহঙ্ারীর সম্বন্ধে ছ্র্গের দ্বার অবরুদ্ধ । যখন মানুষ 
বুঝিতে পারে সে কিছুই নহে, তাহার বিন্দু মাত্র আপনার শক্তি নাই, সকল 
শক্তির মূলশক্তি বিনা সেকিছুই করিতে পারে না, তাহার কৃপা বিনা তাহার 
সাধন ভজনাদি সকলই বিফল; তখন তাহাতে যথার্থ বিনয় উপস্থিত হয়। 
এই বিনয় আমিলেই সে দেখিতে পায়, সে আপনার একটা সামান্য প্রবৃত্তিকেও 
জঘ্ করিতে পারে না, একটা পরাজিত হইলে আর একটা আলিয়া তাহার 
লবন অধিকার করে। সুতরাং সে ব্যক্তি অনন্যগতি হইয়া ঈশ্বরেব শরণা- 
পন্ন হয়। যদি কেহ পিজ্ঞাস। করে, তাহার ছুর্দশ! কেন উপস্থিত হইল, 
তাহার উত্তর, অহক্কর। অতএব জ্ঞান, বুদ্ধি, ধন, এশ্বর্ধ্য সদৃগুণ প্রভৃতির 
অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে হইবে। যেষত 
অবনত হইবে, ঈশ্বর তাহাকে তত উন্নত করিবেন। যে ব্যক্তি যত বলিবে 
তাহার কিছুই নাই, সে তত অধিক ঈশ্বরের নিকট পাইবে। যে বলিবে আমার 
কেহ নাই, ঈশ্বর তত তাহার আপনার হইবেন। সংক্ষেপতঃ বিনয়ী সন্তানের 
সকল ছুঃখ দীনবন্ধু দূর করেন, এবং আপনাকে দিয়। তাহাকে পরম ধনে ধনী 
করেন। 

ব্যাকুলত। ও বিনয়ের সহিত ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইয়া বিশ্বাসের 
সহিত ষ্াহার উপরে নির্ভর করিলে পরিত্রাণ হয়। অতএব ব্যাকুলতা ও বিন- 
য়ের পর বিশ্বাস উপদেশের বিষয়। শরীরসম্বন্ধে চক্ষু যেরূপ, আত্মার সন্বন্ধে সেই 
রূপ বিশ্বাস। যাহার বিশ্বাসচন্ষু অন্ধ হইয়াছে, সে ঈশ্বর,পরলোক ও ধর্ম কিছুই 
দ্রেখিতে পায় না, এ সমুদায় তাহার নিকটে অসৎ পদার্থ বলিয়া! প্রতীত হয়। 
সে কেবল জড় দেখে, কোথাও ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। তাহার নিকটে কেবল 
শৃন্য,কেবল অন্ধকার) সৃষ্টির কৌশলমধ্যে সে জ্ঞানময় দয়াময় ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ 
করিতে সমর্থ হুয় না। অবিশ্বামীর নিকটে মৃত্যুর পর আর কিছুই নাই, সকলই 
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তাহার নিকটে ফুরাইয়া যায়। বুদ্ধি ও শাস্ত্রপাঠে ঈশ্বরকে জানিলে কি হইবে, 
বিশ্বাসনয়ন খুলিয়া! তাহার জীবস্ত সন্ত! প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। যেমন 
গাহার সত্তা তেমনি তাহার দয়া প্রত্যক্ষ করা প্রপ্রোজন। বুঝি না বুঝি ছুঃখ 
বিপদাদির মধ্যে মঙ্গল দেখিতে হইবে। পিতা বিধ্যাতন করেন শিক্ষার জন্য, 
বিষ দেন রোগ প্রতীকারের জন্য, যাহার এরূপ বিশ্বাস আছে, মে কোন কালে 
অবসন্ন হয় না,বিপদ দুঃখে তাহার বিশ্বাম ও ভক্তি আরও বর্ধিত হয়। বিশ্বাসী 
ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া প্রাণ পধ্যস্ত অর্পণ করেন। ঈশ্বর আশ্রিত 
জনের মঙ্গল করিবেনই করিবেন এই বিশ্বাসে বিপদ. সম্পদ হয়, দুঃখ স্থখ 
হয়, মৃত্যুতে জীবন লাভ হুয়। যখন চারিপিক্‌ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন, পৃথিবীর 
সহায় সম্পং একেবারে বিলুপ্ত, তখন বিশ্বামী বলেন, "এই তুমি আছ” 
আর সমুদ্বায় অন্ধকার দূর হর, আত্ম। উত্মাহ আনন্দে পূর্ণ হয়। বিশ্বাসী 
ব্যক্তি বিশ্বাস মহকারে ঈশ্বরের চরণ ধারণ করেন, তাহার স্বর্গরাজ্য 
আর্ধকার করেন, এবং তাহার মহবাসে বিমলানন্দ উপভোগ করেন। যেখানে 
বিশ্বাম সেখানে ভক্তি, নিরাশা ও শুক্ধতার সেখানে অবকাশ নাই। 
অত্যন্ত জব্বন্য হইলেও ঈশ্বরের পতিতপাবনত্বে ঢৃঢ় বিশ্বাস করিয়া প্রার্থন৷ 
করিতে হইবে, কেন না পাপীকেও তিনি কখন বঞ্চিত করেন না। ব্যাকুলতা 
বিনয় ও বিশ্বাস সহকারে ঈশ্বরের নিকট অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতে হইবে, 
ভক্তিভাবে তাহাকে ভাবিলে তিনি সকল মনোবাছথ। পূর্ণ করিবেন। 

ঈশ্বর পিতা, ঈগ্বর রাজা, ঈশ্বর পরিত্রাতা পর পর এই তিনটি উপদেশ 
হয়। ঈশ্বরকে পিতা বলিয়। না! জানিলে তাহার প্রতি কি প্রকারে অনুরাগের 
সঞ্চার হইবে? শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তাহার নিকটে সকলে অপরিচিত। 
ক্রমে যখন সে পিতা মাতাকে চিনিতে পারে, তখন মে সকল প্রকার তয় 
হইতে উত্তীর্ণ হয়। মানুষের যখন সামান্য ধর্শৃজ্ঞানের. সঞ্চার হয়, তখন সে 
দেধিতে পায় সংসারে কেহ আপনার নাই,আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মে এক জনকে 
আত্মীয় বলিয়া বুঝিতে পারে ।তিনি কে? তিনি আমাদিগের পরম পিতা। তিনি 
সষ্টিকর্তা আমরা হুষ্ট জীব,এরূপ সম্বন্ধে কদাপি হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। অষ্টাকে 
যখন পিতা বলিয়া জানি তখন হৃদয়ে আহ্মাদ হয়। রোগ শোক বিপদ দুঃখের 
মধ্যে সেই এক করুণাময় পিতাকে দেখিয়াই সাধক সান্তনা লাভ করেন। 
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সকল সময়ে তিনি নিকটে থাকিয়া তাহার অভাব দূর করেন। পৃথিবীর পিশ্তা 
মাতা বন্ধু সকলে পরিত্যাগ করিলেও তিনি পরিত্যাগ করেন ন1। "বর্ম আমা- 
দিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমারা যেন তাহাকে পরিত্যাগ না করি।” 
আমর! ষেন তাহাকে হৃদয়ের সহিত শ্রীতে করি, ভক্তি করি, চির দিন তাহাকে 
সঙ্গের সঙ্গী করিয়া রাখি। পিতার অনুগত হইয়া তাহার সেবা ও আক্গ। 
পালন করিতেই হইবে। তাহার স্েহণ্ুণে বশীভূত হইয়া তাহার অধীন 
হইলে, অর্দব্থ দিয়া তাহার মেবাতে নিযুক্ত থাকিলে ইহকাল পরকালে নিত্য 
শাস্তি লাভ হইবে । (২) ঈশ্বর যেমন আমাদের পিতা তেমনি আমার্দের রাজা । 
আমরা তাহার সম্ভান ও প্রজা। যেমন তীহার ম্েহের নিদর্শন পাইয়] 
তাহাকে পিতা বলি, তেমনি চারি দিকে তাহার রাজশাসন প্রতাক্ষ করিয়া 
তাহাকে রাজ! বলি। জর্দত্র তাহার নিয়ম বিদ্যমান, কোথাও বিশৃঙ্খলা ও 
অনিয়ম নাই। তিনি সকলের অধিপতি, সকলের রাজা, দশ দিকে তাহার 
জয়ভেরী বাজিঙেছে, তাহার প্রভৃত্বের পতাকা অসীম আকাশে উড়িতেছে' । 
কি জড়জগং কি ধর্মরাজ্য সকলই তাহার অখণ্ড নিয়মে নিয়মিত। বিশ্বপতির 
আজ্ঞা অতি সামান্ত ব্যাপারে লঙ্ঘন করিলেও তিনি দও বিধান করেন। 
ধর্মশাসনের আরম্ভ এখানে,পরলোকে ইহার পূর্ণতা; তাই অনেক সময়ে 
পুণ্যাার ছুঃখ ছুর্দশা এবং অসাধুর সুখ সম্পৎ আমর! এ সংসারে 
দেখিতে পাই। পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড উপযুক্ত পরিমাণে প্রদত্ত 
হইবেই হুইবে। আমরা স্বাধীন বপিয়া পাপ করি এবং সে পাপের 
জন্য দণ্ড পাইতেই হইবে । তীহার দয়ার সঙ্গে স্টায়কে মিলাইতে হুইবে। 
এক দিকে পিতার ন্বেহে মুগ্ধ, অপর দিকে গভীর রাজশাসনে স্তত্তিত হইতে 
হইবে। ঈশ্বরের দয়। স্মরণ করিতে গিয়া! তাহার স্তায়ের প্রতি অন্ধ হইলে 
চলিবে না। ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া তাহার প্রতৃত্ব, মহিমা ও পূর্ণ পবিত্রতা 
ছীকার করিতেই হইবে । তাহার রাজো পুণ্যের পুরস্কার নাই, ঘোর অপরাধের 
দণ্ড নাই, এ কথা কোনরূপে বল! যাইতে পারে না। তাহার রাজ্যে পাপ লইয়া 
ক্রীড়1! করিবার সাধা নাই, নিল্কৃতি পাইবার উপায় নাই। পাপসন্বন্ধে 
হৃক্ষ বিচার হইবে, উপযুক্ত দণ্ড ছইবে। অন্তএব রাজার অনুগত প্রজা হইয়। 
তাহার জদ্বপত্ভাক! সকলকে ধারণ করিতে হইবে, তাহার জয়ধবনিতে চারি দিক 
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প্রতিধ্বনিত করিতে হইবে। (৩) ঈশ্বর পিতা হইয়া পালন করিতেছেন, 
রাজা হইয়া শাসন করিতেছেন, আবার পরিত্রাতা হইয়া পাপীকে উদ্ধার করি- 
তেছেন, ভক্তহৃদয়ে পুণ্য বিধান করিতেছেন। তিনি পুততবৎ্দল পিতা, 
প্রজাবংসল রাজ] এবং ভক্তবংসল পরিত্রাতা। ঈশ্বরের নিম লজ্বন করিয়া 
আমরা অপরাধী হুইয়াছি, পাপ করিয়া আমরা অপবিত্র ও জঘন্য হইয়াছি। 
তাহার সম্মুখ দণ্ডায়মান হইতে আমাদের হৎকম্প হয়। এই ভাব হইতে 
ঈশ্বরের সঙ্গে আর এক নূতন সম্বন্ধ হয়, এই নৃতন সম্বন্ধ পরিভ্রাতৃসন্ধ । পাপ 
করিয়া অমাদের াহার দয়ার উপরে কোন অধিকার নাই, অথচ পাপী জানি- 
ম্নাও আমাদিগকে গ্রহণ করিতে তিনি প্রস্তঙ আছেন; তিনি পাপীকে নিশ্চয় 
পরিত্রাণ দিবেন, এ অন্ত আপনি পরিত্রাতা হইয়াছেন। পাপীর ক্রন্দনধ্বনি 
শুনিয়। তিনি পিতৃভাবের অন্ত দর্না এবং রাজপ্ঠাবের অনন্ত স্তায়,এ ছুইকে একত্র 
মিলিত করিয়া মুক্তিদাতা হইলেন, পাপীকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া সংশোধন 
করিলেন, সংশোধন করিয়া তাহার মুক্তির পথ উন্মুক্ত করিলেন। এইরূপে 
তাহার স্তায় অকলস্কিত রহিল, অথচ পূর্ণ মন্লভাব সিদ্ধ হইল। শীশ্বরকে 
পরিত্রাতা জানিয়া তাহার সেই নাম করিতে করিতে সকলে পরিত্রাণ লাভ 
করিবে। 

আমরা অপর অনেকগুলি উপদেশের মধ্যে (৯ কার্তিকের) ব্রাহ্মধর্ধের 
উদারতা বিষয়ক উপদেশটির সার এস্থলে দিতেছি । প্রেম ব্রাহ্মধন্মের বিশেষ 
লন্ষণ, এই লক্গণ দ্বার! ব্রাহ্ষধন্মের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের কি প্রতেদ তাহা 
হৃদয়ক্জম করিতে পারা যায়। প্রেম ব্রাক্ষধশ্মের জীবন, যাহা! কিছু মনুষ্যকে 
ভিন্ন করে,যাহা কিছু ভ্রাতাকে ভ্রাতার শত্রু করে, তাহা ব্রাহ্ধধন্মের বিরুদ্ধ । 
যাহ কিছু শত্রুঞ্জে মিত্র করে তাহাই ব্রাক্গধন্ম্ের অলঙ্কার। ধর্ম পৃথিবীতে 
শান্তি ও কুশল বিস্তার করিবার জন্য আগমন করেন, কিন্তু সেই ধশ্মের নামে 
অশান্তি বিদ্বেষ ঘুণা উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মধর্্ এই দোষ নিরাকৃত করি- 
বার জন্ত আিয়াছেন। ই'হার দ্বার! সন্প্রদায়ে সন্প্রদায়ে যে শক্রতা আছে 
তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে । কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান, কেহ খ্রীষ্টান, 
আবার ইহাদের মধো কত জন্প্র্দায়। ব্রাহ্মগণ ইহার কোন সং্প্রণায়তুক্ 
হুইতে পারিবেন না,কোন সম্প্রদধায়কে ঘ্বণা করিতে পারেন না। ইছারা উহাদের 
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সঞ্চল হইতে সত্য গ্রহণ করিবেন। ইহারা পূর্রপুরুষগণকে অবজ্ঞা করিবৈন 
না, কোন শান্ত্রকে ঘবণা করিবেন না। ইহাদের নিকটে ধনী দরিদ্রের বিচার 
নাই, সকলের প্রতি ই'হাদের সমান প্রেম। স্বদেশের প্রতি স্বদেশের লোকের 
প্রতি আসক চিন্ত হইলে, অন্য দেশীয় লোকের প্রতি অন্তদেশায় ধর্ষের প্রতি 
ঘুণা পোষণ করিলে প্রেম মন্কুচিত হইয়া যাইবে।বরাঙ্ষধর্থের অনুগযূত্ত হইবে। 
রাহ্মধর্মের নিকটে আসিয়া কেহ যেন ফিরিয়া না যায়। পাপী তাপী সকলেই 
ষেন ইহার আশ্রয় লান্ভ করে। উদার ভাব পোষণ করিবার জন্য ব্রাহ্মমমাজ। 
সকল প্রকার অনুদারত| দুরে পরিহার করিয়া এক উদার প্রেমের রাজ্য মকলে 
বিস্তার করুন। 

এত দিন কেবল সায়ঞ্কাণে ব্ঙ্গামনিরে উপাসনা হইত। এক্ষণে প্রতি 
মাসের শেষ রবিবারে প্রাঙঃকালে মাসিক উপাসনা ব্যবস্থাপিত হইল। এই 
নিয়মানুসারে ৩০ কার্তিক রবিবার প্রাতঃকালে আটটার মম! উপাসনা আর্ত 
হয়। সাধারণ উপাসনান্তে কেশবচন্ত্র বলিলেন।-"এ৩দিন পর্যান্ত ব্রাঙ্গেরা 
কেবল উপাসনা স্থানেই যোগ এবং উপাধনা কালেই জীবন পবিব্ব রাখিবার 
চেষ্টা করিয়া অ।মিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাবধি তীহার্দিগকে এক পরিবার ও এক 
শরীর হইতে হইবে। শীবর এই শরীরের প্রাণ হইবেন, আর প্রত্যেক ব্রাহ্ম 
ইহার অন্নস্বূপ হুইবেন। সকল সয়ে ই'হাদিগকে পরম্পরের নুখে ধী 
ও হৃতখে দুঃখী হইতে হইবে এবং ষাহাতে সকল ভ্রাতা ভগিনীর চরিত্র পবিত্র 
হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। ত্রাঙ্ষগণের জীবন যেন সকল প্রকার পাপ 
হইতে দূরে থাকিয়া সংপূ্বকূপে ঈশ্বরেরই পবিত্র গথে সঞ্চরণ করে।” যে মকল 
ব্যক্তি সমগ্র জীধন দিয়া ব্রাঙ্গধর্ম্রতপালনে মমুৎনুক তাহাদিগকে তিনি এই 
মূকল কথা বলিয়া দণ্ডায়মান হইতে অনুরোধ করিলেন। প্রায় এক শত্ত ব্যক্তি 
দণ্ডায়মান হওয়াতে তিনি তাহাদিগকে নিয় লিখিত আটটি উপদেশ দিলেন; 


(১) প্রতিদিন একমাত্র পূর্ণ অনন্ত সর্বআষ্ঠা সর্বব্যাপী সর্দমশক্তিমান্‌ 
সর্ববজ্ মর্দামনলময় ও পবিত্র ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। 


১। হট কোন মনুষ্য বা! নিকৃষ্ট জীব ব1 জড়পদার্ধের পূজ করিবে ল। 
২। পৌঁত্তলিকপূজাসংত্রান্ ক্রিয়াকলাঁপে যোগ দিবে না। 

৩। পৌত্তলিকতাতে উৎমাহ দিবে না। 

8। যাহাতে পৌতুলিকপূজ! বিনষ্ট হয় তজ্জনা চেষ্ট1] করিবে। 
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(২) সর্দঅষ্ট। ঈশ্বরকে পিতা জানিয়! সকল মরনারীকে ভ্রাত। ভঙ্গিনী- 


নিকিশেষে প্রীতি করিবে। 
১। অবস্থ! জাতি ব! লম্প্রদীক্পবিশেষে কাহীকেও তবণা। করিবে নাঁ। 
২। যজ্জোপবীভ ধারণ করিবে ন1। 
৩। জাতিভেদনন্বম্ধীয় অনুষ্ঠানে যোগ বা উৎনাহ দিভ্ভব ন1। 
৪। যাহাতে সকল জাতি এক পরিবারে নন্বপ্ধ হয় তজজন্তা চে] করিবে । 


(৩) সত্যবাদী হইবে। 
১। স্পষ্ট মিথ্য। কহিবে ন1 এবং এ প্রকার বাকৃচাতুরী করিবে নাঁধাদ্দার] অন্তের 
মনে মিথ্যানংস্কার জন্মে। 
২। মিথা। কহিতে ইচ্ছা1 করিবে না। 


৩। কপটত৭ পরিত্যাগ করিবে । 
৪। যাহাতে মিথ্যার ধিনাশ ও মত্যের প্রকাশ হয় তজ্জন্ত চে! করিবে । 


(৪) পরোপকার করিবে। 


১। কাহারও অনিষ্ট করিবে না। 
২। পরের অনিষ্ট সাধন করিতে ইচ্ছা! করিবে ন1 এবং পরস্থথে কাতর হইবে ন|। 


৩। নাধ্যানুসারে ক্ষুধিতকে আহার, তৃষ্ণার্তকে জল, রোগীকে ওঁধধ, দরিদ্রকে 
ধন, মূর্খকে জ্ঞান, অধার্মিককে ধর্মোপদেশ দিবে । 
৪। যাহাতে জনসমাজের এঁহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয় তঞ্জন্য চেষ্ট1 করিবে। 


(৫) ন্যাক়্ ব্যবহার করিবে। 


১। যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহ1 হইতে বঞ্চিত করিবে ন1। 
২। যাহাতে অপরের অধিকার আছে তাহ] বিন! অনুমতিতে গ্রহণ করিবে না| 


৩। অপরের ধন হানি সুখ হানি মান হানি করিবে না। 
৪। অপরের অন্যায় হয় এমত ইচ্ছ1 করিবে ন]। 


(৬) ক্গমাশীল হইবে। 
১। অত্যন্ত উৎপীড়িত হইলেও বৈরনির্যাতন করিবে ন1। 
২। মনে মনে কাহারও প্রতিহিংসা করিবে না। 
৩। যাহার] শত্রুতা করে তাহাদের মঙ্গল ইচ্ছা ও চেষ্ট। করিবে । 
৪ | যাহাতে বিবাদ মীমাংস1 হয় এবং কুশল ও শাস্তিবিস্তার হয় তজ্জন্ চে? 


করিবে। 


৩২২ আচার্য্য কেশবচন্র 


(৭) জিতেল্িয় হইবে। 
১। বিবাহিত] ভার্ধ্য] ভিন্ন কোন নারীকে গ্রহণ করিবে ন|। 
২। অপবিত্র দৃঠিতে কোন নারীকে দর্শন করিবে ন|। 
৩। মনে মনে ব্যভিচার করিবে ন1। 
৪। স্ত্রীজাতির প্রতি নর্বদ] হৃদয়ে পবিত্র প্রীতি ধারণ করিবে । 
(৮) সংসারধর্থ পালন করিবে। 
১। শ্রন্ধ1 নহকারে পিত1 মাতার মেবা করিবে । 
২। ভ্রাতা ভগিনীদিগকে প্রীতি করিবে, এবং ঘত্বের সহিত পুত্রকন্তাদিগের শরীর 
ও আত্মাকে পোষণ করিবে। 
৩। ম্বামী স্ত্রী বিশুদ্ধ প্রণয়ে লন্বদ্ধ হইয়া] সংমার ও ধর্মপথে পরস্পরের লহকারী 
হইবেক। 
8। নংসারের তাবৎ কার্ধ্য ব্রাঙ্মধর্শের আদেশানুনারে সাধন করিবে। 
এই দিব অপরাহ্ে ৬০। ৭০ জন ্রান্ষত্রাতা কেশবচন্ত্রের বাসভবনে 
সম্মিলিত হুন। তিনি তারতব্ষাঁর ব্রাহ্মদমাজ, ভারতব্াঁপ ব্রহ্মমন্দির ও 
ওব্রন্ধমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী কি, তাহার অর্থ সকলকে বুঝাইয়া দ্িলেন। 
উপাগকমণ্ডলী গঠিত হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন তাহা! প্রদর্শন করিয়া 
এততসম্বন্ধে দুইটি মূল নিয়মের উল্লেখ করিলেন। ১ম, উপাসকমণডলী 
ব্রাহ্মধশ্মের মূল বিশ্বাসে এক মত হুইয্জা একত্র থাকিবেন ও অন্যানা নিকষ হৃক্ম 
হুস্ম মত লইয়৷ পরম্পরের সহিত ভ্রাতৃবিরোধ করিবেন না। ২য়) তাহাদিগের 
মধো এরূপ ধন্খশাসন থাঁকিবে যে, সকলেই পরস্পরের স্থিত বিশেষরূপে 
পরিচিত হুইয়া পরস্পরের চরিব্রমংশোধনে বিশেষ যর্শীল হইবেন । উপ- 
স্থিত ব্রাহ্মগণের অধিকাংশ এই পরীবারের অঙ্গ হইতে দ্বীষ্কার করিয়া 
সভা শ্রেণীতে নাম স্বাক্ষর করিলেন। প্রতি বাঙ্গালা মাসের শেষ রবিবার 
উপাসকমগ্ডলীর এক একটি অধিবেশনে উহার উদ্দেশ্যসাধনের উপায় সকল 
অবলম্িত হইবে স্থির হইল। 
্র্মমন্দির়ের কার্ধ্য যেমন অক্ষুাবে চলিতে লাগিল, তেমনি মন্দিরে 
লোকসংখ্যা অপর্ধ্যাপ্ত হইতে আর্ত করিল। কে এ প্রকার আশ করিয়া- 
দিল, সাগাহিক উপাসনাতে এত অধিক লোকের সম'গম হইবে যে মন্দিরে 
স্থান হইবে ন। মন্দিরের মধ্যন্থল, উপরের বারাণ্া সমুদায় পূর্ণ হইয়া দ্বার 
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পর্ধয্ শোকে অবরুদ্ধ হইতে লাগিল। উপাসনাপ্রতিষ্ঠামময়ে ব্রাহ্মদমাজের 
পরিবারতুক্ত অনেক গুলি যুধা হইয়াছেন আমরা বলিয়াছি, তৎপরে আরও 
অনেক গুলি ব্যক্তি পরিধারভূক্ত হইলেন। ব্রদ্ষমন্দিরের উপাস"] উপ- 
দেশাদি লইঘরা দেশীয় বিদেশীয় সংবাদপত্রে বহুল প্রশংসাবাক্য নিবদ্ধ হইতে 
লাগিল। এমন কি ইংলও হইতে ব্রদ্মমদিরের প্রতিকৃতি পাঠাইবার অনুরোধ 
পর্যন্ত আমিল। সংবাদপত্রকল এই বলিয়। আনন্দ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন, ব্রদ্মমন্দিরে যে প্রণালীতে উপাসনা! উপদেশ হইতেছে তাহাতে 
পৌন্তলিকতার উচ্ছদে অবশাত্তাবী, আর হিন্দুমমাজের সহিত ব্রাহ্মগণের 
মিশ্রিত ভাবে স্থিতি অমন্তব) ব্রাঙ্মীপরীবারভুক্ত করিবার যে নিয়ম মংস্থাপিত 
হইয়াছে তাহাতে ব্রাঙ্মগণের আর ব্রান্ষধর্খু জীবনে পরিণত না করিয়া! উপায় 
নাই। ফণতঃ বন্ধমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া যে উন্নতিশীল ব্রাঙ্মমণ্ডলীর মহান 
উপকার সাধিত হুইল, তাঁহার! এতদিনে মণ্লীরূপে পারণত হলেন, ভাহাতে 
আর কোন সন্দেহ নাই। ব্রহ্ষমন্দির যেমন ব্রাঙ্গমণ্ুলীকে আধ্যাত্মিক উপকার 
দিতে লাগিলেন, তেমনি উহ! তীহাদিগের দয়াদি পরিবৃদ্ধির উপায় করিতে 
প্রবৃত্ত হুইলেন। দীন দরিদ্রগণকে দান করিবার ব্যবস্থা ব্রহ্গমন্ির হইতে 
হইল, এবং উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণ দান গিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরস্পরের 
শাসনে চরিত্রশোধন ধর্মবর্ধন ব্রদ্ধামদিরের সর্ধপ্রধান কার্ধয হইল। 





ইংলগড গমনের উদ্যোগ ও উৎমব। 


২১ অগ্রহায়ণ ঢাকা নগরে পূর্ব বাঙ্গাল! ব্রাহ্মদমাজের উপামনাগৃহ- 
প্রতিষ্ঠা হয়, তহুপলক্ষে কেশবচন্ত্র ঢাকা নগরে গমন করেন। এ যন্থদ্ধের 
বিবরণ তাই গিরিশচ্রের স্মৃতিলিপিতে পূর্বেই নিবদ্ধ হুইয়াছে। কেশবচন্র 
ইংলণ্ডে গমন করিবেন স্থির করিয়া ১৩ আগষ্টের মিরার পত্রিকায় এ সম্বন্ধে 
ইটা পংক্তিমাত্র লিখেন। এই লেখা পাঠ করিয়া আমাদিগের তৃতপূর্বব 
গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স সাহেব, হংকঙের ভূততপূর্ব্ব হুবিখ্যাত সারজন 
বাওয়ারিং এবং ব্রহ্মবাদিনী মিস্কব প্রভৃতি অনেকানেক সন্ত্াস্ত ব্যক্তি যথেষ্ট 
আহ্লাদ প্রকাশ করিয়। পত্র লেখেন | কেহ কেহ তাহাকে নিজ বটাতে স্থান 
দিবেন বলিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। লণ্ডন নগরম্থু কত্তক গুলি বন্ধু একটি বাস. 
ভবন স্থির করিয়া রাখিতে যত্ব করেন, যেখানে বিন! ব্যয়ে থাকিয়া তিনি সমুদায় 
 কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন। ইউনিটেরিয়ান সন্প্রদাধ়ের ব্যপ্তিগণ তাহার 
ধর্বমত বিশেষরূপে অবগত থাঁকিয়াও তাহাকে অভার্থন|! করিবার জন্য 
উদ্যোগী হইয়া ৯ নবেম্বরে একটী সভা আহ্বান করিয়া এই প্রস্তাব নির্ধারণ 
করেন ;--ভারতবর্ধের প্রসিদ্ধ ধর্মসংস্কারক বাবু কেশবচন্ত্র দেন এ প্রদেশে 
আগমন করিতেছেন। ই'হার প্রকাশ্য উপদেশসকল পৌন্তলিকতাবিনাশ: 
সাধনে বিশেষ উপযোগী । যখন ইনি এখানে আমিবেন তখন লঙগ্ডন নগরে 
একটা বিশেষ সভা করিয়া ই'হাকে অভ্যর্থনা কর! হয় এবং সে জন্য যথাবিধি 
আয়োজন করা হয়। কেশবচন্ত্র আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে "মূলতান" 
নামক বাষ্পীয় পোতারোহণে ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন স্থির করেন। 

_. কেশবচন্ত্রুকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া ইংলও হইতে অনেকগুলি পত্র 
'মাসিল, আমরা তাহার কয়েক খানির এখানে উল্লেখ করিতেছি। এক 
জন বন্ধু এই বলিয়া পত্র লিধিলেন, “আমার এ কথা মনে করিতেও নিতান্ত 
আহ্লাদ হয় যে, আমি ধাহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি, এবং ধাহার প্রতি 
আমার একান্ত সহানুভূতি আগামী বর্ধে আমি তাহাকে দেধিতে পাইব। 
আমি বিশ্বাস করি, আপনি ইংলণ্ডে আগমন করিয়া এমন অনেকগুলি 
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বিষয় দেখিবেন যাহাতে আপনার পরিশ্রম সার্থক হইবে। আমরা কত 
লোক আপনাকে এবং আপনার কার্ধ্যকে শ্রদ্ধা করি এখানে আগমন করিলে 
আপনি দেখিতে পাইবেন, এবং আমার বিশ্বাস হয়, এমন উপায় বাহির 
হইবে যাহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ব্রহ্ষবাদিগণের মধো এত দিন যে মিলন 
আছে তদপেক্ষা আরও কার্যকর মিলন হুইবে। আপনার প্রতি একাস্থ 
সহানুভূতি এবং আপনার আতিথ্য করিতে পারেন এরূপ এখানে অনেক 
ব্যক্তি আছেন। ইংলণ্ডে কেন, আপনি ফাল্সেও অনুরন্ঞ বন্ধু পাইবেন। 
ফান্স, সুইজারল্যাণ্ডে, এবং বেলজিয়মে ব্রদ্ধবাদের আধিপত্য বিস্তার এ বৎসর 
অত্যধিক হইয়াছে ।” এক জন ত্রীষ্টান মহিলা লিখিয়াছেন, "আমি শুনিয়া 
বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি যে, আপনি এত শীঘ্র ইংলণ্ডে আসিতেছেন। 
আপনি নিশ্চয় জানিবেন, এখানে যাহা কিছু আপনার দেখিবার শুনিবার আছে 
আপনি যখন আসিবেন তখন আমি তাহা দেখাইতে শুনাইতে সাহায্য করিব। 
এখানে আসিবার পক্ষে আপনি অতি ভাল সময় মনোনীত করিয়াছেন। ১৭ই 
এপ্রেল এখানে খ্রীষ্টের পুনরুখানের রবিবামর। এক সপ্তাহ পূর্বে আসিতে 
ঘত্ব করিবেন, কেন না খ্রীষ্টের বিবিধ ভাবপ্রকাশক সপ্তাহটিতে অনেক চিন্তা- 
কর্ষণ বিষয় হুইয়া থাকে ।” একজন উদ্বারচেতা ধর্দসন্গ্রদায়ের লোক ইংলগ্ডের 
এক জন বন্ধুকে লিখিয়াছেন, “গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ব্যতীত স্বাগ'সৃচক 
বাক্যে বাবু কেশব্চ্স সেনের নিকটবন্তা হইবার পক্ষে আমার আর কোন 
দাওয়া নাই। আপনি যখন তীহাকে পত্র লেখেন যদি ঠিক মনে করেন লিখিতে 
পারেন ষে, তিনি লণ্ডনে আসিলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা, কথানার্তী বলা, 
এবং তাহার মহত্বম কার্যয যাহাতে সকলে বুঝিতে পারে তাহার সাহাযা 
করা আমি আমার উচ্চ অধিকার বলিয়া প্লাা করিব।" 

কেশবচন্দ্র উ.সবাস্তে ৫ ফাল্গুন ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন। বিদেশশ্থ বু 
বন্ধু উৎসবে আমিয়াছেন। ১০ মাঘ প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হুইল, আজ 
অপরাহ নগরে সম্কীর্ভন বাহির হইবে। কেশবচন্ত্র উৎসাহকর উপদেশ 
দ্বারা বন্ধুগণকে জাগরিত করিয়া তৃলিলেন। ব্রহ্মনামশ্রবণোত্ন্বক নগরকে 
ব্রহ্মনামের ধ্বনিতে কম্পিত করিবার জনা তিনি সকলকে অনুরোধ করিতে 
লাগিলেন। তিনি বলিলেন, আমর পাপী, কি প্রকারে গ্কাহার নাম দ্বারে 
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দ্বারে লইয়া! যাইৰ, এ কথা শুনিবার যোগ্য নহে; কেন না আজ ছুঃখী পাপী কি 
পাইয়াছে, তাহাই নগরের লোকদিগকে দেখাইবার দিন। ব্রঙ্গের নিকট যাহা 
সকলে পাইয়াছেন তাহ] বিতরণ করিয়া আজ সকলে খণ পরিশোধ করুন। 
অনেক দিন ক্রন্দনে অতিবাহিত হইয়াছে সতা, কিন্ত দয়াময় দীনবন্ধু ত্রুন্দন 
শুনিয়া যে পরিত্রাণের আশা দান করিয়াছেন, ইহাও ততোধিক সত্য । অসাধু- 
তার পর সাধুতা, দুঃখের পর আনন্দ, প|পের পর পুণ্য, এক বার নয় ছুই বার নয় 
জীবনে সহঅবার ঘটয়াছে। এক দিকে দয়াময় নাম,আর এক দিকে জীবন- 
পুস্তক লইয়া সকলকে নগরে বাহির হইতে হইবে। সকলকে দয়াময় নাম 
শুনাইয়া] কি ছিলে, দয়াময় নামে কি হুইয়াছে দেখাইতে হইবে। একাধ্যে 
আমাদের ছুঃখ দূর হইবে, বঙ্বমাতার ক্রন্দন নিঃশোষত হইবে। 

এই উপদেশে ব্রাঙ্মগণ আপনাদের কার্ধের গকুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলেন, 
তাহাদের কর্তব্য কি বুঝিলেন। অপরা্ু তিন ঘটিকার সমঘ়ে সকলে কেশব: 
চত্ত্রের কলুটোলাম্থ ভবনে বহিঃপ্র।্গণে সমাগত হইলেন। এখানে প্রায় ছুই 
খণ্টাকাল সঙ্গীত ও সন্কীর্ভন হইলে একটী প্রার্থনাস্তর নিয় লাখত সন্্রীনত 
করিতে করিতে সন্ীর্তনের দল নগরে বাহির হইল। 

ডাক দীনবন্ধু বলে, হৃদয় খুলে, ভাই স+লে মিলে, বৃথা দিন যায় চলে, 
(রে), আর থেক নাসেই হুহুদে ভুলে। 

বেঁচে আছ ধার কপাবলে। 

মোহনিদ্র পরিহুরি কর দরশন, পিতার দয়া গুণে, কত পাপী পাইল জীবন; 
আর বিলম্ব কর না, এমন দিন আর হবে না,চল ধরি গিয়ে পুণ্যময়ের 
চরণ কমলে। 

উঠে দেখ ওহে ভারতবাসিগণ, করে জগৎ আলো, প্রকাশিল, ব্রান্মধর্ের 
পবিত্র কিরণ) প্রেমময়ের প্রেমরাজ্য নিকট হল, ত্বরায় চল চল, সময় বরে 
গেল, তথায় প্রেমময়ে হেরি শ্রাণ জুড়াই সকলে। 

যা চাহ রেপরিত্রাণ এ পাপ জীবনে, তবে ব্যাকুল হয়ে ডাক সেই দীন. 

শরণে ; অতির গতি তিনি পতিতপাবন, ভক্তের প্রাপধন বিপদভঞ্জন, দেন 
দ্রশন কাতর প্রাণে পাগী ডাকিলে। 

দয়ামপ্ নাম, করিয়ে কীর্তন, চগ যাই জানন ধামে, (রে)। এ সংসারের 
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মাঝে, দয়'ল নাম বিনে আর কি ধন আছে। যেনামের গুণে, হয় প্রেমোদয় 
পাষাণ মনে। তাকি জান নারে, সেনামের ধেকতমহিমা। কর সাধন 
ব্রন্ষেরই চরণ, যাঁতে পাবে নিত্য শাস্তি নিতা ধন) হাপয় হবেরে নির্মল, 
জনম সফপ, পাবে ধর্ম বল, পিতার কল্তণায় পাইবে নব জীবন। 

করি মিনতি, য়ে ধরি, শুন ওহে ভাই; থাকিতে সময়। লও রে 
আশ্রয়, পিতা দয়াময় মুক্তিদাতার চরণ তলে *। 

সন্কীর্ভনের দল বছ পথ অতিক্রম করিয়া যখন যোড়ার্শাকে। আসি 
পঁহছিল, সেখানে এক দল পাঁচ দলে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে গেল। 
সন্ধীর্ভন রাত্রি নয়ট। পর্যান্ত হইয়া পুনরায় সকল দুল কেশব্চক্দ্রের ভবনে 
আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে সকলে পরম্পরকে প্রীতিভাবে আলিঙ্গন 
করিয়া! বিশ্র।মার্থ বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

১১ মাঘ রবিবার প্রাত্ঃকালে ৬| ঘটিকা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্গীত হইল, 
তদনস্তর ১০ট] পর্যন্ত উপাসনা হয়। কেশবচন্ত্র যে উপদেশ দেন তাহার 
সংক্ষিণত সার এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে ;--আমাদিগের ঈশ্বর কেমন 
ঈশ্বর ? দিনি "সত্যৎ শিবৎ হুন্দরমৃ”। তিনি সত্য, তিনি মন্্ল, তিনি হনার। 
তিনি সত্যের আধার, মঙ্গলের আধার এবং পূর্ণ সৌন্দধ্যের অনন্ত আকর। 
ঈশ্বর সততা, &েন না তাহাকে ছাড়িয়া দিলে আমরা যাহা কিছু চারিদিকে 
দেখিতেছি, মকলই অসত্য ও কল্পনা হইয়। যায়। ঈশ্বর পরম সত্য ইহা 
স্বীকার করিলে সকলই গত, সকলই সার হয়। যিনি আস্তিক তিনি বলেন, 
এই আমার ঈশ্বর আমাতে আমার চারিদিকে বিদ্যমান, যিনি আস্তিক 
নাস্তিক এ দুইয়ের মধ্যে অবস্থিত, তিনি কখন ঈশ্বরকে জীাগ্রৎ দেখেন, কখন 
্বপ্নবৎ দেখেন, তিনি প্রার্থনা করিতে করিতে মনে করেন, কাহার নিকট 
প্রার্থনা করিতেছি? এ অবস্থা অতি শোচনীয়। কল্পনার পথ ছাড়িয়া ঠিক 
সত্যকে জ্দয়ে ধারণ করিতে হইবে। ঈশ্বর করুণার অনস্ত সাগর। 
প্রথমে জানিলাম সত্য, তাহার পর দেখিলাম, আমাদের পরিত্রাণের জন্য 
তাহাতে অনন্ত মঙ্গলকামনা বিদ্যমান। আমাদের প্রার্থনা আকাশে বিলীন 

* প্রতিবৎসরের মস্কীর্তন প্রকাশ করিবার উদ্দে্ট এই যে, লযুদা বংসর কোন্‌ 
তাবের প্রাবল্য ছিল, কোন্‌ ভাষ অবতরণ করিয়াছে, তাহ। এই লঙ্কীত্তন মধ্যে নিবিষ্ট । 
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হত না, আমদের মহ্বলময়ী জননী আমাদিগের প্রাথন। পূর্ণ করেন। যখন 
আমরা ক্রন্দন করি, তখন তিনি আমাদিগকে কোলে তুলিয়া লন। পাপীর 
প্রতি তাহার করুণ! দেখিয়া অন্য পাপীপিগকে তাহারা দংবাদ দিল, শত শত 
পাপী এই সংবাদ শুনিয়া ্ঠাহার নিকটে দৌড়াইযা আসিল, ক্রমান্বয়ে এই. 
রূপ পৃথিবীতে চলিতেছে । যত পাপী তাহার নিকটে আমিল কেহ ফিরিয়া 
গেল না, মকলেরই দুঃখ পাপ তিনি দূর করিলেন। তিনি সকলকেই দেখি- 
তেছেন, সকশেরই অভাব একই সময়ে পুর্ণ করিতেছেন। তিনি এমনই যে 
তাহাতে একটু মাত্র অমঙ্গল নাই, একটু মাত্র অস্সেহ নাই। তিনি সুন্দর। 
তাহার পবিত্রতার দঙ্গে মঙ্গল ভাবের যোগ কর, দেখিবে তিনি কেমন ছৃদার। 
ব্রা্ষেরা তাহাকে প্রেমম্ধ বলিয়। অনেক বার পুজা করিয়াছেন, কিন্তু আজও 
হুন্দর বলি! পুজা করেন নাই । যিনি অতি সুশ্রী। আজ পধ্যস্থ ব্রাঙ্মগণ 
কেন তাহার পুজা করিলেন না1. সৌন্দর্য্যের আধার ঈশ্বরক্ষে পাইয়া আর 
যেন কেহ তাহাকে ভুলিয়া নাথাকেন। একবার সকলে মিলিয়া ঠাহার 
পূজা করুন, দেখিসেন আপনাদের মন মোহিত হইয়া যাইবে, এবং সমুদায় 
জগতের লোক মোহিত হইয়া ধাধিত হইবে। 
অপরাহে প্রবচনপাঠ, বাৎসরিক কাধ্যবিবরণ পাঠ, এবং ধর্শ্ালোচন] হয়। 
এই আলোচনাতে ধর্মপথে কেন নিরাশা হয় এবং তাহার প্রশ্ীকারের উপায় 
কি, এই বিষয়ে প্রশ্ন হয়। প্রশ্নের বিশেষ আলোচনা হইয়া নিরাশ ।শক্র 
বিনাশের এই ছুইটি উপায় নির্ধারিত হয়; (১) ঈশ্বরের মঙ্গলম্বরূপে অটল 
বিশ্বাস স্থাপন। (২) পণীক্ষাকালে ঈশ্বরের চরণ কোন মতে না ছাঁড়।। যন্ত 
বার নিরাশা আসে বলিব আরও আমার চৈভন্যের প্রয়োজন। আমি তাহার 
চরণ ধরিয়া বলিব, যিনি নিরাশ। আনিয়াছেন, তিনিই তাহ] হইতে 
আমাকে উদ্ধার করিবেন। সায়ঙ্কালে কেশবচন্্র যে উপদেশ দেন তাহার 
খক্ষিগু সার এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে। সত্য ও অসত্যে ধশ্ম ও 
অধর্মে ক্রমান্থয়ে স গ্রাম চলিতেছে । মানুষ সত্য আশ্রয় কারল আবার 
সত্য ছাড়িয়া অসত্যের দাস হইল, অধন্্ম ধর্মের নিকট পরাস্ত হুইল, আবার 
কয়েক দিন পরে অধন্্ ধের পরমশক্র হইয়া দড়াইল। মানুষ এই 
প্রকার পুনঃ পুনঃ অদত্য ও অন্তরকে আশ্রয্প করিয়া ঈশ্বরের বিরোধী 
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হইতেছে। ঈশ্বর বারবার ক্ষমা করিতেছেন, অথচ মানুষের চৈতন্য হই- 
তেছে না। মানুষ কত বার কুপথে যাইবে না বলিয় অঙ্গীক্কার করিতেছে, 
তথাপি দুক্বন্ী পরি'াগ করিতে পারিতেছে না। মানুষ অনেক বার ঈশ্বরের 
চরণে অবলুষ্টি * হইতেছে, আবার তাহার বিপক্ষে অস্স ধারণ করিতেনে। 
মুুষ্যের মনের এই প্রকার পরিবর্তন দেখিয়। অবাক হইতে হয়। আরও 
অবাক্‌ হইবার বিষয় এই যে,পাপী যত্ত বার পাপ করিতেছে ঈশ্বর তত বার ক্ষমা 
করিতেছ্বেন। আমরা শত বার তাহাকে বিস্মৃত হইতেছি, তিনি কিন্ত এক 
নিমেষের জন্য ভূলিতেছেন না। পাপী পাপ করিয়া যত বার তাহার নিকটে 
গিয়াছে, তিনি এক বারও লেন নাই, দূর হও। এমন কি পাপী তাহাকে 
ছাড়িয়া যত পলায়ন করিতেছে) তিনি তত তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত 
ইইতেছেন। মানুষের এই ছুর্দশা কি উপায়ে যাইবে? এ ছুর্দশ] কেবল এক 
ভক্তিতে বিনষ্ট হছইবে। মানুষ যত ভক্ত হইবে, তত পাপ কমিবে, যত পাপ 
কমিবে তত ক্ষমাপ্রার্থনা কমিয়া আসিবে । অতএব মানুষের কর্তব্য যে, 
সে ভলঙ হয়, ভক্তির সহিত তাহার নাম করিয়া পাপ হইতে বিরত হয়। 
তাহাকে ডাকিলেই যখন তিনি উত্তর দেন, নিকটে আসেন, তখন আর ভয় 
কি? মানুষ ক্াহাকে আশ্রয় করে না ভক্তি করে না, ইহ।তেই তো তাহার 
বিপদৃ। ঈশ্বরের নিকটে ধরা দিলেই জন্বপ্রকারে কল্যাণ হয়। 

১২ মাত সয়্কালে ব্রহ্ষমন্দিরে ইংরাজী উপাসনা হয়। মন্দিরে এত 
লোক হয় যে, কোন প্রকারে সমাবেশ হয় না। ত্রিশ চল্লিশ জন ইউরোপীয় 
ভদ্র মহিলা এবং ভদ্রলোক উপস্থিত হন। ই'হাদ্দেরই কয়েক জন সঙ্গীতের 
ভার গ্রহণ করেন। সংক্ষিপ্ত উপামনার পর কেশবচন্ত্র 'অমিতাচারী সন্তানের 
'আখ্যায়িকা' বাখ্যান করেন। তিনি প্রথমে বাইবেল হইতে এই সমগ্র 
আখ্যাপ্সিকাটা পাঠ করেন, তত্পর উহার ব্যাখ্যা করেন। তহকালে এই 
ব্যাধ্যার যে মন্ প্রকাশিত হয়, তাহা নিম়্ে উদ্ধত করিয়া দেওয়া গেল। 

“ধন সম্পত্তি পিতার, সন্তান তথাপি আমার নিজ অংশ দাও বগিতে কু্ঠিত 
হইল না; পিতা ৪ দ্বিরুক্তি না করিয়া সন্তানকে তখনই ধন বিভাগ করিয় 
দিলেন। পুত্র তখন আপনার ভাগ পৃথক করিয়া লইয়৷ দূর দেশে গমন 
করিল এবং পিতার অসাক্ষাত্তে থাকিয়া অমিতাচার দ্বারা সমস্ত ধনক্ষয় 
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করিল। আমরা বালাঙ্গতাবন্থীলত নির্দোষ নিক্ষলন্ক ভাব, অতি মধুর 
কোমলতা, নুন্দর বিনয় ক্ষম! দয়া প্রেম, অন্ক,ট ভক্তি বাধাতা ও কৃতজ্ঞতা 
প্রভৃতি সমস্ত সন্ভাব দয়াময়ের কৃপায় এক সময় লাভ করিয়াছিলাম, কিন্ত 
যখন হৃদয়ে ক্রমে ত্রমে পাপ প্রবেশ করিতে আরম্ত করিল, ইন্দ্রিয়লালস ও 
সুথস্পৃহা মনকে অধিকার করিল, তখন সকল হারাইলাম, আর মনে হইল না 
তিনি আমার অন্তর্ধ্যামী, মামার প্রত্যেক কার্ধা দেখিতেছেন, জানিতেছেন, 
প্রত্যেক কথা শুনিতেছেন। যখন বিশেষ করিয়া অন্তরে পাপে? রান্যত্ হয়, 
তখন-ইহ] প্রত্যেককে বিশ্বাস করায় যে, তিনি কোথায় দুরে আছেন, তুমি 
দ্চ্ছন্দে সংসারের সেবা কর। তুমি সহত্র বারই কীদ, আর বারংবাঃই ডাক, 
কে তোমার কথ! শুনিবে, কেই বা তোমার দুঃখ দেখিবে ?পাপ এইবরপে ভ্রমে 
নিরাশ! ও শুক্ষহায় নিক্ষেপ করিয়া পরিত্রাণের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। মুক্তির 
পথে দুইটা প্রধান বিশ্বাসের অভাব থাকে, এই জন্য এই অন্থপম আখ্যায়িকা' 
টীকে হঠাৎ হন্দর কল্পনার কথা বোধ হয়, ইহার গুঢ় তাঙ্পর্ধা হৃদয়ঙ্জম হয় 
না। সে হুটি অভাব এই, প্রথমত? জীবন্ব প্রত্যক্ষ ব্যক্তি ঈশ্বরকে অনুভব 
ন| করা, দ্বিতীয্নতঃ তাহার আশ্চর্ধ্য পয়।কে কল্পনা ও কণশিত্ব মনে করা। 
অনেকে মনে করেন, ঈশ্বরকে ইল্লিয়গ্রাহহ বা মানবরূপে দেখিতে না পাইলে 
সরস ধর্খ্ব কিংবা ভন্ভি বিশ্বাসের ধর্ম হইতে পারে না, বাস্তবিক পরিত্রাণ হয় 
না; কিন্ত ইহা! নিতাম্থ অমূলক। তিনি এত প্রত্যক্ষ ও নিকটস্থ যে এমন 
আর কোন বস্ত নহে ;যিনি প্রতোক রক্তসঞ্চালনক্রিয়াতে, অন্থিতে, মাংসে, 
জীবনের মূলে ও প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে তিনিই বস্ত, আর সব কল্পনা। 
বিশ্বাস তাহাকে চক্ষে চক্ষে দেখাইয়া দেয়, প্রতাক্ষ জড় পদার্থ অপেক্ষা স্পষ্ট 
অনুভব করাইয়া দেয়। যিনি আমার ঈশ্বর, আমার প্রাণ শরীর মন প্রতোকের 
শক্তি, সুস্থতা লাবণ্য সৌন্দর্ঘ্য হাহ! দ্বারা বর্ধিত হইয়া শো! পা, প্রত্যেক 
হুখ সৌভাগ্য ধাহারই প্রদত্ত, তিনি কি কল্পনা? তিনি কি মিথ্যা? তিনি ষে 
দেদীপামান থাকিয়া সকলকে বলিতেছেন 'এই যে আমি রহিয়াছি'। ঈশ্বর 
জত্য, বাস্তবিক, জীবন্ত, জাগ্রৎ, প্রাণ শরীর মনের সহিত গ্রথিত ও অনতিক্রম- 
দীঘ। এইরূপ প্রস্থ্যক্ষভাবে তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারিলে ঘতই পাপ 
অ'হক না, কিছুতেই হাদয়কে নিরাশ ও অবিশ্বাসী করিতে পারে না। 
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“আবার যখন বারবার পাপাচরণ করিয়া হৃদয় অমাড় কঠোর হইয়া যায়, 
তখন মনে হয় আমার কথ। কি ভিনি কখন শুনিবেন? আমি এত অবাধ্য হুই- 
লাম, এত বার তাহার বক্ষে অক্ত্রাধাত করিলাম, এত দ্িন অবমাননা করিল1ম, 
রত অপবিত্র কার্য করিয়া! হতভাগ্য হইল[ম,এখন কেমন করিয়া তাহার নিকটে 
যাইব? তাহার কি এত দয়া? এরূপ বিরুদ্ধাচারীকে তিনি কি অয্নান বদনে 
গ্রহণ করিবেন? এহদুর্দাস্ত পাষণ্ডের প্রতি তিনি কি একটুও বিরক্ত হন নাই? 
অনায়াসে ক্ষমা করিবেন ? তবে যে পাপীকে প্রশ্রপ় দেওয়া হয়। তাহার এরূপ 
প্রেম ও দয়া কল্পনামাত্র, বাস্তবিক এন্ূপ কখন কি হইতে পারে? পতিত 
সন্দবস্বান্তকারী পুত্রকে তিনি কেমন করিয়া গ্রহণ করিনেন? তাহার প্রকৃত 
প্রেম এইরূপ অবশ্থায় মিথ্যা বলিয়া পরিগণিত হয়। শত বার চেষ্টা করিয়। 
পাপের জন্য বিফলযত্ব হইলে তাহার দয়ার প্রদ্থি ঈদূশ অবিশ্বাস উপস্থিত হয়। 
কিন্ত এরূপ বিষ অবন্থায় আবার মনের ভাব যে প্রকারে পরিবর্তিত হয়, ষে 
প্রণা্ীতে মৃত হৃদয়ে জীবনসঞ্চার হয় তাহা অতি মন্তত। এই ঘ্বোর বিপ- 
দের মময় পাপীর সন্ভপ্ত হৃদয়ে হঠাৎ চৈতন্য হয়। পাপীর তখন মনে পড়ে 
যে, আমার পিতার গৃহে কত বেতনভোগী দাস দাসী হ্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত 
হইতেছে, আমি কি না অনাহারে মরিতেছি ! আমি উঠিয়া পিতার নিকট 
যাইব এবং ত্লাহাকে বলিব, পিতঃ আমি তোমার বিকুদ্ধে কত অত্যাচার করি- 
য়াছি, আমি আর তোমার পুত্র বলিবার উপযুক্ত নই । আমাকে তোমার 
এক ভন দাসের মধ্যে গণা কর। ৃ 

"যখন এইরূপে দুঃখ অস্তাপ হৃদয়ে উপস্থিত হয় খন কোথায় বাসে 
হুর্দাস্ত গুদ্ধত্য, কোথায় বা আন্ুরিক কঠোরতা, কোথায় বা তীব্রতর অহঙ্কার! 
কাতরতা,বিনয়ু,কোমলতা,এই সময়ে হৃদয়ে স্থান পাইয়।দ্য়াময়ের অবাধ্য পুত্রকে 
দুঃখী ও সামান) ভিক্ষুকের ন্যায় করে, পাপানলে মন দগ্ধ হইতে থাকে, অন্ু- 
তাপ ও বিষাদভরে হাহাকার রবে দয়াল পিতার নিকট ক্রন্দন করিতে থাকে। 
ুম্যুপ্রায় হইয়া শত অপরাধজনিতভয়ে ভীতান্বঃঞকরণে কেবল প্রেম স্মরণ করিয়া 
বলিতে থাকে, "পিতঃ আমি তোমার নিকট অনেক অপরাধ করিয়াছি, পাষণ্ড 
হুইয়! পলায়ন করিয়াছি, আমি যে অনাথ অসহায় হইয়! মরিয়া যাইতেছি, 
ক্ষমা কর।" এই সময়ে দয়াময় অজত্র কৃপাবারি বর্ষণ করিয়া পাপীর জীবন 


২৩২ আচার্য্য কেশবচক্দর 


নৃ'্ন করিয়া দেন। তাহার ভাগ্ডারে অসীম প্রেম অনন্ত দয়া। তিনি প্রতীক্ষা 
করিঙেছিলেন আমার পলাধিত দুষ্ট সম্ভান কখন ডাকিবে, কখন কীদিপে, 
কখন আমার নিকট আমিবে। পুত্রের বিনীত হৃদয়, বিষম যুখ ও শুক্ষণগীর 
ও অশ্রুপূর্ণ লোচন দেখিব1 মাত্র তাহার হৃদয় বিগলিত হইয়া পড়ে। “আমি 
এত দ্বিনের পর তোমাকে পাইলাম, তুমি মৃত ছিলে, জীবিত হইলে, এম বৎস 
এস' এই বলিয়া দয়াময় পিত! পুরকে আলিঙ্গন করেন। একটি পাপীর পরি- 
ত্রাণ হইলে ঠাহার আনন্দ আরধরেনা। সাহার ভক্ত মেবকেরাও পতিত 
ভ্রাতা পাপীকে পাইয়া আনন্দে উতকুল্প হয়েন। পিতা তখন তাহাকে নূতন 
বস্ত্র পরধান করান, তাহাকে যত্ু পূর্বক আদর করিয়া খাওয়াইয়] দেন। এই- 
রূপ তাহার পরিত্রীণেত্র প্রথালী। ঈশ্বরের এ প্রকার প্রেম বাস্তবিক, 
ইহা কবিত্ব নহে। ঈশার এই মহৎ তুলনাবিরহিত আখ্যায়িকাতে মুদ্ছি- 
শাস্ম পর্যবসিত হইয়াছে ।" 

উত্সব শেষ হইল, কেশবচন্দের ইংলণ্ডে যাইবার দ্রিন নিঞ্টবন্তাঁ হইল। 
এই সময়ে সন্গতে তিনি যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা অত গুরুতর 
বলিয়া আমর! সে দিনের সঙ্গতের বিবরণ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 

“গুরু স্বীকার করা কত দূর কর্তব্য ? 

“গুকুস্বীকার দুই প্রকার ;_-১ম, মৃত মহাত্ম:দিগকে গুরু বলিয়া শ্রদ্ধা 
ভক্তি করা) ২য়, জীবিত উপদেষ্টা প্রভৃতিকে গুরু বলিয়া সেবা করা। এক 
ঈশ্বরে নিশ্বাস ও তাহার সেবা করা সকল ব্রাঙ্গেরই কর্তবা। যদি কোন 
মনুষ্যকে গুরু বলা যায়, তাহা! সহায় বলিয়া, লক্ষ্য বলিয়া নছে। লক্ষ 
একমাত্র ঈশ্বর। ব্যক্তিবিশেষ সম্পূর্ণ গুরু হইতে পারেন না। তাহার 
উপদেশ বা পবিত্র জীবন ষে পরিমাণে ধন্দ্রপথে সহায়তা করে, মেই পরিমাণে 
তাহাকে গুক্ বলা যায়। এক খানি পুস্তককে যদি সম্পূর্ণ শান্ত বলি, তাহার 
অর্থ হয়না। তাহার যে অংশ হইতে জ্ঞান পাই, দেই অংশটুকু মাত্র শাস্ত্র 
বলিতে পারি । সেইরূপ ব্যঞ্িবিশেষের আদর্শ হইতে যে ব্যক্তি ষে পরি- 
মাণে উপকার পান, ভ্তিনি তাহাকে তাহার অধিক গুরু বলিতে পারেন না। 

২য়,জীবিত গুরু। এ কথা বলিলে আমার নিজের বিষয় আসিয়া 
পড়ে। আমার নিকট হইতে ধাহারা অনেক দিন হইতে উপদেশ লইয়া 
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উপকার পাইয়াছেন বোধ করেন, সাহারা আমাকে শ্রদ্ধ] করিবেন? গান্ান্ত 
প্রচারকের নিকট হইতে ধাহারা সাহাষ্য পাইয়াছেন ফ্চাহারাও তাহা- 
দিগকে শ্রদ্ধা করিবেন। আমাদিগের মধ্যে গুরুশব্ষ আচার্ধা, উপদেষ্টা, 
প্রচারক নামে আখাযাত হইয়া খাকে। আমিযে কিছু উপদেশ দিয়াছি, 
দিতেছি কিংবা দিব, তাহাতে মনের সহিত কাহাকেও অম্পূর্ণ শিষ্য বলিতে 
পারি না_-এটি আমার পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়। অনেকে আমকে 
গুরু বলিয়া চিঠী পত্র লেখেন, কিন্তু আমি যেকাহাকে একবারও শিষ্য 
বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি এবপ ম্মরণ হয় না। অ:মাদিগের মধ্যে ঠিক্‌ গুরু- 
শিষ্যের সম্বন্ধ হইতে পারে না। অন্যের সম্বন্ধে আমি যেবিশ্বাম না করি, 
আমার সম্বন্ধে অন্যে যে সেবিশ্বস করিবে ইহা সন্তব নহে। আমাকে 
কেহ মন্পূর্ণ গুরু বলিলে তাহার পরিত্রাণের পথে সম্পূর্ণ ব্যাতাত ঘটিতে 
পারে। যিনি আমার মনোগণ্ড ভাবের অনুবন্তাঁ হয়েন। তিনিই আমার 
শিষ্য হইতে পারেন, এবং তাহ] হইলে তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, 
আমি হার গুরু নহি, ঈশ্বরই তাহার একমাত্র গুরু । গুরুশব হইতে 
কেবল জগতের অনেক অমঙ্গল ঘটিয়াছে এরূপ নহে, আমাদের নিজেরও 
অনেক অনিষ্ট হইয়াছে । আমার ছুই পঁচ কথা দেখিয়া শুনিয়া কেহ 
আমাকে গুরু বলিলে অসত্য হয়, কেন না আমার সম্পূর্ণ জীবনত সেরূপ নয়। 

"গুরু ধন্মপথের সহায় হইলে কু, নতুবা বিস্তাপহারক | তিনি ঈীষ্বরের 
প্রাপ্য অনুরাগ নিজে হরণ করিয়ালন। কেহ যদি-ঈীশ্বর অপেক্ষা আমাকে 
অধিক প্রীতি ভক্তি করেন, তিনি দেখিবেন তাহার চিত্ত অপহীত হইয়াছে, 
ইহা ক্টাহার মতেরই দোষ। কল্পিত গুরুকরণে ঈশ্বরের ষোল আনা প্রাপ্য হইতে 
হয়ত ঈীশ্বর পাঁচ আনা পান, গুরু এগার আনা লন। সহায় জীবিত হউন,বা 
মৃত হউন, কখন চিরসহায় হইতে পারেন না। যাহ] তাহাদিগকে দেওয়া যায়, 
হয়ত অমময়ে ফিরয়া পাওয়া যায় না। যথার্থ গুরু উত্তেজক হইয়া ঈশ্বরের 
প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বৃদ্ধি করেন, চিন্তাগহারক হন না। পিতা মাতার প্রাপ্য 
যোল আনা হইতে কিছু অংশ লইয়া, ভ্রাতা ভগ্গিনীকে দিতে হইবে না, 
পিতা মাতাকে ষোল আন! ভাল বাসিয়া ভ্রাতা ভগিনীকেও ষোল আনা প্রীতি 
করা যায়। ঈশ্বরকে কোন অংশে বঞ্চিত করা যাইতে পারে না। 


৩৩৪ আচর্ধ্য কেশবচন্তর 


“( গ্রেট মান । মহৎ লোক মহৎ কার্ধ্য করিতেছেন। কিন্তু এক জনকে 
সম্পূর্ণ না বুঝিঘা তাহাকে মহৎ মনুষ্য বলিলে কবিত্ব বা কল্পনা হইতে পারে, 
কিন্ত সত্য হইতে পারে না। যিনি ক্রাইষ্ট নন, তাহাকে ক্রাইই বলিয়া 
ভাবিলে কি হইবে? খড়ের কুটা ধরিয়া পরিত্রাণ পাইব বলিলেই তাহা ধরিয়া 
পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। জগতের পঞ্ষে ক্রাইষ্ট উপকার করিয়াছেন এই 
বলিয়া তাঁহার নাম শুনিয়া তাহ।কে আমার উপায় বলা কল্পনামাত্র। যে 
পরিমাণে এক আত্ম অনোর উপকাগী হইয়াছে, মেই পরিমাণে তাহা সত্য 
এবং জীবনের উপায়। কিন্তু একটু ছবি পাইয়া রঙ মাথাইয়া কল্পনা চরি- 
তার্থ করিলে আপাততঃ স্বখকর হুইতে পারে, কিন্তু কোন কার্যকর হইতে 
পারে না। আত্মাতে আত্মাতে যতটুকু মিল, ততটুকু উপকার। ক্রাইষ্ 
মতের কথা নয়, ভাবের। ক্রাইষ্টের জীবন জীবনে পরিণত হইলে গুরু 
বিষয়ে আর দ্বিমত হয় না। বিকৃতগুকুমত ভাঙ্গা কাচে দেখার ন্যায়। 
তদ্বারা ঈশ্বরে এবৎ গুরুতে ভক্তি বিভক্ত হইয়া পড়ে। কিন্ত সম্পূর্ণ ও নির্মম 
কাচ যেমন দর্শনের প্রতিবন্ধক হয় না,সদ গুরু সেইরূপ ঈশ্বরলাভের প্রতি- 
বন্ধক হন না। 

"পরিষ্কৃত কাচ যেমন চক্ষুর বাধক হয় না, কিন্তু চক্ষুর সহিত এক হইয়া 
চচ্ষুর দর্শনের সাহায্য করিয়া থাকে; সেইরূপ প্রকৃত গুরু ঈখরদর্শনের 
বাধক হন না, কিন্ত তাহার (57110) ভাব সাধকের ভাবের সহিত এক হইয়া 
তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা করিয়া থাকে। ইহাতে দ্বিত থাকে না। 
মৃত হউন বা জীবিত হউন, গুরু জীবনে যতটুকু পরিণত হন ততটুকু বন্ধু 
নতুবা শত্রু । ঈশখরের সহবাস করিতে গিয়া যদি ভ্রোইষ্ট, কি পিতা মাতা, কি 
অন্য বন্ধুকে দেখতে হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের সাহত অখণ্ড সহবামের 
আনন্দ কিক্ূপে লাভ হইবে? ঈশ্বরপ্রেরিত ক্রাইষ্ট গুপ্তভাবে হাদয়ে প্রবিষ্ট 
হইয়। ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেন। যিনি বিগথগমী অন্তাকে পরম পিতার 
সহিত সম্মিলিত করিয়া দেন তিনিই যথার্থ ক্রাইষ্ট। লক্ষ্য দোথলে পরে উপা- 
য়কে বিস্মৃত হওয়। যায় না, বরৎ ঝড় বলিয়া সহজে মানিতে ইচ্ছ! হয়। যে 
গরু নিজের জন্য কিছু চান তাহার প্রতি শ্রদ্ধা হয় না, যান নিঃস্বার্থ ভাবে 
উপকার করেন তাহার প্রতিই প্রগাঢ় ভপ্জি হয়। আদর্শ ত্রইষ্ট যেনামে 
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বল! যাউক এবং ধে দেশের লোক তাহা যে ভাবে দর্শন করুন, তাহা পবিত্র 
ধর্দরীবনের নাম মাত্র। এই ভাবে ঈশ্বর যে পরিমাণে ভ্রাইষ্টে এবং ক্রাইষ্ট 
যে পরিমাণে আমাতে, ঈশ্বর সেই পরিমাণে আমাতে__সার কথ! এই। 
গুরুর প্রতি ভক্তি স্বভাবতঃ যায় এবং যাহ! স্বভাবতঃ যায় তাহাই ঠিক। এক 
জন লোকের নিকট পাঁচ টাকা পাইয়া ধদি জেল হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহা 
হইলে যদিও সে লোক্ক ঈশ্বরের উপায়মাত্র, তথাপি শ্বভাবতঃ তাহার প্রতি 
কৃতজ্ঞতা ধাবিত হগ়। গুরু ঈশ্বরের উপায় হইলেও তাহার প্রতি ভক্তি না 
হওয়া! অস্বাভাবিক । যিনি বশেন, আমি মাতাকে গ্েেহ না করিয়া ভ্রাতাকে দেহ 
করিব অথবা ভ্রাতাকে স্সেহ না করিয়া মাতাঁকে করিব, তিনি কেবল ফাকি 
দিবার পম্বা করেন। ঈশ্বরের প্রাপ্য ষোল আনা কৃতজ্ঞত। ঈশ্বরকে এবং গুরুর 
প্রাপ্য ষোল আনা গুরুকে দিতে হইবে। 

"আমি কাহাকেও ধর্মের একটী কথ শিখাই এবপ মনে করি না। 
আমার জীবনের উদ্দেশ্য এই যে, আমি ভ্রাতাদ্বিগকে ঈশ্বরের নিকট 
আনিয়া দিস; ঈশ্বর স্বপ্ৎ শিক্ষা দিবেন। যিনি দয়াময় নাম, কি ভক্তির 
বাপার আমার কাছে শিথিয়াছেন বলেন, তিনি কেবল মুখের কথা 
শিথিয়াছেন। কিন্তু যান বলেন, আমার সাহাষ্যে ঈশ্বরের নিকট হইতে 
শিখিয়ছেন, তাহার শিক্ষা যথার্থ হইতে পারে । আমি যেন কাহার ধশ্মমাধনের 
মধাস্থ নাহই। আমি কাছে নাথাকিলে এই কথার মূল্য হুদয়ঙগম হইবে। 
মামি গেলেই যদি সব গেল, তাহা! হইলে জানিব এড দিনে আমাদ্ারা কোন 
কাজ হইল না। ষিনি আমার উপদেশে আপনার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ 
করুণ! সর্বদা অনুভব করেন, তাহার সহিত সাক্ষাংসম্বন্ধে যোগ বন্ধন করিয়া 
তাহার নিকট হইতে সকল প্রশ্নের উত্তর লন, সকল সংশয় দূর করেন এবং 
হৃদয়কে শীতল করেন; তিনিই আমার শিষা । আমার ভাবের সহিত যিনি 
যোগ দিবেন, তিনি সাহায্য লাভ করিবেন। 

প্পরম্পরে পরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধা করিতে শিথিতে হইবে । আটটি ভায়ের 
মধ্যে কাহার বিশেষ গুণ থাকিলে তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করা যাইতে পারে; 
কিন্ত সাধারণ সকলের প্রতি প্রীতি থাকা চাই। ধাহারা আমাকে প্রীতি 
করেন বলেন, অথচ আমি যে ভাইগুলিকে আনিয়! দিয়হি তাহাদিগকে 
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প্রীতি করেন না, তাহারা মিথ্যা বলেন। ধীাহার! আমাকে শ্রদ্ধা করেন না 
তাঁহারা এক রকম জাধুগায় দড়ইয়াছেন, তাহাদের প্রতি আমার কিছু বক্তব্য 
নাই। কিন্তু ধাহারা আমাকে শ্রদ্ধা করেন, তাহারা আমার কাজগুলিকে যেন 
স্নেহের সহিত দৃষ্টি করেন। একাকী ধর্থসাধন করিলে চলিবে ইহা আমি 
কখন প্রচার করি নাই, পরিবারকে বাঁচাইয়া প্রত্যেককে কাচিতে হইবে। 
একাকী ধর্দমাধনের অবন্থ। নিরাপদ অবস্থা নহে, প্রত্যেকে ঈশ্বরের সহিত 
বিশেষ যোগরক্ষা! করিতে না পারিলে সকলই বিনষ্ট হইবে। যিনি যত সরস 
ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবেন, তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত ততই 
পন্ভাব রক্ষা করিতে পারিবেন ।” 

ফেশবচন্ত্রের ইংলণ্ডে যাত্রী করিবার পূর্বে ২৪ মাঘ উপামকমণ্ডলীর 
মাসিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত কথাগুলি তিনি উপামক- 
দিগকে বলেন ১-- 

"যদি এই সভাটী রক্ষা করিতে ইচ্ছা থাকে; ইহার একটি নিয়ম করা বিধেয়, 
নচেৎ ইহাকে তুলিয়! দেওয়া শ্রেয়। ইহার স্থাঘ্রিত্বের উপর আমাদিগের 
ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়নির্ভর করিতেছে। ইহা ব্গমন্দিরের প্রাণ । যে সকল 
প্রচারক কলিকাতায় থকিবেন তাহাদিগকে ইহার ভার লইতে হুইবে। 

"১ম প্রস্তাব। উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে যাহাতে সন্ভাব থাকে ও ধর্্মভাব 
শুষ্ক হইয়া না যায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তৃব্য। 

"২য়। কলিকাতার মধ্যে যে যে স্থানে উপাসনা হয় প্রচারকগণ সেখানে 
যোগ দিবেন, এবং মাষের মধ্যে যিনি যে যে স্থানে যাইবেন তাহার বিবরণ 
প্রদান করিবেন। সংসারে পিতা মাতা আমাদিগের তত্ব লয়েন, কিন্তু ধর্ম 
বিষয়ে বন্ধু মতি ঢুপ্রাপ্য । ব্বাহারা এ বিষয়ের ভার লইয়াছেন তাহারা ঈশ্ব" 
রের নিকট দায়ী মনে করিয়া উপাসকগণের পাপ ও দুঃখ অপনোদনার্থ চেষ্টা 
করিবেন, উপদেশ দ্িবেন। জ্ঞান, ভান ও চরিত্রসন্বন্ধে উপাসকমণ্ডশীর 
যখন যাহ] অন্ভাব হইবে তাহ] তাহারা নিজে পারেন ভালই, অথবা অন্য 
উপায়ে দূর করিবেন; তীহার! ধর্ম্বিষদ্ধে বন্ধু। প্রচারকেরা প্রায় স্ব ্থ ইচ্ছা 
মতে নানা স্থানে চলিয়া! যান, তাহাদিগের মধ্যে বিশেষ নিয়ম ও শাসন ন। 
থাকাতে অনেক বিশৃঙ্খল! ঘটিয়া থাকে, তাহারা কর্তব্য বুঝিয়া অঙ্গীকার, 
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পূর্বক বিশেষ বিশেষ ভার গ্রহণ করিলে আমি দুখী হই, নতুবা বিশৃঙ্খল! ও 
ওঞ্চতানিবন্ধন সঙ্গত উপাসকমণ্ডলী আপনা আপনি উঠিয়া যাইৰার পুর্ব্ব 
এ গুলি তুলিয়া দেওয়া ভাল। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য এই ষে, ব্রহ্মমন্দি' 
রের উপাসকগণের পরম্পরের মধ্যে সন্ভাব স্থাপন করা। অনেক বিবাদের 
ফল এই ব্রদ্ধমনির। এক্সণে মকলের এই দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত যে, 
ইহার সন্বন্ধে কোন মতে বিবাদ নাআইমে। সকলের উচিত ইহার ভার 
লওয়! এবং নির্ধবিবাদের উপায় অবলম্বন করা। পূর্বে আমি ভার লইয়াছি, 
এক্ষণে ধাহারা থাকিলেন তীহাদ্িগের উপর এই ভার পড়িতেছে। ধাহারা 
উপাসক আছেন বা পরে হইবেন, তাহাদের মধ্যে অসম্ভাব হইলে অনেক 
'মনিষ্ট হইতে পারে। বিশেষ অভাব বুঝিয়া এই পরিবারটি হইয়াছে, আইন 
করিয়া ইহা হয় নাই। আধ্যাত্মিক ভাবে এই সভার জন্ম হইয়া তাহার পরে 
নিয়ম হইয়াছে । যেষে কারণে উপামকগণের মধো পিবাদ হইবার সম্ভাবনা, 
আমি থাকিতে থাক্কিতে সে সকলের আলোচন1 করিয়া! ভগ্তান করা উচিত । 
যাহাতে ভবিষ্যতে বিবাদের শ্বত্রপাত না হয়, তাহার উপায় করা কর্তব্য । 
কতক গুল মতে আমাদিগের পরম্পরের প্রভেদ থাকিতে পারে। যথা,_- 

"১ম। আময়ে সময়ে ঈশ্বর পৃথিবীর কিৎবা কোন দেশ বিশেষের বিশেষ 
অভাব মোচনার্ঘথ (ক্রাইষ্ট কি অন্য কোন) গ্রেটম্যান (মহাপুরুষ) প্রেরণ 
করেন কি না। 

“২য়। যেমন সাধারণ ভাবে সেইরূপ তাহার সন্ধে সন্গে ঈশ্বর বিশেষ 
কুপা করিতেছেন কি না। 

“৩য়। ভক্তি ভিন্ন মুক্তি হয় না, ভক্তি সাধনই পরম সাধন। 

“তর্থ। অনুতাপ ভিন্ন ধর্ম সাধনের চেষ্টাও বিফল। 

“৫ম। গুক্ুভক্তি উচিত কি অনুচিত। 

“৬ষ্ঠ । বৈরাগ্য ধর্মমবিরুদ্ধ কি না। 

“এ সকল বিষয়ে আমারদিগের মধো প্রভেদ আছে ও থাকাও আবশাক, 
কিন্ত তাহা অগ্রে জানিয়া রাখা উচিত। যিনি এ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
করেন তিনি ব্রাদ্ধ এবং যিনি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেন তিনিও ব্রাহ্ম। এইরূপ 
প্রন্চেদ সত্বেও সাধারণ বিষয়ে এক মত থাকিবার অঙ্গীকার করিতে হইবে। 


৩৩৮ আচার্য্য কেশবচক্দ্র 


মূলমতে ধত দ্দিন বিশ্বাম থাকিবে, তত দিন ব্রঙ্গমন্দিরে একত্র উপাসনা 
করিব। 

“আমার মত সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই, যিনি যাহ! বলেন তাহা! অনেক 
নিজের। আমার মুখ হইতে যাহা বহির্গত্ত হয় তাহাই আমার বিশেষ মত। 
বিশেষবূগে ফেহ আমাকে জিজ্ঞাস] করিলে আমার মত আমি বলিতে 
পারি। যাহা হউক, সামান্য সামান্য ব্ষয়ে আমাদিগের মধ্যে অনেক মত্ত 
ভেদ আছে, তাহ! পূর্বেই জানিয়া ধাকা আবশাক। ভবিষ্যতে মতভেদ 
হইলে কেহ না বলেন ষে, আমি আগে না জানিয়া যোগ দ্বিয়াছিলাম। উপা- 
সকমণ্ডলীর এইটিকে প্রথম নিয়ম কর! আবশ)ক। ঈশ্বরকে মঙ্গলম্বরূপ না 
বলিয়া নিষ্টর বলিলে আমাদিগের মধ্যে মুল মতের প্রভেদ্ হইল, সুতরাং 
এক্সপ ন্থছলে এঁক্য থাকিতে পারে না; কিন্তু হাক্ষ শৃশ্ক মতে পরস্পরের শ্বাধীন- 
তার উপর কেহ হস্তক্ষেপ করিবেন না। 

"ব্রদ্মমন্দিরে ক্কেহ কোন মনুষ্যের পায় না ধরেন। এখানে লৌকিকতা 
সাংসারিকতা যত নিবারণ হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি চাই। 

“গান বিষয়ে দোষ বোধ হইলে কেহ ভ্রোতৃবিচ্ছদদ করিবেন না,কিন্ত তাহার 
সংশোধনের নিমিত্ত আচাধ্যকে অবগত করিবেন। গানের বিভাগের ভার 
কাহার কাহার উপর বিশেষরূপে সমর্পিত হইবে। 

“আসনবিষয়ে ব্রহ্ষমন্দিরের উপাসকগণের মধো কোন প্রভেদদ না থাকে। 
আচার্ধ্ের উপর উপাসনার প্রণালী.ইত্যাদির সমুদায় ভার থাকিবে। আচারের 
অনুপস্থিতিতে আচার্ধ্য ধাহাকে মনোনীত করেন তাহাকে শ্রদ্ধার সহিত 
তাহার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। প্রচারকগণের মধ্য হইতে ভ্রমে মনোনাত 
হইতে পারিবে । আচার্ধ্ের কোন বিষয়ে বিশেষ মত আত্যস্তিক হইলে 
তাহ] সহ্য করিতে হইবে। প্রচারক অর্থ খিনি প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। 

'ত্রদ্মমন্দির নিশ্বীণার্থ এখনও অনেক দেনা আছে এবং তজ্জন্য আমি 
দায়ী। দেনা শোধ না হইলে ইহার বিষয়ে সাধারণতঘটিত কোন লেখা পড়া 
হইতে পারে ন]। 

“ধর্মতত্ব বা ইণ্ডিয়ান মিরার উপাসকমণ্ডলীর মন্পূর্ণ যন্ত্র নহে, উপাসক- 
মণ্ডলী ইহার লেখার জন্ত দায়ী নহেন। 


ইংলগুগমনের উদ্যোগ ও উৎসব ৩৩১ 


প্রচারকের! যখন কলিকাতায় থাকেন, বরাহনগর, কালীঘাট, হরিনাভি 
তাহাদিগের প্রচারসীমার মধ্যে গণনা করিবেন । 

গ্যত দিন কোন বাধা উপস্থিত না হয়, উপামকমণ্ডলীর বর্তমান অধি- 
বেশন স্থান পরিবর্তন করিবার আবশ্যকতা! নাই" 

সঙ্গত, এবং ব্রহ্ষমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর গঠনকার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া 
কেশবচন্দ্র অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। অনেক দিনের জন্য বিদেশে যাইতে- 
ছেন, হুতরাং সমুদায়ের কাধোর শুব্যবস্থা না করিলে পাছে কোন প্রকার বিশৃ- 
খল! ঘটে এই ভাবনা তাহার প্রবল ছিল। ইওডয়ান মিরার পত্রিকা, মুদ্রাযন্ত্র 
পরিবারের যত দূর ম্তব নুব্যবস্থা সকলই করিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত 
নবীনচন্দ্র অনেক পরিমাণে পাহার কার্ধ্যভার গ্রহণ করিলেন। কেশবচন্ত্র 
ইংলণ্ডে যান ইহা তাহার হৃদ্গীত ইচ্ছ] না থাকিলেও, কেশব যাহ] ধরি- 
ঘনাছেন তাহা কখন ছাঁড়িবেন না ইহা তিনি বিশেষরূপে বিদিত ছিলেন, হুতরাৎ 
বাধ্য হুইয়। কেশবচন্দ্রের বিলাতযাত্রার জন্য সাধ্যমত সাহাষ্য করিতে 
লাগিলেন। 


কেশবচন্দ্রের ইংলগুযাত্র!। 





কেশবচন্ত্রের ইংলগুযাত্রা এক দিকে আহ্লাদ আর এক দিকে উদ্বেগ 
চিন্তা ও বিষাদ উৎপাদন করিল। এক দীর্ঘ বিচ্ছেণ আর এক ভয় ভাবনা, 
ছই মিশ্রিত হইয়া পরিবার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বাদ্ধবের মনে শঙ্কাসম্ভৃত শোক 
উপস্থিত করিবার কারণ হইল। রাজা রামমোহন রায় ইংলণে গমন করিলেন, 
আর ফিরিয়া আসিলেন না, এ শেরককর ঘটন1 কাহারও মন হইতে অন্তর্থিত 
হয়নাই । কেশবচক্র সেখানে যাইবেন, বহুদিন সেখানে বাম করিবেন, 
তৎপর হুস্থ শরীরে গৃহে ফিরিয়া আমিবেন, এ ষেন একটা অসম্ভব ব্যাপার 
বলিয়া আত্বীয স্বজনের মনে প্রতীত হইতে লাগিল। কেশব্চনের প্রচারক 
বন্ধুবর্গের মধো এ ভাব তত প্রবল না থাকুক, কিন্তু তাহার পরীবারশ্থ বাক্তিগণ 
মধ্যে এই ভাব প্রবল হইয়া ইংলগ্ডে গমনবার্তাটী বিষাদের হেতু হইল। 
আত্মীয়গণের বিষপ্ন মুখ দেখিয়া ও দুঃখের কাহিনী শুনিয়া কেশবচন্দ্র কেন ঈশ্ব" 
রাণিষ্ট কাধ্য হইতে নিবৃত্ত হইবেন। তিনি যাইবার উদ্যোগ করিতে প্রবৃত 
হইলেন। এই সময়ে ক্লিফ টন হইতে একটা মহিলা লিখিলেন, “আপনি যে 
এখানে আসিবেন স্থির করিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইলাম,কারণ 
ঈশ্বরের কৃপায় এই শ্যোগে আপনি এদেশের শিক্ষিতদিগকে (হইতে পারে 
অশিক্ষিতদ্দিগকেও ) ভারতবামিগণের ভাব ও অভাব বুঝাইয়া এমং যে 
জাতিকে বিধাত। উভয়ের কল্যাণ ও জ্ঞানসম্পাদননিমিত্ত এক রাজোর 
প্রজা করিয়াছেন, সেই আর্ধাবংশীয় জ্ঞাতিবর্ের প্রতি অহানুভূতি উদ্দীপন 
করিয়া এ দেশ ও ওদেশ উভয়ের বিশেষ মন্গল সাধন করিতে পারিবেন। আমি 
মনে করি, আপনি ইহাও দেখিতে পাইবেন যে, এক বার যদি এ ইংরেজজাতি 
বিদেশীয় জাতিসম্বন্ধে ঠিক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন তাহা হইলে হছা্না 
তাহাদিগের প্রতি উদাসীন নহেন,তবে বাহিরে ই'হাদিগের যে ওদাসিন্য দেখা 
যায় তাহ! কেবল তাহাদিগকে ন] জানাতে ঘটিয়! থাকে। ভারতের এক জন জ্ঞান- 
সম্পন্ন বাগী স্বয়ং ই'হাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এদেশের ভাষায় ই'ছা- 


কেশবচন্দ্রের ইংলগুাত্রা | ৩৪১ 


দ্িগকে সকল বিষয় বলিতে 'পারিলে ই'হাদের সে দেশসন্বন্ধে যেরূপ জ্ঞান 
পরিস্ড হইবে হৃদয় ভাবোদীপ্ত হইবে, সেরূপ ইংরেজদের শত শত বক্তৃতা 
বা পুস্তিক৷ করিতে পারিবে না। এ জন্যই আমি বিশ্বাস করি, আপনার এদেশে 
আগমনে ইংলও্ড এবং ভারতবর্ষকে উভয় দিক হইতে ঘনিষ্ঠ সন্বদ্ধে আবন্ধ 
করিবে। এ নিমিত্তই আমি রাজনৈতিক সামাজিক দিক দিয়া মনে করিতেছি, 
ঈশ্বর যদি অনুগ্রহ পূর্বক আপনাকে নির্ষিঘ্মে এ দেশে আনয়ন করেন, এবং 
আমার্দিগের ভিন্ন ভিন্ন নগরে বলিবার পক্ষে স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য অর্পণ করেন, 
তাহা হইলে আপনি আশার স্বদেশীয় ব্যক্তিগণের পঞ্ষে অতীব কাধ্যকর 
হইবেন ।” 

২ফেব্রুয়ারি কেশবচত্র টাউন হুলে দেশের নিকট বিদায়গ্রহণস্চক 
'ইৎ্লণ্ড এবং ভারতবর্ধে' এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এই বন্তৃতায় সার 
রিচার্ড টেম্পল, অনরেবল জর্জ নোবল টেলর, অনরেবল মেস্তর জষ্টিস ফিয়ার, 
মেস্তর জে ডবলিউ বি মনি, মেস্্রর এম ঘোষ, রাজ। সত্যানন ঘোষাল এবৎ 
অপরাপর অনেক প্রধান ব্যক্তি উপস্থিত হন। ট|উন হল প্রায় দেড় সহস্র 
শ্রোতায় পুর্ণ হয়। এদেশের পুর্বে কি প্রকার অবস্থা ছিল, এখন কি প্রকার 
দুরবস্য] ঘাটয়াছে, জীবেনের চিহ্ন না হইলেও এ সময়ে চারিধিকে উন্নতির 
চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে বটে তথাপি এ দুরবস্থা অপনীত হইতেছে না, ইত্যাদি 
বিষয় বিভ্তৃতরূপে বলিয়া তিনি কোন্‌ উদ্দেশে অতি দূরতম প্রদেশে যাইতে- 
ছেন তাহা সকলের নিকটে প্রকাশ করিয়া বলেন। অনেক লোকে তাহার 
ইংলগুগমনের উদ্দেশ্য বিপরীত ভাবে গ্রহণ করিয়া নিন্দা কুৎসায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন, ইহারও উল্লেখ করিয়া ধাহাদিগের কল্যাণ তাহার হৃদয়ের প্রিয় 
সামগ্রী উহাদিগের নিকটে তিনি বিদা়্ গ্রহণ করিলেন । এই বিদায়গ্রহণবাক্যে 
তিনি অনেকের চক্ষু হইতে অশ্টপাত করাইলেন। এ দেশের যথার্থ অবশ্থা কি। 
এই অবস্থা পারবর্তন জন্য গবর্ণমেণ্ট কিকি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, 
কোন্‌ কোন্‌ উপায় এখনও অবলম্বিত হয় নাই, কি হইলে এ দেশের অবস্থা 
উন্নত হইতে পারে, এই সকল উদ্দেশ্য লইয়া তিনি ইংলণ্ডে গমন করি" 
তেছেন; ধনী দরিদ্র, জমীদার বা প্রজ! কাহারও পক্ষাবলম্বন করিয়া তিনি সে 
দেশে যাইতেছেন না, স্বাধীন ভাবে সেখানে গিয়া এদেশের প্রতি তাহার কর্তব্য 
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তিনি সামাধান করিবেন, বক্তৃতার অস্তিমে এই সঞ্ল বিষয় তিনি ভাল কারয়া 
বিবৃত করেন । কেশবচজ্রের গমনের সাহা্য জন্য এক সভ। গঠিত হয়, এই 
সভা৷ হইতে তাহার গমনের আংশিক মাত্র সাহায্য হইলাছিল। 

১৪ ফেব্রুয়ারি মোমবার কেশব্চজের স.ঙ্গ সমুদয় রজনী জাগরণ ঘটিল, 
নানা প্রসঙ্গে ভাবন! ও দুঃখে কাহারওচক্ষে নিদ্রা আসিল না। পর দিন প্রাতঃ- 
কালে কেশবচন্ত্র গৃহ হইতে পরিবার ও বন্ধুবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া 
বাম্পীয় পোতে আরোহণ জন্য গার্ডেন রীচে গমন করেন। সে সময়ের দৃশ্য 
এখনও সকলের হাদয়ে ঠিক মুদ্রিত হইয্া রহিয়াছে । মাতা ও পরিজনবর্গের 
ক্রুন্দনে ভ্রাতা ও বন্ধুগণ চক্ষে জল রাখিতে পারিলেন না। কেশবচন্্র স্থির গম্ভীর 
প্রশাস্তভাবে সকলের নিকট এক এক করিয়া বিদায় লইলেন। এক বসরের 
শিশু মধ্যম পুত্র নির্মলচন্ত্রকে কোলে লইয়! বাড়ীর বাহিরে আমিলেন, ভয়ানক 
ক্রদ্দনের রোগের মধ্যে তিনি শ্টারোহণে মুচিখোলার দ্বিকে যাত্র। করিলেন। 
জোর্ট ভ্রাতা নবীনচন্তর,কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী,প্রচারকগণ এবং আরও অনেক 
গুলি বন্ধু তাহার সঙ্গে জাহাজের ঘাটে গেলেন। জাহাজ ছাড়িবার সময় 
সকলের প্রাণ আরও অস্থির হইল। যত ক্ষণ পর্য্যন্ত জাহাজ দেখা গেল, কেহ 
আর চক্ষের পলক ফেলিলেন ন1। ক্রমে ক্রমে জাহাজ অদৃশ্য হইলে সকলে 
অত্যন্ত বিষ হৃদয়ে কলুটোলার বাটাতে আমিলেন। আমরা তাহার লেখ 
হইতে এ দিনের দৈনিক বিবরণ অনুবাদ করিয়া দিতেছি। 

"মঙ্গলবার, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০ 1__পরীবার ও স্বজনবর্গের নিকট 
বিদ্বা় লইয়া প্রাতঃকালে গৃহ পরিত্যাগ করিলাম। গন রীচের জেঠীতে 
আমাদিগের সঙ্গে অনেকগুলি বন্ধু গমন করিলেন। প্রাতঃকালের পটার 
কয়েক মিনিট পর নঙ্গর তুলিয়া ষ্টিমার আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। আরো- 
হিগণের যে সকল বন্ধু তাহাদিগের সন্ধে দেখা করিতে আসিগ্লাছিলেন, ষথা- 
সময় তাহ।দিগের সকলকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। আমরা যতই নদীতে 
দূর হইতে দৃরে যাইতে লাগিলাম, ততই বন্ধুগণের দোলায়মান রুমাল, এবং 
চক্ষুর জল পরম্পরের সহানুভূতি ও স্সেহপুর্ণ বিদায়গ্রহপবিনিময় হৃচনা! করিতে 
লাগিল। পরিশেষে জেঠীতে দণ্ডায়মান বন্ধুবর্গ দৃষ্টির বহিভূর্তি হইলেন। 
আমি ধাহাদিগ্রকে ছাড়িয়া আসিলাম, ঈশ্বর ঠাহাদিগের প্রতি করুণ! করুন) 
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"্টারিজনের থাকিবার একটি বেশ ক্যাবিন আমরা পাইলাম । আমাদের দল 
পুরু ও মূনর মত-আমরা ছয় জন * সকলেই ব্রাহ্ম-_হৃতরাৎ আমরা কিছু 
অহ্বিধা ঘনু'্ভব করিলাম না, গৃহের বিক্ছেদে অনেক পরিমাণে আমাদের 
কমিয়া গেল। গোয়ার না আসিলে আর অগ্রসর হওয়া নির্বিপ্ব নয়, এজন্য 
চুর্ভাগ্য ক্রেমে ছুটার মময়ে নক্গর করা হইল। খুব সকাল সকাল কলিকাতা 
হইতে রওয়ানা হওয়াতে আমার আশ! ছিল যে দিনের মধ্যেই সমুদ্জে 
গিয়া পড়িৰ, নগর হইতে কয়েক মাইল মাত্র আমিয়! বাধ্য হইয়া খামিতে 
হুইল ইহাতে আমাদের মনে ক্লেশ হইল। সারঙ্কালে অনারেবল মেস্তর 
উদ্রিগুহ্যামের মঙ্গে অনেক ক্ষণ পর গু হুখকর আলাপ চলিল। আর এক 
দিন গবর্ণমেট হাউসে ইহার জঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। আমরা অনেক 
বিষয়ে, বিশেষতঃ আয়লগাণ্ডের ভূমিব্ষিয়ক আন্দোলনবিষদে কথাবার্তা! 
কহিলাম। আহারের বিষয়ে আমার যে ভয় ছিল সে কিছু নয় প্রমাণ হইল। 
খাদ্যের হুচনাপত্রে যেখুব চায় তাহারও আশাতিরিভ খাদ্যের আয়োজন 
রহিয়াছে । ভোজনের টেবিলে আলুসিদ্ধ, আলুভাজা, বেগুণ, শাক, নিরামিষ 
ব্যগীন, এবং দ্রেশীয় বিবিধ প্রকারের ফল দেখিয়া আমি নিতাস্ত আহ্লারদিত 
হইলাম।” 

কেশবচন্দ্রকে বিদায় দিয়। আত্মীয়বর্গ ও বন্ধুগণ গৃহে আমিলেন। সে 
দিন গৃহে আগিয়া কেশবচজ যেখানে সকলকে লইয়া বমসিতেন সেইখানে 
সকলে মিলিত হইলেন । তাহাদের নিকট মঞ্গলই শৃণ্য বোধ হইতে লাগল। 
কেশবচন্জের প্রিয় জেট ভ্রাতা নবীনচন্দু সেন অধীর হইয়া কাদিতে লাগি 
লেন। সকলের মন বিষাদের আদন্ধারে আবৃত হইল। সেদ্বিনকার অবস্থা 
বর্ণন করিয়া প্রকাশ করিবার উপায় নাই। বিচ্ছদেজনিত রেশ পুর্বে কখন 


পিস পাপা পাপা 
শপ শশী শশী শপীস্পিপাপপাশপিসসপপীপপীপিপিসাসপা পপ সপিপাস্না পাপী িশাপিশীপাশিতিত ত 


* ভাই প্রসন্বকুমার মেন, আনন্দ মোহন বঙ্গ; গোপালচন্দ্র রায়, রাখালদান রায়, 
কৃষ্ধন ঘোষ এই পাঁচ জন এবং তিনি স্বয়ং এক জন, এই ছয় জন। ভাই প্রসন্নকুমার সেন 
কেশবচন্দ্রের শরীরবক্ষকরূপে মঙ্গে গমন করিলেন। ইনি এ সময়ে যুঙ্গেরে অডিট 
অফিনের একটি প্রধান কার্ধো লিমুক্ত ছিলেন । এই যে তিনি বিদায় লইয়1 সঙ্গে গেলেন, 
আর ফিরিয়া আনিয়া মে কাধে ঘোঁগ না দিয় প্রচারব্রত গ্রহণ করিলেন। 

৪9 
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আমরা জীবনে একপ ঘনুন্ভব করি নাই। আমাদের এখানকার কথ! এখন 
থাকুক, এক্ষণে আমর! সমুদ্রপথে কেশবচন্রের অন্ববর্তন করি। 

পর দ্রিন স্টিমার নদী ছাড়িয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িল। অপরাহ্ু ৪টার দময় 
পাইলেট (পথ প্রদর্শক) বিদ্যায় লইল, এই সুযোগে কেশবচন্ত্র এবং 
তাঁহার বন্ধুগণ কলিকাতাদ্ষ পত্র প্রেরণ করিলেন। জাহাজ একটু ছুলিতে 
লাগিল; কেশবচন্দ্রের সঙ্গিগণ একটু একটু অন্থখ বোধ করিতে লাগিলেন) 
কিন্ত এখনও সামুদ্রিক পীড়ার কোন আশঙ্কা নাই, কেন না সমুদ্র এখন বড়ই 
শাস্ত। জাহাজে অনেকের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় হইল।'এক জন দৈনিক পুরুষ 
বড়ই স্েহ প্রকাশ করিতে লাণিলেন। ই'হাদিগের কোন প্রকারে সেবা 
করিতে পারিলে ইনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবেন বলিলেন। ১৭ ফেব্রু: 
বারী সীমার এক শত ক্রোশ অতিক্রম করিয়। আসিয়াছে, মান্্রীজ এখনও ২৩১ 
ক্রোশ দুরে আছে। উডডীন মৎস্য সকল দেখ। দিল। জাহাজের দ্বেলনাবস্থা 
আর কেহ বড় বুঝিতে পারিলেন না। অনেক গুলি আরোহীর মধ্যে একটি 
মনুষ্যভোজী ব্যাস্র আরোহী ছিল, তাহার নিকটে কেহ গেলেই সে দন্তপাট 
প্রদর্শন করিত। কেশনচক্্ দৈনিক বৃন্ধগ্থে লিখিয়াছেন “যদি ইহাকে আমা- 
দিগের সঙ্গে ভোজনন্থলে ভোনন করিতে দেওয়া হইত, ওবে এ আনন্দের 
সহিত আমাদিগকে ভোজন করিত ।” ১৮ ফেব্রুয়াপী জাহাজ ১২ দ্বটায় আরও 
১১৪ ক্রোশ চলিয়া আমিল। মান্রীজ এখন ১১৭ ক্রেশ মাত্র বাকি আছে। 
আরোহিগণ ছুই ছুই টাক] বাজি রাখিয়া মান্জরাজে গিয়া পঁহছিবার সময় ঠিক 
করিয়া বলিতে লাগিলেন। দিনের মধো পাচ বার করিয়া আহার হুইত। 
কেশবচন্দর এ মন্বন্ধে আমোদ করিযু। দৈনিক বিবরণে লিখিয়াছেন, “আমরা 
দিনের মধ্যে পাঁচ বার খাই, ইহ] শুনিয়া আমাদের দেশের লোকে কি 
বলিবেন? তাহারাকি মনে করিবেন না, উদ্রসেবা এবং ভোজনবিদা! 
শেখাই আমাদের কাজ। কিন্তু আমরা বাড়ীতে যাহা খাই, তাহা অপেক্ষা 
কিছু বেশি থাই না। আমরা কেবল বার বার টেবিলে গিয়া বসি, আর 
বাহিরের সজ্জটা খুব বেশি। সভ্যতার বাহিরের ধূমধাম যত, আমদের 
উদ্রের পরিতোষে ততটা নয়। বিউগ্সেলের শব কি জন্য হইতেছে তোমরা 
মনে কর। ভয়ে কপিও না, ইহা যুদ্ধ করিবার ইঙ্গিত নক») শক্র নিকটে ইহা 
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এ শব জানাইতেছে না। এ সবকিছুই নয়, ইহ! আহারে আহ্বান। এক 
হাতে ছুরী,আর এক হাতে কাটা লইয়া ক্ষুধার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া মেই 
শত্রুকে বধ করিতে প্রস্তত হইতে উহা বলিতেছে।" 

১৯ ফেব্রুয়ারী শনিবার প্রাতে নয়টা পোনের মিনিটের সময় 'মান্াজে 
গিয়া জাহাজ উপস্থিত হইল। মেস্তর উদ্রিগুহ্যাম বাজিতে ৮* টাকা লাভ 
করিলেন। জাহাজের উপরে কিছু দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া ২২ টকা ভাঁড়ায় এক- 
খানি নৌকাতে কেশবচন্ত্র সজিগণ সহ মাল্রাজে নামিয়া পারি কোম্পানীর 
আফিসে গমন করেন সেখানে গিয়া প্রাচীন বন্ধু ভ্যাঙ্কটা স্বামী নায়তুর সহিত 
সাক্ষাৎ হয়। তিনি আদরের সহিত ইহাদ্দিগকে গ্রহণ করেন এবং কিন্ধিৎ 
চা রুটি খাওয়ান,নায়ডুর গাড়ীতে ই'হারা বেড়াইতে বাহির হুন। প্রথমতঃ মান্দা, 
জন্থ প্রচারক ডোরাস্থামী নায়ডুর সহিত ইনি গিয়া মাক্ষাৎ করেন। সেখানে 
তাহার সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পান, মান্সাজে ব্রাঙ্গসমাজ নামমাত্র 
আছে, লোকের নিকুৎংসাহ দেখিয়া ডেরাস্থামী নাড়ু অতীব বিরক্ত । অতি- 
শীঘ্র এক্ূপ অবস্থার প্রত্তিবিধান জন্য উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন কেশবচন্দ্ 
ইহা স্থির করিলেন। এখান হইতে টেবিলিয়ান পার্কে (এখন পীপলদ্‌ 
পার্ক ) গমন করিয়া সেখানে অন্যন্য জন্ত মধ্যে সিংহ দিংহী ও তাহার সন্তান 
সম্মতিগুলিকে দেখিলেন। ভেঙ্কটাস্বামী নাযডুর গৃহে অ।সিয়। অনেক দিনের পর 
দেশীয় প্রণালীতে কদলীপত্রে ই'হার| আহার করিলেন। 'পাচ্চিপাম হলে, 
জাপানীগণের বাজী দেখিয়া দ্বিপ্রহর রজনদীতে নগর হইতে দৃরবন্তী আফিসের 
উদ্যানগৃহে আমিয়। সঞ্চলে রাত্রি যাপন করেন। নয়টা পোনের মিনিটের 
সময়ে জাহাজ ছাডিল। প্রাত্ঃকালে সমুদ্র বিলক্ষণ শান্ত ছিল, সায়স্কালে 
সমুদ্র তরম্গামিত হইয়া উঠিল, এমন কি ক্যাবিনের মধ্যে জলের ঝলক আসিয়া 
পড়িল। সঙ্গিগণ মধো কেহ কেহ সামুদ্রিক পীড়াতে আক্রান্ত হইলেন। 
সায়ন্ক।লে জাহাজের অগ্রভাগে গিয়া ইহারা ব্রচ্মমঙ্গীত করিতে লাগিলেন। 
ইনি অদ্যকার টৈনিক বিবরণে লিখিয়াছেন, "এই সমযে কলিকাভাতে 
্রহ্মমন্দির পূর্ণ; সেখানে মিলিয়৷ আমাদের ত্রাত্ৃগণ ব্রহ্ষন/ম গান করিতে- 
ছেন। সেই গ্রভৃই আমাদের নিকটেও আছেন।" 

২২ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার প্রাতে আটটার পর গলেতে গিয়া জাহাজ উপ- 
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স্থিত হয়। সেখনে গিয়া টেলিগ্রাম পান_-“সব ভাল।' জাহাজ হইতে 
অণতরণ করিয়ই পোাফিসে গিয়া পত্র প্রেরণ করেন এবং টেলিগ্রাফে সংবাদ 
পাঠান। গল কি প্রকার স্থান উহা! বন্ধুগণকে দেখাইবার জন্য সমুদ্রের ধারে 
ধারে গমন করেন। সেখানে একটি বৌদ্ধ মন্দিরে বুদ্ধমূর্তি দর্শন করেন, এবং 
পেই মন্দিরে একটা বিষুবমূর্তি দেখিখা আশ্চর্ঘযাত্বিত হন। বৌদ্ধমন্দিরের 
প্রচীরে নিবিধ মুর্তি দেখিতে পান। কতকগুলি আতা ও নারীকে ক্রয় করিগা 
তাড়।তাড়ী গিয়া ্ামারে আবোহণ করেন। ১১টার সময়ে জাহাজ ছাড়িল, উত্তর 
পশ্চিমের প্রবল বাতাস বহিল, তরম্নাঘাতে জাহ!জ ভয়ঙ্কর দুলিতে লাগিল? 
ঝণকে ঝণকে জল উঠিতে আরন্ত করিল। ভাই প্রমন্নকুমার শযা।শায়ী হইলেন, 
অল্প বিস্তর সকলেই সামুদ্রিক পীঢাতে আক্রান্ত হইয়া পডিশেন। আরোহীর 
সংখ্যা ইহার মধ্যে এক শতের অধিক হইয়া পড়িয়াছে। ২৪ ফেব্রুয়ারী 
সহদ্র শান্বেশ ধারণ করিল। আরোহিগণ জাহাজে নাট্যাভিনয়ের উদ্যোগ 
করিলেন। এ মময়ে গল হইতে জাহাজ ১২৩| ক্রোশ আমিয়া পড়িয়ছ্ে। 
মিনিককৃস দ্বীপ ৯৬ ক্রোশ সম্মুখে আছে। পরদিন প্রাতে মিনিককৃস দ্বীপ 
অতিক্রম করা হইল। এখানে কুঝটিকা মধ্যে গিও কোম্পানীর কলশ্দো 
জাহাজ মারা যায়। জাহাজের গ্রে অগ্রে কতকগুলি মংসা সমুদ্র হইতে 
উল্লম্ষন দিয়া উঠিতে লাগিল, আবার জলে পড়িতে লাগিল, আবার উঠিতে 
লাগিল, আবার পড়িতে লাগিল। জাহাজের আমিঞ্টা? ইঞ্জিনিয়ারগণমধ্যে এক 
ব্যঞ্রির সহিত তাহার আলাপ হইল, ই'হার ধর্মসন্বন্ধে ঝড় উদার মত।ইনি 
আমাদের মণ্ডলী এবৎ কেশবচন্দ্র থে কার্ধো ঘাইতেছেন তত্প্রত্তি সহানুভূতি 
প্রদর্শন করিলেন এবং নৌচালন ও অন্যান্য বিষয়ে ভনেক্ বৃত্তান্ত জানাই- 
লেন। ইহার মধ্যে জাহাজ আরও ১২৫ ক্রোশ অতিক্রম করিয়াছে। 
২৬ ফেব্রুয়ারী জাহাজ দ্রেতবেগে ১৩৪॥ ক্রোশ অতিক্রম করিল। আজ 
সিলোনের শিক্ষাবিভাগের ডায়রেক্টরের সহিত কেশবচন্ত্রের স'ক্ষাৎ হইল। 
ইনি বিসংবাদ ঘটাতে কার্ধ; পরিত্যাগ করিয়া বারিষ্টার হইতে যাইতেছেন। 
কেশবচল্র যে জন্য যাইতেছেন তৎমন্বন্ধে সাহস দিয়া তিনি বলিলেন, অতি 
সাহসিক কার্ষা, এ কার্যে আপনার বাধা পাইতে হইবে। লগুনে যে 'ডায়া- 
লেকৃটিকাল ফে|সাইটী' আছে তাহাতে যোগ দিতে ইণি পরামর্শ দিলেন এবং 
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মিল, হকৃরলে, মরিসন এম, পি সহ সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। হইনি মিলের 
স্কুলের লোক, বিজ্ঞানের প্রতি ইহার এত আদর যে, প্রচলিত ঘৃষ্টধর্ছে 
বিশ্বাস গাই বলিলে হয়। পর দ্বিন রবিবারের দৈনিক বিবরণটি আমর! 
নিয়ে অনুবাদ করিয়! দিতেছি । 

“রবিবার ২৭ ফেব্রুয়াৰি--প্রাতঃকালে বর্মচারিগণ, নাবিকগণ, শ্ৃত্রধর, 
যন্ত্রচালক, খালাসী সকলে নিল নিজ সৈনিক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ডেকের 
উপরে কাওয়াত করিবার জন্য একত্রিত হইল, তাহাদিগের সকলের নাম ধরিয়া 
ডাকা আরম্ত হইল।. কাণ্তেন এবং প্রথম কর্মচারী তাহাদিগের সারির নিকট 
দিয়া যেমন যাইতে লাগিলেন, সকলে সসশ্ত্রম অভিবাদন করিতে লাগিল। এক 
বার একটি মস্কেত করিবাম।র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বাস্ধিয়া জাহাজের নানা স্থানে যাইয়া 
গভলোন্তোলন যন্ত্রের নিকটে গিয়া তাহারা দাড়াইল। এবূপ আয়োজন আগুন 
লগিলে আগুন নিবাইবার জন্য। অ'র একটি সঙ্কেত করিবামাত্র সকলে 
দৌড়াইয়া গিয়া যেখানে শৌকাগুলি আছে, সেখানে যাইয়। দল বাদ্ধিল। 
ইহার অভিপ্রায় এই যে, যদি আগুন নিবাইতে না পারা যায়, তাহা হইলে 
সকলকে শৌঁকার ভার লইতে হইবে। সাড়ে দশট/র সময়ে 'কোয়াটার ডেকে? 
কাণ্রেন উপাসনা কার্ধ্য নির্পাহ করিলেন। অন্য ৭টার সময়ে সন্মুখস্থ '্তালুনে' 
উপসনাকাধ্যনির্ববাহ্জন্য কাণ্ডেনের নিকটে অনুমতি লয় হইল এবং তিনি 
আহ্কাদের সহিত অনুমতি দিলেন। জাহাজের কোধাধাক্ষ (78150 আলো 
আদির যোগাড় করিয়া দিলেন। প্রায় পঞ্চাশৎ জন উপাসনার্থ সমবেত হই- 
লেন। িশবর আমাদিগের আশ্রয় ও বল এবং বিপংকালে অতি নিকটস্থ মহায়' 
এই ৪৬ আমার দ।উদ্দের গীত উপদেশের অবলম্বন হইল । আমরা ঈশ্বরকে কখন 
অবিদ্যমান মনে করিব না, কিন্তু নিয়ত তাহার বিদ্যমানতা অনুভব করিব এবং 
আমাদের চিরবর্তমান সহায় বলিয়া সম্মুখে ধারণ করিব। আমাদের জাহাজের 
কাপ্তেনের উপরে আমরা যেমন আমাদের সমগ্র বিশ্বাস স্থাপন করি, তেমনি 
আমাদিগের জীবনমমুদ্র পার হইবার কালে ধিনি আমাদিগকে সকল প্রকার 
প্রলোভন ও বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন দেই মহান্‌ কাণ্ধেনের উপরে 
আম্দিগের সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। এই অস্থায়ী সমবেত 
উপ।সকমগ্ডলীর দৃশ্ঠাট কি চিন্তাকর্ধক। ইহা মনে করিয়! কেমন উতসাহবৃদ্ধি 


৩৪৮ আচার্য্য কেশবচন্ত্র | 


হয় যে আরব সমুদ্রের বন্ধে সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের নাম কীর্তিত হুইল, নানা 
জাত্রি লোক লইয়া গঠিত অস্থা্ী একটি ক্ষুদ্র পরিবার মধ্যে আমাদের 
সকলের সাধারণ পিতার মহিম1 গন করিতে পারিলাম, এবং আমাদের ভার- 
তের নান৷ স্থানে ব্রাহ্গাত্রাতারা যে “সত্যমৃ' শব পবিত্র গম্ভীরভাবে উচ্চারণ 
করিতেছেন তাহা এখানে প্রতিধ্বনিত করিলাম। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের 
কত দয়া! কিন্ত হায়! আমরা কেমন তাহার দয়! ভুলিয়া আছি! সকল স্থানে 
সকল তরগ্গায়িত সমুদ্রে সত্য ঈশ্বর গৌরবান্বিত হউন ।" 

২ মার্চ বুধবার ছু প্রহরের সময় অন্তরীপ গার্ডাফিউই অতিক্রম করিলে 
সম্মুখে বনলতাহীন ভীষণ পর্বতমালা নয়নগোচর হইল। আদিয়া দৃষ্টির 
বহিদূ্ত হইয়৷ আফিকা নয়নগথে পড়িল। এ অস্তরীপে উদ্ভিদের চিহ্ন 
নাই, যত দুর দৃষ্টি যায় বিশীর্শ অনুর মরুভূমি। $ মার্চ শুক্রবার উচ্চ 
পর্বতোপরি এডেনের আলোক গৃহ অনেক দূর হইতে দৃষ্টি পথে নিপতিত 
হইল। এডেনের নিকটবত্াঁ হুইয়া কেশবচন্্র একালের অদ্ভৃতকীর্তি অতি 
বৃহত্তম "গ্রেট ইষ্টারণ” নামক গ্টীমার দেখিতে পাইশেন। এডেনে সামুদ্রিক 
তাড়িততার বসাইয়৷ ইহার পর লোহিতসাগরে উহা৷ প্রবেশ করিবে। এডেনে 
গঁহছিবা মাত্র কেশবচন্র ঢুইখানি পত্র পাইলেন। দেড় টাকা ভাড়ায় এক 
খানি নৌক। করিয়া এড়েনে ইনি বন্ধুগণ মহ অবতরণ করিলেন, অবতরণ করি- 
বাই প্রথমতঃ পত্র ডাকে রওয়ানা করিলেন। নগর ছাড়াই ক্রেশ অন্থরে। 
যে গাড়ী ভাড়া করিঘ্া নগরাভিনুখে গমন করিলেন, এ গাড়ীর গাড়ওয়ান 
বাঙ্গালী, অল্প দিন হইল সেসেদেশে আসিয়াছে । পান্রত্য উচ্চ নীচ পথে 
গাড়ীতে কতক দূর গিষ্বা প্রপা (1২০56751015 ) সম্নিধানে আসিলেন। এই 
প্রপাগুণি আর কিছুই নহে, পর্বতের গহ্বর । সেই গহ্বর গুলিকে চারিদিকে 
বান্ধিযা দেওয়া হইয়াছে, বৃষ্টির জল উহাতে নিপতিত হইয়া অবকুদ্ধ হইয়! 
থাকে। পর্বতের উপরে একটি সুন্দর উদ্যান আছে, তাহ।তে বেশ হুন্দর-হুন্দর 
বৃহ্ধ আছে। চারিদিক্‌ বনলতাশুন্য,হু তরাৎ গুন্মধ্যে এই উদ্যান দেখিতে মনো- 
হর। আজ ষোল মাম হইল বৃষ্টি হয় নাই, গতিকেই প্রপাগুলি জলশুন্য হইয়। 
পড়িয়াছে। লোকেরা কূপ হইতে অতি কষ্টে জল আহরণ করে। জল ঈষতৃষণ 
ক্ষারযুক্ত, অথচ তাহাই লোকদের নিকট উপাদেয়। হুর্ধ্যের কিরণ অতি তীক্ষ, 


কেশবচক্রের ইংলগুযাত্রা ৩৪৯ 


হুতরাং কেশবচন্তর এবং তীহার বন্ধুগণ ক্লান্ত হুইয়া পড়িলেন। ফিরিয়। 
আমিবার সময়ে ইহারা বাঙ্গাল দেশের মিষ্টান্ন জিলাপী ও গজা ক্রয় করিয়া 
আনেন। সমুদ্রের ধারের ছোট ছোট ঘর গুলি দেখিতে অতি হুদ্দর। 
এখানকার লোকেরা আরব ও কাঁফি এই ছুইয়ের মিলনে মিশ্র জাতি । অপ- 
রাহে ই'হারা স্টীমারে চলিয়া আসিলেন। জাহাজের পার্থ অর্ধনগ্ন দেশীয় 
লোক গুলি সম্তরণ করিতেছিল, এবং জলে নিগ্ষিপ্ত শিকি অছুলি জলের 
ভিতরে ডুব দিয়! দাতে করিয়া তুলিয়া আনিতেছিল। এ দৃশ্যটি অদ্ভুত; 
আমাদের দেশে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেশবচন্ত্র এডেন হইতে 
ভারতনাঁয় ত্রাঙ্গত্রাতৃবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার 
অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। | 

"হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ,--আমাদের দয়াময় পিতার করুণা তোমাদের সঙ্গে 
অবস্থিতি করুক, এবং তোমাদের শাস্তি হউক। আমার ঈগরকে ভিন্ন দেশে-- 
অতি দূরশ্থিত পশ্চিম প্রদেশে_মেবা করিবার জন্য আমি এক্ষণে দৃরস্থ 
হইয়াছি, কিন্ত আধ্যাত্বিক ভাবে তোমরা আমার সঙ্গে রহিয়াছ, আমার প্রীতি 
স্বেহ এবং প্রার্থনা মধ্যে তোমরা স্থিতি করিতেছ। কারণ আমি তোমাদিগকে 
স্বদেশী এবং সম-বিশ্বাসী ভ্রাত্গণ বলিয়া প্রীতি করি, এবং আমার যাবজ্জীবন 
তোমাপিগকে সেবা করিতে অমি অভিলাষ করি। ছোমাদের এই অনুপযুক্ত 
ভৃত্যকে কোমর! ম্মরণ করিও। ঈশ্বর, আত্মার অমরত্ব, এবং তোমাদের 
গুরু কর্তব্য গুলির বিষয়ে আমি সময়ে সময়ে যাহ। কিছু বলিগ়াছি তাহ! 
সমস্ত স্মরণে রাখিও। আমি যে স্থানে গিয়া উপনীত হই,আমার ভরসা, আধ্যা- 
ত্বিক ভাবে আমরা সকলেই পরমেগরের পবিত্র মন্দিরে, তাহার চরণচ্ছায়া- 
নিয়ে অবস্থান করিব। পরমেশ্বর আমাদিগকে পৌন্তলিকতা এবং পাপকৃপ 
হইতে উঠাইয়া আনিয়াছেন, এবং ভীহার বেদীর চহ্‌প্ার্খে আমাদিগকে 
একত্রিত করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে এক পরিবার করিয়াছেন, এবং 
প্রীতির চিরন্থায়ী ভ্রাতৃপন্ধনে আমাদিগকে বদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের হৃদয় 
চিরকাল একত্র অধিবাস কন্কক; যদ্দিও সাগর, মহাসাগর এবং মহাদেশ 
সকল আমাদের শরীরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, আমাদের যেন কখন আধ্যা- 
স্মি্ক বিচ্ছেদ না হয়। পরমেশ্বর কেন আমাদিগকে একত্রিত করিয়াছেন তাহ! 
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৩৫০ আচার্য্য কেশধচর্জ | 
কি তোমরা অবগত নহ? এই জন্ত ঘে আমরা চিরদিন তাহার--কেধল তাহা, 
রই--পৃজা এবং সেবা করিব? এই অভিপ্রায়ে তোমরা তাহার সহিত অনন্তি- 
ক্রমণীয় প্রতিজ্ঞাপাশে সম্বন্ধ হইয়া, তাহা হইতে তোমরা তিলার্ঘ দূরে অপ- 
মরণ করিতে পার না। তোমর| এক প্রভু _বিশ্বের সেই পরম নিয়স্থার তৃত্য, 
কেবল ত্াহারই তোঁমর] নেবা এবং আরাধনা করিবে । তোমরা আর কাহার 
সম্িধানে মন্তক্ক প্রণত করিতে পার না। তোমরা যদি এক্সপ কর, তবে মিথা। 
কথ! প্রতিজ্ঞ।ভক্গ, ঘোর রাজবিদ্রোহ, এবং ব্যভিচার হইবে। পরমেশ্বর 
তাহার প্রচুর করুণান্গপ মূল্য দিয়া তোমাদিগকে ক্রয় করিয়াছেন, তোমরা এখন 
সম্পূর্ণরূপে তাহারই ; তোমরা এখন আর শরীর মন কিংবা হৃদয়কে পৌন্ুণিক 
দেবতাসঞ্লকে বিক্রয় করিতে পার ন1। মনুষা, পণ্ড অথবা নীচ কীটদ্রিগের 
পূজা আর তোমরা করিতে পার না। তোমরা পৌন্তলিক ক্রিয়াকলাপেও 
আর কোন মতে যোগ দিতে পার না, কারণ সেই অবিশুদ্ধ পদার্থ--পৌন্ত' 
লিকতা__তাহার অণুমাত্র ম্পর্শও অপবিত্র করে। প্রত্যেক আকার প্রকা- 
রের পৌন্তলিক পূজা! তোমাদিগকে সর্দ্মতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। 
কেবল ইহা নয়,তোমা দিগ্রকে আরও অধিক করিতে হইবে' যে ভম্মানক পৌত্ত" 
লিকতার প্রণালী ভারতবর্ষে প্রচলিত রহিয়াছে তাহ'র সহিত তোমাপিগকে যুদ্ধ 
করিতে হইবে ;যে চ্েতিশ কোটি দেব দ্েনী এই দেশে রাজত্ব করিতেছে 
তোমাদিগ্রকে তাহার বিরুদ্ধে ধর্মনংগ্রাম আরভ্ত করিতে হইবে। যে জধন্য 
মিথা হইতে ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া ভোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন তাহ! হইতে 
স্বদেশীগদিগকে উদ্ধার করিতে তোমরা সমস্ত শক্তির সহিত চেষ্টা কর। 
তোমরা যদি সত্য পাইলে, তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহা অন্যকে বণ্টন করিয়! 
দিবার গুরু ভার তোমাদিগকে অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তোমর 
পৌন্তলিকতাকে অমঙ্গল বলিয়া! প্রতীতি করিয়া থাক, তবে তাহা সমূলে বিনাশ 
করিতে তোমরা বাধা হইয়াছ। সেই পরম প্রভুর নিকট বিশ্বামী এবং রাজ- 
গরায়ণ হও এবং তাহার রাজ্য সর্দ্দদিকে বিস্তার কর। এই মিথা পুজর 
মূলোৎপাটনে বিনজ্র ভাবে ও একাগ্র মনে যত্ু কর, এবং এক ঈশ্বরের পবিত্র 
পূজার শুভ ফল সকল দূর দৃরান্তরে বিকীর্ণ কর। 

তোমর] যে একমাত্র সত্যন্থরূপ পরমেশ্বরকে কেবল বিশ্বাম করিবে তাহ 
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মহে, কি অবিন্ঞ্ক হৃদয়ে কাহাকে শ্রীত্ি করিবে। তোমার আত্মার ম্যার 
তোমার হৃদয়ও কেবল াহারই উপর নির্ভর করবে । ধেমন বিশ্বাসে, মেইকগ 
প্রীতিতেও তোমর! তাহার প্রতি সম্পূর্ণ আষক্ত হুইবে। কার সহ)ই ষ্েমন 
মনের পৌত্তলিকত। আছে, সেইরূপ আবার হৃদয়েরও পৌনুলিকতা আছে; 
ধদযপি একটী পৌন্রলি$ত! হইন্ডে মুক্ত হুইয়ান্থ, তবে আপরটী হইতেও মুক্ত 
হইতে চেষ্টাকর। এরূপ অনেকে আছে যাহারা বিশ্বা এবং পুজা সম্বন্ধে 
কোন দেবদেনী স্বীকার করে না, কিন্তু হৃদয়ের কোন পুন্তলিকা, যাহাকে 
তাহারা আর আর তাবৎ পদার্থ অপেক্ষা অধিক শ্রীতি করে, তাহার নিকট 
আপনাদিগকে বিক্রয় করিতে তাহ।রা কুন্তিত হয় না। এই আধ্যাত্মিক (পান্ত- 
লিকতাবিষয়ে আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিতে চাই। বাছিক পৌঁন্তলিকতা 
পরিত্যাগ করা সহজ, কি যে সমস্ত বন্ধন হৃদয়কে সংসারের বিবিধ মোছে 
আবদ্ধ করে তাহা হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করা এবং সম্পূর্ণরূপে ইহাকে 
ঈগ্বরে উৎসর্গ করা_-ইহা কঠিন, নিতান্ত কঠিন জানিবে। কিন্ত যদি তোমরা 
ব্রাহ্মনামের উপযুক্ত হইতে অভিলাষ কর, তবে তোমাদিগকে তাহাও করিতে 
হইবে। কাষ্ঠ এবং প্রস্তরের পূজায় যদি বাহিক পৌকুলিকতা হয়, তবে 
পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, ধন মানকে ঈশ্বর অপেক্ষা অধিক ভালবাসাও আস্তরিক 
পৌন্তলিকতা। ব্রা্ধ এতহৃভয়কেই স্বণা এবং পরিহার করিতে বাধ্য । মনষা- 
গণ যখন ঈশ্বরসমিধানে উপনীত হয়, তখন সচরাচর জদয়কে পশ্চাতে রাখিয়া 
আমে, এবং তাহাকে শ্জাঁ? শুক্ষ এবং প্রাণশুন্য রীতিতে পৃর্জা করে। 
তাহাদের পুঞ্জার অর্থ-কতকগুলি প্রণালীগত শব্দের বারংবার উচ্চারণ ; তাহা. 
দের প্রার্থনা--কেবল একটা অজ্ঞাত ও তাহাদের স্শ হৃদয়শৃন্য পদার্থ, 
বিশেষের গ্রন্থি শৃন্য জল্পনামাত্ত । তথাপি যখন তাহার! সংমারের বা করে 
তখন তাহার! কেমন প্রোৎসাহী হয়) কেমন আগ্রছের সহিত ইহাকে প্রীতি 
করে) কেয়ন অন্তরের সহিত ইহার হুধ সকল অনুসন্ধান এবং সত্তে'গ করে! 
তাহারা মন্দিরে হৃদয় এবং জীববিহীন ; ধনদেবতার সেবার সময়ে একেবারে 
জীবন ও উৎসাহে পরিপূর্ণ। ভ্রাতৃগণ, তোমরা তাহাপিগের মত হইতে পার লা। 
তোমাদিগের প্রতিজ্ঞা দ্বারা তোমরা শীশ্বরকে হায় দান করিতে এবং সপ্বা- 
পেক্ষা অধক প্রীতি করিতে বাধ্য হুইয়াছু। তাহাকে একমাত্র প্রকৃত বন্ধু 
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এবং চিরস্বন পিশ্তা--তোমাদের সর্বোৎক্ মহামূল্য রত্ব এবং মধুরতম আনণ 
জানিয়া, তাহাকে সমস্ত হাদয়ের সহত চোমাদিগের প্রীতি করিতে হইবে। 
তাহার প্রেমময় করুণা, তাহার অপাত্রের প্রতি দয়া, যাহ] তিনি অন্থদিন 
তোমাদের উপর বর্ষণ করিতেছেন, তাহা এক বার তাবদেখি। ভিনি কেমন 
জীবন্ত ভাবে তোমার্দিগকে শ্রীতি করেন, তিনি তোমাদের মঙ্গল এবং পরি 
ভ্রাণের জন্ত কেমন ব্যাকুল, তিনি দিনের প্রতি মৃহ্র্ত কেমন ম্ষেহ পূর্বক 
তোমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেছেন, এবং তোমাদিগের শারীরিক এবং আধ্যা- 
ত্বিক অভাব কল পূর্ণ করিতেছেন । যদি একবার ইহা হৃদয়ঙগম করিতে 
পার, তবে নিশ্চয় দেখিবে সংমার অপেক্ষা ঈশ্বরের সমধিক আকর্ষণ আছে, 
এবং আর আর যাবদীয় বস্ত হইতে তোমাদিগের নিকটে তীহারই অধি' 
কতর প্রিয় হওয়া উচিত। যিনি এমন মজলাকাজ্ষী এবং দয়ালু তাহাকে 
প্রীতি করিতে তোমাদের কোন যুগ্চি তর্কের প্রয়োজন হইতে পারে ন|। 
কেবল তাহার প্রেম ও করুণময় মুখশ্রী অবলোকন কর, তাহার পুত্রক্গেহের 
উচ্চত! এবং গাতীর্ধ্য অনুভব কর, তাহ! হইলেই প্রকৃত ভক্তির তাড়িত যোগে 
তোমাদের হুদয় তৎক্ষণাৎ সমুন্তেজিত হইবে, তাহার দয়ায় পরাভূত হইয়া 
তাহার চরণতলে তোমরা পতিত হইবে, এবং পিতৃতক্তির পিত্র অনুরাগে 
তোমাদের হৃদয় আক্রান্ত হইবে। তখন তোমরা আর তাহাকে মংসারের মনুষ্ের 
ন্যায় বুদ্ধি পূর্বক শীতলভাবে ফলাফলগণনা করিয়া প্রীতি করিবে না, কিন্ত 
ক্বার্থহীন প্রীতির অপ্রতিহত বেগে তোমরা নীয়মান হইবে। যেমত 
মুগ জলাশয়ের নিমিত্ত কাতর হয়, ব্রাহ্ধও তাহার ঈশ্বরের নিমিত্ত সেইরূপ 
কাতর হুন। যেমন কৃপণ তাহার স্বর্ণের প্রতি সংলগ্রচিত্ত হহয়! থাকেন, ব্রাহ্ধও 
সেইরূপ তাহার ঈশ্বরকে কোন মতে ছাড়েন ন1। যেমন সংসারী ব্যক্তি সংসা- 
রকে তাহার সবিষ্বূপে দর্শন করে, এবং তাহার জন্য আর সকলই পরিত্যাগ 
করে, সেইরূপ ব্রাঙ্ধ ঈশ্বরকে তাহার ধন প্রাণ এবং আনন্দ মনে করেন, এবং 
তাহার নিমিত্ত আর সকলই পরিত্যাগ করেন। তিনি ধন্য যিনি সর্বদা ঈশ্বরে 
আনন্দিত হন। প্রিয় ভ্রাতৃগন, জীবন্ত সরল প্রার্থনার সাহায্যে এ পদে উত্থান 
করিতে চেষ্টা কর। যেখানে আছ সেখানে থামিও না। তোমাদের পুত্তলিকা' 
(বনাশকাধ্য সুসম্পন্ন কর। যেমন তোষরা মনের পুত্তলিকা সকল ভাঙ্গিয়া 
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ফেলিয়ান্ব, তন্রুপ তোমার হ্থাদয়ের পুশ্ুলিক্কা সকলেকেও তর করিয়া দেও, 
এবং সেই পরম পুরুষকে তথায় একাশী রাজত্ব করিতে দেও। তোমাদের 
প্রীতিকে এ প্রকার সর্বতোভাবে তাহাকে আবদ্ধ করিতে দেও, ষেন 
তাহার মেবা হইতে তোমাদিগকে আর কিছুতেই আকর্ষণ করিয়া লইয়! 
যাইতে নাপারে। গ্বাহার প্রতি বিশ্বস্ত হও, তাহা হইলে তোমর! ইহ জীবনে 
এবং পর জীবনে অপ।র আনন্দ সম্তোগ করিতে থাকিবে। 

৫ই মার্চ শনিবার পেরিম দ্বীপ অতিক্রম করিয়। কাবেলমণ্ডপ হইয়া সীমার 
লোহিতসাগরে প্রবেশ করিল। এই সময়ে সমুদ্র তরস্ঞাফ়িত হইতেছিল, এবং 
বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গগুলি জাহাজের সঙ্গে খেলা করিতেছিল। পর দিন রবিবারে 
নিয়মিত কাওয়াত হইয়া] ১*টার সময় উপাসনা হইল। কতকগুলি আরোহী 
কেশবচন্রের মুখে ব্রাহ্মসমাজের বিবরণ শুনিতে উদ্বিগ্ন হইলেন। লেডি 
ডিউর্যাণ্ড অগ্রেই কাণ্ডেনের নিকট 'কোয়াটার ভেক” এ জনা চাহিয়া লইয়া- 
ছেন, এবং কাণ্ডেন কোন আপত্তি না করিয়া অনুমতি দিয়াছেন। ৭1টার সময় 
বক্তৃতা দেওয়া হইবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। আজ অনেকে বক্তৃতা শুনিতে 
একত্রিত হইলেন। এক ঘণ্টা ব্যাপিয়া বন্তুতা হুয়। ব্রাহ্মদমাজের সংক্ষিপ্ত 
ইতিবৃত, এবং তাছার মত উল্লেখ করিয়া কেশবচন্ত্র সাম্প্রদায়িকতা পরিহার 
করিবার জন্য উপদেশ দেন। 

আরোহিগণকে বহু দিন সমুদ্রোপরি থাকিতে হয়, হুতরাৎ ইহার] বিবিধ 
আমোদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নাটযাভিনয় ইহার মধো প্রধান। এতদ্বয- 
তীত তাস মততরঞ্চ প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের খেল! অবণন্থিত হইয়া থাকে । 
কেশবচন্ত্র যে সকল আরোহীর কথা নিজ দৈনিক বিবরণে উল্লেখ করিয়াছেন 
তম্মধো অষ্ট্রেলিয়ার কয়েক জন ভদ্রলোক সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "আমা- 
দের সঙ্গী আরোহিগণের মধ্যে কয়েকটি অস্ট্রেলিয়ার ভদ্র লোক আছেন, 
ইহারা প্রায়ই আহারের সময়ে আমাদিগের সন্মুখভাগে টেবিলে বসেন। ই'হা- 
দের জীবনের লক্ষ্য মনে হয় যেন কেবল আমোদ কৌতৃহল। কলিকাতায় 
বাগবাজারের ইয়ার লোকের সহিত ই'হাদিগের তুলনা হয়। পান, তোজন, 
আমোদ বিনা ইহাদের আর কোন কাজ নাই। আর এক দিন ই'হারা ঝড়ই 
রানিয়াছিলেন, কেন না ইহারা বেলা নয়ট। পর্যন্ত (এই সময়ে জাহাছে 


৬৫৪ আচার্য্য কেশধচন্ত্ 
সকলে মদ খায়) পুণঃ পুনঃ মদ চাহিয়াছিলেন। সন্ধার ফেল! প্রায়ই ইহারা 
জু! খেলেন। ই'হাদের মচর়াচর আমোদের কাজ পরম্পর থে চাখুচি গায়ে 
পড়ীপড়ি করা। ই'হার] অন্য আরোহিগণের সঙ্থ্বে বড় মেশেন না, নিজে- 
দের ধাতুর লোকের সঙ্গে চলা ফেরাকরেন।” এক দিন মোরগের লড়াই হয়। 
এ লড়াই মোরগে মোরগে নয়, মোরগসাজ। মানুষের লড়াই । ছ জন মানুষের 
হাত বান্ধা; ইট বাঁকা করিয়া তাহার মধ্যে এক এক খান! লাঠী খুব আটিয়। 
ধরিয়া! তাহ। দিয়া ছু জনের এক জনকে যে উপ্ট।ইঞ্সা ফেণিতে পারে ভাহারই 
জিত হয়। (মারগের লড়াই হইয়ু! গেলে অআস্ট্রেণিয়ার সেই ভদ্রলোকদের মধ্যে 
ক্লাব নামক এক ব্যক্তি কুৎসিত মেফ্চেলি সাজে “পরমা হুদ্দরী রাণী" সায়া 
আমেন। কতকগুলি তাঙ্গ] কবিতা পড়িয়া মোরগের লড়াঈতে ধিনি জিঠিয়া- 
দিলেন, তাহাকে এক খানি ভাঙ্গা প্লেট উপহার দিলেন। এই সমুদয় ব্যাপার 
এমনই প্রণলীতে নিষ্পন্ন হইয়াছিল ষে, কেহই হাসি রাখিতে পারেন নাই । 
৮ই মার্চ মঙ্গলবার রজনীতে ডিডলদ্‌ আলোকগৃহ অতিক্রম করা হয়। 
ধুধবার উদ্দারচেতা আমাদের মণ্ডলীর বন্ধু আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার আচ্চর 
সাহেব কেশবচজ্ে এবং তসার বন্ধুগণকে জাহাজের কল এসং কি প্রণালিতে 
কল গঠিত এ সম্দায় বুঝাইয়া দেন। এই দিনে ইহারা হুয়েজ অখাতে প্রবেশ 
করিলেন। সায়স্কালে শড়ন দ্বীপ দেখিতে পাইলেন, এই খানে কা্ণাটিক 
জাহাজ জলমগ্প হইয়। অনেক গুলি লোকের প্রাণ বিনাশ হয়। ইহ্ণদিগকে 
উল্লেখ করিয়া! কেশবচন্্র লিখিয়াছেন, "আহা ইহাদিগের কি কলেশেই মৃহ্য হই- 
যাছে! ইচার! নিতান্ত নিঃসহায়, দ্ছগবান্‌ ই হাদিগের উপরে করুণা করুন দয় 
আপন! হইতেই এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে ব্যগ্র হয়) করুণাময় পিতা! ইহা- 
দিগের মণ্তকোপরি আশীর্বাদ বর্ষণ করুন ।”? শুয়ে আখাত অল্পে অল্পে সর 
হইয়া আসিতে লাগিল। দুই দিকে কেবল বনলতাহীন শিলোচ্চদ্ন এবং 
বালুকারাশি। সমুদ্রের ধারে সন্মুধে অল্প একটু ভূমি তালবৃক্ষে আচ্ছাদিত। 
এই গ্তানটি' তীর্থ স্থান, এখনে ছু তিন খানি বাড়ী আছে এবং কগ্সেকটি কৃপ 
অ'ছে, এই কৃপ গুলিকে মুষার কৃপ বলে। ফেরো যে সময়ে ইজরায়েল বংশীয়- 
গণের পশ্চ]ৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া আসিয়াছিল) কধিত আছে ষে, স্তাহার 
এই স্থান দিধা সে সময়ে পারু হইয়াছিলেম। ক্েশবচত্ এবং তাহার বন্ধুগণ 
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জাহাজ থাকিবার স্থানে গা প্রবেশ করিলেন ) এনং সেখানে অনেক গুলি 
তুরকী জাহাজ দেধিতে পাইলেন। এখানে সৈনিকগণ পার হইতেছে, রণধাদ্য 
বাজিতেছে ) ওখানে কলে পাথর কাটিয়া এবং তুলিয়া ফেলিয়া! সমুদ্র গভীর 
কয়া হইতেছে, আবাঁর সেই পাথরে জেরী বান্ধা হইতেছে। কেশবচন্ত্র যে 
জাহাজে আগিয়াছিলেন, উহা! অপরাহু ৪টার সময় গ্রিষ্কা পঁছদ্ধিল। এখান 
হইতে সুয়েজ ক্যানাল শুম্পষ্ট দেধিতে পাওয়া যাত্। এদিকৃকার জলপখে 
গমন শেষ হইল, এখন রেলওয়েতে যাইতে হুইবে। ৬টার সময় টেণ, 
শতরাং ই" হাপ্দিগকে খুব তাড়াতাড়ি প্রস্তত হইন্ে হইল। গিনিষপত্র গুলিতে 
নামধাম লিখিয়া জাহাজে ফেলিয়া ইহারা টেণে উঠিলেন। যাইবার বেলা 
জাহাজের কাণ্ডেন বীসলি সাহেবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং যাহার] 
ইন্ঠাদের সেবা করিয়াছে তাহাদিগকে পুরস্কার দিলেন। এ রেলওয়ে 'মিষর 
দেশের, হৃতগাং এক এক জায়গায় থামিঘ] এক ঘন্টাই পেশানে দীড়াইসা 
রহিল। এই করিতে করিতে এক ক্রেশ দেড় ত্রেশ দুরে শ্থিত লগরে গিয়া 
সকলে পঁহছিলেন। এখানে পোষ্টাফিসে পত্র পিয়া আবার টেণে উঠিলেন। 
টেণে সমুদয় রজণী অনিদ্রা ও শীত ভোগ করিতে হইল। 

১১ মার্চ শুক্রুপার, অতি প্রত্যুষে নাইলষ্টেশনে আসিয়া টেণ পঁহছে। 
সমুদায় রজনী অনিদ্রার পর দেশীয় প্রণ।লীতে অতি কষ্টে প্রংতঃ ক্রিয়া 
নিপ্পন্্ন করিয়। বিদেশী রীতিতে এক সিলিং দিয়া ইনি এক পেয়ালা চা পান 
করেন। নাইলের উপরকার সেতু পার হুইয়া অভি হন্দর বনলতাপরিশো- 
ভিত স্থানে আসিয়া সকলে পঁহুছিলেন। ইতঃপূর্দে কেবল মরুভূমি দেখিবার 
পর এক্ষণে উহ নয়নের নিতান্ত পরিতৃপ্তিকর হুইল। ৯টার সময়ে হীহার। 
আলেক্জেগ্ডিয়াতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে গাড়ী 
করিয়া পিও কোম্পানীর 'ছোটেল ডি ইউরোপে" সকলে গমন করিলেন। 
এখানকার সজ্জ! এমন যে, তাহাতে ই'হার্দের কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। 
১২ টার সময়ে .কিঞ্ং প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়া মিসরের নগরী দেখিবার জন্য 
কেশবচন্্র বন্ধুগণ সহ বাহির হইলেন। যিনি ই'হাদিগকে সমুদায় দেখাই- 
ঘেন গ্ঠাহাঞ্ষে এক টাকা দিতে হইল। প্রথমতঃ ৮* ফীট উচ্চ 'ক্লিও পাট।ার 
নীল' ইহারা দেখিলেন। ইহার আগাগোড়া 'ছাক়োরোগ্ফিকে' লেখা, 
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কিছুই বুঝিধার সাধ্য নাই। তদনস্তর ১৪০ ফীট উচ্চ নিয় দেশে হুর রন্যুক্ত 
'পম্পির পিলার" এবং অন্থান্ত প্রাচীন কীর্তি সমুদায় সকলে দর্শন করিলেন। 
এ সমুদায়ের প্রাচীরের উপরে যে সকল চিত্র ছিল তাহ] বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে 
এবং পাশ দিয়া কতক গুলি ফুকর আছে, শুনিতে পাওয়া ধায় এ সকলের মধ্যে 
মৃত দেহ সুরক্ষিত আছে। এ সক্ষল দেখিয়া মিসররাজের প্রাসাদ ইহার। 
দেখিতে গেলেন। মিসররাজের উদ্যান কিন্তু তাহার উপযুক্ত নহে। এখানে 
যে বাদ্য বাজিতেছে তাহা প্রাচ্যপ্রতীচ্যমিশ্র। উদ্যানে সজ্জা ফরাসী এবং 
কতকগুলি অফিকাদেশীয় সিংহ আছে। 

পিও কোম্পানীর হোটেলে ব্যয় অনেক। ৬ জনকে ৩৬টাকা দিতে 
হইত, অথচ কেশবচল্রের আহারের কিছুই শ্ুবিধা হয় নাই। শাকশবুলী 
ইনি চাহিত্েন, কি ইনি চাহিতেছেন খানসামা না বুঝিয়াই আচ্ছা বলিত, 
কিন্ত খাইবার সময়ে তাহার কিছুই ইনি পাইতেন না। যত শীঘ্র এ স্থান 
ছাড়িয়া মাসেলিসে যাইবার জাহাজে উঠিতে পারেন তজ্জন্য সকলে 
ব্যস্ত হুইপ পড়িলেন। ১২ মার্চ শনিবার প্রাতরাশ গ্রহণের পর ইহার! 
কিছু জিনিষ পত্র ক্রুয় করিতে বাহিরে গেলেন, আসিয়াই শুনিতে পাইলেন, 
বন্বের মেল আসিয়া পঁহুছিয়াছে, অপরাহেে 'বাঙ্গালোর' ট্রীমারে তাহা- 
দিগকে আরোহণ করিতে হইবে, কেন না প্রাতঃকালেই মেল লইয়! স্টামার 
ছাড়িবে। সমুদায় জিনিষ পর বান্ধিয়া পিও কোম্পানীর গাড়ীতে চড়িয়। 
জেঠীতে নিয়া একখানি তুর্কি কাণ্ডানচালিত ক্ষুদ্র টীম বোটে চড়িয়! ্টীমারে 
উঠিলেন। চারি জনের থাকিবার একটি ক্যাবিন পাইলেন। জাহালে উঠিয়ই 
আর এক কষ্টের কারণ উপস্থিত হইল। পর দিন শুনিতে পাইলেন, বন্বে মেশ 
অপরাহু পাঁচ টার ষময় আসিবে না, গত কল্য মুসলমানদের ইদ উত্সব 
থাকাতে রাত্রিতে ডাকের গাড়ী ছাড়ে নাই। এই পর্য্যন্ত উদ্বেগের কারণ 
হইল তাহা নহে। ইহারা শুনিতে পাইলেন, আগামী কল্য প্রাতঃকাল ন! 
হইলে গ্টীমার ছাড়িবে না, কেন না রাস্তায় বালির ঝড়ে মেল বালিতে আবৃত 
হইয়া পড়িয়াছে; বালির ভিতর হইতে খুঁড়িয়া বাহির না করিলে আর মেল 
আসিবে না। আরোহিগ্পণ আর একখানি গাড়ীতে দুগ্রহরের সময়ে আসিয় 
পঁছছিলেন। যাহা হউক সমুদ্র হইতে আলেকজেপ্ডিয়ার শোভা, তুকাঁ 
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পতাকাশোভিত সমুদ্রধানমালী, ইদো্সবের জন্য পুনঃ পুনঃ তোপধ্বনি, 
এই সকল দেখিয়া শুনিয়। সকলে সময় যাপন করিতে লাগিলেন । 

১৪ মার্চ সোমবার প্রতঃকালে বোঝ ই মাল ধূমধাম শরিয়া ফেলাইবার 
শবে কেশবচজ্রের ঘুম ভার্িয়া গেল। ডেকের উপরে গিরা দেখিলেন মেল 
আসিয়! পঁহছিয়াছে। বাতাস বিলক্ষণ ঠা, কিন্ত বেশ সুথকর। প্রাতঃ- 
কালে ছু খানি জাহাজ চক্ষুর্গোচর হইল, একত্র আসিতে আমিতে দুই দিকে 
সরিয়া পড়িল । এক খনির নাম'মেসিলিয়া এখানি সংউথাঃটনে, আর এক 
খানির নাম হঙ্গেরিয়া', এখানি ট্াইয়নেষ্টে যাইখে। ক্শেবচন্্র আজ এক 
মাস হইল বাড়ী ছাড়িকাছেন, এখনও ইংলণ্ডে পঁহছিলেন না। ইহারা 
ভূমধ্য সাগরে পড়িলেন, আসিয়া ও আফি,কা পশ্চাতে ফেলিয়া ইউরোপ 
অভিমুধে চলিলেন। সমুদ্র অতি ভযুস্কর কুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়াছে, প্রবল 
বায়ু বহিতেছে, আকাশে ঘোরাল মে উঠিয়াছে, জাহাজ গড়াইতেছে, 
উপর হইতে নীচে পড়িতেছে। এক জন এক জন করিয়া আরোহী শষ্য 
আশ্রয় করিতে লাগ্নিলেন। চারি জন শধ্যাশামী হইলেন, অবশিষ্ট ছু জন অন্ধ 
অনুভব করিতে ল।গিলেন; কিন্ত কোনরূপেঠিক থাকিয়া সায়স্কালে ডেকের 
উপরে গিয়া বসিলেন। মেখানে গিয়া কেশবচন্ত্র কি দেখিলেন, অতি ভয়ঙ্কর 
দুশ্য। উত্তাল তরম্্ব আসিয়া চারিদিক হইতে জাহাজকে আক্রমণ করিতেছে, 
এক বার সম্মুখের দ্রিকে এক বার পশ্চাতের দিকে, এক বার এ পাশে এক 
বার ও পাশে উঠাইতেছে ফেলিতেছে, যেন উহাকে একটা খেলার সামগ্রী 
করিয়া! তুলিয়াছে। এক এক বার জাহজখানি এমনি নীচুতে গিয়া পড়িতেছে ষে 
মনে হয় যেন উহ! ঘোর তরঙ্গায়িত সমুদ্রে ডুবিতে যাইতেছে। সমুদ্র ঘোরতর 
গর্জন করিতেছে, ত্রমাস্বয়ে উহার গর্জন বাড়িয়া চলিয়াছে। ডেকে পাঁচ মিনিট 
ঈড়াইবার সাধ্য নাই । উপুড় হইয়া পড়িয়া যাইতে হয়, সমুদ্রের জল আসিয়া 
পৃষ্ঠ সিক্ত করে। ডেকের উপরে গ্ষণে ক্ষণে জল আতিয়া পড়িতেছে, আতের 
আকারে অন্য দিক্‌ দিয়] বাহির হইয়া! যাইতেছে। জমুদ্রের অবস্থা! দেখিবার 
জন্য হাত দরিয়া ধরিয়া ধরিয়! কেশবচন্ত্র জাহাজের পশ্চানাগ্গে গেলেন, 
সেখানে গিয়া ঝটিকার ভীষণ ক্রীড়া দেখিয়া তাহার মনে কি ভাবের উদ্রেক 
হয়, তাহার দৈনিক বিবরণের অনুবাদ হইতে কলে উহ বুঝিতে পারিবেন। 


৩৫৮ আচার্য্য কেশবচন্ত্র 


“সন্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর--যিনি তাহার হাতের তলায় সমুদ্রের জলর!শি ধারণ 
করিয়া রহিয়াছেন তাহার গ্রবল প্রতাপ দর্শন কর। এখাদে তাহার ভীষণ 
শর্ত প্রকাশ পাইতেছে। এ শক্তির উচ্চতা গভীরতা, এ শঞ্চির দৈর্ঘ্য প্রস্থ 
কে পরমা করিতে পারে ? তিনি মহান্‌, তাহার মহত্ব ভীতি উৎপাদন করে। 
কীটসদৃশ ক্ষুদ্র মনুষ্য কি কখন অনন্তের নিকটবত্তাঁ হইতে পারে? আমার 
চিন্তার গতি হঠ,ৎ ফিরি গ্রেল। এ দেখ আকাশব্যাপী ঘন মেখের ভিতর 
দিয়াসৌন্দ্যের অধিপতি চক্র মধুর কিরণরাজি প্রকাশ করিল। এ দিকে আকাশ 
ও সমুদ্রের বিপরীতাবস্থা, তাহার সহিত ইহার ঈষদ্ধাণ্য মিশিয়া দ্বিগুণ মনোহর 
হুইপ, আমাদের স$ণের উপরে উহার প্রশস্ত কিরণরাজি নিপতিত হছল, এবং 
যেন কুহকযোগে জলের নিয়ভাগ্ে এক খানি তরগ্রগিত রৌপ্যময় চংদর 
বিস্তৃত হইল। চারি দিকে অন্ধকারের রাজা__বিসদৃশ দৃশ্ঠ, তাহার মধো 
সৌন্দর্য্যের রাজ্য প্রকাশ পাইল । মহান্‌ সমুদয় জগতের নিয়স্থার ভীষণ 
মহত্ব ও প্রবল প্র্াপের পরিবর্তে প্রকৃতি আমাদিগকে করুণামঞ্জ পিতার প্রেম- 
পূর্ণ ন্বেহ দেখাইতে লাগিল । যে সমর নিয়ে সকলই ভীবণ ও আনদ্দের 
চিহ্ৃবর্জিত, সেই সময়ে উর্ধে ন্েহময় পিতার অনপেক্ষিত করুণার প্রক।শ 
কেমন সাদর সম্তীষণের বিষয় হইল। জীবনেও সর্বদা এইরূপ ত্ঘটে। 
যধন আমাদিগের চারিদিকে বিবিধ প্রকারের দুর্ভ গ্য ভ্রাকুটি করিতে থাঞ্জে 
এবং অমরা আমাদিগকে অসহায় পরিত্যক্ত অনুভব করিতে থাকি, ঈগর 
তাহার করুণায় হঠাৎ আমাদিগের সন্মুখে প্রকাশ পান, আমাদের অবিখাপী 
জয়কে ভংসনা করেন এবং আমাদিগকে এই সান্তনা দান করেন, "সন্তান, 
আমি তোমার সঙ্গে আছি।” ৰ 

১৫ই মার্চ বুধবার সমুদ্রের অশান্ত অবস্থা তেমনই আছে। সামুদ্রিক 
পীড়ায় কেশবচন্দরের বন্ধুগ্ণণের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছ্ছে, কেশবচন্ত্র পামু- 
ড্রিক পাড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন,কিন্ত তিনি তথাপি ডেকের উপরে প্রাতঃ- 
কালে পদচালন পরিত্যাগ করেন নাই । কেবল এক জন বন্ধু ঠিক আছেন। 
এথন অনুখের কথ বিনা জার কোন কথা নাই। ১৬ই মার্চ বুহুম্পতিবার 
সমুদ্র প্রশান্ত হইল, ধাহারা একেবারে শধ্যাশায়ী হইয়াছেন তাহাদের ব্যতীত 
আর মকলেরই মুখ প্রচুর হইল, ডেক আরোহিগণে পুর্ণ হইয়া গেল। ছুই; 


কেশবটন্দ্রের ইংলগযাত্রা। ৩৫১ 


দিনের পর অপরাহে হুম্মর দৃশ্য নয়নগোচর হইল। সন্মুখে ইউরোপ প্রকাশ 
পাইল। ইটালি দৃষ্টিপথে পড়িল। স্পার্টিবেন্টে। অস্তরীপ পাছৃকার শ'চাল 
ভাগের ন্যায় সমুদ্রের মধ্য পধ্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। জমুদ্রের ধারে একটি 
শিলোচ্চয়োপরি একটি ক্ষুদ্র সন্্যাসিগণের আশ্রম দেখা দিল। এটি দেখিতে 
অতি সুদর। এই শিলোচ্চয়ের হবিদ্ব্ণ গড়ান প্রদেশ পাদমূল হইতে অনেক 
দূর পধ্যন্ত তিছ্রের দিকে চলিয়া গিয়াছে। কতক দূর যাইতে যাইতে অতি 
. হুন্দর রেগিও নগর দৃষ্টিপথে আসিল। ইহার অপর দিকে সিসিলস্থ মেসিনানগর 
আরও ত্রন্দর। জাহাজ এই মেসিনার সস্থীর্ণসমুদ্রপধে প্রবেশ করিল। সুন্দর 
গৃহ, গির্জার চূড়া, সমুদ্র কুলস্থ রেল-_-দকল গুলিই অতি হুন্দর সাজান-_ 
এক খানি অতি নিপুণ চিত্রকরের বিচিত্র ছবির ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। 
টেলিগ্রাফ ষ্টেশনে জাহাজ আসিবামাত্র জাহাজ গহছার সংবাদ মাসেণলিসে 
পাঠান হইল, ইহার চিহ্ন ষ্টেশন হইতে হইল। জাহাজ যত অগ্রসর হইতে 
লাগিল সমুদ্রপ্রালী ক্রমে স$.হইয়! আমিল। ছু দিকে অনেক গুলি ক্ষুদ্র কু 
নগর পল্লী ইটালীর সমুদ্রকূলে দেখা দিল, সমুদ্রের ধারে শিলে'চ্চয়ের মাঝ দিয়া 
ঘুরিয়া ফিরিয়া রেলওয়ে গিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাড়িত তার রহি- 
যাছে। এই নগর ও পল্লীগুলির শেষভাগে সিলা এবং তাহার অপর দিকে 
চারিবডিস্‌, উভয়ের মধ্য দিয়া প্রবল আত বহিতেছে। ইহার মধ্য সময়ে 
মময়ে ঘূর্ণা জল উৎপন্ন হয়। নাবিকদিগের পক্ষে এই স্থানটি সঙ্কটজনক 
বলিয়া এই সিলা এবং চারিবডিন্কে জীবনপথে সন্থীর্ণ বিগংকর ম্থলের 
সহিত তুলনা করা হুইয়া থাকে। এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে স্ত্রোস্বোলি 
বৃহত্তঘ, এটি আগ্নেম্বগিরিপূর্ণ, উহ1 হইতে ধূম নির্গত হুইতেছে। এই 
দ্বীপ এবং গানারিয়ার মধ্য দিয়া জাহাজ চলিল। বোনিফেমিও সন্ীর্ণ- 
জলবত্মে সমুদ্র অতি ভীষণ তঙ্ায়িত, এজন্য তাহার মধ্য দিয়া না 
গিয়া এলবা দ্বীপ দক্ষিণে রাখিয়া কমিকা দ্বীপ ঘুরিযা জাহাজ চালিত 
হইল। ১৯মাচ্চ শনিবার, নগর, পল্লী, হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র, প্রাচীন ছুর্ঘ, সৈন্য- 
নিবাস, আলোকগৃহ, এবং শিলোচ্চয়ে পুর্ণ ফান্সের সন্ধীর্ণসমুদ্রকূল দেখা দিল। 
টাউলন নগর, ও রা€ণ দ্বীপ দেখা যাইতে লাগিল। দূর হইতে মিট মিট 
করিয়া আলোক রেখা আসিতেছে, &ঁটি মাসেলিস। জাহাজ হইতে হাউই 


৩৬৪ আচার্য্য কেশবচঞ্জর | 


ছোড়া হইল, মাংসণিস্‌ হইতে আর একটি হাউই উদ্ধে উঠিয়া উহার প্রত্যু- 
সরস্বপ্নপ হুইল। অল্পে অলে মার্সেলিনে জাহাজভিড়িবার স্থানে জাহাজ 
গিয়া পন্থছিল। তখনই ডাকের গাড়ী ছাড়িবে, তাড়াতাড়ি ই হারা সকলে 
কষ্টম আফিসে গমন করিলেন, কিন্তু তত্রত্য আফিলরদিগের মালমাত্রার 
ভালাসী লই সম বহিয্া গেল, সুতরাং ই"হাদিগকে হোটেল ডু লোত্রেতে 
রজনী ও প্রাঙঃকাল য:পন করিতে হইল । নগরটি অতি মনোহর, বিপণি 
গুলিঝাকমক করিতেছে । কেশবচন্দ্র এই প্রথম ইউরোপীয় নগরে প্রবেশ 
করিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, “এই প্রথম ইউয়োপীয় নগরের মধ্য দিয়া 
আমরা ষাইত্েছি। আমি মাশ্চর্ধান্বিত ন। হুইয়া থাকিতে পারিনা, প্রতি, 
বন ই অহুল্য, অতি হৃনর। সম্পূর্ণ বিলাতী। হোটেশটি খুব বড়, ছয়তাল।। 
ঘর সকল হুন্দরর্ূপে সাজান, অনেক গুলি বৃঠুবী, অনেক গুলি ভৃত্য । এখ'নে 
আমাদের চাল চলন রাজারাজড়ার মতন ।" | 

২০ মণ্চ রবিবার প্রাতরাশের পর হেটেলের গাড়ী ই'হাদিগকে 
ট্রেখশনে লইয়া গেল। দশট। পঞ্চাশমিনিটে গাড়ী ভাড়িল, সায়ঙ্কালে 
লিয়ন ছ্রেশনে আহার হুইল। রাস্তার ছুধারে ম্বন্দর মনোহর দৃশ্য 
ধেখিতে দেখিতে সঙ্লে চলিলেন। মাসেলিস্‌ হছতে পারিম পরাস্ত 
দক্ষিণ ফান্স যথাথই অতি হন্দর প্রদেশ। আবিগনন, অরেগী, মণ্টেলি- 
মার, লিবারণ চালোন্স এবং দিঞ্োন প্রভৃতি নগর ও পল্লী গুলি প্রায়ই 
গাসের আলোকে আলোকিত। প্রাতঃকালে পঁচটার সময়ে পাবিসে 
ই'হা। পঁহৃদ্ধিলেন। একখানি গাড়ী করিয়া 'নর্ড' বা উন্ধর রেলওয়ে ষ্টেশনে 
ইহারা গমন করিলেন? কুপ্ধণ্টা বিশ্রামের সময়ে প্রকাশা আানাগারে দ্বান 
করিয়া লইলেন এনং 'আমিধেন্সে রুটী আলু চা প্রাতরাশ গ্রহণ করিলেন। 
বৌলোন ছাড়িয়া অপরাহু একটার মময় ইহারা কালাইস পহুছিলেন। সৌভাগ্য 
ক্রমে ইহলিসচ্যানেল অতি শান্ত, ফরাশি কাণ্ডেন কর্তৃক পরিচালিত একথানি 
ছোট পারাশারের স্টামরে ছুধ্টায় সকলে পার হইলেন। আজকার দিন কুজ- 
ঝাঁটিকায় আচ্ছন্ন ) এ জন্য দুর হইতে ইতলওড কি প্রকার দেখিতে পাওয়া যার, 
ই'ছারা কেহই তাহ। দেখিতে পাইলেন না। ইংলণ্ডের নি্টবত্তাঁ হইলে প্রাচীন 
হর্গ সুকারে ডোধার ই'হাপিগ্ের লয্বনপথবন্তা হইল। এক মুহূর্তমধ্যে 
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জেঠীতে গিয়া মকলে অতরণ করিলেন, দেখান হইতে রেলে চড়িসক ভুত ট।র 
মধ্যে লণ্ডনগ্থ চারিংক্রুন ষ্টেশনে গিরা উপনীত হইলেন। এস্বলে কেশবচন্্র 
তাহার দৈনিক বিবরণে লিখিয়াছেন, "স্বাগত, লণ্ডন। পরমপ্রভূ গৌরবান্িত 
হউন! আমরা একেবারে গিওা ট্রেশনে উপনীত হুইলাম। রেলওয়ের প্ল)ট- 
ফরমে ছুক্জন বাঙ্গালী দড়াইয়া আছেন দেখিয়া আম আহ্নাদিত হুইলাম-” 
'বি'--এবং “আর? * | “বির সঙ্গে গাড়ীতে চড়া আলবার্ট ঠ্রীটে 'কে'-র 
বাসায় গেলাম। আমার বন্ধুর টেবিলের উপরে বাড়ী হইতে আগত অনেক গুলি 
পর দেখিয়া বড়ই আহ্ার্দিত হইলাম । বাড়ী হইতে মধুর সংবাদ আসাতে 
নির্ষি্বে পহ্ছার আহ্নাদট। দশ গুণ বাড়িয়া গেল। যে বাড়ীতে আম! 
দের বন্ধু অছেন সেই বাড়ীর দ্বিতলে আমরা প্রথম ও দ্বিতীয়সংখ্যক কুঠুরী 
ভাড়া করিলাম।" 

২২ মার্চ মঙ্গলবার প্রাভরাশের পর গাতী করিয়া সেন্টজলবত্তবস্থ 
মিনঘকলেটের মহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কেশনচন্্র গমন করিলেন। 
খিস কলেটের সহিত অনেক বিষয়ে কথা বার্ত। হইল। কেশংচন্ 
মিস্কলেট সম্বন্ধে লিখিয়্াছেন, “ইহার মন সমধিক পরিমাণে ইতিহাস 
বাবিবরণ সংগ্রহ করিবার উপযোগী আদর্শে গড়া, ইনি কেবলই বৃত্তান্ত 
সংগ্রহ করিতেছেন এবং বিবিধ সংবাদ জানিচ্চেছেন।" এখান হইতে 
অনেক দররে ব্রম্পটনে মিস কব থাকেন, কেশন্চন্দ সেখানে চলিলেন। 
মিস্‌ কব গৃহে ছিলেন না, স্থুতরাৎ তাহার সহিত সাক্ষাৎ হুইল না। 
কুইন্সগেটে শিয়া লর্ড লরেন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। লর্ড লরেন্স এবং 
লেডী লরেন্স মতি সারে হাহাকে গ্রহণ করিলেন। এখানে অনেক শ্বণ 
পর্ধযন্ত আলাপ করিবার পঁর মিস্‌ কবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জনা পুনরায় 
ব্রম্পটনে ফিরিয়া আসিলেন। মিস্‌ কবসম্বন্ধে কেশবচন্্ লিখিয়াছেন “আমি 
যেমন অ.শা করিয়াছিলাম ইনি তেমনই, অতি উৎসাহী এবং সতেজস্ক।" 
লর্ড লরেন্লের নিমন্ত্রণানুমারে পর দ্দিন ১১টা ১২টার্‌ সময়ে তাহার গৃহে গমন 


সপ পপ পপ পাপ, 


* যুক্ত বিহারী লাল গুপ্ত, ও রমেশচন্ত্র দত্ত । 
1 শ্রীযুক্ত কৃষগোবিন্দ গুপ্ত। ইহারা তিন জন বিল সার্কিম পরীক্ষা! দেওয়ার জন্য 
নে লমষে গুনে ছিলেন । 


৩৬২ আচার্য্য কেশবচন্দ্র 


করেন। সেধানে কতক ক্ষণ থাকিয়৷ তাহার সঙ্গে 'ইণ্ডিয়া আফিসে' যান, 
কিন্ত সেখানে গিয়া ডিউক অঙ আরগাইল বা সার রবার্ট মোণ্টগোমেরী 
কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয় না। 

২৪ মার্চ বৃহস্পতিবার পূর্র্ব নিমন্ত্রণানুমারে কেশবচন্ত্র মিদ্‌ কবের গৃহে 
গমন করেন এবং সেখানে ব্রাহ্মদমাজজের কার্ধে উৎসাহশীল ভদ্রলোক ও 
ভদ্্রনারী সহকারে সাক্ষাৎ হয়। সকলের অগ্রগণ্য মিস্‌ এলাইজেবেথ সার্গ। 
ইনিই লিখিয়াছিলেন, "পূর্ব সমুদ্রকূশ হইতে আমার নিকটে পরিত্রাণ 
আসিল ।” মেস্তর গ্রাণ্ট ডফ, মিশ্ব্রেস্‌ ম্যানিং, মিস্‌ ম্যানিৎ, মিস্‌ ইলিয়ট, এবং 
ইউনিটেরিয়ান আসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মেস্তর ম্পিয়াসের সহিত আলাপ 
পরিচয় হয়। সকলে চলিয়া গেলে মেস্তর ম্পিয়াস এবং মিস্‌ কব কেশবচজ্রের 
গ্বাগত সম্ভাষণের জন্য সভ1 করিবার এবং তাহাকে একটি ভাল জায়গায় 
বাস! শ্থির করিয়া দেওয়ার বিষয়ে পরামর্শ করেন। পর দিন মেলের 
দিন, এই দ্িন কেশবচন্ত্র বাড়ীতে পত্র লেখেন। এখানে আসিয়াই 
তিনি প্রথমে কিরূপ দেখিলেন তদ্ভিবরণ এই পত্তে লিখিত হয়। 

২৬ মর্চ শনিবার নগরের মধ্যবস্তাঁ শ্থান রেজে্টস্কোয়ারে একটা বাস! 
স্থির করিধার নিমিত্ত বাহির হছন। কিছু কাল অন্বেষণ করিয়া "মি্বেস্‌ 
সাম্পসনের প্রাইবেট হোটেল" নামে প্রসিদ্ধ নরফোক স্টাট, ট্রাণ্ডে একটি বাস- 
গৃহ পাইলেন। সেখান হইতে হানোবার স্কোয়ার কুমে 'ফিমেল মফেজ 
সোসাইটীতে? ইনি গমন করেন । সেখানে শিক মেস্তরমিল, মেস্তর জাকব 
ব্রাইট, লর্ড অন্বারলে, মিস্ট্রেদ টেলর ( ইনিই সভাপতি ), মিশ্রেস ফসেট। 
মিন্‌ টেলর, এবং অন্যান্য অনেক ভদ্র মহিলা ও ভদ্র লোকের বক্তৃতা 
শুনেন। ক্েশবচজ এ স্থলে দৈনিক বিবরণে লিখিয়াছেন) "ঠাহ।দিগের 
ব্ৃতা শুনা না বলিয়া বক্তৃতা দেখিলাম বলা উচিত ছিল, কেন না আমর! 
এত দূরে বসিয়াছিলাম যে, আমর! বক্তৃতা প্রায় শুনিতে পাই নাই। যাহা 
হউক এত গুলি নারী বক্তা আছেন দেখিয়া আমার আহ্লাদ হইল। ইহাদের 
অনেকে বেশ বলেন,যেমন অবাধে বলেন, তেমনি অলঙ্কারও বক্তৃতাতে আছে৷ 
ইছারা পাপিয়মেটে প্রবেশের জনা উংসাহের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন। 
গ্বাধীনতাপ্রধান এদেশে এ যব সফল হইতে পারে, কিন্ত সময় লাগিবে।” 
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কেশবচন্ত্র আজ প্রথম তুষারবর্ধণ দেখিলেন। এক মুহূর্তে সমুদয় তুষারাধূত 
হইয়া সাদা হইয়া গ্রেল। এই দৃশ্য দেখিয়া ইহার এন কৌতুহল হইল 
যে, এক বার বারাণ্ায় না গিয়া থাকিতে পারিলেন না। বারাগায় গিয়া তাহার 
গাত্রাবরণে কথঞ্চিং তুষারলগ্ন হইল। ২৭মাচ্চ রবিবার বন্ধুন্্গ লইয়া 
বাঙ্গলায় উপাসনা হইল। | 

২৮ মার্চ সোমবার প্রাতঃকালে দেশ হইতে চিঠী পত্র পঁহছিল। সার 
হ্যারি বারণে কেশশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমিলেন। ইনি ভার- 
তের ভূতপুর্বব গবর্ণর সার উইলিয়ম বেণ্টস্কের বড়ই প্রশংমা করিলেন। 
কিছু কাল আলাপের পর সম্প্রতি ইংলণ্ডে অবস্থিত হলাণ্ডের মহারাণীর সহিত 
সাক্ষাৎ করাইবার আয়োজন তিনি করিবেন বলিলেন। অপরাহে টেমস্‌ নদীর 
ধারে ষ্রাণ্ডের নূতন বাসায় ইহারা সকলে আগিলেন। লেডি বারণে 
রাণীর জঙ্গে সাক্ষাৎ করাইবেন কথা ছিল, তিনি ই'হাদিগের বাসা ঠিক 
করিতে না পারিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। এ কথা শুনিবামাত্র 
কেশবচন্দর সার হা।রির গৃহে পিপল] সেখান হইতে রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
গেলেন। রাণী অতি বুদ্ধিমতী; ভারতবর্ষ এবং ব্রাহ্মমমাজমন্বন্ধে অনেক 
কথা ইহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন। পথে ফিরিবার সময়ে লর্ড লরেন্সের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া বানা পরিবর্তনের বিষয় তাহাকে অবগত করেন। মধ্যাহ্ন ভোজ- 
নের পরমিস্ত্রেদ কমের নিজ বাড়ীতে বন্ধুসম্মিশনে গমন করিয়া সেখানে 
আনেকের সহিত ই'হার পরিচয় হয়। রেবারেওড মেস্তর কনওয়ের সঙ্গে এই 
স্থলে ই'হার সাক্ষাৎ হয়। তিনি ইহাকে বলেন, তিনি যে ছুইটি “চ্যাপেলে 
কার্য করেন উহাতে বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাঁদ ব্যাখাত হইয়া থাকে। 

২৯ মার্চ মঙ্গলবার প্রাতরাশের পর লর্ড লরেন্সের সহিত বাহির হন। 
লর্ড লরেন্ন গোড়া খ্রীষ্টান হইলেও কেশবচন্্রের কার্ষো তাহার প্রগাঢ় সহান্- 
ভূতি। তিনি ইহাকে প্রথমতঃ ইন্ডিয়া আফিসে লইয়া যান, সেখানে গিয়া 
সার রবার্ট মোন্টগ্রোমেরি, সার ফেডারিক করি,মার ফেডারিক হালিড়ে, মেস্তর 
মাঙ্গলেন্‌ সহ আলাপ পরিচয় হয়। সেখানে মেস্তর গ্রা্ট ভফকে দেখিতে 
পান এবং মেস্তর সমনার মেন সহ হঠাৎ দেখা হয়। বজ দেশের জমীদার- 
গণের উপরে শিক্ষাকর বসাইবার সে সমযধে যে প্রস্তাব আছে তদ্ধিষয় লইয়া 


৩৬৪ আচার্য্য কেশবচন্দ্র ! 


ক্ষণকাল কিছু বিতর্ক চলে। তদ্‌নস্তর লর্ড লরেন্স সহ 'এলফিনষউন কুব' গৃছে 
যন, সেখান হইতে ওয়েষ্মিনিষ্টার আবিতে গিয়া প্রধান প্রধান লোকের 
সমাধি ও স্মৃতিচিহ্ন দেখেন। পালিয্লামেন্ট গৃহ এখান হইতে নিকটে, উহা 
দেধিত্তে গেলেন। এ সমন্ধে সভার কোন অধিবেশন ছিল না, উহার একটি 
স্বরে ইনি দ্বেখিতে পাইলেন, লর্ড চ্যান্সেলারের সম্মুখে সার রাউণ্ডেল পামার 
একট আপীলের মোকদদমা চালাইতেছেন। লর্ড ও কমনস্‌ উভয়ের অধি- 
বেশন স্থান, গ্রন্থাগার, শমতী মহারাণীর পরিচ্ছদপরিবর্তন গৃহ, সিংহাসন, 
উহার উদয় পার্থ ওয়েল সের রাজপুত্র রাজপুত্রীর বমিবার আসন, এ সমুদয় 
দেখিলেন। সায়স্কালে মিন্ত্রেদ্‌ ম্যানিঙের নিজ বাড়ীতে বন্ধুদশ্মিলনে গেলেন। 
গেখানে গরিপ়া 'এক্‌সি হোমর' গ্রন্থকর্তী মেস্তর সীলির সহিত সাঞ্ষাং হইয়া 
ফেশবচন্্ অতীব আহ্নাদিত হন। | 

৩* সার্চ বুধবার মিস হু্ানা উইস্কওঘার্থের ভগিনী মিস কাথেধাইন 
উইস্কওয়ার্থের সহিত অপরাহে সাক্ষাৎ করিতে যান। ইনি অতীব বুন্ধমী 
ও বিধ্যাবতী, ভারতবর্ষের অনেক গুলি বিষয়ে প্রধানতঃ ইনি জালাপ করেন। 
ইনি সম্ভবতঃ "লায়রা জার্াণিকার" গ্রন্থচত্াীঁ। আল লেডিলায়েন্সের নিক্জ 
গৃহে বন্ুসন্মিলম। ই'হার স্বামী সার চাল লায়েল একালের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞ: 
নিক। দিন দিন নিমন্তরণের সংখা বাড়িতে লাগিল, প্রধানতঃ মহিলাগণই 
নিমন্তত্বিত্রী। ৩১ মার্চ বৃহস্পতিবার লর্ড ও লেডি লরেন্সের সহিত গিয়া 
রাত্রিত্তে ভোজন করেন। প্রসিদ্ধ স্কচ ধর্ষোপদেষ্টা ভান্ত'র গথরি, সার চারল.স 
টিবেলিয়ান,ডিউক অব আরগাইলের পৃষ্কে, ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয়। 
অ.হারাস্তে আরও অনেক গুলি ভদ্র মহিলা] ও ভদ্রলোক উপস্থিত হন। যেস্র 
যেন, সার রবার্ট মোণ্টগ্রোমেরি, মেস্তর সিটনকার এবং অন্যান্য ভারত হইতে 
প্রত্যাগত সাহেবদের বঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মেশ্টর দিটনকার-_-যেমন 
তাহার পূর্ববাপর রীতি আছে বাঙ্গাল! ভাষায় কেশবচন্ত্রের সহিত আলাপ 
করিলেন। 

১ এপ্রেল শুক্রবার ওয়েইমিনিষ্টারের ডীন প্রেধান ধর্ময।জ্) ইহাকে জল 
খইধার নিমন্ত্রণ করেন। তাহার পত়ী লেডি অগষ্টা ষ্টানলি, প্রিল্স ক্রিষ্টিয়ানা, 
এবং-প্রাফেসর যোক্ষমূলর সহ সেখানে সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। এখানে বিশিষ্ট 


কেশবচন্দ্রের ইংলগুধাত্র ৩৬৫ 


প্রকারের আহার হয় এবং সর্দপ্রথম ভোগ্জনসামগ্রী পায়স ছিল। মোক্ষমূলর 
ভারছের বিবিধ বিষদে-_বিশেষতঃ বেদের বিষয়ে কথ! পাড়েন। এ সকল লইয়া 
আল!প ও বিচারে ভীন বিলক্ষণ হৃদয়ের সহিত ে।গদান করেন। পরদিন সৈঘদ 
আহম্মদ ও তাহার পুত্র দেখা করিতে আসেন। এদিন ভারতবর্ষের ডাক 
আসিবার কথা, স্থতরাৎ কেশবচন্ত্র তাড়াতাড়ী আলবর্ট গ্রীটে ধান, কিন্তু পত্র 
না পাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসেশ। ৩ এশ্রেল রাববার পুর্বব্যবন্থা- 
মুসারে লর্ভ লরেন্ের সঙ্গে সে্টজেমস্‌ চর্চে গমন করেন। "শ্রার্থনা কর, 
তোমাকে প্রদত্ত হইবে, এই প্রবচন অবলম্বন করিয়া মেপ্তর লিড” উপদেশ 
দেন। উপদেশট দার্শনিক ভাবে এক ঘণ্টা ব্যাপিয়া হয়। উহ নিতান্ত ক্লান্ত্রকর 
হইলেও সমবেত উপাসকমগণ্ডলী দ্বিরুপ্তি না করিয়া শ্থিরতাবে শুনিলেন, 
ইহ] দেখিয়। কেশবচশগ আশ্চর্ধযান্বত হইলেন। 

৪ এপ্রেল সোমবার আমেরিকার ইউনিটেরিয়'ন চঙ্চের মিসনরি মেস্তর 
ডনলিউ জি ইপিয়ট কেশবচন্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমেন। তিনি 
ইহাকে আমেরিকায় যাইতে অনুরোধ করেন। রেবারেণ্ড মেস্তর ম্পিয়া 
সঙ্গে করিয়া ইস্াদিগকে ত্রিটিষ মিউজিয়ষে লইয়া ষান। সেখানে প্রথমতঃ 
মধ্যন্থলে স্থিত গ্রন্থাগার দেখেন। তংপর বিবিধ প্রাণী, ধাতু ও সংগৃহীত 
ভূগর্ভনহিত পদার্থসমূহ শীঘ্র শীঘ্র দেখিয়া লন। সে বাড়ীর সম্মুধভগ অনে- 
কটা এখানকার মংস্কৃত লেজের মত। বাদায় ফিরিপার সময়ে ফগেগ্রফের 
দোকানে গ্রিয়া বন্ধুগ্ণের মিলিত একটি ফটে। তুলিদ্া লওয়া হয়। সায়ঙ্কালে 
রেবারেও মেস্তর মার্টিনোর গৃহে 'টাপাটীতে' গমন করেন। এখানে তাহার 
পরীবারবর্গ ও তাহার অনেকগুলি ছাত্রের সহিত পরিচয় হয়। পরদিন 
প্রাতরাশের পর মেস্তর ম্পিংাস এবং মেস্কব টেলারের সঙ্গে ক্রিষ্টালপালেসে 
ইহারা গমন করেন। ক্রিপ্টালপালেনে ই'হারা যে সমুদাষ অদ্ভূত সংগ্রহ দেখি- 
লেন তাহ] বর্ণন করা দুঃসাধ্য। চিত্রিত এবং খোদিত প্রতিমূর্তি, বিবিধ কুঞ্জ, 
বহুল মনোহর হৃগন্ধ পুষ্প, অগণ্য বিপণি, বিবিধ চিত্রপট, মিসর, ভারত 
ও গ্রীসের অনুকৃতি, কোথাও শীতপ্রধান, কোথাও কদণীবুক্ষশেভিত গ্রীম্ম- 
প্রধান স্থান, কোথাও বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ ও তৎসম্মথে আট সঙশ্র বক্তির 
বমিধার অবকাশ, ইত্যার্থি বিবিধ দৃশ্য ক্রিষ্টালপালেসটিকে পরিশোভিত্ 


৩৬৬ আচার্য কেশবচন্দ্র । 


করিয়া! রাখিয়াছে। কবি সেকৃষ্পিঘারের প্রতি বিশেষদন্ত্রমবশতঃ তিনি বে 
গৃহে বাম করিতেন তদ্বনুকরণে একটি গৃহ এক স্থানে আছে। এখানে একখানি 
ওজন হইবার আসন আছে, কেশবচদ্র সেখানে ওজন হইয়া একশত সাড়ে 
বাষট্রি পাউও হইলেন। হাতে ছাপা এক মুদ্রাধন্ত্র আছে, উহাতে একমিণ্টে 
এক শহখানি কার্ড মুদ্রিত হয়। এখানে কেশবচন্দ্র কতকগুলি কার্ড মুদ্রত 
করিয়া লন, এবং কতকগুপি খেলনা ও মনোহারী মামগ্রী ক্রয় করেন। এই 
গলেসের সঙ্গে অতি উচ্চ একটি' "টাওয়ার, আছে, ইহার উপরে উঠিয়া 
চারিদিকের নগর পল্লী ইহার! দেখিলেন। পাঁচ ঘটা বেড়াইয়া সকলে ক্লান্ত 
হইয়া পড়িলেন, অথচ অদ্ধেক৪ দেখা হইল না। আমবার বেল] মেস্তর 
ম্পিয়ারের গৃহে গমন করিয়৷ চা পান করিলেন, এবং অতি আমোদে মায়স্কাল 
যাপিত হইল। সেখানে কেশচন্দের অনুরোধে ত্াহারাও গন করিলেন, 
ই'হারাও দুইটি বাঙ্গণা গ্রান--"অধম তনয়ে নাথ” ণ্ায় তোমারে সর্দলোক” 
_গাইলেন। 

৬ই এপ্রেল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক নৌক্রীড়৷ (০৪ [২3০০) 
দেখিতে যান। দর্শকবৃন্দ অল্প নীল ও ঘোর নীল ফিতা বান্ধিয়া গিয়াছেন। 
এই দুই প্রকারের ফিতা দেখাইয়। দে, কাহাদের ক্যাম্ঘিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সহিত, কাহদের বা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সহানুভূতি আছে। 
টেমদস্‌ নদীর দুই ধারে লোক সারি গথিয়। দণ্ডায়মান । মেস্তর কীটিগ্গের সঙ্গে 
সঙ্গে ইহার] গেলেন,এবং ক্ষুদ্র একখানি ্টামবোটের ডেকে গিয়া দাড়াইলেন। 
কাম্থি পের জয় হইল এবং চারি দিকে উচ্চ ধ্বনিতে আনন প্রকাশ হইতে 
লাগিল। লোকের ভিড় ঠেপিয়। আসিতে সকলের বড়ই কঃ হইল, এমন কি 
এক জন মহিলা যন্ত্রণায় ভয়ানক চীৎ্ক।র ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। পর দিন সার 
হ্যারি এবং লেভি বারণে অপরাহে আসিয়া কেশবচন্রের সহিত সাক্ষাৎ করি- 
লেন। মেস্তর কনওয়ের নিজ গৃহে বন্ধু সম্মিলন হইল। [তিনি রাজা রামমোহন 
রায়ের চিত্রপট এবং থিয়েডর পার্কারের অধ্যয়নগৃহের ফটো দেখাইলেন। 
এই স্থানে বসিষ্া পার্কার যত কিছু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ৮ই এপ্রেল শুক্র- 
বার হাউস অব কমন্সে গমন করিয়া দর্শকদিগের গ্যালারিতে গিয়া কেশবচন্র 
_ উপবেশন করেন। সার হ্যারি বারণে অগ্রে অনুমতি লইয়াছিলেন। 'আয়- 
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রিষ ল্যা্ড বিল' লইয়া বিচার উপস্থিত। মেশ্বর গ্লাডষ্টোম, সার রাউণ্ডেল 
পামার, আয়ারল্যাণ্ডের সেক্রেটারী,মেত্তর ফর্টেস্ক,মেস্তর কাবনাত প্রভৃতি বক্ত1। 
কেশবচন্ত্র লিধিগাছেন "দূর হইতে এই মহতী সভার নামের সগ্ধে ষে প্রকার 
একট। সন্ত্রম আমরা মনে মনে যোগ করিয়া থাকি, সভা দেখিলে তাহার কিছুই 
দেখিতে পাওয়া যায় না। যে প্রণালীতে কার্ধা নির্বাহ হয়, তাহতে কোন 
গা্তীর্য্য নাই। কোন কোন সত্যের মাথায় টুপি আছে, কোন কোন সত্যের 
মাথায় টুপি নাই, যখন কাজ হইতেছে তখন হঠাৎ এক জন উঠিয়। যাই- 
তেছেন, হঠাৎ এক জন আসিতেছেন। সভ্োর] সে সময়ে কাণাকাণি করিতে- 
হেন, ফুসফাস করিতেছেন। অতি অল্প লেকেই বক্তৃ'্তা করেন, সে বন্তৃতাতে 
অল্প লোকেরই মনোযোগ আছে, মত দেওয়ার সময়ে কেবল মত দেন। 
আমার মনে হয়, ইহাদের উপরে কঠোর ভাবে বিচার না করাই ভাল। আই- 
রিষ ল্যাণ্ড বিল মনোযোগ আকর্ষণ করিবার বিষয় নয়। রাজমন্ত্ী, গবর্ণমেণ্টের 
প্রধান প্রধান লোক, প্রতিবাদকারিগণ, ই'ছাদ্দিগের ব্যতীত আর সকলেরই 
বিষয়টি নিদ্রাকর্ষণকর। এখানে একটী অদ্ভূত কথার উল্লেখ প্রয়োজন-_- 
দর্শকদিগের গ্যালারিতে স্ত্রীলোকের! একেবারে থাকিতে পারেন না। এই 
গ্যালারির বিপরীত দিকে একটি স্বতন্ত স্থান আছে, কাঠের বেড়া দিয়া উহাকে 
সাধারণের দৃষ্টির অগোচর করিয়া রাখা হইয়াছে। এ বেড়াতে কু হুর ফুকর 
আছে; এট পালিয়্ামেন্টের জানালা |! স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতার দেশে 
এরূপ অর্থহীন স্বাধীনতাসঙ্কোচ কেন 1" রবিবারের দিনে ডিউক অব আর্গা- 
ইলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার ব্যবস্থা! করিবার নিমিত্ত লর্ড লরেন্স আসি! 
সাক্ষাৎ করেন। ১ই এপ্রেল শ্রনিবার ওয়েইউমিনষ্টার ষ্টেশন হইতে সাউথ 
কেনসিঙ্গটনে শিয়! মেস্তর গ্রাণ্ড ডফ সহ 'প্রাতরীশ গ্রহণ করিতে হইল। কৃষ্ণ 
নগরে মেস্তর গেডিস সাহেবের সহিত এক বার ইহার সাক্ষাৎ হয়; ষাহার 
সহিত এখানে সাক্ষাৎ হইা। ব্যাস্ক অব বেঙ্গলের ভৃতুর্্ঘ ডেপুটি েক্রে- 
টারি কুক সাহেব এক দিন অপরাহ আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
এই দিনেই সার চালস টে বিপয়ান।আসিম। সাক্ষাৎ করেন এবং ইতলণডে 
এখনও ভূম্যধিকারিগণের প্রাচীন অত্যাচারের রীতি তিরোছিত হয় নাই, 
এতৎসন্বন্ধে বিশেষ কথাবার্ত। কছেন। 
৪৭ 
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১০ এগ্রেল রবিধাত্ধ ফেশবচন্ত্র মেস্তর মার্টিনোর চ্যাপেলে উপাগনা 
কার্ধেযর পর উপদেশ দেন। উপদেশের বিষ "আমরা তীহাতেই বাস করি, 
াহাতেই বিচরণ করি তাহাতেই জীবন ধারণ করি।” এই ইহার শ্রথম 
কার্ধ্যারস্ত * | এখানকার উপাসক পাঁচ শত সংখ্যক হইবে। অপরাহে লর্ড 
লয়েন্সের সন্সে আর্গাইললজে ডিউকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। ডিউক 
জ্সব আর্গাইল তাহাকে অতি আদরে গ্রহণ করিলেন) তাহার পীর সঙ্গে 
পরিচিত করিয়া দ্বিলেন। স্ভাহার পত্ী অন্ুষ্থ! ছিলেন, অল্প দিন হুইল 
স্বাছ্য লাভ করিয়াছেন। ডিউকের সঙ্গে ব্রাহ্মদমাজঘটত অনেক আলাগ 
হয়। ইহার দম্বন্ধে কেশবচল্র লিখিক্সাছেল “ইহাকে অতি উদ্যমশীল, কর্মঠ, 
এবং বিলক্ষণ বিবিধবিষয়ক্র দেখাঘ্ু। ১১ এপ্রেল ফোমবার মেস্তর নোলেস 
আসিয়া ইহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এবং আগামী 'মেটাফিজিকাল সোসাই' 
টার" সমিতিতে যাইবার জন্য ই'হাকে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি বলেন, এ সভাতে 
স্বাধীনতা সহকারে বন্দুভাবে ধর্মমন্বন্ধী্ ব্ষিয় সকল বিচারিত হয়। 
এই দ্রিনই জেনেরেল লো সাহেব আপিয়া ই'হাকে জল খাইবার নিমন্্র্ 
করেন। আমরা এই স্থলে এই অধ্যায় শেষ করিতেছি, পরবন্তা অধ্যান় 
হইতে কেশবচগ্লের কার্য্য বর্ণন করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইব 


* এই উপদেশের সার পরবস্তাঁ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। 
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